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প্প্রীপগ্তরু-গৌবাঙ্গৌ জয়তঃ 


বেদম, 


সীতীমন্তগবদবতার-মহ্ধি-শ্রীকৃষণদেগায়ন শ্রীব্যাগদেবেন 
বিরঠিতম, 


সং ৪ 


গৌড়ীয় বেদাভ্তাচার্ধ্য- 
গ্রীশ্রীম ্ছলছেববিচ্য।ভুষণ-ক্ুত।ভয। 
শ্ীগোবিন্দতাম্যেণ গুম্মা টাকয়া চ গমেতম, 





বঙ্ধমাধ-গৌড়ীরবৈষ্ব-পম্প্রদায়-সংএক্ষকাচার্ধাবধা-নিতালীলা প্রবিষ্ট- 


এ নু ১ বিতর 
৪ বফ্ুপাদাগ্রোন্করশতি শ- 


শীমন্ততিসিদ্ধা্সরম্বটা-গোস্বামি-প্রতুগাদানাং 
শ্রীপাদপন্নুকম্পিতেন শ্রীসারম্বত-গৌড়ীর সন-মিশন-প্রতিষ্ঠানত্যয 
বঞ€্মান-সভ:পতিনা পথ্িব্রালকাচাষ্যেণ 
প্রিদতিস্বামিনা শীমন্ভতিতীরগ-সিষ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন 
কুতয়! সিদ্ধীন্তকণ! নায়্যা অনুব্যাখ্যয়া তথা 
বিবিধশান্ত্রবেত পণ্ডিতপ্রব? জ্ীনভ্যশগোৌপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ব- 
ভক্তিভূষণ-রু'তন সটাক-শগোবিশজীষাম্ত বঙ্গান্বাদেন চ সহ সম্পার্দিতম্‌ 
৪৮২-গৌরাক্ীয় শীগৌরজন্ম-বাসরে, 
কলিকাতা মংনগুধাং “২৯ বি, হাজরা রোড, 
কলিকাতা--২৯,-স্থিই- 
শ্রীসারস্বত-গোড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানভঃ 


প্রকাশিতমূ। 


অবতধনিকাভাষা, 'অবতবপিকা-ভাগ্যানুবাদ, মবতরণিকাঁভীম্ত-টাকা, 

অবতরণিকা-ভাষোর টীকানধাদ, ধিক পণ, সুত্র" স্ত্রার্থ, ফুল- 
গোবিন্দভাষা, ভাষাগবাঁদ, মূল ভাষার স্ুপ্মা টীকা ও 
টীকভবাদ এবং সম্পাদক পভুক পচিত শিন্ধান্তকশীনাস্্ী 

'সনব্যাথাযাবু সহিত । 
প্রীশ্রীগৌরপূ্িমাতিখি, গৌরাব্দ ১৮২, বাংলা ১৩৭৫ 
ইংরাজী-১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হইল । 

ভিন্ক-১৪কপিন সহ বোড লাধাই ২১০০ টাঁকা মাত । 





প্রকাশক 


৮৪] শ্সারন্দত গোৌডায় আন মিশনের লাপ6কল 
নীসতীপ্রসাদ গজোপাপ্যার, বিগত ভি্জিগ্মাদ, 
( অবমপপ্াপু ডিপো: চাটনি) 
কৃতি 


জবা রোড, ালিকী? ত7২ন, ইত তত হি বাশিতি। 
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ও লালিব্রুলী 
শ্রলো! রিজ্্ আন নন্বী 
বাপ ল্খে। 2৩, 
২০।১।ই, বুণ্দাবন বশাক প্রা, কসিকা। ঠা 





৫ 
-_প্রাপ্রিীন 
প্রীসারস্বত গোড়ার আসন ও মিশন, 
২৯বি, হাভরা কোড, কপিকী তা ২৯ 
শ্রীসাব্ুস্থত গৌড়ীয় আজন, 
সাভাসন লোড, ন্বর্দ্ধার, পুর উড়িষ্য। | 
প্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন, 
রাধাবা জ“প, নবৃদ্বীপ, নদীয়া। 
কলিকাতাস্থ পৃস্থক বিক্রেতা £ 
সংস্কচ পুস্তক ভাপা ও মহেশ লাইব্রেরী | 
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প্রতিট।ন[ও কলি-*৯ নখ্যাহ হছে) 
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ঞগোবিন্দভাঙ্যোপেতং বেদান্তূত্রমিদং তেবাং প্রীস্রীকরকমলে 
সমপিতমস্ত ইভি প্রার্থযতে 1 
গ্রীন্দৌরা বিভ্ভাব-বানরে 
গৌরানদ্বালনা ৫৯, «ওকি 


| শ্রীচৈতন্যসরম্তী-কিস্করাভাস- 
শ্রমারম্বত শৌন্টয়াসন- ।%1%৫- 


ঞ্তভ্িজ্রীবপ সিদ্ধান্তিন। ৷ 


তা 
১৯পি, ংখাকে ভাজলু বশ্ুনে | 


খি এটি এটি এটি” ওটি এটি এটি এ এস এর” এটি এ এন এ” এটি ও খন পি ক এস ও এ” অর” বির 


$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
র্‌ 


$ 
$ 
ৃ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
1 
পট 









রিতার 22222225 


122825567565757575825826875583558288855252555585555585588785555855558525552525855505575757287857522885557555288558855 


শ্রীবেদব্যাস-প্রশস্তিঃ 


পারাশধ্যমুনিঃ পুরাণনিচয়ং বেদার্থসারান্বিতং রর 
ীশুত্রপ্রতিবোধনায় চ বিদাং বেদান্তশাক্তং মুদে। 
শ্রীগীতাবচসাং বিধায় বিবৃতিং জ্ভ্ানপ্রদীপপ্রভা- র 
লোকৈলেণকমতিং সমুজ্জলরুচিং লোকে কৃতার্থাং দধৌ ॥ 


শ্রীবেদব্যাস-প্রণতিঃ 
বেদং প্রমথ্য জলধিং মতিমন্দারেণ 
কৃষ্ণাবতার ! ভবতা৷ কিল ভারতাখ্য। | 
যেনোদহারি জনতাপহরা সুধা বৈ 
তং সর্বববৈদিকগুরুং মুনিমানতাঃ স্মঃ ॥ 


বেদান্তমুত্র-মহিমা 
বেদান্তস্্রমহিম! কিছু বর্ণনীয়ো! 
যুক্ত্যা নিরীশ্বরমতানি নিরস্য সম্যকৃ। 
সংস্থাপা সেশ্বরমতং শ্রুতিভিঃ কৃতা য- 
ল্লোন্াা হরে 5হজনতঃ সুখমুক্তিভাজঃ ॥ 


শ্রীবলদেব-বন্দনা 
নমামি পদে বলদেবদেব ! 
তব প্রপঞ্জোহহমতীব দীনঃ। 
কৃপাকরৈভেধমতিং মো মে 
নিরস্ত বিষ্যোতয় শুদ্ধবুদ্ধিম্‌ ॥ 
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আচার্য্য শ্রীবলদেব-প্রশস্তিঃ 
জয় জয় বলদেব! শ্রীমদীচাধ্যপাদ ! 
ব্রজপতিরতিগৌরং সম্প্রদায়স্ত ধন্মম্‌। 
গুরুমবিতৃমহো। তে স্বপ্রদৃষ্টস্য বিষ্তোঃ 
প্রিয়ললিতনিদেশান্‌ নাম গোবিন্দভাত্ম্‌ ॥ 
শ্রীগোবিন্দভাষ্ব-মহিমা 
বিদ্ধাদ্বৈতান্ধকারপ্রলয়দিনকর ! ত্বংকৃতাচিন্ত্যভেদা- 
ভেদাখ্যোবাদ এষোহম্বুজরুচিরধুনা যদ্‌ রসং বৈষ্ণবালিঃ। 
শ্রীমদ্‌ গৌরাঙ্গদেবানুমতমন্থগতং প্রেমনিস্তন্দি পায়ং 
পায়ং শ্রীমচ্ছৃকান্যাদ বিগলিতমমূৃত: লীয়তে তত্র নিত্যম্‌॥ 


হুক টীকা প্রশস্তিঃ 
স্রক্পলাভিধানা বুধ! তন্য টীকা 
স্ক্মার্থবোধায় কৃত: হয়া বৈ। 
উচ্চিত্য পৌরাণবচঃ শ্রুহীশ্চ 
ভুয়স্তদীয়াজিবযুগং স্মরামঃ॥ 


নুন টীকা মহিমা 
সংক্ষিপ্তসারময়ভা ধিতপূর্ণমুণ্ডিঃ 
সৃক্ক্াভিধেরমন্তুভাষ্যমশেষটাক1। 
দীপং বিনান্ধতমসে ন যথার্থদৃষ্টি- 
রেন'মৃতে স্ফুরঠি ভাষ্যমিদ: তথা ন॥ 


বৈঝ্বপ্রশতি? 
ধন্তা। বৈষ্মবমগুলী' ব্রপতিপ্রেম। যয়া রক্ষ্যতে 
গোবিন্দ প্রিয়পুক্ত কাবলিরহো। কালে মহাসঙ্কটে । 
ধন্যাস্তংপরিশীলক1 অপি ধনৈঃ প্রাণৈশ্চ যে সেবকা। 
সিডার এ ভগবাংস্তেষাং 48 ॥ 
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বীর 
হিদ্ধাতভকণ।কছ।কেপঃ 
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দর্দুককিনিকি বিকিনি নিক 
ধধ কক কাকাকাক ক কক কক কশ কক ক কক খত 


্রন্থ-সম্পাদকঃ 
কককাক কাক কাকি রিকগক কউ ফাককিককককিক কর 
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“জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিত! 
মীমাংসা! বিদিতৈব সাংখাসরণিধোগে বিতীর্ণ মতিঃ। 
বেদাস্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু ক্ষুরম্মাধুরী- 

ধারা কাচন নন্দস্থনুমুরলী মচ্চিন্তমাকর্ষতি ॥৮ 
€শ্রীপদযাবলী-পৃত শ্রীসার্বববভৌমবাক্য ) 


*আম্ায়ঃ প্রাহ তত্বং হরিমিহ পরমং সর্ববশক্কিং রসান্ধিং 

তণ্চিন্নাংশাংশ্চ জীবান্‌ প্রকৃতি-কবলিতান্‌ তছিগুক্তাংশ্চ ভাবাৎ। 

তভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং 

সাধ্যং ততগ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্‌ গৌরচন্দরঃ স্বয়ং সঃ ॥৮ 
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠীকুর ) 


হয 55 রহ 





“বিষধর-কণভক্ষ-শঙ্করোক্তী-দশবল-পঞ্চশিখাক্ষপাদবাদান্‌। 
মহদপি সুবিচাধ্য লোকতন্তর ভগবছুপাস্তিমুতে ন 
সিদ্ধিরস্তি ॥” 
(গ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৭১ অনু-ধৃত শ্রীনসিংহ-পুরাণবাক্য ) 
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পরমকরুণার্ণব ভ্রীগুরু-বৈষ্বের অহৈতৃকী করুণায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের 
স্কল্লিত বেদান্তপৃত্রন্‌ গ্রন্থথানির দ্বিতীয় অধ্যায় আত্মপ্রকাশ পাইতেছেন 
দেখিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি । মাশা করি, অনশিষ্টাংশও অনতি- 
বিলম্বে আত্মপ্রকাশ পাইয়া মাদুশ অধমকে সফলকামকবড়ঃ শ্রগুরু-বৈষ্বের 
কপাভাজন হইবার সৌভাগ্য প্রদান করিবেন । এইরূপ দ্রুত গ্রন্থের 
সম্পাদনের সম্পূর্ণ অযোগা হইলেও শ্রপ্তর-বৈষ্বের অইৈতুকী প্রেরণায় ৪ 
ককুণায় ইহার সঙ্কল্প হৃদয়ে উদিত হয় এবং সেই করুণা একমাত্র 
সম্বল করিয়া এই কার্যো আত্মনিয়োগে সমর্থ হইয়াছি। 

এই গ্রস্থের প্রথম অধ্যায়ের একটি ভূমিক' লিখিবাধ যু করিয়াছি 
এবং প্রতি অধায়ের একটি ভূমিকা লিখিবার প্রয়াস নিট | শহাশ করি, 
প্রায় কুপালু বৈষ্ববগ ৪ শহদয় পাঠকবুন্দ মাদুশ অধদমর লিখিত ভূগিকা- 


বেদাপ্সের প্রথম অধ্যায়ের ভূমিকাতে গ্রন্থের প্রারস্থিক পরিচয় প্রদত 
হইয়াছে এব* প্রসিদ্ধ ভাঙ্তকারগরণের নাম ৪ তিদীয় সংক্ষিঞ্ধ মত বা সিদ্ধান্ত 
উল্লিখিত হইয়'ছে। তন্মধো োড়ীর বেদান্তাচার্ধ্য শ্রমদ্বলদের বিদ্যা ভূষণ 
প্রভুবরের সাম্পদায়িক পর্রিচয় ও তদী় শ্রীঞোবিল্ধভাষ্য ও সৃত্সন। টাকা- 
রচনার কিঞ্চিৎ ইতিবুন্ত গদত্ত হইয়াছে | ততৎ্পরে শুথম অধ্যাছের প্রতি 
পাঁদেণ অধিকরণ-পিবরণ সংক্ষিপুভানে বর্ণন করিয়া ভূমিকা »মাঞ্ধু করা 
হইয়াছে। 

আমরা পূর্ষোই অবগত হইয়াছি যে, সমগ্র বেদাস্থে চার্রিটি অধায় 
এবং প্রতি অধ্যায়ে চারিটি পাদ আছে। তন্মধো প্রথম ও দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে সম্বন্ধতব্ব-জ্ঞানের বিষয় বণিত হইয়াছে। ইহা আবার শ্রুতিসমন্থর 
ও শ্রতি-অবিরোধ-মাখ্যার় আাখাত । অর্ধাৎ প্রথম অধায়।টতে জুত্রকার 
ভ্রীমদ্বেদব্যাস সমগ্র ক্ষতির তাপর্যা ০১ একমাত্র পরক্রন্ম শ্রীহরিতেই 
সমন্বিত, 'তাহ।ই প্রদর্শন করিয়'ছেন। এ-বিষয়ে “তত, সমন্বয়াৎ” স্থত্র 
আলোচ্য । আর দ্বিতীয় অধ্যাঘ্ুটিতে আপাতদশনে পরম্পর কোন কোন 
শ্রুতির বিরোধ দেখা গেলেও উহা যে অবিরুদ্ধ অর্থা২ সমগ্র শর যে 
অবিরুদ্ধভাবে পরব্রদ্ধে সমস্থিত তাহা প্রদখিত হইয়াছে ! এই শধ্যায়টিতে 
আরও পাওয়া যায় যে, কতকগুলি নিরীশ্বর ও বেদবিরোপ্লী মত নানা- 


০) 


আকারে উত্থিত হইয়। মানবমেধাকে গ্রামকরতঃ নানাদিকে বিভ্রান্ত করিয়। 
বেদান্ত-প্রতিপাগ্ প্রকৃত সৎ সিদ্ধান্ত-গ্রহণে পরাঙ্মুখ করিয়া ফেলিয়াছে, 
কপালু শ্ীমদেদব্যাস সেই সকল বেদবিকদ্ধ মতবাদ নিরসন পূর্বক বেদ- 
সম্মত সংসিদ্ধান্ত স্থাপন করতঃ বেদাস্তেব শিক্ষায় জীবকুলকে আকৃষ্ট 
করিয়াছেন। ধাহার! সারগ্রাহী ও ভাগ্যবান্‌, তাহার! বেদান্তের সিদ্ধান্তে 
আকৃষ্ট হইলে আর অবৈদ্িক অসৎ-মতে আস্থা স্থাপন করেন না। এমন 
কি, দূর হইতে তাহ পরিবজ্জন করেন। 
শ্রীচৈতন্চরিতামৃত-পাঠকালেও আমরা পাই,* 
"নানামতগ্রাহগ্রস্তান্‌ দাঞ্ষিণাত্যজনদিপান্‌। 
ক্পারিণা বিমুচ্যৈতান্‌ গোৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্‌ ॥” 
( চৈ: চঃ মধ্য ৯১) 
এই শ্লোকের অমুতপ্রবাইভাস্কে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন-_- 
“বৌদ্ব-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধমতরূপ কৃতী গ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাঁক্ষিণ1ত্য- 
বাসী মন্য্দিগকে ফুপাচত্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়া- 
ছিলেন ।” 


আরও পাই, 
“তাকিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ। 
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগম ॥ 
নিজ-নিজ শান্ত্রোদগ হে সবাই প্রচণ্ড । 
সর্বমত দুধি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥ 
সব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্বসিদ্থান্তে | 
প্রচুর 'সদ্ধান্ত কেহ না পারে খগ্ডিতে ॥ 
॥ চৈঃ চঃ মধ্য ৯9২-৪৪ ) 
এ-স্বলেও বেদান্থঙ্ব্রকীর গব্দবতার ভীম কষ্ণছৈপায়ন ব্যাদেব বেদাস্ত- 
সিদ্ধান্তের ছ।রা যাবতীয় ক'ত নিরমনপূর্বক স্বীয় মত বা সিদ্ধান্ত, যাহা 
যাবতীয় শান্ত্বের একমাত্র গ্রতিপাগ্ঠ বিষয়, তাহাই স্থাপন করিয়াছেন । গোঁড়ীয় 
বেদান্তাচাধ্য শ্রীমদ্বণদে« বিগ্ভাভূষণ প্রহ্থুপাদের প্রণীত শ্্রীগ্গোবিদ্বভাষ্য ও 
তদীয় সুন্মম। টাকার সহিত পেদাস্তহ্ত্রগুলি ধীর ও স্থিরভাবে আলোচন। 


(০৫) 


করিলে তিনি বা তাহারা অবশ্যই বেদান্তের প্রতিপাগ্য শ্রীমহা প্রভু কথিত 
অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে পারদর্শা হইতে পারিবেন এবং শ্রীগৌবস্থন্দর ও 
তদদীয় ভক্তবুন্দের কৃপায় বেদ, উপনিষৎ ও ব্রহ্গস্ত্র-নিরণীত সিদ্ধান্তান্টযায়ী 
শ্রীগৌর-কষ্ের নিতাসেবা লাভ করতঃ ধন্য হইতে পারিবেন। এক্ষণে 
আমরা বেদবিরুদ্ধ কতিপয় মতের কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 

এই জগতে অবস্থান করিয়া প্রাণিমাত্রই দুঃখের অনুভূতি লাঙ করিয়া 
থাকে, কিন্তু ছুঃখ লাভ হউক, ইহা কেহই চায় নাঃ বরং দুঃখ দূর 
করিবার স্বাভাবিক প্রেরণা সকলের মধোই দেখা যায়। এই প্রেরণা 
হইতেই সকলের কর্ম ও জ্ঞান-চেষ্টা উদ্দিত হয় । কারণ যাহাতে ছুঃখ 
দূরীভূত হইয়া স্থখ লাভ করিতে পারিবে, তজ্জন্তই কর্মের আশ্রয় লইয়া 
থকে, আর যাহাতে সুখলাভের আশা নাই জানিতে পারে, সেরূপ্‌ কম্মে 
কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। এই জন্যই দুঃখের পরিহার ও সুখলাভের চেষ্টা 
লইয়|ই মানধগণের মধো নানাবিধ কন্ম প্রচেষ্টা ও জ্ঞানপ্রচেষ্টামূলে নানা- 
মতের বা নানাপথের স্ষ্টি হইয়া থাকে । এ-বিষয়ে জড় ইন্দ্রিমজ জ্ঞান- 
আশ্রয়ে যে সকল মত উদ্ভুত হইয়াছে, তাহা প্রায় সকলই অবৈদিক ; 
এমন কি, বেদবিরুদ্ধ। শুধু ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, 
বিভিম্না আকারে, বিভিন্ন নামে এ সকল মত দারশনিকগণের 
বারা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে । কোন কোন শত আবার 
অনাদি কাল হইতে প্রচারিত হইতেছে । কোন কোন মত 
আবার আধুনিক বণিলেও চলে । আধুনিক মতবাদ সমূহের আলোচনায় 
নিবৃত্ত হইয়া কেবলমাত্র কতিপয় প্রাচীন মত, খাহা বেদান্তে ভগব্দবতার 
শ্রমদ্যাসদ্েব নিরস্ত করিয়াছেন, তাহাই এস্বলে মংক্ষেপতঃ বণিত 
হইতেছে । অবশ্য ইহার নিরসন-প্রকারও বেদান্ছের এই দ্বিতীয় অধায়েই 
পাওয়া যাইবে । ক্ত্রকাঁঞ্ের শ্ুত্রব্যাথ্যায় ভান্তকার শ্রামছলদেব বিদ্যাভৃষণ 
প্রভু যেন্ধপ অকাট্য যুক্তি ও শান্প্রমীণ-সহকারে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, 
তাহ।র আলোচনায় স্থধা-মানব্গণকে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই এই ভুমিকাতে 
সেই সকল অবৈদিক, বেদবিরদ্ধ, নাস্তিক মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত 
হইতেছে। ইহার নিরসন বা খণ্ডন গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে দ্রষ্টবা। 

প্রথমেই চীর্বাক মতের কথা উল্লিখিত হইতেছে । চারু--অর্থাৎ 


( ৮৬) 


আপাতমনোরম ; বাক__অথাৎ বাক্য যাহার, (পৃষোদরাঁদির মত উকার লোপে 
পিদ্ধ) সেই ব্যক্তিবিশেষের মতবাদকেই চার্বাকমত বলা যায়। 'সর্ধবদর্শন- 
সংগ্রহ'-গ্রস্থে পাওয়া যায় যে, বুহম্পতি এই চার্বাক মতের প্রবর্তক । 
পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়, _বুহম্পতি শুত্রাচাধ্যের তপস্তাকালে শুক্রাচার্য্যের 
রূপ ধারণ করিয়া অন্থরগণকে বঞ্চনা করার জন্য এই মতটি প্রচার 
করিয়াছিলেন | চার্বাক তাহার শিষ্য ; সেই মতান্সাবী নাস্তিক শিরোমণি 
চার্বাক পরকাল মানে না এবং প্রতাক্ষাতিরিক্ত প্রমাণও হ্বীকার করে 
না, এজন্য ঈশ্বর অস্বীকৃত স্থতরাং ঈশ্বরের মুক্তিপ্রদত্বও স্বীকার করে না। 
তাহার এই মত সকলের নিকট আপাতমনোরম বলিয়া ইহা খগ্ডন করা 
অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য । এই মতে প্রথমেই পাওয়া যায়, 
“যাবজ্জীবেত স্থখং জীবেন্নাস্তি মুতোারগোচরঃ | 
ভম্মীভূতন্য দেহস্য পুনরাগমনং কৃত ইতি ।” 

অর্থাৎ যতদিন বাঁচিবে, ততদিন স্থখভোগ করিবে । মৃত্যার অগোচর 
কিছু নাই, অর্থাৎ নকশপেরই মরণ হইবে এবং মৃত্যুর পর আর স্থুখ- 
দুঃখাঁদি ভোগের কোন সস্তাবনা নাই; দেহ একবার ভম্মীভূত হইয়া গেলে 
কোনরূপেই তাহার পুনরায় আগমন হইতে পারে না। 

এই মতের আব একটি নাম লোকায়ত অথাৎ লোকে বা জনমমাজের 
মধ্যে যাহা আয়ত অর্থাৎ সহজেই বিস্তৃত | 

এই মতে বলেন,__পৃথিব্যাদি অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই 
চারিটি ভূতই তত্বন্বরূপ। যেহেতু আকাশ প্রতাক্ষ হয় না, সেই হেতু তাহ 
তত্বের মধ্যে স্বীরুত নহে । এ ভূত-চতুষ্টয় হইতেই দেহ উৎপন্ন হয়। 

সুরায় যেরূপ প্রক্লতিজাত বুক্ষনিশেষের নির্যাস হঈতে ও কি প্রভৃতি 
সম্মিলিত বস্ত-পাহায্যে মদশক্তি জন্মে, সেইরূপ দেহাকারে পরিণত ভূত- 
চতুষ্টয় হইতেই স্বভাবতঃ ঠেতন্ের উদর হয়। সুতরাং সেই সকপ ভূতের 
বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য বিনষ্ট হয়। এই জন্যই জানা যাইতেছে যে, 
চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, দেহভিনন আত্মা স্বীকারে কোন প্রমাণ নাই। 
অতএব যে কোন প্রকারে জড় জগৎ ভোগ করাই উচিত। কামিনীলঙ্গ- 
জনিত স্থখই পুরুযার্থ। যদিও যুবতীসংসর্গে দুঃখ থাকুক, তথাপি সেই 
দুঃখ পরিহার করিয়া কেবল স্থখেরই ভোগ হইতে পারে; যেমন মতস্তের 


(৮৭) 


শঙ্ক ও কণ্টক পরিহার করিয়া সারভাগ গ্রহণ করিতে হয়, তৃণ পরিত্যাগ 
করিয়া ধান্য গ্রহণ করিতে হয়, অতএব ছুঃখভয়ে স্থখ পরিত্যাগ করা 
উচিত নহে । 

এই মতে কণ্টকাদি-বেধ জন্য ছুঃখই নরক, লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই 
পরমেশ্বরঃ অন্য কোন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। স্ুলদেহ- 
নাশই মুক্তি। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বেদ ধূর্তদিগের জীবিকার জন্ 
গ্রলাঁপমাত্র। 

ইহার! আরও বলেন,_ 

জগতের সমুদ্বায় আকম্মিক, ইহার প্রতি কোন কারণ নাই; দি 
আকনম্মিক স্বট্টি স্বীকার না কর, তাহ! হইলেও স্বভাবতঃই জগতের বৈচিত্র্য 
স্বীকার করিতে হইবে; যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য এবং বায়ুর 
অনুষ্ণাশীতম্পর্শ স্বাভাবিক । 

বুহম্পতির বাক্যে আরও পাওয়া যায়,__ 

স্বগও নাই, মোক্ষও নাই, খাত্মাও নাই, পারলৌকিক কিছুই নাই, বর্ণা- 
শরমাদি-ভেদে কোন ক্রিয়ার ফলও নাই। 

অগ্নিহোজরাদি যজ্ঞ, ভ্রিবিধ বেদ, ত্রিদ্গুধারণ, অঙ্গে ভন্মলেপন, এই 
সকল বুদ্ধি ও পৌকরুষহীন লোকদিগের জীবিক] বিধাতা কতক নিশ্মিত। 
যজ্ঞে পশুবধ করিলে যদি পশুর স্বগ-গমন হয়, তবে পিতাকে যজ্ঞে বলি 
দ্বিলে পিতারও স্বগগম্নন হইতে পারে । মুত বাক্তির উদ্দেশ্টে শ্রাদ্ধ করিলে 
যদি সেই মৃতের তৃপ্তি হয়, তাহ৷ হইলে কোথায়ও গমন করিতে হইলে 
পাথেয়ের প্রয়োজন হয় নী। গুহে অন্ন পাক করিয়া তছুদ্দেশ্যে নিবেদন 
করিলে পথিমধাস্থ ব্যক্তিরও ভোজন-সিছি হইতে পারে। ম্বগাবস্থিত 
পিতার উদ্দেশে দান করিলে যর্দি পিতার তৃপ্তি হয়, তাহ] হইলে তোমরা 
প্রাসাদের উপরে পিতুস্থান কল্পনা করিয়! দান কর না কেন? অতএব 
পূর্বোক্ত কারণে জান! যাইতেছে যে, ধর্দ, অধশ্ম, পরলোক সকলই মিথ্য।। 
ইহকালে যাহা কিছু স্থখভোগ করিতে পার, তাহাই কর। যাহাতে 
শারীবিক পুষ্টি দাঁধন হয়, তাহাই ভোজন করা কর্তবা। খণ করিয়াও 
ঘ্বত পান করিবে। দেহ ভিন্ন আর কিছুই নাই, দেহ ভন্মীভূত হইলে 
আর ফিরিয়া আসিবে না। ধুত্ত ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ জীবিকার নিমিত্ত 


(ডি? 


নানাবিধ ক্রিয়া-কাও বিধান করিয়াছেন। ভও, ধূর্ত ও নিশাচরগণ কর্তৃকই 
বেদের মত কল্লিত। চার্বাক যে মত প্রচার করিয়াছেন, তন্মতাবলম্বী 
ব্যক্তিগণ তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। আধুনিক কালেও যাহারা এইব্প 
মত পোষণ করে, তাহারা যে নাস্তিক, সে বিষয়ে আর মন্দেহে কি? 
পৃথিবীর বিভিরস্থানে এই মত প্রচারিত হইয়। লোককে নাস্তিক করিতেছে। 
পরমকপালু শ্রীমদ্‌ ব্যাসদেব জীবের কল্যাণার্থ বেদাস্তন্থত্রে এই মত নিরাস, 
করিয়াছেন, তাহ! তথায় দ্রষ্টব্য । 

বেদান্তস্ত্রকার ভগবদবতার শ্রীমদ্ব্যাসদেৰ বৌদ্ধমতকেও নিরস্ত করিয়াছেন। 
গৌড়ীয় বেদান্তা চার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিগ্যাভৃষণ প্রতু সেই সকল স্তরের ব্যাখ্যায় 
স্বরচিত শ্রীগোবিন্দভাষা ও স্ক্ষ্পা টীকায় যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ-সহকারে 
পূর্বোক্ত মতবাদ নিরমন করিয়াছেন, তাহা! সকল মনীষী ব্যক্তির প্রণিধান- 
সহকারে আলোচনা করা কর্তব্য। আজকাল অনেক মনীষী ব্যক্তিও 
বৌদ্ধমতকে যুগোপযোগী বলিয়া মনে করেন এবং অনেকে আবার শ্রীশঙ্কর 
যে বৌদ্ধমতকে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাকে শঙ্কর মতের অনুরূপ বলিয়া 
স্বাপনেরও প্রয়াম করেন ও আসন্তিক্যবাদে পরিণত করিবার যত্ব করেন। 
এবিষয়ে অধিক আলোচনায় নিবৃত্ত হইয়! বৌদ্ধমত-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন 
করিতেছি । 

শ্রীসায়নমাধবের বচিত 'সর্বদর্শনসংগ্রহ”-গ্রন্থেও পাওয়া যায়-_বৌদ্ 

পণ্তিতগণ চতুর্বিধ ভাবনা দ্বারা পরমপুরুষার্থ বর্ন করিয়া থাকেন। 
মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাধিক নামে ইহারা প্রসিদ্ধ । 
মাধ্যমিক মতে সর্বশূন্তত্ব, যোগাচার মতে বাহশূন্যত্ব, সৌত্রাস্তিক মতে 
বাহার্থা্ছমেয়ত্ব এবং টৈভাঁষিক মতে বাহার্থ প্রত্যক্ষবাদ অবস্থিত। ইহার 
বিশেষ বিবরণ বেদান্তহ্ত্র-গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে বিবৃত আছে। যদিও 
বুদ্ধ একাই বোধয়িতা, তাহা হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ বোদ্ধব্য-_-শিষ্যসম্প্রদায়- 
ভেদে চতুর্বিধ হইয়াছে । যেমন হূর্ধ্য অস্ত গিয়াছে বলিলে, জার, চৌর 
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্ষণ__অনুচান নিজ নিজ ই্টকার্ধ্য সাধনের সময় মনে করে এবং 
স্ব-স্বকার্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ বুদ্ধ এক হইলেও বোদ্ধব্য-বিষয়ে চাতুব্বিধা 
জানিতে হইবে। তবে ভাবনাচতুষ্টয়ের মধ্যে উপদিষ্ট-বিষয়ে সকল পদার্থ ই 
ক্ষণিক, দুঃখময়, স্বলক্ষণাক্রাস্ত এবং সকলই আংশিক ও সার্বিক শুন্য । 
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সকলের পক্ষেই সংসার ছুঃখকব, ইহাই সর্ধবলম্মত-বিচার ; নতুবা সংপার- 
নিবৃত্তির জন্য তছ্ছিষয়ে সমুত্সৃকদিগের উপায়-অবলম্বনে অনুপপত্তি হয়। 

এই বৌদ্ধমতে পঞ্চস্কদ্ধের বিচার অবস্থিত, যথা _রপস্বদ্ধ, বিজ্ঞানস্বম্ধ, 
বেদনাক্বদ্ধ, সংজ্ঞান্বদ্ধ ও সংক্বারস্কন্ধ। যাহারদিগের ছারা বিষয় গ্রহণ হয়, 
এই জন্য সবিষয় ইন্দ্রিয়-সমূহকেই বূপস্বস্ধ বলে, আবার আলয়বিজ্ঞান- 
প্রবৃত্তি বিজ্ঞানস্বন্ধ, উক্ত ক্বন্ধদ্বয়-জনিত স্থখ-ছুঃখাদি-প্রত্যয়-প্রবাহই বোনাস্বন্ধ, 
আর গো প্রভৃতি শব্দোল্লেখী সবিজ্ঞান-প্রবাহই সংজ্ঞান্বন্ধ এবং বেদনাস্বন্ব- 
নিবন্ধন রাগছ্ধেষাঁদি-ক্লেশসমূহ, উপক্লেশ, মদমানাদি ও ধরন্শাধশ্ম ইহারাই 
সংস্কারস্বন্ধ । 

এইহেতু সংসারই ছুঃখময়, ছুঃখায়তন ও ছুঃখসাধন,__এই ভাবন। দ্বার! 
চালিত হইয়া সংসার-নিবৃত্তির উপায়-স্বরূপে তত্ঙ্ঞান-সাধনে যত্ব করা 
কর্তবা । বুদ্ধ মুনির মতে তত্ব-সকলই সংসার-ছুঃখনিরোধের মার্গ। তত্ব- 
জ্ঞান জন্মিলেই মুক্তি। কাহারও কাহারও মতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে দ্বাদশ 
আয়তন-পূজাই পরম মঙ্গলকর। অন্যান্ত দেবদেবীর পুজাতে কোন ফল 
নাই। পঞ্চ জ্ঞানেস্দ্রিয়, পঞ্চ কর্শেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি, এই দ্বাদশকেই 
দ্বাদশ আয়তন বলে। উক্ত ইন্দ্িয়াদির সন্তোষ বিধানই মন্গষ্তের কর্তব্য 
বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন । 

বিবেক-বিলীসেও এইরূপ কৌদ্ধমত অবধারিত আছে যে, স্থগতই 
বৌদ্ধগণের পরম দেবতা । আর বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ অনিতা । ইহাদের 
মতে দুঃখ, আয়তন, সনুদয় ও মার্গ ইহারাই তত্ব-চতুষ্টয়। সংসাবিগণের 
ছুঃখই স্বন্ধ, উহ] পঞ্চবিধ, যাহা পূর্বেবে বলা হইয়াছে । পঞ্চ-ইন্দরিয়, শব্দাদি- 
পঞ্চ বিষয়, মন ও ধন্মায়তন ইহার! দ্বাদশ আয়তন। জ্ঞানকেই সমুদয় 
তত্ব বলা হয়। সর্ববিধ সংস্কারই ক্ষণিক, এইরূপ যে স্থির বাসনা, 
তাহাকেই মার্গ বলে। এ মার্গই মোক্ষ অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানকে দৃট়ীভূত 
করিতে পাবে, তাহাবাই মোক্ষ লাভ করে। এই মতে নির্বাণই মোক্ষ। 

এই মতে প্রত্যক্ষ ও অন্নুমানকেই প্রমাণ বলা হয়। বৈভাষিকগণ 
আবার চাতুঃপ্রস্থানিক অর্থাৎ চারিপ্রকার প্রমীণ স্বীকীর করেন। আর 
ধাহার! যোগাচারে রত তাহার! আকারের সহিত বুদ্ধি স্বীকার করেন। 

থ 


(০১৯ ) 
আর ধাহারা মধ্যমঃ তাহারা কেবল সচেতন স্মক্পুপদার্থ মাত্র স্বীকার 
করেন। রাগাঁদি জ্ঞান-প্রবাহরূপ বাসনার উচ্ছেদ হইলেই মুক্তি হয়, 
চতুর্ধিবধ বৌদ্ধেরাই ইহা মানেন। 

বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ চম্ম ও কমগুলুধারণ করেন ও মস্তক মুণ্ডন করেন। চীর 
পরিধান পূর্ববক পূর্ববাহ্নে ভোজন করেন। 

প্রচৈতন্তচরিতাষুতে পাই॥_ 

«বৌদ্ধাচারধ্য মহা-পণ্ডিত বিজন বনেতে। 

প্রভুর আগে উদ্গ্রাহ করি, লাগিল! বলিতে। 

যগ্ঘপি অসস্তান্ত বৌদ্ধ, অযুক্ত দেখিতে । 

তথাপি বলিল! গ্রভু গর্বব খণ্ডাইতে। 

তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশান্ত্র “নব মতে? । 

তর্কেই খণ্ডিল প্রত, না পারে স্থাপিতে ॥ 

বৌদ্ধাচার্ধ্য “নব প্রশ্ন সব উঠাইল। 

দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥ 

( চৈঃ চঃ মধা ৯।৪৭-৫০ ) 

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের “অমৃতপ্রবাহভাস্বে পাই,_ 

“বৌদিমতে “হীনায়ন” ও “মহায়ন, ছুই প্রকার পশ্থা। সেই পস্থা-গমনের 
্রস্থানস্বরপ নয়টি সিদ্ধান্ত; যথা--(১) বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বরশূন্য ) 
(২) জগৎ অসত্য, (৩) অহংতব, (৪) জন্স-জন্নাস্তর ও পরলোক 
প্রত, (:) বুদ্ধই তত্বাভের উপায়, (৬) নির্ববাণই পরমতব, (৭) বৌদ্ধ- 
দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ-_যানব-রচিত, (৯) দয়াদি সদ্ধশ্াচরণই বৌছ 
জীবন |” 

গৌতম বুদ্ধের নিজ-রচিত কান গ্রন্থ নাই। পরবস্িকালে তাহার 
শিল্প-প্রশিশ্তগণ বুদ্ধের উপদেশ পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (১) 
স্ত্রপিটক, (২) বিনয়পিটক ও (৩) অভিধর্শপিটক নামে উহা] তিন 
ভাগে বিভক্ত । এসকল গ্রগ্থকে অবলম্বন করিয়াই “হীনযান' বৌদ্ধমত 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । পরব্িধালে বৌদ্ধগ্রস্থ হইতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
মহাযান' মত প্রচলিত হয়। এই মাহাযানিক বৌদ্ধদর্শনের সহিত লক্কর- 
সম্প্রদায়ের মায়াবাদের এঁক্য আছে। 


( **১১ ) 
এ-স্থলে আর একটি বিষয় বিচার্ধ্য এই যে, শ্্ীবিষ্ণর অবতার বুদ্ধ 
এবং গৌতম বুদ্ধ বা শাক্যসিংহ বুদ্ধ এক নহেন। শ্ত্রীণ জয়দেব গোস্বায়ী 
প্রভু দশাবতার-স্তোত্রে ধাহাঁর বিষয় লিখিয়াছেন, তিনি ভগবদবতার বুদ্ধ । 
আর শাক্যসিংহ বুদ্ধ একজন অতিশয় জ্ঞানী ব্যক্তিবিশেষ। ইনি এতিহাসিক 
বুদ্ধ। সাধারণতঃ অনেকে বুদ্ধ বলিতে একজনকেই বুঝিয়া থাকেন। স্বপ্প- 


কথায় বুঝিতে গেলেও উভয় যে একব্যক্তি নহেন তাহা স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হয়। 


শ্রীস্ভাগবতে ভগবদবতার শ্রীবুদ্ধদেবের বিষয় পাওয়া যায়,-_ 
“ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় হুরদ্ধিষাম্‌। 


বুদ্ধে৷ নায়াঞ্জনস্থতঃ কীকটেফু ভবিষ্যৃতি ॥” (ভাঁঃ ১1৩।২৪) 

এ-স্থলেই বুদ্ধের জন্নস্থান কীকট অর্থাৎ গয়াপ্রদেশের কথা পাওয়া 
যায়। এবং তিনি অজিন-( অঞ্জন ) স্ত। শ্রীধর ম্বামিপাদদের টীকায়ও 
পাওয়! যায়,_বুদ্ধাবতারমাহ তত ইতি। অঞুনস্ত সুতঃ। অজিনন্ৃত 
ইতি পাঠে অজনিনোইপি ম এব। কীকটেষু মধ্যে গয়াপ্রদেশে |” ইহার 
বিষয় বিষ্ণুপুরাণ, অগ্রিপুরাণ, বাযুপুরাঁণ ও স্বন্দপুরাণেও অল্পবিস্তর পাওয়া 
যাঁয়। অমরকৌষে প্রথম অধ্যায়ে এবং বৌদ্ধমাহিত্য ললিত-বিস্তারাদি- 
গ্রন্থে তাহার বিষয় আলোঁচন!। দেখিতে পাওয়া যায়। ললিত-বিস্তাব- 
্রন্থেও পূর্ববুদ্ধের স্থানে গৌতম বুদ্ধ তপস্যা করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ আছে। 

অপর বুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধোদ্ন, মাতার নাম মায়াদেবী, জন্মস্থান 
কপিলাবাস্ত নগর। ইনি গৌতম নামে ইতিহাস গ্রসিদ্ধ। ইনি পর্বন্তি- 
কালে বোধিসত্বী লাভের পর বুদ্ধ-নামে পরিচিত। কোনমতেই 
ভগবদবতার বুদ্ধের সহিত মনুষ্য বুদ্ধকে এক বলাচলে না। ন্ুসিংহ- 
পুরাণেও আছে,-_ 

“কলৌ প্রাপ্তে_ যথা বুদ্ধো ভবেন্নীরায়ণঃ প্রতুঃ* (৩৬ অঃ ২৯ ঙ্গোঃ) কলির 
পরমায়ুর বিচারেও ইহার আবিভাব কাল ৫০০* বৎসরেরও পূর্বেবে বলিতে 
হইবে। 


জন্মতিথি-সন্বদ্ধেও পাওয়া যায়,_-জ্ষ্ঠ মাসের শ্ুরুপক্ষের দ্বিতীয়া 
তিথি। 


( ০*১২) 


শাক্যসিংহ বুদ্ধের জন্ম খুষ্টপূর্ব প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বে। স্থতরাং 
কোনমতেই উভয় বুদ্ধকে এক বলা যায় না। এ-বিষয়ে এ-স্থলে অধিক 
লেখা নিশ্রয়োজন মনে করি। 

এক্ষণে আর একটি পূর্ববপক্ষ হইতে পারে যে, তগবান্‌ বৃদ্ধ কি প্রকারে 
শ্রতি-বণিত যজ্ঞবিধির নিন্দা করিতে পারেন? ততুত্তরে বক্তব্য এই যে, 
শ্রীমস্ভাগবতের পূর্বোক্ত স্লোকেই পাই, “স্থরদ্ধিষাম সংমোহায়” অর্থাৎ 
দেববিদ্বেষী অধান্মিক তামসিক লোঁকদ্দিগের সম্মৌোহনের নিমিত্তই এ্ীতগবান্‌ 
বৃদ্ধের এরূপ অন্থরমোহন-লীলা | এ-বিষয়ে বর্তমান-গ্রস্থে যথাস্থানে আলোচ্য- 
বিষয় দ্রষ্টব্য । 

শ্ীমস্ভাগবতেও পাওয়া যাঁয়,_ 

“নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানব-মোহিনে |” (ভাঃ ১০।৪০।২২) 

বৌদ্ধমতের ন্যায় জৈনমতের খগ্ডনও বেদান্তের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
পাওয়া যায়। 

চার্বাক-দর্শনে এহিক ভোগবাদ স্থাপনের নিমিত্ত যেমন নানারূপ 
তর্কবিষ্থা বা হেতুবাদের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে, টৈনদর্শনে উহার ঠিক 
বিপরীত শুঙ্কবৈরাগ্য ও নীতিবাদের দ্বারা শ্বিরত্বরূপ মুক্তিবাদ-স্থাপনের 
নিমিত্ত নানাপ্রকার হেতুবাদ গ্রহণ কর হইয়াছে। অনেকের ধারণা 
জৈনধন্ম ও বৌদ্ধধশ্ম মমসাময়িক | 

শ্রপায়নমাধবরৃত 'সর্ধদর্শন-সং গ্রহ'-গ্রন্থে আহ তি দর্শনের উপক্রমে উক্তি 
আছে যে, মুক্তকচ্ছ নৌদ্ধদিগের মতে অসহিষ্ণু হইয়া বিবসন জৈন শিষ্তগণ 
আত্মার স্থায়ি্ব-স্থাপনার্থ ক্ষণিকত্ব পক্ষের খগ্ুন করিতেছেন। তাহারা 
বলেন_-যদি আত্মা স্থায়ী না হন, তাহা হইলে লৌকিক ফলসাধন-সম্পা্দন 
বিফল হয়। ইহ] সম্ভব হইতে পারে না ষে, এক ব্যক্তি ষে কার্ধ্য করে, 
তাহা অন্য ব্যক্তি ভোগ করে। আমি যে কম্ম পূর্বেব করিয়াছি, এক্ষণে 
তাহার কলভোগ করিতেছি। পূর্বাপর কাল-বগ্ডিত্হই আত্মার স্থায়িত্ব- 
সন্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ । 

ধাহারা পশ্মধিকামমোক্রূপ পুক্ষাথচভুষ্টয়ের অভিলাষী, তাহারা বুদ্ধমত 
স্বীকার করিসেন না। তাহাদের আহত অর্থাৎ জৈনমতের অনুসরণ করা 
কর্তব্য । চন্ত্ন্তরি প্রভৃতি আগ্ত ব্যক্তিরা নিশয়ালঙ্কারে এই আহৃতমত, 


৩*১৩ ) 


নিঃশঙ্করূপে স্বীকার করিয়াছেন। তাহারা বলেন,__'গাহৃতদেব সর্বজ্ঞ এবং 
তিনি রাগাদি জয় করিয়াছেন। তিনি ত্রিভুবনে পৃজ্য, যথার্থ স্থিতার্থবাদী 
এবং সাক্ষাৎ পরমেশ্বর | 

অহৃ-প্রবচনসংগ্রহ-বিষয়ক পরমাগমসার নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়, 
সমাগ, দর্শন, সম্যগ. জ্ঞান ও সম্যক চাবিত্র_এই তিনটিই সাক্ষাৎ মোক্ষমার্গ। 

অন্তরূপও আছে, যথা-জিন যে তত্ব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে 
যে সম্যগরূপ রুচি, তাহারই নাম শ্রদ্ধান। নিসর্গ এবং গুরুর অধিগম 
_এই দ্বিবিধ উপায়ে উহ] সমুস্তূত হইয়া থাকে । ইহার মধ্য পরের 
উপদেশ-নিরপেক্ষ আত্মম্বরূপকে নিসর্গ বলে এবং ব্যাখ্যানাদিরূপ পরোপ- 
দেশজনিত জ্ঞানের নাম অধিগম। আর যে স্বভাব ছারা জীবাদি পদার্থ 
অবস্থিত, মেই স্বভাব বলে মোহ ও সংশয় রহিত হইলে যে অবগম লাভ হয়, 
তাহারই নাম সমাগ, জ্ঞান । 

ক্ষেপ-বিধানে জীব ও অজীব নামক দ্বিবিধ তত । তন্মধ্যে বোধাত্মক 
'জীব, আর অবোধাত্বক অজীব | 

কেহ কেহ সপ্চতত্ব বলিয়াছেন, ঘথা_জীব, অজীব, আশ্রব) বন্ধ, সংবর, 
শনর্জর ও মোক্ষ। 

জৈনেরা সব্বত্র সপ্তভঙ্গি-নয়াখ্য ন্যায়ের অবতারণা করেন। যথা 
শাস্তি” অর্থাৎ কোনরূপে আছে ১ 'ল্যান্নান্তি অর্থাৎ কোনবরূপে নাই) 
স্যাদস্তিচ নাস্তি ৮” অর্থাৎ কোনবূপে আছে ও নাই ; '"ম্াদস্তি চাবর্বাঃ ; 
অর্থাৎ কোনরূপে আছে, কিন্তু বলা যায় না; শ্যান্নীস্তি চাবক্তবাঃ অর্থাৎ 
কোনরূপে নাই, বলাও যায় না, "ন্যানসি চ নাস্তি চাবক্তব্যঃ, অর্থাৎ 
আছে ও নাই, বলাও যায় না ।-_এই সাতটি সপ্ততঙ্গিনয়নামক ন্যায় । 

জিন দেবই গু ও সম্যক তত্ব-জ্ঞানোপদেষ্টা-_ জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্রই 
'অপবর্গের প্রকাশক । শ্যাদব!বদের ছুইটি গুমাণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান । 
সমুদায় বস্তই নিত্যানিত্যাত্মক । তত্ব নয়টি) ইহাদের নাম--জীব, অজীব, 
'পুণয, পাপ, আশ্রব, সংবর, বন্ধ, নিজ র ও মুক্তি । 

আত্মা অনন্ত চতুষ্ক লাভ করিয়া অষ্টবিধ কন্ম ক্ষয়ের পর মুক্তি লাভ 
করে, জিনের মতে ইহ নিব্যাবৃত্তি অর্থাৎ এইকপ মুক্তিলাভ হইলে আর 
সংসারে ফিরিয়া আপিতে হইবে না| 


(০*১৪ ) 


জৈন সাধুগণ ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, মস্তক মুণ্ডন 
করেন, শ্বেতবন্ত্র ধারণ করেন, ক্ষমাশীল ও পর্বথ নিলিপ্ত হন । 


আর একপ্রকার জৈন সাধু আছেন, তাহারা মুণ্ডিত-মস্তক, পিচ্ছিকা- 
হস্ত, পাণিপাত্র ও দিগম্বর, ইহাদের নাম জিনষি, ইহারা দাতার গৃহেও 
ভোজন করেন না। 


জৈনগণ ঈশ্বর ও বেদ মানেন না। তাঁহারা বলেন--সর্ধগ, নিত্য, 
স্ববশ, বুদ্ধিমান্, জগৎকর্তা পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই । 
জৈনগণের মতে তীর্ঘস্করগণই সর্বজ্ঞ । 


শ্রবিষণপুরাণে পাওয়া ধায় বে, তগবান্‌ শ্রাবিষ্ণুব দেহ হইতে মায়ামৌহ- 
নামক কোন বাক্তি উৎপন্ন হইয়া অস্থরগণকে অহ (জৈন) ধন্ম এবং 
পরে অন্য অস্থুরগণকে অহিংসাঁপর ( বৌদ্ধ ) ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন । 

কেহ কেহ বলেন যে, ভগবদবতার শ্রীথষভদেবের মতান্ুযাঁয়ী জৈন 
ব।আহ্তধশম্ম প্রচারিত হইয়াছে । স্থতরাং ইহার প্রামাণিকত্র আছে। 
তছৃত্তরে বলা যাঁয় যে, শ্রীমদ্তাগবতে বিত শ্রীখযভদের শ্রীবিষুণর অংশাব- 
তার; ইহার একশত পুত্রের মধ্যে ভরত জোষ্ঠ । এবং তৎপরবত্তী নয় 
জন নয়টি ভূখণ্ডের অধিপতি হন; এতদ্বাতীত নয় জন মহাভাঁগবত কবি, 
হবি, অন্তরীক্ষ ইত্যাদি নবযোগীক্্ নামে প্রসিদ্ধ। শখষভদেবের পরম- 
হংসলীলাঁর ধশ্ম বুঝিতে না পারিয়া কোস্ক, বেস্কট ও কুটকদেশের রাঁজন্ত- 
বর্গ বেদবিরোধী টনমত প্রবর্তন করিয়/ছিলেন। শ্রীমস্তাগবতে পাওয়। 
যায়, “যস্ত কিলাষ্টচছিতঘুপাকর্য কোস্ক-বেঙ্কট-কুটকানাং রাজাহন্নীমোপ- 
শিক্ষ্য কলাবধশ্ম উত্রত্তমাসে ভবিতব্যেন বিমোহিতঃ স্বধশ্মপথমকুতোভয়ম- 
পহায় কুপথপাষণ্ডমসমঞ্জপং নিজমনীষয়] মন্দঃ সম্প্রবর্তরিষ্যতে |” (ভাঃ ৫1৬1৯) 

অর্থাৎ হে রাঁজন্‌, খষভদেবের আশ্রমাতাত পারমহংস্য-লীলা শ্রবণ 
করিয়া কোস্ক, বেহ্ছট এ কুটক-দেশের জৈনরাজা “আহঃ স্বয়ং সেই 
সকল শিক্ষা করিলেন এবং 'াঁণিগণের পূর্বঞ্চিত পাপফলে কলিষুগে 
অধর্শ প্রবল হইলে মেই মন্দতি রাজা অহ বিমূঢ় হইয়া নির্ভয়ে স্বধর্ম- 
পথ পরিত্য।গ করিয়া নিজ বুদ্ধিক্রমে বেদবিকুদ্ধ জৈনাদি পাষগু-ধর্্মরূপ 
অপমার্গের প্রবর্তন করাইবেন ইত্যাদি। বিস্তারিত জানিতে হুইলে 


( **১৫ ) 


শ্রীমস্ভাগবতের পঞ্চমন্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় আলোচ্য । খষভদেবের গাথা মম্পূর্ণ 
জানিতে হইলে ভাঃ €1৩-৬ অধ্যায় ভ্রষ্টব্য। 
বেদাস্তের ছিতীয় অধ্যায়ে সৃত্রকার জৈনস্থ মায়াবারদীর মতকেও নিবস্ত 
করিয়াছেন । সেই মত সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচন প্রয্োজন। 
প্রীচৈতন্তচরিতামতে পাই,__ 
“মায়াবাদী, কর্নিষ্ঠ, কুৃতাকিকগণ। 
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়,য়া অধম। 
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। 
সেই বন্যা তা-সবারে ছু'ইতে নারিল ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি ৭২৯-৩০) 


এ-স্থলে আমাদের প্রীঞ্রীল প্রভূপাদদ তাহার অনুভাষ্যে 'মায়াবাদী' 
শবে লিখিয়াছেন-_-“মায়াতীত ভগবত্তায়, ভগবদ্ধামে, ভগবদ্তক্তিতে ও তক্তে 
“মায়া” আছে-_একপ ভ্রান্তবিশ্বামী ব্যক্তিই মাম্ীবাদী ।” 
শ্রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় অম্ৃতপ্রবাহভাব্যে লিখিয়াছেন__ 
“মায়াবাদী-_প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্্যাসিগণ। সমস্ত সদ্বিষয়ে যাহারা “মায়া” 
লইয়। বাদ উঠায়। 'ব্রক্গাকে "মায়ার অতীত” বলিয়। “ঈশ্বরকে? “মায়াসঙ্গী” 
করে এবং ঈশ্বরের অবতার দেহগুলিকে 'মায়িক' বলে। জীবের গঠনে 
মায়ার কাধ্য আছে অর্থাৎ জীবের সর্কপ্রকার অহং-বুদ্ধি-_মায়া-নিম্মিত, 
এরূপ বলে; সুতরাং জীব মুক্ত হইলে শুদ্ধ জীব বলিয়া আর কোন 
অবস্থা থাকে না-এরপ সিদ্ধান্ত করে; অর্থাৎ মুক্ত হইলে জীব ব্রন্ষের 
সহিত অভে্দ প্রাপ্ত হয়, এরূপ শিক্ষা দেয় ॥” 
শ্রচৈতন্তচরিতা মতে শ্রমহা প্রভু শ্রীসার্বভৌমকে বলিয়াছেন, 
« মায়াধীশ' 'মায়াবশ',১-ঈশ্বরে জীবে ভেদ । 
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহত" অভেদ ॥ 
গীতাশাস্ত্রে জীবৰপ 'শক্কি' করি” মানে। 
হেন জীবে "ভেদ" কর ঈশ্বরের সনে ॥ 


বেদ না মানিয়। বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক । 
বেদাশয়ে নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥ 


(০১৬) 


জীবের নিস্তার লাগি" সুত্র কৈল ব্যাস। 
“মায়াবাদি-ভাস্ত' শুনিলে হয় সর্ববনাঁশ |” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ৬১৬২-১৬৮ ) 


আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ তদীয় অন্থভান্তে লিখিয়াছেন-_“বেদাশয়ী 
নাস্তিকাবাদ,__-কৈবলাদ্বৈতবাদ ; বেদ ত্যাগ করিয়া শাক্যসিংহ বৈদ্দিক- 
কন্মানুষ্ঠানের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পান এবং প্রাকৃত নৈক্ষশ্ব্য স্থাপন 
করেন। তাহার মতে_-পরলোকে সচ্চিদানন্দ-রহিত বিগ্রহ বিরাজমান! 
মায়াবাদী বেদ মুখে গ্রহণ করিয়া বা মানিয়া নিজ ভোগপর অজ্ঞানবাচ্য 
বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান-ফলে কন্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান বলিয়া 
মনে করেন এবং নৈষ্বশ্ম্য স্থাপন করেন। তাহাদের মতে পরলোকে নির্বাধ 
সচ্চিদীনন্দ বিগ্রহ অর্থাৎ নির্বিশেষ কেবল চিন্নান্র বিরাজমান । অজ্ঞান- 
স্থিত মুমুক্ষু জ্ঞানবাদী সচ্চিদানন্দ-জ্ঞানকে 'খগুজ্ঞান; বা “অজ্ঞানের 
প্রতিফলন'-রূপে বিবেচনা করিয়া তৎসধ্ধন্ধে কোন সম্বিৎ-বুত্তির অন্ুশীলনকে 
নিজ অজ্ঞানের প্রকারভেদমাত্র বলিয়া মনে করিয়া ভগবৎসেবা হইতে 
নিরস্ত হন; সুতরাং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের অনুভূতি অজ্ঞান-বিগ্রহ জ্ঞান- 
বাদীর অধিগম্য বিষয় নহে; যেহেতু তাহার সিদ্ধান্তে নিঃশক্তিক ব্রহ্ধ-- 
জড়ময় অর্থাৎ “জ্ঞান”, “জেঞেয়?,। 'জ্ঞাতা+-_-এই অবস্থাত্রয়রহিত এবং তাহার 
জড়াভিমানগ্রস্ত বিচার-নিপুণতারূপ অজ্ঞান প্রবল হওয়ায় সচ্চিদানন্দত্ব 
চিন্ময় “জ্ঞান”, “জ্ঞেয়? ও জ্ঞাত শধন্ম-বিশিষ্টও নহে; বস্ততঃ উহা অজ্ঞানাবস্থার 
উক্তিবিশেষ-মাত্র । এ-জন্য মায়াবাদীর প্ররুতবস্ত-জ্ঞানে অনস্তিত্ববুদ্ধি।” 

শীতীন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের “অমৃত প্রবাহভাস্ত্ে” পাই,_“ব্যাসের 
স্থত্রে স্তদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী সেই স্থৃত্রের যে ভাস্য করিয়াছেন, 
তাহাতে পরব্রক্ষের চিন্ময় বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রন্ধ হইতে পৃথক্‌ 
সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায় তাহ শুদ্ধভক্তিতব্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ, স্থতরাং 
মায়াবাদীর ভাতব্য শুনিলে জীবের সব্বনাশ হয়; কেননা, ব্রন্ষের সহিত 
অভেদবাঞ্থারূপ দ্ুরাশাপ্রদত্ত অভিমান দ্বার] শ্রদ্ধভক্তি নাশ হয় এবং প্রকৃত- 
প্রস্তাবে ঈশ্বরকে মানা হস না।” 

শ্রশঙ্করাচাধ।-প্রবন্তিত মতব'দই কেবলাদ্বৈতবাদ, বিবর্তবানদ, মায়াবাদ, 
অনির্বাচ্যবাদ ও নিব্বিশেষবাদ ইতাদি বিভিন্ন নামে প্রচলিত । 


(০১৭ ) 


মায়াবাদিগণের মতে নির্ধিবশেষ ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয়ে জীব ও জগন্দ্রপে 
প্রকাশিত হন। মায়াময় ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগত্-হ্গ্টির নিমিত্তকারণ। 
আর নিগুণ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ। তাহারা! বলেন,_-ছুই গাছি 
হতা জড়াইয়া যেমন দড়ি পাকাঁন হয়, সেইরূপ মায়! ও ব্রহ্ম এই ছুইটি 
ছুই গাছি সুতার ন্যায় জড়িত হইয়া! জগৎ স্থষ্টি করে অর্থাৎ মায়া বিজড়িত 
ব্রদ্ষই জগতের কারণ। 


্রন্মন্থত্রের শঙ্করভাঙ্ক বা মায়াবাদ-ভাঙ্ককেই অধিকাংশ ব্যক্তি 
গতানুগতিক ধারণার বশবর্তী হইয়! বেদীন্তমত বলিয়া বিবেচন। করেন। 
কিন্তু শ্রীশঙ্করের মায়াবাদভাষ্যে কিছু স্বকপোলকল্লিত মৌলিকতা৷ থাকিলেও 
উহা বস্বতঃ শ্রতসিদ্ধান্ত নে। প্রীশঙ্কর বৌদ্ধমতকেই মূলতঃ আশ্রয় করিয়া 
্রঞ্মন্থত্রের ভাষ্য রচন। কবিয়াছেন। এই সকল কথা শ্রমন্মহাপ্রভু ও তদীয় 
পার্ধদবুন্দ তাঁরম্বরে প্রচার করিয়াছেন। তত্বানসন্ধিৎস্থ ব্যক্তি শ্রীমহা' প্রভুর লীলায় 
শপ্রকাশানন্দ ও শ্রীসার্বভৌম-উদ্ধার-প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া সবিশেষ 
জানিতে পারিবেন। শ্রল জীবগোম্বামিপাদের রচিত 'সর্বসংবাদিনী” ও 
'ষটুসন্দর্ত আলোচনা দ্বারাও এ-বিষয় জানিতে পারা যায়। এমন কি, 
আধুনিক অনেক গবেষকও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, শ্রীশস্কধের মায়াবাদ- 
ভাষ্য কষ্টকল্পনা করিয়াই স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাতে শ্রতিবিরোধও 
প্রকাশ পাইয়াছে । 


কেবল শ্রীমন্মধ্বাচাধ্য, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীঘনাতন, শ্ররূপ, শ্রীশ্রীজীব-প্রমুখ 
গোন্বামিবুন্দ মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ” বলেন নাই, এমন কি, 
বেদাস্তভান্তকার ভাক্করাচার্ধ্য যিনি বৈষ্ণব ধশ্মের প্রচারক নহেন, তিনিও 
তাহার ভাষ্তে শাঙ্করমতকে একাধিক বার “প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য মহাযানিক 
বৌদ্ধবাদ” বলিয়াছেন। তিনি তাহার ভাঙ্কের একস্থানে লিখিয়াছেন,_ 
“তথাচ বাক্যং পরিণামস্ত শ্ঠাদ্‌ দধ্যাধিবর্িতি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মহা 
যানিকবৌদ্ধগাথায়িতং মায়াবাদং বর্ণয়স্তে! লোকান্‌ ব্যামৌহয়ন্তি। 


যে তু বৌদ্ধমতাব্লদ্বিনে মায়াবাদিনস্তেহপি অনেন ন্ায়েন স্ুত্রকীরেণৈৰ 
নিরত্ত1 বেদিতব্যাঃ 1” 
শুধু ভাস্করাচার্ধ্য নহেন, ভিন্নমতাবলম্বী বেদান্ত ও সাংখ্য-তান্তকার বিজ্ঞান” 


(৮১৮) 


ভিক্ষুও সাংখ্গ্রবচনভান্ত-ভূমিকায় পদ্মপুরাণের বাঁকা সমূহ উদ্ধার করিয়া 

শাঙ্কর মতবাদকে “প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ” বলিয়াছেন-_ 
“মায়াবাদমসচ্ছান্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। 
ময়ৈব কথিতং দেবি, কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥ 
অপার্থং শ্রতিবাক্যানাং দর্শয়ল্পেকগহিতম্‌। 
কন্মন্বরপত্যাজ্াত্বমত্র চ প্রতিপাগ্যতে ॥ 
সর্বকম্মপরিভ্রংশানৈক্্ম্যং তত্র চোচ্যতে। 
পরাত্মজীবয়ে।বৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাগ্যতে ॥ 
ব্্ধণোহশ্ত পরং বূপং নিগুণং দশিতং ময়] | 
সর্ধবশ্ত জগতোহপ্যস্ত নাশনার্থং কলৌ যুগে ॥ 
বেদর্থবন্ম হাশাস্ত্রৎ মায়াবাদমবৈদিকম। 
ময়ৈৰ কিতং দেবি! জগতাৎ নাশকারণাৎ |” 


অতঃপর বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থরকার যে নিরীশ্বর সাংখামত 
খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাঁরও কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। “সাংখ্য- 
দর্শন" ষড় দর্শনের অন্যতম | ইহার প্রণেতা--শ্রীকপিল খধি | ইহাতে ছয়টি 
অধ্যায় আছে। ইহাঁও স্ত্রাকারে গুক্ষিত। প্রথম অধ্যায়ে ১৬৪টি সুত্র, 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৭টি শৃত্র, তৃতীয় অধ্যায়ে ৮২টি সুত্র, চতুর্থ অধ্যায়ে ৩১টি 
সুত্র, পঞ্চম অধ্যায়ে ১২মটি সুত্র এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৭০টি সুত্র আছে। 

প্রথম লৃতেই পাই,_- 

"অথ তরিবিধদুঃখাত্যন্তনি বৃত্তিরত্যন্তপুরুতার্থ; ইহার তাৎ্পধ্য এই যে, 
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আঁধিদৈবিক__এই ভ্রিবিধ দুঃখের আত্যস্তিক 
নিবৃত্তি অর্থাৎ উপশম হইলে আর কোন কালে কোন প্রকার হুঃখে 
অভিভূত হইতে হইবে না, তাহাই অত্যন্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্ি। 
তাহার পরবস্থী স্থত্রে বলিয়াছেন যে, শাস্্রবিহিত উপায় ভিন্ন দৃষ্ট-উপায়- 
দ্বারা এই পু্ষষার্থ অর্থাৎ মুক্তি লাভের সস্তাঁবন। নাই। 

এস্থলে দেখিতে পাণ্য়া যায় যে, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের ন্যায় 
সাংখ্যদর্শনেও ভুঃখণ্ড 'একটি প্রধান সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং 
সেই দুঃখ আধাত্মিকাদি-ভেদে ত্রিবিধ। তবজ্ঞান-লাঁভের দ্বারাই এই 
ছুঃখ নিবৃত্ত হইতে পারে । ইহাদের মতে মোট তত্ব ২৫টি) তন্মধ্যে প্রকৃতি, 


€( ০*১৯ ) 


মহত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাঁত্র ও পঞ্চ মহাঁভূত--এই ২৪টি এবং 
অন্যটি পুরুষ, ইহা মিলিয়া ২৫টি তত্ব। পুরুষ এক হইলেও অবস্থাভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠান ব্শতঃ প্রক্ৃতিস্থ পুকষ অসংখ্য । 

প্রকৃতি-পুকষের অবিবেকবশতঃ অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, 
নির্পেপ ও অকর্তী এইরূপ জ্ঞানের অনুদয় পর্যন্ত জীবকে ত্রিবিধ দুঃখ 
তোগ করিতে হয়। পুনরায় যখন প্রককতি-পুরুষের বিবেক অর্থাৎ প্রকতিই-_ 
কত্রা, পুকুষ-_সাক্ষিমাত্র নিক্ষিয় ; পুরুষের কর্তৃত্ব অধ্যাসমাত্র, এইরূপ জ্ঞানের 
উদয় হয়, তখন অনাদি অবিগ্যার নিবৃত্তি হইলে পুকুষের প্রতি প্রকৃতির 
অধিকার ত্যাগ হয়। তখনই জীবেপ ত্রিবিধ ছুঃখের ধ্বংস হয়। ইচ্াকেই 
আনন্দপ্রাপ্তি বা মোক্ষ বল] হয়। 


ইহাদের মতে জড়া প্রকৃতি চেতন-পুরষের সংস্পর্শে সক্রিয় হয়। পুকষ 
প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য এবং প্রকৃতি প্ররুষের কৈবল্য-সাধনের 
নিমিত্ত পরম্পরের মিলন হয়। অন্বের স্বন্ধে আরোহণ করিয়া পঙ্গুর 
অন্ধকে চালনা করার ন্যায় প্ররুতি-পুরুষের সংযোগে হ্টি-কাধ্য হইয়া 
থাকে । এ-স্থলে প্রকৃতি যেন দৃষ্টিশক্তিহীন, আর পুরুষ ক্রিয়াশক্তিহীন। 
পুরুষ যখন বুঝিতে পারে যে, প্ররুতি তাহাকে বশীভূত করিতে চাহে, তখন 
অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞান হইলেই প্রকৃতি লক্ষিতা হইয়1 সরিয়৷ পড়ে, পুরুষ তখনই 
মুক্ত হয়। 

এই সাংখামতে বলা হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণাভাব। তাহাদের 
যুক্তি এই যে, ঈশ্বর ষদি মুক্ত হন, তাহা হইলে তাহার স্থষ্টির বাসন! 
থাকিতে পারে না। আর যদি বদ্ধ হন, তাহা হইপে তীহাকে ঈশ্বর 
বল! চলে না। স্ৃতরাং তাহাদের মতে কোন ঈশ্বর নাই বা থাকিতে 
পারে না। ইহারা বলেন,_বেদে যে ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায়, উহ] 
মুক্ত আত্মা-বিশেষের প্রশংসামাত্র। ইহারা ঈশ্বর মানেন না কিন্তু বেদ 
মানেন। সেজন্য প্রতাক্ষ, অন্ষমান ও শব--এই ভ্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার 
করেন । 

এ-স্বলে আর একটি বিষয় বিজ্বার্ধয যে, এই পঞ্চবিংশতি-তত্ববাদী 
নিরীম্বর কপিল অগ্রিবংশজ খবি বিশেষ । আর শ্রীমন্তাগবতে ফে ষড়- 
বিংশতিতত্বপ্রতিপার্ক সাংখ্াসিদ্বাস্ত পাঁওয়! যায়, তাহার প্রবর্তক 


( ০২০ ) 


তগবদবতার দেবহুতিনন্দন শ্রীকপিলদেব। এই ভগব্দবতার শ্রীকপিলদেব 
সতাযুগে আবিভূত হন এবং ব্রহ্ম! প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি খধিবর্গ 
ও আস্থরি নামক ব্রাঙ্গন ও স্বীয় জননীকে সর্ববেদার্থসম্বলিত সাংখ্যতত্ব 
উপদেশ করেন। আর নিরীশ্বর সাংখাদর্শন-প্রণেত] নাস্তিক্যবাদ-প্রচারক 
অগ্রিবংশজ কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভুত হন। ইনিই সগর রাজার বংশ ধ্বংস 
করেন। বর্তমান কালে ইহার রচিত সাংখ্যদর্শনই ষড় দর্শনের অন্যতম- 
রূপে পরিচিত হইয়াছে । এই মতের খণ্ডন বেদান্ত স্তরের এই দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে পাওয়া যায় । ইহা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য । 

পতঞ্জলি ঝষি-প্রণীত পাতগ্ুদর্শনকেও ব্রহ্মহ্ুত্রকা'র শ্রীব্যামদেব এই দ্বিতীয় 
অধাঁয়ে খণ্ডন করিয়াছেন । যথাস্থানে তাহ] জুষ্টব্য। ইহাও স্ত্রাকারে 
নিবদ্ধ। ইহ] চারিটি পাদ-সমন্বিত। প্রথমে সমাধিপাদদে ৫১টি সুত্র 
আছে, দ্বিতীয় সাধনপাদে ৫৫টি সুত্র, তৃতীয় বিভূতিপাদে "৫৬টি সুত্র, চতুর্থ 
কৈবল্যপাদে ৩৩টি স্থত্র বর্তমান । 

প্রথম পারদদে যোগের স্বরূপ, উদ্দেশ্ট, লক্ষণ, উপায় ও প্রকার ভেদ) 
দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কম্মফল, কম্মফলের ছুঃখত্ব, হেয়ত্ব, হেয়ত্ব- 
হেতু, হান ও হানোপায়ঃ তৃতীয়পাদদে যোগের অঙ্গ, পরিণাম, অপিমাদি 
এশ্বযপ্রাপ্তি এবং চতুর্থপাদ্দে কৈবল্য বা মুক্তির কথা পাওয়া যায়। 

প্রথমেই পাওয়া যায়__'অথ যোগান্ুশাসনম্‌।” হৃতরাং এটি যে “যোগ- 
শাস্ত্র, তাহা সহজেই বুঝা যায়। দ্বিতীয় সুত্রে পাই-_-যোগশ্চিত্ববৃত্তি- 
নিরোধঃ।' 

এই মতে পাওয়া! যায়--প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকাভ্যাস দ্বারা বিষয়- 
বৈরাগ্য জন্মে । বৈরাগোর পরুতা ঘটিলে যম, নিয়ম, আপন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধারণা ও প্যান দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। পরে 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি জন্মে ; তাহা হইলে ছুঃখের পরিহার ও স্বথপ্রাপ্তি ঘটে। 
অহিংস, সত্য, অস্তেঞ্ ব্রহ্ষচর্ধা ও অপরিগ্রহ--এই পাচটিকে যম বলে) 
নিয়ম বলিতে শোৌচ, নন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে বুঝায়। 
যোগাত্যাসকালে যে আসনাদি খচনা পূর্বক অঙ্গসংস্থান হয়, তাহাকে 
আসন বলে; রেচক, পুরক ও কুসম্তকরূপ বায়ু-সংযমকে প্রাণায়াম বলেঃ 
বিষয় হইতে ইঞ্জিয়গণের বিয়োজনরূপ' কার্যের নাম প্রত্যাহার” ) চিত্তের 


(০২১) 


স্থিরীকরণের নাম ধারণা" যাহাতে ধোয়-বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারা 
হয় তাহাকে ধ্যান বলে আর যাহাতে ধ্যেয়-বিষয়ান্তরেরও স্ফত্তি থাকে, 
সেরূপ চিত্তের দ্বারা যে সমাধি, তাহাকে 'সম্প্রজ্জাত সমাধি” বলে ; পঞ্চবিধ 
চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে যে সমাধি হয়, তাহাকে “অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি” বলে। 

যোগাভ্যাস-ফলে সাধকের কতকগুলি অলৌকিক শক্তি লাত হইয়া 
থাকে, তাহাকে বিভূতি বা সিদ্ধি বলে। 

এই যোগদর্শনে কপিলের সমুদয় তত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । অধিকন্ধ 
পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের কথা আছে। কিন্তু এই ঈশ্বর জীব ও জগতের 
কারণ নহেন। স্থট্টি-বিষয়ে তাহার কোন কর্তৃত্ব নাই। সাংখ্যের প্রকৃতই 
__মৃলকত্রী, আর সাংখ্যের মুক্তিই পতগ্জপিও অভিপ্রেত। 

ঈশ্বর-স্গদ্ধে পতঞ্জপির মত-ঈশ্বর ক্লেশ, কশ্ম, বিপাক ও আশয়ের 
দ্বার অনতিভূত বা অন্পৃষ্ট পুরুষবিশেষ ( জীববিশেষ )। 

ঈশ্বর-সগদ্ধে সুত্র এই,_-“ক্লেশকম্মবিপাকাশয়ৈরপরামু্ঃ পুকষবিশেষ 
ঈশ্বরঃ 1” 

এই, মতের পমাঁধিকে মাবার সবীজ ও নিবীজ ভেদে ছুইপ্রকার বল! 
হয়। সবীজ সমাধি__সম্প্রজ্ঞাত, আপ নিবীঁজ সমাধি-_মমম্প্রজ্ঞাত। পুরুষ 
ধন্মমেঘ নামক অপূর্ব সমাধিমগ্ন হইলে তাহার প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক গুণ- 
নিচয়সন্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ হয়। তখন আব তিনি প্রাকৃতিক প্রলোভনে 
গুলোভিত হন ন1। 

প্রকৃতির সহিত পুরুষের নিঃসম্বন্ধই কৈবল্য। তাহাই পুরুষের স্বরূপ- 
পক্ষণ। প্রকৃতিতে পুরুষের বিবেকগ্রস্থত গদাসীন্ত বশতঃ সেই পুকধের 
পুরষার্থ ত্যাগ হইলে সেই প্রকৃতির সর্বপবিণামের পরিসমাপ্তি হয়। 
পুরুষের সঙ্গে তাহার ষে অযোগ সংঘটিত হয়, তাহাঁকেই কৈবল্য বলা হয়। 

পতগ্চণি খধির মতে রাজযোগই প্রশস্ত । বাঁজযোগের চরম লক্ষ্য 
কৈবল্য। বুদ্ধিসত্তার সহিত সখন্ধ রহিত হইয়া! কেবল চিতি-শক্তিরপে 
অবস্থানকে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা কবপা বলা হয়। সাংখ্যের ন্তায় ইহারাও 
কৈবল্যাবস্থায় অত্যন্ত ছুঃখ-নিবৃত্তি হয় বলিয়া বিচার করেন। সীখ্য- 
মতের সহিত মুলতঃ ইহাদের মিল থাকার সাংখ্মত নিবস্ত হইলেই 
ইহারাও নিরস্ত | 


(০২২) 


অক্ষপাদ গৌতমের প্রণীত দর্শনশাস্ত্রের নাম 'ন্যায়দর্শন? | ব্রহ্মহুত্রকার 
প্রীমছ্যাসদেব বেদাস্তে এই মতও নিরসন করিয়াছেন, স্থতরাং এই মত-সম্বন্ধে 
যৎকিঞিৎ আলোচন। হইতেছে । 

প্রীসায়নমাধব 'পর্বদর্শনসংগ্রহে” বলিয়াছেন যে, এই মতে ষোড়শপদার্থের 
তব্রজ্ঞান হইতে দুঃখের অতান্ত উচ্ছেদ-লক্ষণ নিঃশ্রেয়ম লাভ হইয়া থাকে । 
ইহা সমানতন্ত্রেও প্রতিপার্দিত হইয়াছে । হ্ত্রকারও ইহা বলিয়াছেন__ 

প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দষ্টান্ত-সিদ্ধাস্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প- 

বিতগ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্বজ্ঞানান্িঃশ্রেয়সাধিগমঃ1” 

অর্থাৎ ষোঁড়শবিধ পদার্থের তত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেকসপ্রাপ্তি ঘটে। সেই 
ষোড়শ পদার্থ এই, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধাস্ত, 
অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতপ্ডা, হেত্বাভাপ, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। 
ইহা ন্যায়শ|নস্ত্রেরে আদিম স্থত্র। ন্যায়শান্ত পাচটি অধ্যায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে 
প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়৷ আহক আছে। 

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহিকে গৌতমঝষি প্রমাণাদি-_পদার্থ নয়টির 
লক্ষণ নিরূপণ করতঃ দ্বিতীয়ে বাদাদি সপ্চপদার্থের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন । 
প্রথমে সংশয় পরীক্ষা এবং প্রমাণ-চতুষ্টয়ের অপ্রামাণ্যশস্কানিরাকরণ, দ্বিতীয়ে 
অর্থাপন্তারির অন্ুমানে অন্তভাব-নিরূপণ, ভূতীয় অধায়ের প্রথম আহ্বিকে 
আত্মা, শরীর ও ইন্্িশ্নার্থের পরীক্ষা, আর দ্বিতীয় আছিকে বুদ্ধি ও 
মনের পরীক্ষা, ১ তুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহিকে প্রবৃত্তি-দোষ, প্রেত্যভাব- 
ফল, ছুঃখ ও অপবগের পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় আঞ্চিকে দোষনিমিত্তকত্ব- 
নিরূপণ ও অবয়বাদি-নিরপণ | পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্িকে জাতিভেদ- 
নিরূপন ও দ্বিতীয় আহ্ছিকে নিগ্রহস্থানভেদদ শিরূপিত হইয়াছে। 

মেয়সিদ্ধি মনের ( প্রমাণের ) অধীন, এই ন্যায়াচুসারে প্রথমে প্রমাণের 
উদ্দেশ হওয়ায়, তদসারে লক্ষণ কথনীয় হয়, এইজন্য প্রমাণের লক্ষণ 
কথিত হইতেছে! স্বধন আয়ের ব্যতিবিক্তত্ব হইলেই প্রমাণ প্রমেয়-ব্যাপ্ত 
হয়। এই প্রকারে প্রতি ততই সিদ্ধান্ত দ্বারা সিদ্ধ পরমেশ্ববের প্রামাণ্য 
ংগৃহীত হইয়] থাকে । স্ত্রকারও বলিয়াছেন--শাস্ত্র ও আযুর্ধেদ-প্রামাণ্োের 
ন্যায় আগ্ত প্রামাণ হইতেই তৎ প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। ন্যায়পারাবারদর্শী 
বিশ্ববিখ্যাতকীন্তি উদয়ন আচাধ্য ও “কুহ্মাঞলির' চতুর্থস্তবকে বলিয়াছেন,__ 


(০২৩) 


“মিতিঃ সম্যক্পরিচ্ছিত্তিস্তদ্বত্ত1 চ গ্রমাতৃতা। 
তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্য গৌতমে মতে ইতি ॥” 
অর্থাৎ মিতিশবে “সমাক্রূপ পরিচ্ছেদ? (নিশ্চয়) প্রমাতৃতা-শবে “তছত্তা” অর্থাৎ 

প্রমা-বিশিষ্টতা এবং প্রামাণাশব্দে তদযোগবাবচ্ছেণ ইহাই গৌতমের মত। 

এইমতে প্রমাণ চারিপ্রকার-- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। 

প্রমেয় দ্বাদশগ্তকার-_আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, 
দৌষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। 

সাধারণ ধশ্, অসাধারণ ধন্ম ও বিপ্রতিপত্তি-বশতঃ ত্রিবিধ সংশয় । 

দুষ্ট ও অদৃষ্টভেদে প্রয়োজন দ্বিবিধ । 

সাধশ্ম্য ও বৈধন্ম্য-ভেদে দৃষ্টান্ত দ্বিবিধ | 

সর্বত্র, প্রতিতন্ব, অধিকরণ ও অভ্যুপগম-তেদে সিদ্ধান্ত চতুব্বিধ। 

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম--এই পাচ গ্রকার অবয়ব । 

ব্যাঘাত, আত্মাশ্রয়, ইতরেতরা শ্রয়, চক্রকী শ্রয়, অনবস্থা, প্রতিবদ্ধিকল্পনা, 
লাঘব, কল্পনা গৌরব, উত্মর্গ, অপবাদ ও বৈজাত্য-ভেদে তর্ক একাদশ প্রকার । 

সাক্ষাৎকৃতি, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দভেদে চারিপ্রকার নির্ণয় | 

যাহাতে তত্ব-নির্ণয়দ্ূপ ফল আছে, সেই কথাবিশেষের নাম বাদ। 

উতয়সাধনবতী বিজিগীষুকথা জঙ্পঃ। ছুইটি বিজিগীযুধ স্ব-স্ব-নিপ্দি্ 
স্বাধনবতী কথার নাম জল্প। 

স্বপক্ষস্থাপনহীন কথাবিশেষের নাম বিতগ্ডা। বাদী-গ্রতিবাদী উভয়ের 
পক্ষ-প্রাতিপক্ষ-পরিগ্রহের নাম কথ! । 

যাহা অসাধক অথচ হেতুত্বে অভিমত, তাহাই হেত্বাভাস (ছুষ্টহেতু ) 
উহা পাচ প্রকার, যথা-_সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণ ( সতপ্রতিপক্ষিত ), সম- 
সাধ্য ( অসিদ্ধ) ও সমাতীতকাল (বাধিত )। 

অভিধান-তাৎপর্ধ্য, উপচারবাত্যয় ও বৃত্তিভেদে ছল তিন প্রকার। 

সাধশ্ন্য, বৈধন্ম্য, উৎকর্ষ, অপকর্ধ, বর্ণ, অবর্ণ্য, বিকল্প, সাধ্য, প্রাপ্তি, 
অপ্রাপ্তি, গ্রসঙ্গ, গ্রতিদৃষ্াস্ত, অন্গৎপাত্তি, সংশয়, প্রকরণ, হেত্বর্ধাপত্তি, 
বিশেষোপপত্তি, উপলব্ধি, অনুপলবি, নিত্য, নিত্যকাধ্য, সম-ভেদে এই 
সকল--ন্বব্যাঘাতক উত্তরের নাম জাতি । 

নিগ্রহস্থান দ্বাবিংশতি প্রকার-_ প্রতিজ্ঞাহানি, গ্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, 


(০২৪ ) 

প্রতিজ্ঞাসংন্তাস, হেত্বস্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, 
অপ্রাপ্তকাঁল, নানাধিক, পুনরুতক্ত, অন্থভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, 
মতানুজ্ঞা, পর্যযহ্ুযোজ্য, উপেক্ষণ, নিরহ্ছযোজ্য, অনুযোগ, অপসিদ্ধাস্ত ও, 
হেত্বাভাস। 

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা মূল ন্যায় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 

্যায়দর্শন-প্রণেতা গৌতমের মতে পূর্বোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের 
উদ্দেশ-লক্ষণ-পরীক্ষা দ্বারা পূর্বোক্ত ছ্বাদশবিধ প্রমেয়ের জ্ঞান লাভের পর 
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা-দ্ধয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। পরমাত্মা ও 
জীবাত্মার সাক্ষাৎকারের পর বাননার (সংস্কারের) সহিত মিথ্যাজ্ঞানের নিবুত্তি 
হইয়া থাকে । মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হইলে তৎপূর্ব-পূর্বগুপিও ক্রমে নাশ 
হয়। সর্বশেষ দুঃখের আত্যন্তিক নাশে অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে । 
ইহাদের মতে উনিশ প্রকার ছুইখস্থান। এতদ্যতীত ুখও দুঃখের 
পরিণাম বলিয়া উহ্াও দুঃখের সমান। আর ছুঃখ নিজন্বরূপে তো 
আছেই! অতএব এই একুশ প্রকার ছুঃখের আত্যান্তিকী নিবৃত্তিই মুক্তি । 

স্তায়ের মতে আত্মা সর্বব্যাপী, ইহার স্বাধীন কোন গুণ নাই তবে 
মনের সহিত সম্মিলনে মনের ছার বিষয়ের সংস্পর্শে জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, 
ছ্বেষ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিবিধ গুণ আত্মায় উৎ্পন্ন হইয়া! থাকে । 

এই মতে জগতকত্তরূপে ঈশ্বর স্বীকৃত । ইশ্বরের জগৎ সষ্টির উপকরণ-_ 
পরমাণু সমৃহই ; এই পরমাণুবাঁদ বেদান্তে যথাস্থনে নিরারুত হইয়াছে । তাহা 
তথায় দ্রষ্টবা। টৈেশেষিক দর্শনেরও এই মত। 

ন্ায়শান্ত্রের আর একটি নাম আম্বীক্ষিকী বিদ্ভা। কোৌটিল্যের অর্থশাস্তে 
এই বিগ্ভাকে সর্বশান্ত্রের প্রদীপও বল! হইয়াছে। 

শ্রীশঙ্কর-মত খগুনের নিমিত্ত শুমধ্বসন্প্রদায়ে বহু ন্যায়-গ্রস্থ প্রচারিত 
আছে। গোবিন্দভান্ত প্রণেতা শ্রমদ্দ বলদেব বিদ্ভাতৃষণ প্রভুও মাধ্বন্থায়ে 
বিশেষ পারদশা ছিলেন । 

প্রাচীন ্বাঁয় ব্যতীত নব্যন্থায়ও প্রবর্তিত হইয়৷ বিভিন্ন নৈয়ায়িকের 
ছারা ক্রমেক্রমে সমৃদ্ধি লাভ কঠ্য়াছে। বঙ্গদেশে'গঙ্গেশ উপাধ্যায়, সার্বব- 
ভোৌম ভট্টাচার্য ও বঘুনাথ শিরোমণিকে অনেকে নব্যন্তায়ের প্রথম প্রবর্তক 
বলেন। অবশ্ ্রীসার্বভৌম প্রাচীন ও নব্য উভয় ন্যায়শান্ত্রেই পারঙ্গত ছিলেন। 


€( **২৫) 


পরবস্তিকালে শ্রীশ্মহা প্রভুর কৃপায় উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়৷ ইনিই বলিয়াছিলেন-_ 
“সার্বভৌম কহে, আমি তাঁকিক কুবুদ্ধি। 
তোমার প্রসাঁদে মোর এ সম্পত্-সিদ্ধি 
মহাপ্রস্থ বিনা কেহ নাহি দয়াময় । 
কাকেরে গকুড় করে,_এছে কোন্‌ হয় ॥ 
তাকিক-শৃগাল-সঙ্গে তেউ ভেউ করি। 
সেই মুখে এবে সদা কহি “কৃষ্ণ” “হরি ॥ 
কাই! বহিম্থথ তাফিক-শিষ্ঃগণ-সঙ্গে 
কাই! এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১৮১-১৮৪ ) 
প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ও এই সার্বভৌমেরই ছাত্র 
ছিলেন। কেহ কেহ যে বলেন-_সার্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের 
সঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য একসঙ্গে অধ্যয়ন করিতেন, 
এই কথাটি কিন্ত সম্পূর্ণ অমূলক । 
এক্ষণে বৈশেষিক দর্শনের বিষয় যতকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 
বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা উলকের পুত্র উল,ক্যবা কণাদ খষি। ইনি 
তওুলকণা ভক্ষণ করিতেন বলিয়া ইহার নাম কণাদ হইয়াছে। ইহার 
প্রণীত দর্শনের অপর নাম গুল,ক্যদর্শন। কণাদ-প্রণীত দর্শনশান্্খানি দশ 
অধ্যায়ে পরিপূর্ণ। প্রতি অধ্যায়ে ছুইটি করিয়া! আহক আছে। 
পর্বদর্শনসংগ্রহ'-গ্রন্থে পাওয়া যায়, আহ্িকদ্বয় যুক্ত প্রথম অধ্যায়ে 
সমবেত অশেষ পদার্থের কথন, ইহার মধ্যে প্রথম আহ্িকে জাতি-নিরূপণ 
এবং দ্বিতীয় আহিকে জাতি ও বিশেষ উভয়ের নিরূপণ আছে। 
আহিকছয়যুক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভ্রব্য-নিরূপণ, তন্মধ্যে প্রথম আহ্িকে ভূত- 
বিশেষলক্ষণ এবং দ্বিতীয় আহ্ছিকে দিকৃকাল প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
আহ্িকছয়যুক্ত তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মা ও অন্তঃকরণ-লক্ষণ, তন্মধ্যে আবার 
প্রথম আহ্িকে আত্মার ও দ্বিতীয় আহ্িকে অন্তঃকরণের লক্ষণ নিরূপিত। 
আহ্কঘয়যুক্ত চতুর্থ অধ্যায়ে শরীর ও তছুপযোগী বিবেচন, তাহার মধো 
প্রথম আহ্কে তহুপযোগী বিবেচন ও ছ্বিতীয় আহ্িকে শব্ীর বিব্চন 


করিয়াছেন। আহ্িকঘয়যুক্ত পঞ্চম অধ্যায়ে কর্প প্রতিপাদন, তন্মধ্যে 
গ 


( ৮২৬ ) 


আঁবার প্রথম আহ্ছিকে শরীর-সম্বদ্ধিকর্শ্-চিন্তন ও দ্বিতীয়ে মনঃসম্বদ্ধিকশ্ম- 
চিন্তন আছে। আহিকঘ্বয়-সংযুক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রোতধশ্ম-নিরূপণ, তাহার 
মধ্যে প্রথমে দান ও প্রতিগ্রহ-ধশ্মবিবেক আর দ্বিতীয়ে চারি আশ্রমোচিত 
ধর্মনিরপণ | সপ্তম অধ্যায়ে গুণসমবায় প্রতিপাদন তাহার মধ্যে প্রথম 
আহিকে বুদ্ধিনিরপেক্ষ গুণ-প্রতিপাঁদন, আর দ্বিতীয় আহিকে বুদ্ধিমাপেক্ষ 
গুণ-প্রতিপাদন ও সমবায় প্রতিপাদন। অষ্টম-অধ্যায়ে নিধ্বিকল্প, সবিকল্প- 
ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ চিন্তন। নবম-অধ্যায়ে বুদ্ধিবিশেষ প্রতিপাদন আর 


দশম-অধ্যায়ে অনুমানভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 

তন্মধো উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এই ত্রিবিধ প্রকারে এই শাস্ত্রের 
প্রবর্তন করা হইয়াছে । দ্রব্য, গুণ, কশ্ব, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায়_এই 
ছয়টিই ভাব পদার্থ। আর অভাব পদার্থ তদ্ভিন্ন ; কণাদের মতে অভাব 
চারি প্রকার যথা-(১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস-অভাব, (৩) অন্যোহন্ত- 
অভাব, (৪) অত্যন্ত-অভাব। 

এই মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও কিঞ্চিৎ বেদপ্রামাণ্যও স্বীরুত। আত্মা 
বিভু এবং দেহেন্দরিয়াদি হইতে পৃথক, আর বুদ্ধি, সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, 
ছেষ, যত, ধর্মাধর্রূপ অদৃষ্ট ও ভাঁবনাখ্য-সংস্কার,_-এই নববিধ গুণের 
আশ্রয়। যট্‌ পদার্থের সাঁধন্ম্য ও বৈধন্ম্য দ্বারা পূর্বোক্ত আত্মার তত্বজ্ঞান 
জন্মে। পরে উপাসনার দ্বারা তত্বসাক্ষাৎকার ঘটিলে প্রাগভাবের সহিত 
সমস্ত বৃত্তির ধ্বংদ হয়। এবপ বুত্তিনাশই আত্যন্তিক ছুঃখ-নিবৃত্তি বা 
মুক্তি। 

বৈশেষিক দর্শনে আত্মার ব্যক্তিত্ব বহুত্ব মানে। ইহাদের মতে অদৃষ্ট 
কৃতকম্মের সঞ্চিত শক্তি । ঈশ্বরের স্ু্টিকর্তৃত্ব-বিষয়ে কোন আলোচন! 
বৈশেষিক দর্শনে নাই। তবে বেদকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় ইঙ্গিতে 
কিছু পাওয়া যায়। 

কণাদের বৈশেষিক মত ও গৌতমের ন্যায়ের মতকে আরম্ভবাদ বা 
পরমাণু-কাঁরণবাদও বলা হয়। বেদাস্তত্রে স্থত্রকার শ্রীমদ বেদব্যাস এই 
মতকে যে নিরমন করিয়াছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথাস্থানে 
দুষ্টব্য। 

বর্তমানে আমরা সংক্ষেপে পূর্বমীমাংসা বা মীমাংসা-দর্শন কিঞিৎ 


(৯২৭) 


আলোচনা করিতেছি । এই দর্শনখানি জৈমিনি খষি কর্তৃক প্রণীত । এই জন্য 
ইহাকে জৈমিনি-দর্শনও বলে । 

এই পূর্ববমীমাংসা-গ্রনস্থ দ্বাদশ অধ্যায়-সংবলিত, তন্মধ্যে প্রতি অধ্যায়ে 
আবার কয়েকটি করিয়া পাদ আছে। সর্বদর্শনসংগ্রহ'-কার শ্রীসায়ন 
মাধবের মতে পূর্বমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও স্থতি 
নামধেয়ার্থক শব্খরাশির প্রামাণ্য । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মতেদ, উপোদ্ঘাত, প্রমীণ, অপবাদ ও প্রয়োগভেদরূপ 
অর্থ। 

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রুতিলিঙ্গবাক্যাদি-বিরোধ প্রতিপত্তি, কম্ম অনারস্ত্য-_ 
অধীত বহু প্রধানোপকারক প্রযাজাদি যাগাগ্যঙ্গ চিন্তন | 

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রধান প্রযোজকত্ব, অপ্রধান প্রযোজকত্ব, জুহপর্ণতাদি ফল, 
রাজহুয়গত জঘন্যাঙ্গ অক্ষদযৃতাদি চিন্তা । 

পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রতাযাদিক্রম, তদ্ধিশেষবুদ্ধি, অবধ্ধন, প্রাবল্য ও দৌর্ধল্য- 
চিন্তা। 

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অধিকারী, তাহার ধরব, দ্রব্যপ্রতিনিধ্যর্থ লোপের প্রায়শ্চিত্ত 
ও সত্রদেয় বহ্িবিচার | 

সগ্চম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষবচনাতিদেশের মধ্যে নামলিঙ্গীতিদেশ-বিচার | 

অষ্টম অধ্যায়ে ম্পষ্ট, অস্পষ্ট ও প্রবল লিঙ্গাদি, দেশাপবাদ বিচার। 

নবম অধ্যায়ে উহ বিচারের আরম্ভ, সীমোহ, মন্ত্রোহ ও তত্প্রসঙ্গাগত 
বিচার। 

দশম অধায়ে বাধহেতুদ্বারলোপবিস্তার, বাধকারণ ও কাধ্যের একত্ব 
গ্রহাদি সামপ্রকীর্ণ নঞ্৫ধ বিচার | 

একাদশ অধ্যায়ে তম্ত্রেপোদঘাত, তন্ত্রাবাঁপ, তন্ধপ্রপঞ্চন ও আবাপ প্রপঞ্চন 
চিন্তন। 

দ্বাদশ অধ্যায়ে তন্ত্রের নির্ণয়, সমুচ্চয় ও বিকল্প বিচার বণিত হইয়াছে। 

তন্মধ্যে 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদি বাক্য প্রথম সুত্রে বিন্যাস পূর্বক 
পূর্বমীমাংসার আরস্তের উপপাদনপর প্রথম অধিকরণ আবন্ধ হইয়াছে। 

পরীক্ষকেরা! অধিকরণের পাচটি অবয়ব নির্ণয় করিয়াছেন, যথা__বিষয়, 
সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি । 


( ৩৮ ) 


আচার্ধ্যও এ-স্থলে পাঁচটি বিচারাবয়বের উপর স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন। 
তাহা মূল-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 

মীমাংসা-শবের অর্থ-_বিচার ব! সিদ্ধাস্ত। এই গ্রন্থে বেদের পূর্ববভাগা- 
বস্থিত যাগ-যজ্ছের আলোচনারূপ ধন্ম আলোচিত হইয়াছে বলিয়৷ ইহাকে 
পূর্ববমীমাংসা! বলে, আর বেদের উত্তরভাগস্থ বিচার বা সিদ্ধান্ত বেদাস্ত- 
স্থত্রে দেখা যায়, সেই জন্য বেদাস্তকে উত্তরমীমাংসা বলা হয়। 

পূর্বমীমাংসা-দর্শনকাঁর জৈমিনি খধষির মতে শ্বরার্চনরূপ বৈদিক 
কশ্ম অর্থাৎ পুণ্যাদৃষ্ট দ্বারা ছুরদৃষ্টের ক্ষয় হইয়! শ্বর্গাদিপ্রাপ্তি ও স্থখলাভ 
হইয়া! থাকে । জৈমিনির মতে-_-বেদ অপৌকরুষেয় অর্থাৎ অনাদি ও নিত্য । 
কিন্তু ঈশ্বর স্বীকারেব অভাব। জগৎ অনাদি সৃতরাং স্থগ্টিকর্তীর অপেক্ষা 
নাই। কন্ম নিজফল নিজেই প্রদান করে। সুতরাং কম্মফল-দীতৃরূপে 
ঈশ্বর-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। 

এই মতে আত্মা বু এবং তাহা অহষ্ট ও অমর। ন্দীয় কশ্মান্ুসারে 
দেহ-গ্রাপ্তি ও ম্বর্গাদি লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞাদি কশ্ম আচরণের পর 
কর্ধ “অপূর্বব'-সংজ্ঞা লাভ করে। সেই “অপূর্ব যথাকালে কর্ম্ানুষ্ঠান- 
কারীকে ফল প্রদান করিয়া! থাকে । এই মতে--যজ্ঞাদি কর্মই পুরুষার্থ- 
লাভের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। ন্বর্গলীভই ইহাদের মতে পরম পুকুষার্থ। 
ইন্জ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্জাদি কৃত হইয়া থাকে । দেবতা মন্ত্রাত্ক | 
মন্ত্র যজ্ঞকশ্মের অঙ্গবিশ্ষে। দ্রব্যাদি যেমন যজ্ঞের ফলোৎপত্তি-বিষয়ে 
কারণ, মহ্তরাত্মক দেবতাও সেইরূপ কন্মের অঙ্গ। মূলতঃ এই দর্শনথানিও 
নিরীশ্বর | ইহাদের পুরুষার্থ-বিচার স্বর্গ পর্ধ্যস্ত। মন্ত্রাত্মক দেবতাও কর্মের 
অঙ্গ। কর্মও ভ্রবাময়। সেই যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গলাভ, তাহাও চিরস্থায়ী 
নহে। 

্ীমন্তগবদবতার শ্রীক্ুষঘৈপা়ন বেদব্যা জগদগুরূপে অবতীর্ণ হইয়া 
এই সকল শিরীশ্বর মত্সমৃহ [শিগাঁকরণ পূর্বক বেধান্তের মত স্থাপন 
করিয়াছেন। বেদাস্তকত্র-গ্রস্থের গাবিভাবের কারণ-নিররয়-গ্রসঙ্গে গৌড়ীয় 
বেদীন্তাচারধ্য শ্রমদ্বলদেব বিগ্যাত্ষণ প্রভুবর স্বীয় ভাষ্যেব অবতরণিক1 রচনা 
করিয়াছেন এবং সেই অবতরণিকাভাস্তের স্বীয় টাকার মধ্যে তিনি এই 
সকল মতবাদ নিরসনের কথা সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এই 


( ৩০২৪৯ ) 


গ্রন্থের পূর্ব্ব অধ্যায়ে অর্থাৎ বেদাস্তন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমেই 
“উল্লিখিত আছে, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য । মঙ্গলাচরণের পরই ব্রহ্মনত্রাবিতাব- 
' প্রসঙ্গে অবতরণিক] উল্লিখিত হইয়াছে । 


এই সংসারে ছুঃংখপরিহার ও স্থথগ্রাপ্তির জন্যই মকল লোকের স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্ত দুঃখহানি এবং স্ুখলীভ আবার কোন উপায় 
ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই উপায়-সম্বন্ধে পূর্বোক্ত খষিগণ নিজ 
নিজ দশন-গ্রস্থে নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসহীন 
চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন ব। আহ্তদর্শনে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে; 
কপিলাদি খধিগণ উহা! অসঙ্গতজ্ঞানে খণ্ডন করতঃ শ্ব-্ব-বুদ্ধি-অন্থুসাবে 
আবার ভিন্ন ভিন্ন উপায় বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু বিচারস্থলে দেখা 
যায় যে, এ সকল উপায়ের দ্বারাও আত্যস্তিক ছুংখনিবৃত্তি বা বাস্তব 
স্থখলাভ হুইতে পারে না। যেহেতু উহাদের প্রদিত মুক্তি বা মুক্তিলাভের 
উপায় যথাথ নহে । ইহাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে-_সর্ঝদর্শনশিরো- 
মণিম্ব্প বেদান্ত বা উত্তরমীমাংসা দর্শনের আবির্ভাবে। ভগবান্‌ 
শ্রীবাদরায়ণ এই বেদান্ত-দর্শনের বুচয়িতা। 


পরমেশ্বর-সম্ন্ধরহিত হুইয়াই পূর্বেবোক্ত ঝধিগণ স্বীয় মস্তিষ্ক পরিচালনার 
দ্বার মত নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু উহা! দ্বারা জীবের আত্যস্তিক 
কলাণ বা নিঃশ্রেযর় লাভের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই জন্য 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্কের শক্ত্যাবেশাবতার ভগবান্‌ শ্রব্যাসদেব স্থসন্ন্ধভাবে 
ষে ব্রক্ষ্ত্র বা বেদান্তদর্শন প্রকট করিষীছেন, তাহাই বেদের ন্যায় 
ভ্রান্ত সত্য। ইহ! সকল দর্শন অপেক্ষা উৎকুষ্ট ও সকলের নিকট 
সমাদত। বেদের শেষভাগ অর্থাৎ উপনিষদ্‌ সংবলিত এই গ্রস্থকে বেদাস্ত- 
দর্শন বা উত্তরমীমাংসাও বলা হয়। এই গ্রন্থে মূলতঃ ব্রহ্মবস্ত নিরূপিত 
হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মমীমাংসা বা বরহ্মন্ত্রও বলা হয়। অন্যান্ত দর্শনের 
ন্যায় এই দর্শনখানিও ুত্রাকারে গুম্ফিত। সেইজন্য সুত্র সকলের তাতপধ্য- 
অববৌধের জন্য ভাষ্বের প্রয়োজন । এ-যাবৎ অনেকগুলি ভায়া দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
* তন্মধ্যে গ্ীরামাজ, প্রন, গ্রবিষু্ষামী ও খরনিগ্থারক প্রভৃতি সাব্ত সম্প্রদায়ের 
আচাধ্যগণের ভাস্তগুলিই বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধ ও আদৃত। স্বয়ং ব্রহ্মনুত্রকার 


( ৮৩০) 


প্রীব্যাসদেব ভক্তি-সমাধিযোগে-প্রাপ্ত স্বতঃসিদ্ধ-সৃত্রভাঙ্ক শ্রীমস্তাগবত 


জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। কলিষুগপাবনাবতারী শ্রীমৎ শ্ীকষ্ঃচৈতন্যদেব_ 
সেই শ্রীমন্ভাগবতকেই বেদীস্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বশিয়া জানাইয়াছেন। 
তদনছগ গোম্বামিবুন্দ, এমন কি, স্বয়ং শ্রীবাসদেবও বিভিন্ন স্থানে 
প্রমস্ভাগবতকে বেদাস্তের অরুত্রিম ভাম্ত বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন । 
পরব্তিকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধ্য এ্রমদ্‌ বলদেব বিদ্যাভৃষণ প্রভুবর 
জয়পুরের বিচার সভায় «গোবিন্দভান্ত” নামে একখানি গৌড়ীয় ভাত 
উপস্থাপিত করিয়! বিরুদ্ধ পণ্ডিতমগ্ডলীকে পরাজিত করতঃ গৌড়ীয় গৌরব 
সনবর্ধন করেন। শ্রীবৃন্দাবনাধিদেব প্রীগোবিন্দের কূপাদেশে এই ভাগ্খানি 
রচিত হয় বলিয়া ইহার নাম গৌবিন্দভীব্য রাখিয়াছিলেন। তদবধি এই 
গোবিন্দভাষ্যই বেদান্তের গৌড়ীয় তাত্ত বলিয়া প্রথিত ও প্রচলিত। 
এ-বিষয়ে বেদান্তস্থত্রের প্রথম অধ্যায়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য । 
প্রীচৈতন্তচরিতাঁম্বতে পাই,__ 

“যেই গ্রন্থকর্ত। চাহে হ্ব-মত স্থাপিতে । 

শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হইতে ॥ 

“মীমাংসক" কহে।_-ঈশ্বর হয় করের অঙ্গ? | 

'সাংখ্য' কহে,_-'জগতের প্রকৃতি কারণ? ॥ 

“হ্যায় কহে,পরমাণু” হইতে বিশ্ব হয়। 

“মায়াবাদী”-_নিব্বিশেষ-ব্রন্মে' হেতু কয় ॥ 

পাতঞ্চজল” কহে-_ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান" | 

বেদমতে কনে তারে স্বয়ং ভগবান্‌ ॥ 

ছয়ের ছয় ম'ত ব্যাস কৈলা আবর্তন । 

সেই সব স্থত্র পঞ। “বেদান্ত-বর্ন ॥ 

“বেদীন্ত'-মত, ব্রহ্ম সাকার” শিরূপণ | 

“নিপুণ” ব্যতিরেকে তি'হো হয় ত? সগুণ? ॥ 

পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে। 

দ্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খগ্ডনে ॥ 

তাতে ছয় দর্শন হৈতে “তত্ব' নাহি জানি। 











€( ৎ*৩১ ) 


“মহাজন? যেই কহে, সেই সত্য মানি ॥ 
তর্কোৎপ্রতিষ্ঠঃ জুতয়ে। বিভিন্ন নাঁসাবৃষিরস্য মতং ন ভিন্নম্‌। 
ধন্মস্ত ততং নিহিতং গুহাঁয়াং মহাজনে। যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥” 
মহাভারত বনপর্বাস্তর্গত আরণেয় পর্ধের ৩১৩ অঃ॥ (১১৭ক্লোক) 
( চৈঃ চঃ মধ্য ২৫1৪৮-৫৫ ) 


এতত্প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ম্বকৃত অমৃতপ্রবাহভাস্ে 
লিখিয়াছেন-_ 


(১) জেমিম্যাদি মীমাংসকগণ বেদের মূলতাৎপর্ধ্য যে তক্তি, তাহা 
ত্যাগ করিয় ঈশ্বরকে “কর্মের অঙ্গ” করিয়া ফেলিয়াছেন। (২) কপিলাদি 
নিরীশ্বর সাংখ্যকার প্ররুত বেদার্থ পরিত্যাগ পূর্বক প্রকৃতিকে জগৎ- 
কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (৩) গৌতম ও কণাদাদি 
ম্যায় ও বৈশেষিকশীস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্বকীরণ বলিয়াছেন। 
(৪) সেইরূপ অষ্টাবক্রাদ্দি মায়াবাদী নির্বিবশেষ ব্রক্মকেই 
জগতের কারণ বলিয়া দ্েখাইয়্াছেন। (৫) পতঙ্জলি প্রভৃতি 
রাঁজযোগী তাহার হযোগশাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে '্বরূপ-তন্ব' 
বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল মতবাদপরায়ণ আঁচাধ্যগণ বেদসিদ্ধ 
্বয়ং ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার খণ্ড-ভাবে (খণ্ড প্রতীতিময় ) 
একটি একটি “মত” স্থাপন করিয়াছেন । বড়দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে 
আলোচনা পূর্বক তত্বন্মত খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসদেব ভগ্ঘব€-প্রতিপাদ্ক 
বেদসূত্রসকল অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাস্তসূত্র নিশ্বাণ করিয়াছেন। 
বেদাস্তমতে ব্রক্ষ-_সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাকার । নিধ্বিশেষবাদ্দিগণ ব্রহ্মকে 
“নিগুপ” এবং বিশেষস্থলে ভগবানকে “সগুণ ( তরিগুণময় ) বলিয়া প্রতিপাদন 
করেন, বস্ততঃ তত্ববস্ত কেবল নিগুণ বা গুণাতীত নহেন, পরস্ত তিনি 
অনন্ত চিদ্‌গুণরাশির আধার 'সগ্ুণ' বিগ্রহ । মতবাদিগণের মতে-- 
“পরম কারণ ঈশ্বর ( বিষুকে ) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্বেশ্বরেশ্বর 
সর্ববকারণকারণ বিষ্ুকে মানেন না, € অথচ পরমত খণ্ডন পূর্বক নিজ 
নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস কারয়াছেন ); অতএব মহাজন যাহা 
বলেন, তাহাই “সতা' বলিয়া জানিতে হইবে।” 


€(*৩২) 


আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রী প্রভূপাদ ত্বীয় অন্ুভাস্তে লিখিয়াছেন__ 

“মায়াবাদিগণ শ্রীশঙ্করপাদের শারীরক-ভাম্তের উদ্দিষ্ট শান্রকেই “বেদাস্ত 
বলেন, অর্থাৎ বেদাস্ত বলিতে শাঙ্করমতাবলম্বিগণ তাহাদের আচারধ্যের কত 
কেবলাছৈতমতমূলক ভাস্ততাৎপর্য্য বিশিষ্ট উপনিষৎ ও ব্রহ্ষস্থত্রকে লক্ষ্য 
করেন। সদানন্দমযোগীন্দ্র-কৃত “বেদাস্তসারে'_-“বেদাস্তো নাম উপনিষৎ- 
প্রমাণম্, তছ্পকারীণি শারীরকহ্ত্রাদীনি চ।” বস্বতঃ “বেদান্ত? 
বলিলে “কেবলাছ্ৈতবাদ” বুঝায় না। শ্রীবৈষ্ণবাঁচার্ধ্যচতুই্য় সকলেই 
বেদাস্তাচাধ্য, কিন্তু শঙ্করমতাবলম্বী মায়াবাদী নহেন। ভেদ-দরশনরহিত 
হইয়া কৈবলাদ্ৈত-বিচারমূলে যে অহংগ্রহোপাসনা, তাদ্শ মায়াবাদ- 
পস্থিগণ শ্তদ্ধাদ্বৈত, শ্তদ্ধদ্বৈত, বিশিষ্টাদৈত: ছ্বৈতাছৈত এবং অচিন্ত্য-ভেদা- 
ভেদ স্বীকার করেন না; পরস্ কৈবলাদৈত-বিচারকেই নির্দোষ বেদাস্তমত 
বলিয়৷ বিশ্বাস করেন। কৃষ্ণে প্রাকৃত দেহ ও মনের দ্বারা যে অনিত্যসেব 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে মায়াবাধিগণের সন্ত্টি হয়, অথাৎ তাহার! কুষ্ণভক্কিকে 
কশ্মানুষ্ঠান-বিশেষ বলিয়া জানেন, তজ্জন্য উহাকে “অভভ্তি* বলিয়া তাহাদের 
সন্তোষ ।” 

দেখা যায় যে, ছুঃখ পরিহার এবং স্থখলাভের উপায়-সম্বন্ধে পূর্বোক্ত 
খধিগণ নিজ নিজ মনীষা দ্বারা যে উপায়ই উদ্ভাবন ককন না কেন, ইহার 
কোনটিই নিঃশ্রেয়ল অর্থাৎ বাস্তব কল্যাণের পথ বা উপায় বলিয়া স্থির করা 
যায় না। কেবলমাত্র শ্রাভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীব্যামদেব “বেদাস্ত' 
রচনা! করিয়া জীবের বাস্তব কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাহাই 
আবার তিনি শ্রীমস্ভাগবত রচনার দ্বার! বেদান্তস্থত্রের প্ররুূত অর্থ পরিস্ফুট 
করিয়াছেন। বেদাস্তবেদ্ধ স্বগ্, ভগবান্‌ শ্রচৈতন্তদেব অবতীর্ণ হইয়| বেদাস্ত 
তথা শ্রমস্ভাগবতের তাৎ্পর্ধ্য স্বয়ং আচরণ পূর্ববক গগ্রচার করতঃ বাস্তব মঙ্গল 
লাভের এক রাজকীয় বগ্র-স্বাপন করিয়াছেন। শ্রশ্রমহাপ্রভুর অন্তগ পার্ধদ- 
বুন্দ সেই পথের সন্ধান অগ্ঠাধধি জীবের দ্বারে দ্বারে প্রকাশ করিয়া 
জীবহিতৈষণীর অপূর্ণ আদর্শ স্বাপন করিতেছেন। লৌভাগ্যবাঁন্‌ ব্যক্তিগণ 
সেই পথের সন্ধান পাইলে আর নান। পথে, নান। মতে বিভ্রান্ত হইবেন না। 

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর “কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়?” 
এই প্রশ্নক্রমে শ্রাশ্রমচাপ্রভু যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার ফল ও 


(৮৩৩) 


জীবের আত্যস্তিক ছুঃখনিবৃত্তি ও বাস্তব স্থুখ-প্রাঞ্চির প্রকৃত উপদেশ নিহিত 
'আছে। 
প্রচৈতন্তচরিতামৃতে পাই,_ 

“জীবের শ্বরূপ' হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 
কৃষ্ণের “তটস্থাশক্তি' ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥ 
সু্ধ্যাংশু-কিরণ, ষেন অগ্নিজালাচয়। 
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার “শক্তি? হয় ॥ 
কষ্খের ম্বাভাবিক তিন শক্তির পরিণতি । 
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥ 
কষ ভুলি” সেই জীব-_অনাদি-বহিন্মুথ | 
অতএব মায়! তারে দেয় সংসাব দুঃখ ॥ 
কভু ত্বর্গে উঠায়, কতু নরকে ডুবায়। 
দণ্যজনে রাজা যেন নদীতে চুধায় | 
সাধূ-শাস্্-কপায় যদি কষ্টোন্ুখ হয়। 
সেই জীব নিষ্তাবে, মায়া তাহারে ছাড়য়। 
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্থতিজ্ঞান। 
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥ 
শান্ব-গুর-আত্মরূপে আপনারে জানান । 
“কষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা? জীবের হয় জ্ঞান ॥ 
বেদশান্ত্র কহে “সম্বন্ধ, 'অভিধেয়”, প্রয়োজন” । 
“কু্ণ। প্রাপা-সম্বন্ধ, “ভক্তি' প্রাপ্তের সাধন ॥ 
অভিধেয় নাম-_ভিক্ভি? প্রেম প্রয়োজন । 
পুরুধার্থ-শিরোমণি প্রেম_ মহাধন ॥ 
কষ্ুমাধুধ্য-সেবা-প্র।ঞ্চেতর কারণ। 
কষণসেবা! করে কষ্ণকরূন আম্বাদন ॥ 
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে । 
“সর্বজ্ঞ আসি? দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে ॥ 
তুমি কেনে এত ছুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন। 
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাঁড়িল জীবন ॥ 


( ০৩৪ ) 


সর্বজ্ঞের বাকো করে ধনের উদ্দেশে । 
এছে বেদ পুরাণ জীবে “কৃষ্ণ উপদেশে ॥ 
সর্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ। 
সর্বশাস্ত্রে উপদেশে, শ্রীকৃষ্ণ” সম্বন্ধ ॥ 
বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়। 
সর্বজ্ঞ কহে তার প্রাপ্তির উপায় ॥ 
“এই স্থানে আছে ধন” বলি” দক্ষিণে খুদিবে। 
“ভীমরুল-বরুলী* উঠিবে, ধন না পাইবে ॥ 
পশ্চিমে” খুদিবে, তাহা যক্ষ এক হয়। 
সেবিত্ব করিবে, ধনে হাত ন। পড়য় ॥ 
উত্তরে" খুদিলে আছে কুষ্ণ “অজগরে' । 
ধন নাহি পাবে, খুদ্িতে গিলিবে সবারে ॥ 
«পূর্ববদিকে” তাতে মাটা অল্প খুদিতে । 
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥ 
এছে শাস্ত্র কহে, কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্য? । 
ভক্ত্যে” কষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তারে ভজি॥ 
অতএব “ভক্তি'__কষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়। 
“অভিধেয়” বলি” তারে সর্বশান্ত্রে গায় ॥ 
ধন পাইলে ফৈছে স্থখভোগ-ফল পায় । 
স্থথভোগ হৈতে ছুঃখ মাঁপনি পলায় | 
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ে প্রেম উপজয়। 
প্রেমে কৃষ্ণাশ্বাদ হৈলে ভব নাশ হয় ॥ 
দারিদ্রয-নাশ, ভবক্ষয়, প্রেমের ফল" নয়। 
প্রেমহখ-ভোগ-_মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ 
বোশান্ত্ব কচে সম্বন্ধ, গভিধেয়, প্রয়োজন । 
রুষ্ণ, রুষ্ণভক্তি, প্রেম, তিন মহাধন ॥” 
( চৈঃ চঃ মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ ) 
এক্ষণে গ্রন্থ-বিস্তারভয়ে আর অধিক অগ্রসর ন] হইয়। শ্রীগৌরস্ন্দরের 
কপাভিষিক্ত হইলে কিদ্ধপ ফল ধরে, তার একটি জাজল্যমান প্রমাণ উল্লেখ 


( ০.৩৫ ) 


করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। শ্রীগৌরহ্ুন্দর শ্রীবাস্থদেব সার্বভৌমকে উদ্ধার 
করিলে যিনি সকল দর্শনশীত্্র অধিগত করিয়া তর্দানীস্তনকালে অদ্বিতীয় 
নৈয়ায়িক ও বৈদাস্তিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি-_সেই শ্রীসার্ঘভৌম 
শীরীমহা প্রভুর কুপাপ্রাণ্ধ হইবার পর যাহা বপিয়াছিলেন, পদ্ভাবল্ীধূত সেই 
একটি বাঁণী উদ্ধার করিতেছি-_ 
“জ্ঞাতং কাণভূজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা 
মীমাংস1 বিদিতৈব সাংখ্যসরিরধধোগে বিতীর্ণা মতিঃ | 
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু ক্ষুরন্মাধুরী- 
ধারা কাচন নন্দস্ম্ুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি ॥” 
( শ্রীপগ্ভাবলী ধৃত শ্রীসার্ঘভৌম-বাক্য ) 
অর্থাৎ আমি কণাদের মত জ্ঞাত হুইয়াছি, আম্বীক্ষিকী বিদ্ভার সহিত 
পরিচিত, মীমাংসাশান্বও শিক্ষা করিয়াছি, সাংখ্যসরণি অর্থাৎ সাংখামতও 
আমার বিদিত, পতঞগ্জপির যোগশাস্ত্রে আমার মতি বিস্তৃত, বেদান্তশাস্ও 
আমি অন্রশীলন করিয়াছি, কিন্ত শ্রীনন্দনন্দনের কোন মুরুলীমাধুরীধার! সবেগে 
আমার চিত্রকে আকর্ষণ করিতেছে । 
এতওপ্রসঙ্ষে শ্রীশ্রীজীবপাদ কর্তৃক শ্রপরমাত্মসন্দর্ভে উদ্ধৃত শ্রীন্ৃসিংহ-পুরাণে 
বলিত শ্রীযমরাঁজের বাকা উদ্ধার না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না।- 
“বিষধর-কণভতক্ষ-শঙ্করোক্তী-দিশবল-পঞ্চশিখাক্ষপাদবাদান্‌। 
মহদপি স্থৃবিচার্ধা লোকতন্ত্রং, ভগবদুপাস্তিমুতে ন সিদ্ধিরস্তি ॥৮ 
অর্থাৎ বিষধর ( যোগদর্শনকার শেষাবতার পতঞ্চপি), কণভূক ( বৈশেধষিক 
মতপ্রবর্তক) ও শঙ্করোকী: অর্থাৎ কদ্রোক্ত প্রাচীন মায়াবাদের উক্তি সমুহ, 
দশবল অর্থাৎ বৌদ্ধমত, পঞ্চশিখ অর্থাৎ সাংখ্যমত, অক্ষপাদ অর্থাৎ ন্তায়দর্শন- 
প্রণেতা গৌতম, লোকতন্ত্র অর্থাৎ পূর্বমীমাংসাশাস্ত্র বা লোকায়ত চার্বাক মত, 
উত্তমরূপে হ্ঠ বিচারপূর্ধরক নিশ্চয় করিয়াছি যে, শ্রভগবদুপাঁপন! ব্যতীত সিদ্ধি 
লাভের অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভের অন্য কোন পথ নাই। 
বেদাস্তশ্বত্রের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও অনেক মতবাদ নিরসন 
হইয়াছে, তাহা! গ্রন্থ-মধ্যে তত্তৎস্থলে ত্টব্য | 
আমরা পূর্বেই অবগত হইয়াছি যে, বেদাস্তশত্রে চাঁরিটি অধায় 
আছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়টি পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । এক্ষণে 


(৮৩৬) 


দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হইতেছে । বেদাস্তের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় 
সন্বন্ধ-তত্বাত্মক। তন্মধ্যে আবার প্রথম অধ্যায়টিতে সমস্ত শ্রুতি যে পর- 
ব্রহ্ম গ্রীহরিতেই সমন্বিত, তাহাই প্রদদিত হইয়াছে আর দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে 
আপাতদর্শনে যে শ্রুতি-সমূহের পরম্পর বিরোধ প্রতীত, মে সকল 
মীমাংসিত হইয়াছে এবং সমস্ত বেদবিরুদ্ধ মতবাদ নিরসন প্রাপ্ত হইয়াছে। 
এইজন্য এই অধ্যায়কে অবিরুদ্ধাখ্য সংজ্ঞায় সজ্জিত কর! হয়। 

বেদান্তের প্রতি অধ্যায় আবার চারিটি পাদ সমন্থিত। স্থতরাং দ্বিতীয় 
অধ্যায়েও চারিটি পাদ রহিয়াছে। পূর্বখণ্ডে আমরা বেদাস্তের প্রথম 
অধ্যায়ের পাদচতুষ্য়ের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছি। এক্ষণে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারিপাদদের অধিকরণ-বিবরণ 
ক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। 

বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে পনরটি অধিকরণ ও সইব্রিশটি 
সুত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম_-স্থৃত্যনবকাশাধিকরণে' নিবীশ্বর সাংখ্য- 
মত-খগ্ডন দেখ! যায়) মন্বাদি স্মৃতি ব্রহ্দেরই একমাজ জগত্কারণতা 
স্থাপন করিয়াছেন। এমন কি, বিষুপুরাণে পরাশর খধষিও তন্্রপই 
বলিয়াছেন। শ্রুতি ও তদন্গকূল স্থৃতি তাবস্বরে শ্রভগবান্কেই জগতের 
স্থপ্টিকর্তা বশিয় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অগ্রি-বংশজ কপিল শ্রুতিবিকুদ্ধ 
স্বকপোলকল্পিত সাংখ্যমতের দ্বারা জড় প্রকৃতির জগত্কারণতাবাদ- 
স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন। শ্রত্যন্সারিণী মন্বাদিম্থৃতির সহিত বিরোধ- 
হেতু বেদবিরুদ্ধ নিবীশ্বর সাংখাশাস্ত্-প্রণেতা কপিলের মত অগ্রাহ্থ। 

দ্বিতীয়__“যোগপ্রত্যক্তাধিকরণে' পতঞ্জলির বেদাস্তবিরুদ্ধ-যোগ- 
স্বতিও খগ্ুন দুষ্ট হুয়। যদিও সেই ম্বতি যম-নিয়ম-আসন-গ্রাণায়াম- 
প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিরপ অষ্টাঙ্গ-সমন্িত, এবং এ যোগম্থতিতে 
'সেশ্বরবাদের কথা থাকিলেও কুটিল কপিলোক্তিবূপ শৈবাল দ্বারা আবেষ্টন 
নিবন্ধন, প্রধানের স্বতস্থভাবে হষ্টিকারণতার সমর্থন ও বৈদিক সিদ্ধান্তাঙ্থ্যায়ী 
পরমেশ্বরের অনিরূপণত্ব-হেতু উক্ত মতও উপক্ষেণীয়। 

তৃভীয়-__“ন বিলক্ষণত্বাধিকরণে' পাওয়৷ যাঁয়__সাংখ্যস্থতি ও যোগ- 
স্বৃতি কপিল ও পতঞ্চলি প্রভৃতি ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনেচ্ছা ও ইন্্িয়ের 
অপটুতাযুক্ত জীব-বিশেষ কর্তৃক রচিত, কিন্তু বেদশান্ত্র অপৌরুষেয়, নিত্য, 


( **৩৭ ) 


অ্রমাদি-দৌষরহিত বপিয়া তাহার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য আছে। আর মন্বাদি 
স্বৃতি সেই বেদানুসারিণী হওয়ায় উহার্দেরও প্রামাণ্য শ্বীকাধ্য । 

চতু্খ--অভিমানি-ব্যপদেশীধিকরণে" _পাওয়া যায় যে, তেজ, জল 
ও প্রাণাদির অভিমানী চেতন দেবতারপে পরব্রদ্ষই বিশ্বৈককারণ-কারণ 
হওয়ায় বেদের কুত্রাপি অপ্রামাণা নাই। 


পঞ্চম_দৃশ্যতে ত্বিত্যধিকরণে পাওয়া যায় ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে 
বিরূপতা থাকিলেও ত্রদ্ষই জগৎকারণ, ইহা স্থনিশ্চিত। বৈরূপ্যবিশিষ্ট দুইটি 
বস্তরও উপাদান ও উপাদেয়ভাব দৃষ্ট হুইয়া থাকে। যেমন গুণসমূহের 
বিজাতীয় দ্রবা হইতে উৎপত্তি; মধু হইতে ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, কল্পদ্রম 
হইতে হস্তী-অশ্বের উৎপত্তি এবং চিন্তামণি হইতে স্বর্ণের উৎপত্তি 
দেখা যায় । 
_অমদিতি চেদ্িত্যধিকরণে” পাওয়া যায়__শক্তিমান্‌ উপাদান 
্রদ্ধ হইতে উপাদেয় জগতের উৎপন্তিতে শক্তিমাঁনের শক্তির পরিণতিই প্রকাশ 
পায়, দ্রব্যাস্তর নহে। 


সপ্তম-_-“এতেন শিষ্টেত্যধিকরণে' বেদবিরোধী গৌতম ও কণাদাদির 
স্বতির খণ্ডনও দুষ্ট হয়। বেদবিরোধী কপিল ও পতগ্জলির মত খগ্ডনের 
দ্বারা ন্যায় ও বৈশেষিক মতও নিপারত হইল। যেহেতু খগ্ডনের হেতু 
বেদবিরোধিত! উভয় পক্ষেই সমান । 


অষ্টম “তদনন্যত্বারস্তণীধিকরণে? পাওয়া যায়_-জগতের উপাদান 
জীবশক্তি ও প্ররুতিশক্তিযুক্ত ব্রদ্ধ হইতে উপাদেয় জগৎ অভিন্ন। ব্রহ্মই 
চিজ্জড়াত্মক সমগ্র জগতের উপাদান, স্থতরাং ব্রদ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন 
নহে, ইহা! হৃদয়ে নিশ্চয় করিয়া উপাদানভূত ব্রক্ষকে জানিলেই সমস্ত 
জগৎকে জানিতে পারা যায়। যেমন মৃত্পিগওকে জানিলেই সেই উপাদান 
হইতে উদ্ভূত ঘটাদি পদার্থকেও জানিতে পারা যায়, তদ্রপ। 

পরবণ্তিকালীন উপাদেয়ের অভিব্যক্তির পূর্ব্বেও উপাদানকারণে তাদাত্মা- 
ভাবে অবস্থিতিহেতুকও উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন। স্ুল ও লুঙ্ষ- 
ভেদে জগতের ছুইটি অবস্থা, উহাঁই সৎ ও অসৎ-শবের দ্বারা বোধ্য। 
হতরাং জগৎকে যে অসৎ বল! হয়, উহার অর্থ জগৎ সুম্্-অবস্থায় ছিল। 


(০৬৮) 


উহাতে শৃন্যবাদ স্থাপিত হয় না। কারণ সুক্থাবস্থায়ও জগতের সত্তা থাকে । 
পটের দৃষ্টান্ত ও বটবীজাদির দৃষ্টান্ত জগতের অভিব্যক্তি-পক্ষে গ্রহণীয়। 

নবম-_ইতরব্যপদেশীধিকরণে' জীবকর্তৃত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে। 
জীবকত্ৃত্ব-স্বীকারে হিতাকরণ দোষের প্রসক্তি হয় অর্থাৎ আত্মহিতের অকরণ, 
অহিতের করণ ও শ্রম প্রভৃতি দৌষবশতঃ জীবকে জগৎকর্ত] বলা যায় না। 
কারণ কোন স্বাধীন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি নিজের বন্ধনার্থ নিজের কারাগার 
নিজে নিশ্বাণ করেন না। জীব হইতে পরমেশ্বর সর্বাংশে উৎকৃষ্ট এবং 
প্রভূত শক্তিশীলী । এতছ্যতীত জীবের স্বাতন্থা ঈশ্বরাধীন। 

দ্রশম--উপসংহার-দর্শনাধিকরণে” পাওয়া! যায়-__জীবে দৃশ্ঠমান কার্য- 
নমাপ্ডি দুধের মত হইয়া থাকে। যেমন গাভীতে দৃশ্ঠমান ছুপ্ধ গকুব 
ত্বাধীন চেষ্টায় নহে, উহা প্রাণ হইতেই জন্ষিয়া থাকে; সেইরূপ জীবে 
দৃশ্টমান কার্ধ্যের উপসংহারও জীবের স্বাধীন চেষ্টায় নহে, উহা ঈশ্বর 
হইতেই হইয়া থাকে । সুতরাং জীবের কত্ৃত্বও ঈশ্বরাধীন, ঈশ্বরের 
ইচ্ছায়ই সংঘটিত হয়। ইন্দ্রাদি দেবতা যেমন অপ্রত্যক্ষ থাকিয়াও ব্ধণাদি 
কার্য করিয়৷ থাকেন, সেইরূপ পরমেশ্বর অপ্রতাক্ষভাবে জগত-হ্ষ্্যা্দি করেন, 
ইহাতে আর আশ্ধ্য কি? 

একাদশ-_“কৎনস প্রসক্্যধিকরণে' পাওয়া যাম--জীবের স্বরূপ শ্রুতি- 
মতে ব্রন্দের অংশ--অণুপরিমাণ স্থতরাঁং জীবকতত্ববাদ-পক্ষ মন্দ অর্থাৎ হেয়। 
যদিও কোনস্থলে জীব হইতে বন্ধ-উৎপন্তির প্রসঙ্গ শ্রুত হয়, তাহ! কিন্তু 
্রহ্ষপর, জীবপর নহে। শ্রুতি-প্রতিপা্য ব্রঙ্গবস্ত অলৌকিক ও অচিন্ত্য-শক্তি- 
সম্পন্ন । স্বতরাং ব্রহ্মকতৃত্ববাদই উপাদেয় এবং তাহাই প্রমাণপিদ্ধ স্থতরাং 
গ্রাহা। 

দ্বাদশ-_“দর্বধবোপেতাধিকরণে' ত্রন্মের জগৎ-কর্তৃত-স্থাপন দুষ্ট হয়। 
যেহেতু পরমেশ্বর সর্দশক্তি-সমন্থিত এবং তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ অবিচিন্ত্য- 
শক্তি বর্তমান, সেইহেতু তীহাঁরই জগৎকর্তৃত্ব সঙ্গত অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত । 
পরমেশ্বরের্‌ প্রাকৃত চরণাদি নিষিদ্ধ হইলেও অপ্রাকৃত স্বরূপানুবন্ধী ইন্দিয়াদি 
আছেই এবং তন্বারাই কাহার পক্ষে কর্তৃত্বা্দি কিছুই অসম্ভব নহে। 

ত্রয়োদশ-_“ন প্রয়োজনবন্থাধিকরণে' তরঙ্গের জগৎ-হ্ষ্ট্যাদি লীলামাত্র 
বলিয়াই জানা যায়। পরমেশ্বর পূর্ণকাম হইলেও তাহার এই বিচিত্র 


(০৩৯ ) 
জগং-হুজন কেবল লোকবৎ-লীল1। অর্থাৎ স্থখোন্সত্ত লোকের যেখন্ন 
স্থখোদ্রেকবশতঃ ফলাকাঁক্ষা-ব্যতিরেকে নৃত্যার্দি ক্রীড়া দ্েবেখা যায়, 


সেইরূপ পরষেশ্বরেরও তন্্রপ লীলার্থ স্্যাদিতে প্রবৃত্তি । অতএব তাহার এ 
লীলাও স্বরূপানন্দ-স্বতাবসিদ্ধই | 


চতুর্দিশ__“বৈষম্যনৈত্বণ্যেনেত্যপ্িকরণে' পাওয়া যায় যে, বিচিত্র 
জগতহ্ষ্ট্যার্দিতে ব্রন্মের বৈষম্য ও নির্দয়তা নাই। যেহেতু হৃষ্টিকর্ত৷ শ্রীহবি 
জীবের কর্শাহ্ুপারেই স্থট্টি করিয়া থাকেন। যেমন বাজা সেবাহুসারে 
ভূত্যাদিকে ফল দিলেও তাহার নৃপতিত্বের অভাব দেখা যায় না, সেইরূপ 
ঈশ্বর জীবের কশ্মান্ুসারে ফল দান করেন বলিয়া তাহার অনীশ্বরত্ব বা 
কন্মাধীনত্ব প্রকাশ পায় না। কম্ম ৪ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ব্রদ্ষের মত অনাদি। 
সুতরাং পূর্ব পূর্ব জন্মাঞ্জিত কর্।হ্থদারে পর পর জন্মের কর্মে ঈশ্বর 
জীবকে প্রবৃত্ত করেন বলিয়া তাহাতে কোন দোষ নাই। আর যে 
দেখা যায়, শ্রভগবান্‌ ভক্তবংসল; তিনি স্বীয় ভক্তে পক্ষপাতরূপ বৈষম্য 
প্রদর্শন করেন, উহাও দোষের নহে, পরস্ত গুণরূপেই প্রশংসিত হইয়াছে। 
যেহেতু শ্রভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত তক্তিসাপেক্ষত্বহেতু ভক্তের রক্ষা- 
কার্ধা সাধিত হইয়। থাকে । 


পঞ্চদশ-_“সর্ব্ধর্মোপপত্ত্যধিকরণে” পাওয়া ষায় যে, অবিচিন্ত্ম্বরূপ 
সর্বেশ্বর প্রীহরিতে বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ সকল ধশ্মেরই সমাবেশ উপপন্ন 
এবং সিদ্ধ, সুতরাং শ্বদ্ধচরিত বিজ্ঞগণের তক্তপক্ষপাঁতকেও শ্রীভগবানের গুণ- 
মধ্যে গ্রহণ কর! ও শ্রদ্ধা কর কর্তব্য । 


এক্ষণে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ্দের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে বনিত 


হইতেছে। পূর্ববপাদে স্মতি-তর্ক-বিরৌধের পরিহার পূর্বক বর্তমান পাদে 
পরপক্ষ-দূষণ প্রদশিত হইয়াছে । 


প্রথম- রচনানুপপন্তেরিত্যধিকররণে পাওয়া যায় যে, জড় প্রধান 
বিচিত্র জগতের উপাদান বা নিমিতত-কারণরূপে প্রমাণিত হয় না। কারণ 
কোন চেতন পদার্থ দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইয়া বিচিত্র জগৎ-রচনা জড় 
প্রধানের দ্বারা পিদ্ধ হইতে পারে না। দুষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, 
যেমন চেতন শিল্পী ব্যতিরেকে কেবল স্বয়ং ইষ্টকাঁদিতে প্রামাদ নিম্মিত 
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হয় না। এই অধিকরণে বিভিন্ন যুক্তি ও দৃষ্টান্তের দ্বার জড়ের কর্তৃত্ববাদ 
খণ্ডিত হুইয়াছে। 

দ্বিতীয়-_“মহদ্দীর্ঘবদধিকরণেঁ_ ন্যায় ও বৈশেষিক মতের দ্বারা 
সিদ্ধান্তিত “'আরম্তবাঁদ' খণ্ডিত হইয়াছে । অবয়বশূন্ পরমাণু হইতে 
সাবয়ব দ্বাণুকারদির উৎপত্তি অসম্তব। হৃম্ব দ্যণুক ও পরমাণু হইতে মহৎ 
ও দীর্ঘ ত্রাণুকের উৎপত্তি অসমঞ্জস, তাঞ্িকগণের সমুদয় মতই অসমঞ্জস 
ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়। অশ্রদ্েয়, ইহাই প্রমাণিত হুইয়াছে। 


তৃতীয়-_“সমুদ্বায় ইত্যধিকরণে__বৌদ্ধমতের খণ্ডন পাওয়া যায়। 
পরমাণুহেতুক বাহ্‌ সমুদয় এবং বিজ্ঞানাদি-স্বন্বচতুষ্টয়হেতুক আভ্যান্তর সমুদয় 
-এই দুইটি স্বীকার করিলেও তাহাদের তাহার দ্বারা জগদাত্মক 
সমুদায়ের সিদ্ধি হয় না। কারণ সমুদীয়ী বস্তর অচেতনত্বহেতু আর সমুদরয়- 
যোজক চেতনের ক্ষণিকত্ব এবং স্থায়ী সংঘাঁতকর্তার অভাবহেতু এ সকল' 
অসিদ্ধ। আর যদি স্বতঃপ্রবৃত্তি হইতে উৎপত্তি স্বীকার কর! যায়, তাহাতেও 
নিরম্তর জগৎ সমুদ্দায়ের উৎপত্তিরূপ দোষ আসিয়। পড়ে, হৃতরাং বৈভাষিকাদির 
এইরূপ কল্পনাও যুক্তিযুক্ত নহে এবং ভূতভৌতিক ও চিত্তচৈন্ত সমূদায়দ্য় দ্বারা 
জগদীত্সক সমুদীয়ের অসিদ্ধিবশতঃ সে মত ভ্রাস্ত। 

চতুর্থ-_“নাভাৰ উপলব্ধযদিকরণে” পাওয়া যায়-_বৌদ্ধ মতাবলম্বী 
বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণের মত নিরম্ত হওয়ার পর বিজ্ঞানমাক্রবাদী 
যষোগাচার মত খণ্ডিত হুইয়াছে। বাহ পদার্থের অভাব বল যাইতে পাবে 
না, যেহেতু উপলব্ধি হইতেছে । স্থতরাং প্রত্যক্ষসিদ্ধের অপলাপকারীর 
মত অপ্রমাণিত। ক্ষণিকত্ববাদীণ মতে বাষনার আশ্রয়ে কোন স্থির 
পদার্থ নাই, স্থুতরাঁং সকল পদার্থ ক্ষণিক বলিলে ত্রিকালে স্থির বাঁসনাশ্রয় 
চেতন পদার্থ না থাকায় দেশ, কাল ও নিমিত্তসাপেক্ষ বাসনা, ধ্যান ও 
স্মর্ণাদি ব্যবহার সম্ভব হয় না, সুতরাং আশ্রয়ের অভাবে বাসন। সিদ্ধ 
হয় না এবং বাসনার অভাবে ভুন-বৈচিত্র্যও অসস্ভব হয়; অতএব 
বিজ্ঞানমাত্রবাদ তুচ্ছ । 


পঞ্চন-_“সর্ববথানুপপত্ত্যধিকরণে” পাওয়া যায় যে, সর্বশূন্যবাদীর মত 
সর্বপ্রকীরেই অযৌক্তিক। তাঁহারা বলেন- শৃন্ই তত্ব এবং শূন্যতার জ্ঞানই 
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মোক্ষ। ইহা সর্বতৌভাবে খণ্ডিত হুইয়াছে। শৃন্কে সংস্বরূপ, অসৎস্বরূপ 
অথবা সদসতম্বরূপ যাহাই বলা হউক, উহাতে কোন প্রকারেই তাহাদের 
অভিমত সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু উহাতে কোন যুক্তি নাই। এইবূপে 
বৌদ্ধমত নিরাসের দ্বারাই সেই বৌদ্ধসদুশ ( দুষ্টি-্থষ্টিবাদী ) মায়াবাদী রও 
মত নিরম্ত হইয়াছে । কেন না, মায়াবাদীর মতে বস্তুর ক্ষণিকত্ব অনুর ণ 
করিয়াই দৃষটি-স্থট্টি বর্ণন করা হইয়াছে, আর শুন্যবাদ অবলম্বন করিয়াই 
বিবর্তবাদ নিরূপণ করা হইয়াছে । অতএব মায়াবাদ বৌদ্ধমততুল্যই, 


এ-জন্য উহাদের এ সকল মায়াবাদ ও বিবর্তবাদ পৃথগ ভাবে নিরাস করা 
হয় নাই। 


বষ্ঠ _“নকল্মিম্নসম্ভবাধিকরণে -জৈনমতাবলম্বিগণের দৌষ প্রদদপিত 
হইয়াছে । জৈনোক্ত পদার্ঘগ্ুপি সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে 
না, কারণ কোন একটি বন্ততে এককালীন একসঙ্গে বিকদ্ধধশ্মের সমাবেশ 
হইতে পারে না। যেমন এক বস্ততে একই সময়ে শীত ও উষ্ণ উভয় 
থাকিতে পারে না। আবার অনিশ্চিত সত্ব বা অসত্ব পক্ষেও স্বর্গ, নরক 
ও মুক্তির পরস্পর সংমিশ্রণহেতু স্বর্গের উদ্দেশে, কিংবা নরকের নিবৃত্তির্ূপে 
অথব! মুক্কির নিমিত্ত কোন সাধনের বিধানই সার্থক হয় না। আব 
উহাদের মতে সপ্তভঙ্গী ন্যায়াবলহ্গনে উভয় পক্ষের উপন্যাসের দ্বার পদীর্থ- 
সমূহ সত্তা ও অসত্তা-ধন্মবিশিষ্ট হওয়ায় উহা অনিশ্চিতই হইতেছে । 
অতএব উর্ণনাভের স্তরের স্তায় এ সপ্ডভঙ্গী-ন্তায় আপনা হইতেই বিচ্ছিন্ন 
হুইয়। পড়িতেছে, উহার পরীক্ষারই আবশ্বকত। দেখা যায় না। 

সপ্তম-“পত্যুরসামঞ্জম্যাধিকরণে” পাশুপত, শৈব, গাণপত্য ও 
সৌরাদি মত খণ্ডিত হইয়াছে । পশুপতি, গণপতি ব৷ দিনপতি প্রভৃতির সিদ্ধান্ত 
সঙ্গত নহে; কারণ উহা সামক্তশ্তহীন অর্থাৎ এ সকল সিদ্ধান্ত বেদ-বিরুদ্ধ । 
যেহেতু বেদে একমাত্র শ্রনারায়ণেখহ জগত্কতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং 
অন্ান্ত দেবগণের কার্য শ্রিবিষুর অধীনতায় নিষ্পন্ন ; এবং শ্রীবিষুণকর্তুক 
আদিষ্ট বর্ণাশ্রমধশ্শ, জ্ঞান ও ভক্কিই মুক্তির উপায়রূপে নির্ণীত হইয়াছে । 
এই সকল মতে সম্বন্ধ ও অধিষ্ঠানেরও প্রমাণাতাব দৃষ্ট হয়। 

অষ্টুন-_উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে" -শাক্কেয় মতের খণ্ডন পাওয়া যায়। 
চেতন কতৃক অনধিষ্টিত হইয়া শক্তির জগৎকর্তৃত্ব অসন্তব। শক্কিবাদেও 

ধ 
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বেদবিরোধ থাকায় অনুমানের দ্বারা শক্তির কর্তৃত্ব কল্পনা করিতে হয়। 
কারণ শ্রুতি পরমেশ্বরেরই জগৎকর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। লৌকিক 
ষ্টাস্তেও উহা! যুক্তি-বিরদ্ধ। কারণ, পুরুষের সংসর্গব্তীত কোন স্ত্রী 
হইতে সস্তান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। 

বেদাস্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে মোট উনিশটি অধিকরণ ও 
একান্নটি সুত্র আছে। 

ইহাতে পরমেশ্বর হইতে চতুব্বিংশতি তত্বের উৎপত্তি ও লয়; জীবের 
উৎপত্তির অভাব, জ্ঞানবপুঃ জীবের জ্ঞানাশ্রয়ত্ব, জীবের পরমাণুপরিষাণত্ব, 
জ্ঞানের দ্বার] ব্যাপিত্ব, কর্তৃতর, ব্রন্মাংশত্ব ; মৎস্যাদি-অবতারের সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্ব ; 
শুভাশুভ অদুষ্টবশত:ই জীবের বিচিত্রতা প্রভৃতি বিষয়, ইহার বিরোধী বাকা- 
সমূহের খগ্ডনমুখে উপপন্ন কর] হইয়াছে । 

প্রথম-_-“বিয়দধিকরণে+ পূর্বপক্গীর মতে আকাশের উৎপত্তি নাই-- 
স্থিরীকৃত হইলে তদুত্বরে সত্রকার তৈত্তিবীয় শ্রুতি ছারা ব্রহ্ম হইতে আকাশের 
উৎপত্তি প্রমাণিত করিয়াছেন । 

দ্বিতীয়-_-“মাতরিশ্বব্যাখ্যানাধিকরণে'__ আকাশের উৎপত্তি কথনের 
দ্বারা বায়ুর উৎপত্তিও ব্রহ্ম হইতেই কথিত হইয়াছে । 

তৃতীয়__“অসম্ভবাধিকরণে” পাওয়া যায়_ব্রক্ষতত্ব কিছু হইতে 
উৎপন্ন নহেন। ব্রদ্ষের উৎ্পন্তি অশস্তব। কারণ ইহার কোন যুক্তিও নাই, 
শান্্-প্রমাণও নাই। 

চতু্খ-_তেজোইধিকরণে" বধিত হইয়াছে যে, বাযু হইতে অগ্নির 
উৎপত্তি হয়, ই শ্রুতি দ্বার] প্রতিপন্ন । 

পঞ্চম-_“অবধিকরণে? পাওয়া যায় ষে, অগ্নি হইতে জলের উদ্তবের কথাও 
শ্রতিতে আছে । 

ষষ্ঠ__“পৃথিব্যধিকরণে, বণিত হইয়াছে যে, অন্্রশবে এ-স্বলে 
পৃথিনীই গ্রহণীয়. কারণ তৈতত্তরীয় শ্রুতি জল হইতে পৃথিবীর উদ্তবের কথাই 
বলিয়াছেন । 

সপ্তম-_-“তদভিধ্য।নাধিকরণে-পরমেশ্বর শ্রীহরির অভিধ্যান অর্থাৎ 
সঙ্গল্পরূপলিক্ত প্রমাণ হইতে তিনিই ধে চতুর্বিংশতি তত্বের সাক্ষাৎ শ্রষ্টা, ইহ] 


অবগত হওয়া যায়। 


( "৪৩ ) 


অষ্টুম_-“বিপর্ধ্যয়াধিকরণে?__বিপধ্যয়ক্ূপে দৃষ্-ক্রম হইতেও সর্কেশ্বর 
হইতে সকলের উৎপত্তিই যুক্তিযুক্ত । নতুবা শব্দের অভিপ্রায় ভঙ্গ হইয়! পড়ে । 

নবম-__ “অন্তরা বিজ্ঞানাধিকরণে' পাওয়া যায় প্রাণাদি পৃথিবী 
পধ্যন্ত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতেই উদ্ভত হইয়াছে । 

দশম-_-“চরাচরব্যপাশ্ররা ধিকরণে' পাওয়া যায়-_চরাচর-বাচক সমস্ত 
শব্দ মুখাবৃক্তিতে ঈশ্বরবাচকই হয় । 


একাদশ-_“আত্মাধিকরণে' পাওয়া যায়-_জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না 
কারণ শ্রুতি ও শ্বতি-গ্রমাণে জীবের নিত্যত্বই প্রমাণিত হইয়াছে। 


দ্বাদশ--“জ্ঞাধিকরণে? পাওয়া যায় যে, জীবাত্মা জ্ঞানস্বূপ হইয়াও 
জ্ঞাত] | 


ব্রয়োদশ-_€উৎক্রান্ত্যধিকরণে বর্মিত হইয়াছে যে, জীবের স্বরূপ 
পরমাণু পরিমাণ, বিসভ্ত নহে; কারণ উহার উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি ক্রিয়া 
অছে। 

চতুর্দশ কর্তা শাক্্রাথ বন্বাধিকরণে পাওয়া যায়,_জীবই কর্থা; 
প্রকৃতির গুণ কর্তা নহে । কারণ জীবের কতৃত্ব-স্বীকারেই শান্ত্রার্থের সঙ্গতি 
সিদ্ধ হয়) গুণের কর্তৃত্ব বলিলে অসঙ্গতি প্রকাশ পায়; গুণসমূহ জড়, 
উহা ফলহেতুত্ব জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। এমন কি, মুক্ত জীবেরও 
কতৃত লিদ্ধ। 

পঞ্চদশ-_“তক্ষাধিকরণে, দৃষ্ট হয় যে, জীব প্রাণাদি দ্বারা কর্তা 
এবং প্রাণার্দির গ্রহণেও নিজ শক্তি দ্বার! কর্তা, শ্ত্রধর যেমন উভয় 
প্রকারেই কর্তা হয়, তদ্রপ। অর্থাৎ ুত্রধর যেরূপ কাষ্ঠছেদনে বান্তাদির 
ছার] কর্তা এবং ৰান্তাদিধারশেও নিজ শক্তি দ্বারা কর্তা । 


যোড়শ-_“পরায়ত্তাধিকরণে” আছে যে, জীবের কতৃত্ব পরমেশ্বরের 
অধীনেই হইয়! থাকে । কারণ পরমেশ্বরহই জীবহৃদয়ে অন্তধ্যামিরূপে 
গ্রবেশকরতঃ তাহাদিগকে কম্মে নিয়োজি" করেন। তাহাও আবার 
জীব্কৃত ধশ্মাধশ্মলক্ষণ-গ্রাত্র অপেক্ষা করিয়াই প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন। 
পরমেশ্বর মেঘের ন্যায় শিমিন্তমাত্র হইয়া জীবকে ধন্মাধম্ম-সমুখিত বিষম ফল 
প্রদান করিয়া থাকেন। 


( ০৪৪ ) 


সগুদশ-_“অংশাধিকরণে' বণিত হইয়াছে যে, জীব পরমেশ্বরের 
অংশ; কুর্ধযোর কিরণ যেমন হুর্যোর অংশ সেইরূপ, অতএব জীব ব্রহ্ 
হইতে ভিন্ন হইয়াও পরমেশ্বর-সন্বন্ধীপেক্ষী । 


অষ্টাদশ--স্বাংশাধিকরণে পাওয়া ষায়, স্বাংশ-_ মত্ন্যারদি অবতার 
জীববৎ নহে। মৎস্যাদি অবতাঁরগণ স্বাংশতত্ব, অংশীর সহিত অভিন্ন আর 
জীবগণ বিভিন্নাংশ। তেজের অংশ রৰি যেমন তেজ:শবে শৰিত খগ্যোতের 
সদ্ূশ হইতে পারে না এবং জলাংশভৃত সুধা ও মদ্যাদি যেরূপ জল-শবে 
শব্দিত হইলেও পরস্পর নম হইতে পাবে না, সেইরূপ মংস্তার্দি অবতারও 
জীবের তুল্য হহতে পারেন না । 


উনবিংশ--“মদৃষ্টানিয়মাধিকরণে পাওয়া যায় যে, স্বরূপতঃ 
জীবগণের সামা থাকিলেও তাহাদের অদুষ্টগুলির অনিয়মহেতু অর্থাৎ বিভিন্নতা- 
হেতু জীব-সমুদয় পরম্পর বিভিন্ন। আবার অদৃষ্টও অনাদি । 


এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদদের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে 
বণিত হইতেছে। এই অধ্যায়ে প্রাণ-বিষয়ক শ্রৃতিবিকোধ পরিহার হইয়াছে । 


প্রথম--“প্রাণোও্পত্তধিকরণে” পাওয়। যায় যে, পরমেশ্বর হইতে 
যেরূপ আকাশাদি ভূতসমূহ উৎপন্ন হয়, সেইব্প প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বগও ভাহা 
হইতে উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 


দ্বিতীয়-_“জগুগত্যধিকরণে” বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রাণ সাতটিই) 
যেহেতু জীবের সহিত সঞ্চ প্রাসেরই সঞ্চারদূপ গতি শ্রত হইয়া থাকে, 
হস্তাদিকেও প্রাণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। কারণ তাহারাও জীবের 
ভোগের সহায়তা কবরি। 


কপ, চক্ষু» নাসিকা, রসন” ত্বক-এই পাচটি জ্ঞানেক্্িয় এবং বুদি। 
ও মন এই সাতটিই জাংবর মৃখ্য ইন্ছ্িয়। আর বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও 
উপস্থব-_-এই পাচটি কর্েন্দ্িযও জীবের ঈষদুপকারক বলিয়া ইহাদের 


(*'৪৫) 


ইন্জিয়-সংজ্ঞা গৌণী বুঝিতে হইবে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়। পঞ্চ কর্শেক্দিয় আর 
উভয়াতমক মন--এই একাদশ প্রাণ । 


তৃতীয়-_প্রাণা ণুত্বাধিকরণে, পাওয়া যায় ঘষে, এই একাদশ প্রাণই 
অগুপরিমাণ। যেহেতু তাহাদের উত্ক্রমণের বিষয় শ্রত হয়। 


চতুর্থ -_-প্রাণতরৈষ্ঠ্যাধি করণে মাছে যে, শর্ট অর্থাৎ মুখা প্রাণও 
আকাশাদি ভূতগণের ন্যায় সর্বেশ্বর হইতে উৎপন্ন । 


পঞ্চম_-ন বায়ুক্রিয়ীধিকরণে বণিত হষ্টয়াছে যে, শ্রেষ্ঠ অর্গাৎ 
মুখ্য প্রাণ সাধারণ বামুও নহে, স্পন্দন-ক্রিয়াস্বরপও নহে । উহা জীবের 
উপকরণ অর্থাৎ প্রধান সহ্কায়ক। 


বন্ঠ-_'ক্রিয়াইভাব।পধ্িকরণে জানা যায় যে, প্রাণ 'অকরণ অর্থাৎ 
ক্রিয়াহীন বলিয়া চক্ষবাদির ন্যায় উপকরণরূপে গৃহীত হইতে পারে না, 
ইহ] নহে; কারণ প্রাণ চক্ষরাদির ন্যায় ক্রিয়া না করিলেও শরীর ও 
ইন্দ্িয়বগের ধারণাদিরূপ মঙ্ভোপকাবত্ব-সাধন শ্রাহার প্রধান কম্ম। স্থাতরাং 
প্রাণই জীবের মুখ্য উপকরণ । রাজকম্মচারিগণ যেরূপ রাজার কতৃত্ব 'ও 
ভোক্ৃত্ব সম্পাদন করিয়] থাকে, চক্ষরাদি ইন্ড্রিয়মূহ তদ্রপ জীবের কৃত ও 
ভোক্ৃত্ব সম্পা্ন করে; কিন্ধ প্রাণ রাজমন্্ীর হ্যায় সমস্ত-বিষয় নাধন 
করিয়া থাকে । 


সপ্তম-_“মনোবণপঞ্চবৃত্তধিকরণে” পাওয়া! যায় ষে, এক মন যেবূপ 
কাম, সম্ধল্প, বিকল্প প্রভৃতি বান্টভেদে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া? থাকে, 
সেইরূপ একই প্রাণ জদয়াদি পঞ্চস্থানে পঞ্চপ্রকারে থাকিয়া বিভিন্ন কার্ধ্য 
সাধন করে বলিয়া তাহার বিভিন্ন সংস্ত' বুবুক্তিতরূপ-পর্ষেই প্রাণের সহিত 
মনের দৃষ্টান্ত । 


অষ্ম-_“ত্রেষ্ঠাগুত্বাধিকরণে? বণিত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণও অণু- 
'পরিমাণই $ কারণ তাহার উৎক্রান্তাঁদি আছে। 


( ০৪৬) 


নবম-__-“জ্যোতিরাগ্িধিষ্ঠানাধিকরণে' পাওয়া যায় যে, জ্যোতির্শয় 
্রন্মই প্রাণাঁদির মুখ প্রবর্তক । 


দশম-_ইক্দিয়াধিকরণে অবগত হওয়া যায় ষে, প্রাণ-শবের দ্বারা 
শব্দিত সেই মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্য প্রাণমাত্রই ইন্জিয় বুঝিতে হইবে। 


একাদশ-_“সংজ্ঞামূর্তিকম্গুতধিকরণে” পাওয়া যায় ষে, ত্রিবৃতকর্তা 
পরমেশ্বরই নাম ও রূপাদির কর্তা) উহ] জীবের কাধা নহে। মৃদ্দি-শব্দিত 
দেহের বিচাঁরেও পাওয়! যায় যে, দেহান্তর্গত মাঁংসাদি পাঁধিব। রক্ত ও 
অস্থ্যাদি যথাক্রমে জলীয় ও ঠতেজস। 


প্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতিতে পাই,_- 
“কেশব! তুয়া জগত বিচিত্র । 
করযবিপাকে, ভববন ন্রমঈ, 
পেখলু রঙ্গ বহু চিত্র ॥ ১॥ 
তুয়া পদ-বিস্বৃতি, আ-মর-যন্তরণা, 
ক্লেশ-দহুনে দহি' যাই । 
কপিল, পতগ্লি, গৌতম, কণভোজী 
জৈমিনি, বৌদ্ধ 'আাওয়ে ধাই? | ২ ॥ 
তব কই নিজ-মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত, 
পাতই” নানাবিধ কাদ। 
সো সবু-বঞ্কক, তুয়া তক্তি-বহিম্ুখি, 
ঘটাওয়ে ধম পরমাদ 1 ৩॥ 
বৈমুখ-বঞ্চনে, তট সো-সবু, 
শিপামল বিবিধ পসাবর । 
দ্ডবৎ দূত, ভকতিবিনোদ ভেল, 
ভকতচরণ করি” সার” ॥ ৪ ॥ 
শ্রীল ঠাকুর ভঙ্িবিনোদের বাণীতে আরও পাই,-- 
“অখগ্ড-অন্থয়-জ্ঞান সব তত্বসার। 
সেই তত্বে দণ্ড পরণাম বার বার ॥ 


€ **৪৭) 
মেই তত্ব কতু ছুই রাঁধাকৃষ্ণ্ূপে । 
কত এক পরাঁৎপর চৈতন্বস্বরূপে ॥ 
তত্ব বস্ত এক সদা অদ্বিতীয় ভায়। 
বস্ক বস্বশক্তি মাঝে কিছু ভেদ নাই ॥ 
ভেদ নাই বটে কিন্ত সদা ভেদ তায়। 
“ভেদাভেদ অবিচিন্ত্যঃ সর্ব বেদে গায় ॥ 
বস্তশক্কি চিৎ-স্বরূপ ভাবেতে সন্ধিনী | 
ক্রিয়াতে হনাদিনী তাই ভরিভাবধারিণী ॥ 
বন্তশক্তিদ্বাবে বস্ত দেয় পরিচয় । 
বন্তশক্রি-ক্রিয়াযোগে সর্ব সিদ্ধ হয় ॥” 


বেদান্তন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভূমিক1 এখানেই সমাপ্ত হইল। 

প্রথম অধ্যায় অপেক্ষা] দ্বিতীয় অধ্যায় মুদ্রণকালে যাহাতে ছাপা নিভল 
হয়, সেজন্য যথেষ্ট মনোযোগী হইয়াছিলাম, এমন কি, আমাদের মাননীয় 
অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়কে দিয়াও প্রুক্‌ সংশোধন করাইয়াছি কিন্ত 
ছুর্ভাগাবশতঃ বহু পরিশ্রম, বনু অর্থবায়-সবেও কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদ 
অনিবার্ধ্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তজ্জন্ত সুধী ও শ্রদ্ধালু পাঠকবর্গের গতি 
আমার একান্ত অনুরোধ, তাহারা আমার সকল দোষক্রটী ক্ষমাপন পূর্বক 
নিজগুণে ভুল-্রান্তি সংশোধনকরতঃ গ্রস্থের তাৎপর্ধা অবধারণ করিলে আমি 
বিশেষ কৃতার্থ হইব। 

অবশ্য যে সকল ভুল এক্ষণে লক্ষ্য হইতেছে, তজ্জন্য একটি ভ্রম-সংশোধন 
পত্র যোজন। করিবার প্রয়াস পাইতোছ, তবে হ্বললকালের মধ্যে সকল ভূল 
সংশোধিত হইবে বলিয্ব! মনে হয় ন! “বিণ গ্রন্থটি অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত 
হইতেছেন। 

একটি অধিকরণ-স্থচী ও একটি স্ুক্র-স্থচীপত্রও সংযোজন কারবার জন্য 
যত্ববান্‌ হুইয়াছি। অলমতি বিস্তরেণ। 


ভপঙসঃত।রে আমের বিজ্ঞঠ্ি-- 
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শ্রীব্যা সপুজা-বাসর | শ্রীর্থরু-বৈষব-চরণরেণু- 
৫ গোবিন্ন, ৪৮১ প্রাগৌবাব। সেবাপ্রার্থী__ 


২৪শে মা, ১৩৭৫ সাল ] শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী , 
গ্রন্থ-সম্পা্দক) 


কৃতভত। ভ্ঞাগন 


মদীয় পরমারাধ্য পরম পৃজনীয় শ্ীগুরুবর্গ ও শ্রবৈষ্ণববগের অহৈতুকী 
প্রেরণা ও করুণা একমাত্র সম্বল করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের আদরণীয় 
“বেদান্তসূত্রম্ণ গ্রন্থখানির সম্পাদনাকার্ধে নানা বাধা ও বিপদের মধ্যেও 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হওয়ায় শ্রীগ্ুরু-বৈষ্ণবের রাতুলচরণে আত্মনিবেদন- 
পূর্বক দাসাধম পুনঃ পুনঃ রুতজ্ঞতা-জ্ঞাপন-সহকাঁরে ভুলুন্তিত হইতেছে। 
তাহাদের প্রীচরণে অধমের আর প্রার্থনা যে, গ্রন্থের অবশিষ্টাংশও যেন 
অনতিবিপন্থে তাহাদের কৃপায় নিব্বিস্বে সম্পাদিত হয়। 

রূপলেখা প্রেসের সবাধিকারী আমাদের স্েহাম্পদ শ্রমীন্‌ জ্যোতিরিক্্র 
নাথ নন্দী মহাশয় এই গ্রন্থ-মুদ্রণ-ব্যাপারে মনোযোগ-সহকারে যেরূপ অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও সেবাবুঞ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাহার নিকট আমি 
চিরকুতজ্ঞ রহিলাম। এইরূপ বিপুল আকার গ্রন্থখানি অত্যল্প সময়ের 
মধ্যে সুনিপুণ হস্তে স্ুটুভাবে মুদ্রণ সমাপ্ত করায় একদিকে যেমন তাহার 
মুদ্রণ-শিল্পকলানৈপুণা প্রকীশ পাইয়াছে, অপরদিকে পাঠকবুন্দের চিন্ত 
আকষণ করত: তীাহাদেরও প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। 


সর্বোপরি ঠাহার এই অকৃত্রিম সেবা-চেষ্টায় সন্ধষ্টু হইয়া শ্রগ্তরু- 
প্রীগৌরাঙ্গ-প্রীগোবিন্দ জীউ, তথা বৈষ্ণববর্গ তাহাকে যথোচিত আনীব্বাদ 
করিবেন, ইহাই আমার একান্ত বিশ্বাম। ইতি-_ 


গ্রন্থ-সম্পার্দক 


্প্রগুক-গোৌরাঙ্গৌ৷ জয়তঃ 


প্রকাশকের নিবেছন 


্রীগুরু-বৈষবের অহৈতৃকী করুণায় “বেদাস্তস্ত্রম গ্রস্থখানির দ্বিতীয়, 
অধ্যায় প্রকাশিত হইলেন দেখিয়া আমর! পরমানন্দিত এবং কৃতার্থ হইলাম। 
আশ! করি, তৃতীয় ও চতুর্থ অধায়দ্বয়ও অনতিবিলগ্গে প্রকাশ পাইবেন। 

মদীয় শিক্ষাগ্ুরুদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রশ্রীল মহারাজ যেরপ অক্লান্ত 
পরিশ্রম-সহকারে গ্রন্থের সম্পাদনায় মনোৌধষোগ দিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থখানি 
যে সর্বাঙ্গনুন্দর হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। আমার দৃঢ় ধারণা যে, ষাহারা 
এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যাপ্খানি মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিয়াছেন, 
তাহারা নিশ্যয়ই উপপন্ধি করিবেন যে, গ্রন্থটির বিষয়বস্ত কিরূপভাবে 
স্থসজ্জিত কব হইয়াছে এবং স্ুত্রার্থ বুঝিবার পক্ষে কত স্থগম ব্যবস্থা 
হইয়াছে । তদুপরি তাস ও টীকা-পাঠে যদিও কিঞ্চিৎ জটিলতা থাকিয়া 
যায়, তাহা খ্শ্রীমহারাজ-রচিত সিদ্ধান্তকণা-নায়ী অনুব্যাখ্যায় ষথাসাধ্য- 
ভাবে সহজবোধা করিবার চে হইয়াছে। 

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, গ্রতি অধ্যায়ের প্রথমে 
শশ্রীমহারাজ একটি ভূমিকা লিখিয়া গ্রস্থ-বধিত সমগ্র বিষয়টিকে অধিকরণাদি- 
ক্রমে সংক্ষেপে পাঠকবর্গের হ্বদয়ঙ্গম করাইবার জন্য প্রভৃত চেষ্টা করিয়াছেন । 

সহ্ধদয় শ্রদ্ধালু স্থধী পাঠকবর্গ সহজেই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন জানিয়া অধিক বর্ণনে নিবৃত্ত হইলাম । ইতি-- 


বৈষ্ণবদাসানুদ্দাস__ 
শরীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 


(প্রকাশক ) 


সবন্বতত্বাত্ধক- 





দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধিকরণ সুচী 


অধিক রণ 


শ্বত্যনবকাশাধিকরণ 

যোগ প্রতুন্তাধিকবণ 

ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ 
অভিমানি-বাপদেশাধিক রণ 
দুশ্যতে ত্বিত্যধিক রণ 
অসদিতি চেদিতাধিক রণ 
এতেন শিষ্টেতাধিকরণ 
তদনন্যত্বা রশ্ত ণাধিক রণ 
ইতবরবাপদেশ।ধিক বণ 
উপসংহার-দর্শনাধিক রণ 
কতস্প্রসক্তার্ধিক রণ 
সর্বোপেতাধিকরণ 

ন প্রয়োজনববাধিকরণ 
বৈষমানৈত্ব ণোনেতাধিকবণ 
সব্বধশ্মোপপত্তাধিক রণ 


পচনানুপপত্তেরিতাধিকরণ 
মহদ্দীর্থবদধিকরণ 

সমুদয় ইত্যধিক বুণ 
নাতাৰ উপলব্ধ্যধিক বণ 
সর্বথান্ুপপত্তাধিকরণ 


স্থ-সংখ্যা 


১---২ 
৩ 
৪ 
৫ 
৬ 
খ---১১ 
১২--১৩ 
১৪---২০৩ 
২১--২৩ 
২৪---২৫ 
২৬---২৪৯ 
৩০---৩১ 
৩২---৩৩ 
৩৪.--৩৬ 


৩৭ 


পত্রাঙ্ব 


১২৫ 
২৫---৪ ৩ 
৪০---৪€ 
৪৫---৫০ 
৫০---৫৬ 
৫৬৩--_-৭৫ 
৭৫---৮৫ 

৮৫--১১৬ 
১১৬---১২৭ 
১২৭--১৩১ 
১৩১---১৪৪ 
১৪৪---১৫৫ 
১৫৫-__-১৬১ 
১৬১--১৭৪ 
১৭৪---১৭৬ 


১৭৭---২৯১৯ 

২২০---২৪৭ 
২৪৭---২৮২ 
২৮২---২৯৩ 


২৯৩---৩০ ৭ 


৮০টি 
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(০৫২ ) 


অধিকরণ 


নৈকম্সিম্নসস্তবাধিকবূণ 
পত্যুরসামঞ্জম্যাধিকরণ 
উৎপক্তাসম্ভবাধিকরণ 


বিয়দধিকরণ 
মাতবিশ্বব্যাখ্যানাধিকরণ 
অসস্তবাধিকরণ 
তেজোহধিকরণ 
অবধিকবুণ 
পৃথিব্যধিকরণ 
তদভিধ্যানাধিকরণ 
বিপ্ায়াধিকরণ 
অন্থপা বিজ্ঞানাধিকরণ 
চরাচরব্পাশ্রয়াধিকরণ 
আত্মাধিকরণ 
জ্ঞাধিকরণ 
উৎক্রান্থাধিক পণ 
কর্তা শান্ত্রাথবত্বাধিকরণ 
তক্ষাধিকরণ 
পরায়ন্তাধিকরণ 
ঘশাধিকরণ 
স্বাংশাধিকবণ 
অদষ্টাল্যমাধিক «রণ 


প্রাণো্পত্ত্য ধিক বণ 
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অন্তর] বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ ) 
তল্লিঙ্গাদিতি চে্গটবিশেষাৎ. 7 
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'অভিসন্ধ্যাদিঘপি চৈবম্‌ 
অভ্যপগমেহপার্থাভাবাৎ 


অবস্থিতিবৈশেষ্যা দিতি চেম্নাত্যুপগমাৎ হৃদ্দি হি 


অবিরোধশ্চন্দনবৎ 

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ 

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো! যৌগপদ্ভমন্যথা 
অসদ্দিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ 


অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধন্মাস্তরেণ বাকাশেষাৎ 


অসম্ভতেশ্চাব্যতিক রঃ 
অসস্তবস্ত সতোহচপপকেঃ 
অস্তি তু 
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উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরো ধাৎ 
উৎপত্তাসম্ভবাৎ 
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ইভা ক্তস্তস্ভাবভাবিত্বা 
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(জ) 
জ্যোতিরাগ্ধিষ্ঠানস্থ তদাীমননাৎ 
জ্ঞোহত এব 

(ত) 


ত ইন্ড্রিয়াণি তদ্ব্পদেশাদন্তাত্র শরেষ্টাৎ 
তৎপূর্বকত্বাদ্‌বাঁচঃ 
তত্প্রাক্‌ শ্রুতেশ্চ 
তথা প্রাণাঃ 
তদনন্তত্বমারস্তণশব্াাদিভ্যঃ 
তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ 
তদ্গুণসারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ প্রীজ্ঞবৎ 
তর্কা প্রতিষ্ঠানাদপা ন্যথানমেযমিতি 7) 
চেদেবমপ্যনিমোক্ষপ্রসঙ্গ: ১ 
তশ্য চ নিত্যত্বাৎ 
তেজোহতস্তথ হাহ 
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দশ্তে তু 
দেবাদিবদিতি লোকে 
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ন চ পধ্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারা দিভ্যাঃ 
ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ 
ন প্রয়োজনবস্বাৎ 
ন ভাবোহম্গপলব্ধেঃ 
ন বাযুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ 
ন বিয়দ শ্রুতেঃ 
ন বিলক্ষণত্বাদন্ত তথাত্বঞ্চ শবাৎ 
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সত 

নাগুরতচ্ছতেরিতি চেম্েতরাধিকারাৎ 
নাত্মা। শ্রতেনিত্াত্বীচ্চ তাভ্যঃ 
নাভাব উপলবেঃ 
নাসতৌহদুষ্ঠত্বাৎ 
নিত্যমেব চ ভাবাৎ 
নিত্যোপলব্ধাচ্গপলবিপ্রসঙ্গোহন্যতরনিয়মো 
বান্যথ। 
নৈকম্মিন্নসম্তবাৎ 

(প্‌) 
পঞ্চবুত্তি্মনোবদ্বাপদিশ্তাতে 
পটবচ্চ 
পত়্যুবসামপ্চশ্যাৎ 
পয়োহুম্ুবচ্চেৎ ত্ররাপি 
পরাভু, তচ্ছ তে, 
পুংস্থাদিবন্বস্ত সভোহভিব্যক্তিযোগাৎ 
পুরুষাশ্মবদিতি চে্রথাপি 
পৃথগুপদেশীৎ 
পৃথিব্যধিকারবরূপশবান্তরেভ্যঃ 
প্রকাশাদিবন্গৈবং পরঃ 
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প্রদেশাদিতি চেন্নাস্কর্তাবাঁৎ 
প্রবুন্তেশ্চ 
প্রাণবতা শব্দাৎ 
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ভোক্ত পন্তেরবিভীগস্চেৎ স্তাল্লোকবৎ 
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ডীয় আমন ও 


রস্বত গী 


কলিকাতাস্থ প্রান 


নিভ্যসেবিত ঞ্বিগ্রহগণ। 


ীপরগুর-গৌরাঙ্সৌ জয়তঃ 
বেদান্ত সৃত্রম, 


(শ্ীতীম্গবদবার-মহধি শ্রীকৃষাদগায়ন-বেদব্যাসেন 
বিরটিতম, ) 


গোঁড়ীয়বেদান্তাচার্মা-শ্রীত্রীমদবলদেববিদ্যাভুষণ-কৃত 
সটীক আীগোবিন্দভাষ্য-সমেত, 
সন্বন্ধতন্্াত্মক- 
ছিতীয়ে। হয়ঃ 
প্রথমঃ পাদঃ € অবিকুদ্ধাধ্যায় ) 

মজ্ল।চরণম, 

গোবিন্দভাষ্যম্‌ (মূল )- ছূ্যুক্তিকদ্রোণজবাণবিক্ষতং 
পরীক্ষিতং যঃ স্ুটমুত্তরাশ্রয়ম। 


স্থদর্শনেন শ্রুতিমোৌলিমব্যথং 
বাধাং স কৃষ্ঞ' প্রভ্রস্ত মে গতি ॥ ১ ॥ 
অন্ুুবাদ-_-সেই দেবকীনন্দন সর্বেশ্বঃ ভগবান আমার গতি অর্থাৎ 


প্রাপ্য বস্তর প্রাপক-_অভীষ্ট-দাতা হউন। যিনি হুদর্শন-নামক চক্রদ্বারা 
অতিমস্থ্-পুত্র পরীক্ষিৎকে বাথা শৃন্ত করিয়াছেন কিরূপ তাহাকে? যে 


২ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ২১।১ 


পরীক্ষিৎ ুষ্টভাবে বাণ-যোজনাকারী ভ্রোণপুত্র অশ্বথামার বাণদ্ধারা 
বিক্ষত অর্থাৎ দগ্ধপ্রায়দেহ হইয়াছিলেন, সেই উত্তরা-গর্তস্থিত ধাম্মিক 
পরীক্ষিৎকে । আর একটি রূপকাশ্রিত অর্থ-_যাহা প্ররৃতের সহিত সম্পর্কযুক্ত, 
তাহা এইবূপ-_ধে শ্রুক্ণ অর্থাৎ তন্নামক ছৈপায়ন মহর্মি, যিনি প্রত অর্থাৎ 
সমস্ত বিরুদ্ধ মত-খগ্ডনে সমর্থ, তিনিই আমার শরণ হউন, তিনি কিরূপ? ধিনি 
সুদর্শন অর্থাৎ উত্তম দর্শনশান্ত্--এই চারিঅধ্যায়ে সম্পূর্ণ বেদান্ত স্ত্রদ্ধাবা 
শ্রুতিপ্রমাণক বেদান্তশাস্ত্রকে নির্দোষ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রতিবাদিপ্রদত্ত 
দ্বোষলেশের সম্পর্কশূন্ত করিয়াছেন। এ বেদান্তস্ত্র তর্কাসহ সাংখ্য প্রভৃতি 
চাবিটি দর্শন ( সাংখ্য, পাতঞুল, ন্যায়, পূর্ববমীমাংস। ) রূপী ড্রোণ__কাঁক কর্তৃক 
উদ্ভাবিত বাক্য-বাণদ্বার! বিক্ষত অর্থাৎ বিপ্রতিপন্ন কিন্তু তাহাকে পরীক্ষিত 
_ যুক্তিতর্ক দ্বারা মীমাংসিত ও উত্তর সমন্থিত অর্থাৎ শিদ্ধান্তপ্রতিপাদক 
করিয়াছেন, তিনিই আমার শরণ হউন ॥ ১ ॥ 
মজলাচরণ-টাকা__অথাবিরুদ্ধাখাং দ্বিতীয়াধ্যায়ং ব্যাখ্যাতুকামো মঙ্গল- 
মাঁচরতি ছুর্ক্তিকেতি। স রুষ্কো দেবকীস্থতো ভগবান্‌ প্রভুঃ সর্দেশ্বরো মে 
গতিঃ প্রাপা প্রাপকশ্চান্ত ভবতাৎ। কীছশঃ স ইত্যাহ যঃ সুদর্শনেন তন্নায়া 
চক্রেন পরীক্ষিতমা ভিমন্যবমব্যথং ব্যথাশৃন্তং ব্যধাৎ কৃতবান্। কীদৃশমিত্যাহ 
দূযুক্তিকেতি। দুরুক্তিকো। ছুইইযোজনীরুদযোদড্রোণজোহশ্বথামা তন্য বাঁণেন 
্র্ধাস্ত্রেণ বিক্ষতং দগ্ধপ্রায়ম | গর্তস্থে ব্র্ধান্ত্প্রয়োগো ছুর্যোজপীয় উচ্যতেহ- 
স্যা্যত্বাং। এতদেব ক্ফুটয়ন্‌ বিশিনষ্টি উত্তরেতি। উত্তরা তন্মাতা সৈবাশয়ে 
যস্য তং তদ্গর্তস্থমিত্যর্থঃ। ভগবদনগ্রহে হেতুং বাঞ্জয়ন্‌ বিশিনষ্টি শ্রুতাঁতি। 
শ্রুতয়ো বেদা যৌলৌ যন্ত ত. তন্তক্তং ভগবদ্ধপ্নবিশিষ্টম্‌ ইতার্থ:। ভূতায়া 
ভাবিন্যা বেদনিষ্টায়্া ভণিতিরিয়ং বোধ্যা। পক্ষে স কৃষ্ণে বাদরায়ণে বাসঃ। 
প্রভুনিথিলকূমতনিগাকরণক্ষমঃ মে গতিঃ শরণমন্ত। যঃ স্ুদর্শনেন চতুলক্ষণী- 
শান্বেণ শ্রুতিমৌলিং. “বধান্তমব্থং বাধাৎ্। পরোক্তদৌষগন্ধাম্পৃট 
কৃতবানিতার্থঃ | সুদরশনত্ং তন্ত পরতব্নির্ণায়কত্বাৎ বোধ্যম্‌। কীদৃশং ? আতি- 
মৌপিমিত্যাহ | দুরু ্তজি।  ছৃষুক্তিকাশ্তত্ারো যে কপিলাদয়স্ত এব 
ডোণাঃ কাপিশেমারেভ্যা জ'তেন বাণেন বাক্সমৃহেন তত্প্রণীতেশ 
হুত্রবৃন্দেনে ভার্ঘ | বিক্ষ তমন্যার্োস্ভাবনেনানিত্যত্বনিরপণেন চ ব্যানুলিত- 
মিত্যর্থ:ঃ। পরাক্ষিতং কৃতপবীক্ষং পরব্রদ্ম পগং নিত্যঞ্চেতি নিগ্ধারিতমিত্য্থঃ। 
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উত্তরাশ্রয়ং সিদ্ধান্তপ্রতিপাদকম্‌। হরিরেব বেদাস্তার্থঃ ন ত্বন্তদিতি 
সিদ্ধান্তোত্তরমুচ্যতে । তথাচ কপিলাদিম্মু তিভিন্তদীয়তর্কৈশ্চ বেদান্তদর্শনে 
সম্ভাবিতো বিরোধোহত্র নিরসনীয় ইতি তদ্যঞকমিদং পছ্চম্‌ ॥ ১॥ 
মঙ্গলাচরণ-টীকানুবাদ-_অনন্ভর অবিরুদ্ধসংজ্ঞক দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা 
করিবার আভলাষে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন-_“ছুর্যুক্তিকেত্যাদি' শ্লোকদ্বারা। 
“স:- সেই শ্রীকষচ-দেবকীনন্দন ভগবান্‌, প্রভূঃ- সর্বেশ্বর, আমার গতি 
অর্থাৎ শরণ ও প্রাপ্যবস্তর দাতা হউন। কিরূপ তিনি? তাহ খলিতেছেন-_-যঃ) 
_ধিনি, হদর্শন-নামক চত্রদ্ধারা, 'পরীক্ষিতং_পাও্বংশধর অভিমঙ্টাপুত্রকে, 
“অব্যথম্‌* বাথামুক্ত, ব্যধাৎ্-_করিয়াছিলেন। কীদুশ পরীক্ষিংকে ? দুরুক্তি- 
কেত্যাদি ছার! তাহা বলিতেছেন-_ছুষ্টভাবে বাণ-যোজনাকাবী যে দ্রোণ- 
পুত্র অশ্বথামা তাহার বাণ (ক্রক্গান্ত্র) দ্বারা যিনি প্রায় দগ্ধ হইয়াছিলেন। 
বাণকে ছুযুক্তিক বলিবাঁর কাঁরণ__গতভস্থিত ব্যক্তির উপর ত্রক্ষান্ত্র-প্য়ৌোগ 
অনুচিত এই হিনাবে। এই কথ!টিই ক্ষুটিত করিবার জন্য পরীক্ষিতের 
বিশেধণ প্রয়োগ করিতেছেন_--উত্তরাশ্রয়ম*_মাতা উত্তপাকে আশ্রয় করিয়া 
যিনি আছেন অর্থাৎ তাহার গভস্থিত। তাহাকে এ্ভ্গবান্‌ যে "অনুগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহার হেতু বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন_-ক্রুতিমৌপিম্‌, 
যে পরীঙ্ষিতের শ্রতি_বেদশান্্ মস্তকে ধৃত অর্থাৎ তাহার ভক্ত__-ভগবদ্ধম্ম- 
বিশিষ্ট । এই উক্তিছ্বারা তাহার ভূত ও ভবিস্বৎ বেদ-নিষ্ঠা9 কথা জানিবে। 
ছিতীয় অর্থ এই-_সেই প্রসিদ্ধ বাঁদরায়ণ শ্রকৃষ্দ্বৈপায়ণ, যিনি প্রত্ব-_নিখিল 
কুমতের নিবাতে সমর্থ, তিনি আমার শরণ (রক্ষক) হুউণ। যিনি 
সথদর্শনেন-_ অর্থাৎ চারি অধা|য়ে বিভক্ত শুরচিত বেদান্তদর্শনদ্ব।রা 'শ্রুতিমৌলিং, 
প্রমাণক-_বেদাস্তকে, 'অব্যথং, অর্থাঙ প্রতিবাদিপ্রদশিত দোষলেশে অসংপুক্ত 
কবিয়াছেন। কেন এই দর্শনকে স্থদর্শন (উত্তম দর্শন) বলা হইতেছে, 
তাহা-পরমতব-( পরমেশ্বরতত্ব ) নির্ণীয়কত নিবন্ধন জানিবে। কীদশ 
বো্তশাপ্ত? তাহা ছুর্চাঞ্জকেত।1ধি? বিনেষণ ছ্বারা ব্যক্ত করধিতেছেন_ 
দুপু্ভিক খোজ যে গারিটি দন আছে, যাহাদের যুক্তি ছু বিচাবাঘহ । 
যেমন সাংখা, পাঁতঞ্ল, শ্বায় ও পূর্বধাম 11 তাহারা ড্রোন--কাকশ্বরপ, 
ভাহা।দগ হইতে উদ্ভুত যে সকণ বাকাবাণ অর্থাৎ তত্প্রণাত কহ তাহার 
ছারা বিক্ষত অথাৎ বিপরীতাথথ উদ্ভাবন দ্বারা এবং অনিত্যত্নিরূপণ দ্বার! 


৪ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২১১ 
বিপ্রতিপন্ন। পরীক্ষিতম্- উত্তমভাবে যুক্তিতর্ক দ্বারা পরীক্ষিত-_নির্ণীত, 
অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিতা (নির্বিকার, নিত্য, সং) এইভাবে নির্ঘীবিত, 
ণউত্তরাশ্রয়ম* উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধীস্ত, তাহার আশ্রয়- প্রতিপাদক ( উত্তর- 
মীমাংসা নামক দর্শন )। শ্রীহরিই বেদান্তের বাচ্য অর্থ তদ্ভিন্ন কিছু নহে, 
এইভাবে বেদান্তকে সিদ্ধান্তোত্তর বলা হয়। কথাটি এই-_কপিলাদিম্থরতি 
ও তদীয় তর্কজাল দ্বার সম্ভাবিত বেদান্তদর্শনে বিরোধ এই অধ্যায়ে পরিহারের 
বিষয়, এই পদটি তাহার ব্যগ্জক ॥ ১॥ 

অবতরণিকাভাষ্যম. প্রথমেহধ্যায়ে নিরস্তনিখিলদোষোইচি- 
স্ত্যানম্তশক্তিরপরিমিতগুণগণঃ সর্ববাত্বীপি সর্বববিলক্ষণে। জগনিমিত্বো- 
পাদানভূতঃ সর্বেশ্বরো বেদান্তবেছ্ভঃ সমন্বয়নিরূপণেনোক্তঃ। দ্বিতীয়ে 
তু স্বপক্ষে স্বৃতিতরকবিরোধপরিহারঃ প্রধানাদিবাদা নাং যুক্ত্যাভাস- 
ময়ত্বং স্ষষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়াঃ প্রতিবেদাস্তমৈকবিধ্যং চেত্যয়মর্থনিচয়ে 
নিরূপ্যতে । তত্রাদৌ শ্রতিবিরোধো নিরস্কতে | তত্র সংশয়ঃ__ 
সর্ধবকারণভূতে ব্রহ্মণি দশিতঃ সমন্বয়ঃ সাংখ্যস্ৃত্যা বাধ।তে ন বেতি। 
তত্র সতি সাংখাম্মতিনিবিবষয়তাপত্তেবাধাঃ ম্তাং। স্মৃতি খলু 
কন্মকাণ্ডো দিতান্য গ্রিহোত্রাদিকশ্মাণি যথাবৎ স্বীকুর্ববতা “ঝষিং প্রস্থতং 
কপিল” ইত্যাদিশ্রতীপ্তভাবেন পরমধিণা কপিলেন মোক্ষেপ্ন,না 
জ্ঞানকাণ্ডার্ধোপবুংহণায় প্রণীতা। “অথ গ্রিবিধছুঃখাতা ভ্ুনিবৃত্তির- 
্যান্তপুরুতার্থঃ | নপৃষ্টার্থসিদ্ধিনিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তিদর্শনাদ্‌” ইত্াাদিভিস্তত্র 
হাচেতনং প্রধানমেব স্বতন্ত্র জগংকারণমিতাদি নিরূপ্যতে_ 
“বিমুক্তমোক্ষার্থম্‌ ; স্বার্থ, কা প্রধানস্ত” » “অচেওনহেইপি ক্ষীর 
বচ্চেগ্িতং প্রধানস্ত” ভভাদিভিঃ। সা চ ব্রহ্মকারণ হাপরিগ্রহে 
নিবিবষয়া স্াৎ! কৃৎস্সায়াস্তম্যান্তত্বপ্রা *পত্বিমাবিবয়হ্বাৎ। আতঃ 
পরমাপ্তকপ্নিম্মুতাবিবে ধেন বেদান্ত ব্যাখোয়াঃ। নন চৈবং 
মন্বাদিন্ু তীনা, নিবিবিষয়তা। ভাসাং ধর্ধপ্রতিপাদনদারা কর্শ- 
কাণ্ডোপবৃতহণে সতি সবিষরহাদিত্যেবং প্রান্তে জতে_ 

অবতরণিকা-ভাস্তানুবাদ-_গ্রথম অধ্যায়ে বেদাস্তবাকাগুলির এইরূপ 


২১১ বেদাস্তসথত্রম্‌ ৫ 


ব্রন্মে সমন্বয় করা হইয়াছে, যাহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে সেই 
সমস্ত রাগছেষাদি দোষসম্পর্কশূন্য, অচিস্তনীয় অনম্তশক্তিমান্, অপরিমিত- 
গুণাধার, সর্বাত্বা হইয়াও সর্বভিন্ন, জগতের নিমিত্ত ও উপারদানকারণ, 
সর্ধেশ্বরই বেদাস্তবেছ্ভ। এক্ষণে এই দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্বকীয় সিদ্ধাস্থপক্ষে যে- 
সকল বিরুদ্ধ স্বতিবাক্যও তক উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের নিরাস, প্রধান 
প্রভৃতির জগৎ-কর্তৃত্ববাদদগুপির যুক্কিদ্বারা সদোধত্ব প্রতিপাদন ও ত্য্ি 
প্রভৃতি প্রক্রিয়া-বিষয়ে সমস্ত বেদাস্তবাকাই একরপ উক্তিসম্পন্ন, এই 
সকল বিষয় নিবূপিত হইতেছে । তাহাদের মধ্যে প্রথমেই শ্রুতিবিরোধ 
প্রদণিত হইতেছে । এই বিষয়ে সংশয় এই প্রকার-_সমস্ত জগতের 
কারণভূত পরমেশ্বরে যে বেদান্তবাক্যের তাৎপর্ধ্য দেখান হইয়াছে, তাহা 
সাংখ্যশান্ত্র দ্বারা বাধিত হইতেছে কিনা? ইহাতে পূর্ববপক্ষী বলেন,_সেই 
সমন্বয় স্বীকৃত হইলে সাংখ্যদর্শন নিব্বিষয় হইয়। পড়ে, যেহেতু এ সাংখ্- 
দর্শন জীবের মুক্তিকামী পরম দয়ালু মহধি কপিল-_ঘিনি কম্মকাণ্ডে বণিত 
অগ্নিহোত্রাদি কশ্মগুলিকে যথাধথভাবে জীবের করণীয় বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন এবং ধাহাকে শ্রুতি 'ঝধিং প্রস্থতং কপিলম্ কপিল ঝষি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন বলিয়া বেদ তীনাকে প্রমীণ পুকুষ খধিনামে নামিত করিয়াছেন। 
তিনি জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাছ্চ বিষয়কে নিরঙ্কুশ করিয়] উত্কৃষ্ট করিবার জন্য 
এ শাস্ত্র ধচনা করিয়াছেন। এক্ষণে কপিলের অভুাপগমবাদ-( মতবাদ ) 
বোধক স্তর দেখাইতেছেন_-"অথ ত্রিবিধছুঃখাত্য স্থনিবুত্তিরতাস্তপুরুষার্থঃ, 
জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-_এই তিন প্রকার ছঃখের 
অতান্তভাবে অর্থাৎ পুনবারৃত্তিহীন ও ছুইখলেশ সম্পর্কশৃন্ভাবে ধ্বংসের নাম 
পরমপুকষার্থ বা মুক্তি। তাহার পরই আক্ষেপ হইপ্, লৌকিক উপায় দ্বাবা 
সেই দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে, তবে ছুঃখহানোপায় জিজ্ঞাসা বিফল, তাহার 
সমাধানার্থ বলিলেন 'ন দৃষ্টার্সিকিিবৃত্তেরপা্ুবৃত্বিদর্শনাৎ” লৌকিক উপায়ে 
একান্তভাবে হুঃখ নিবৃত্তি হয় না, যেহেতু ছুংখ নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় 
উদ্ভূত হইতে দেখা যায়; '্মতএব ওওজ্কান আবশ্যক, সেই তত্ব নিক্ূপণের 
জন্য প্রধানাদির স্বরূপ নিরূপণ কাসীছেন। যথা “অচেতন প্রকৃতিই 
স্বাধীনভাবে ( ঈশ্বরের অঙ্গপ্রেরণা ব্যতীতহ ) জগতের কারণ” ইত্যাদি নিরূপণ 
করা হইয়াছে । যথা “বিমুক্তমোক্ষার্থম” আত্মা ম্বভাবতঃই মুক্ত, কিন্ত 


৬ বেদাস্তৃত্রম্‌ ২1১১ 


দেহাদির উপর অভিমানবশতঃ যে বন্ধন হয়, তাহার মুক্তির জন্য প্ররুতির 
জগত্-কর্তৃত্ব। শ্বার্থং বা প্রধানস্য' অথবা প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনেই 
জগতস্ট্টি করেন। ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানন্' ছুগ্ধের মত প্রকৃতির কার্য অর্থাৎ 
গোছুগ্ধ যেমন গোবৎসের পুষ্টিবিধানার্থ স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ আত্মার 
মুক্তির জন্য প্ররূতির চেষ্টা, ইত্যাদি হুত্রদ্ধার৷ প্রকৃতির জগৎ-কারণতা 
প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্গকে জগত্-কারণ সিদ্ধান্ত করিলে সাংখাম্থতি 
ব্যর্থ হয়, যেহেতু সমস্ত সাংখ্যস্থৃতির কেবল তত্ব-নিরূপণই বিষয়, হইয়া পড়ে। 
অতএব পরম প্রমাণ পুরুষ কপিলের দর্শনের সহিত বিরোধ যাহাতে না 
হয়, সেইভাঁবেই বেদাস্তবাক্য ব্যাখ্যাতব্য । যদি বল, প্রধানের কারণতা 
বলিলে-__“আমী দিদং তমোভূতং...ততঃ স্বযস্তুতগবানবাক্তে! ব্যধয়ন্নিদং? ইত্যাদি 
মন্-বাক্যোক্ত ব্রশ্মের কারণতাবাদের অন্ুুপপত্তি হুইয়া পড়ে, তাহাও নহে; 
যেহেতু মন প্রভৃতি স্থৃতির উদ্দেশ্ট অন্য প্রকার । কর্মকাণ্ডোক্ত ধর্ম গুলিকে 
পুষ্ট করাই তাহার উদ্দেশ্য, তত্ব-নিরূপণ নহে । অতএব তাহারও বিষয় আছে, 
এইরূপ পুর্নপক্ষী'র যুক্তির বিপক্ষে সিদ্ধান্তী স্ত্রকার বপিতেছেন-__ 
অবতরণিকাভাষ্য-টাকা-_দ্দিতীয়াধ্যা য়ার্থান্‌ বক্ষ্য-স্তেষপযোগাত, প্রথমা- 
ধ্যায়ার্থাননম্মীরঘ্তি প্রথমে ইত্যাদিনা। ধীপ্রবেশায় দ্বিতীয়াধ্যায়ার্থান্‌ 
সমাসেন তাবদ্র্শয়তি ছ্বিতীয়েত্বিত্যাদিনা। চিন্তিতে সমন্বয়ে বিরোধ- 
পরিহারায় অদ্মধ্যায়ঃ প্রবর্ততে ! ইতানয়োধ্ষযবিষয়িভাবঃ সম্বন্ধ: | 
নিধিষয়ন্য বিরোধশ্য পবিহারাযোগাৎ তদ্দিষয়ঞমন্য়ঃ পূর্ববচিস্থিতো বিষয়ভতো 
বিরোধস্ অধুনা পরিহব্য ইতানয়োঃ পৌর্কোনর্যাং ঘুক্তমূ। শ্রোতসমন্বয়ে 
বিরোধপরিহারতাদণ্ পাদশ্য অত্যধ্যায়সঙ্গতিঃ | পূর্বূপক্ষে বিরৌধঃ ফলম্‌। 
সিদ্ধান্তে ত্ববিরোধন্তৎ। অন্ধিকরণন্যাদিমত্বাৎ অবান্তরলঙ্গতিস্ব নাপেক্ষাতে । 
সপ্রত্রিংশৎস্ত্রকং পঞ্চদশাধিকরণকং প্রথমং পাদং ব্যাখ্যাতুমারততে তত্রা- 
দাবিতি। শ্রুতীতি। সাংখাদিশাস্ৈঃ কতো বিরোধ ইত্যর্থঃ। তত্রেতি। 
তম্মিন্‌ সমন্বয়ে স্থীরুতে সশীতার্থ: ' নিদিবিষয়তা ব্যর্থতা । খধযেবৈদি কতং 
দর্শয়তি__শ্বৃতি: খন্বিতি। কপিলা-্[পগমং তৎস্ুত্রং দর্শয়তি অথেত্যাদি। 
অথশবোহধিকারার্থো মঙ্গলার্ঘশ্চ। ছাখত্রয়বিনাশোপায়ভূতঃ . তববিমর্শ: 
আশান্তপূর্তেরধিকুতো বেদিতব্যঃ| মঙ্গলরূপশ্চ স ছুঃখবিনাশকত্বাৎ। তত্র 
ছুঃখজয়মাধ্যাজ্সিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকজপম | তত্রাগ্ঠং দ্বিবিধং শারীরমানস- 


২।১।১ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৭ 


তেদাৎ। বাঁতপিত্তাদিবৈষম্যহেতৃকং শারীরম্‌। কামক্রৌধাদিহেতুকং মান- 
সম্‌। তদদিদমানস্তরোপায়সাধাতাদাধ্যাত্মিকম্‌। আধিভৌতিকং মন্স্তপশ্থাদি- 
হেতুকম্‌। আধিদৈবিকস্ত ফক্ষরাক্ষসগ্রহাগ্যাবেশহেতৃকম্‌। তরদেতন্য়ং 
বাহ্োপায়সাধ্যম্‌। ত্য তু ত্রয়স্তাত্স্তনিবৃত্তিরত্যস্তপুরুতার্থঃ | নিবৃত্তেরাত্য- 
স্তিকত্বং তু নিবৃত্তন্ত ছুংখ্য পুনরন্ৎপাদাৎ। পুরুবার্থন্তাত্যন্তত্বং তন্য 
ধ্বংসাভাবরূপত্বেন নিতাত্বাদিতি। নম্ছ ছুঃখত্রয়নিবৃত্তৌ দৃষ্টোপায়া বহবঃ 
সম্তি। শারীরছুঃখনিবৃত্তৌ সছবৈছৈকুপদিষ্টা মহৌষধয়:। মাঁনসছুঃখনিবৃত্তো 
বরান্নতরুণীপ্রভৃতয়ঃ। আধিভৌতিকছুঃখনিবৃত্তৌ নীতিশাস্ত্রাভ্যাসছূর্গাশ্রয়ণা- 
দয়ঃ। আধিদৈবিকদুঃখনিবৃত্তৌ চ মণিমন্ত্রাদয়: সম্ভীত্যেবং দৃষ্টোপায়েভ্যো 
দুঃখনিবৃত্তিসিদ্ধো৷ শাস্্সাধ্যবহুজন্মসম্পাগ্চিত্তনিরোধাদৌ কথং স্থৃধিয়! প্রবস্ি- 
তব্যমিতি চেত্রত্রাহ ন দৃষ্টেতি। ন বয়ং ছুঃখনিবৃত্তিমাত্রং পুকুষার্থং জুম: । 
কিন্তু তছুৎপত্তিনিবৃত্তিসহকৃতমেব । উধধাদিন1! তদ্ছুঃখং নাবশ্তং নিবর্তৃতে 
কথঝিনন্নিবুত্তেহপি পুনরন্যেন ভাব্যমিতি নৈকান্তিকী তন্নিবৃত্তিঃ। শান্্ীয়ো- 
পায়াস্ত তদতাস্তোচ্ছেদকত্বাদ বশ্যাশ্রয়ণায়। ইতি ভাবঃ। বিমুক্তেতি । স্বভাববিমুক্ত 
আত্মা তন্তাভিমানিকমোক্ষার্থং প্রধানস্ত জগৎকর্তৃত্ম। স্বার্থ বেতি। 
পুকুষং ব্রহ্ধাত্থানং বিবেকেন দশিতবান্‌ তাং প্রতাদাস্তামেবেতি নিজৌদাসী- 
যার্থ, বেতার্থঃ। অচেতনত্বেহপীতি । অচেতনং যথা ক্গীরং বৎসবিবুদ্ধয়ে 
প্রবর্ততে তথা প্রধানং পুরুষবিমোক্ষায়েতার্থঃ। এতেন স্ুত্রদ্ধয়েন জড়স্ত 
প্রধানস্ত স্বতঃকর্তৃত্বম্‌ উক্তম। সা চেতি সাংখাম্থতিং | নিব্বিষয়া ব্যর্থা। 
অবতরণিকা-ভাস্কের 'টীকানুবাদ্-_দ্বিতীয়াধ্যায়ের বক্তব্য অর্থ বলিবার 
পূর্ব তাহাতে উপযোগী বা সম্বদ্ধ প্রথমাধ্যায়ের বিষয়গুলি স্মরণ করাইতেছেন 
_প্রিথমে অধ্যায়ে ইত্যাদি গ্রস্থদ্বারা। বুদ্ধির প্রবেশের জন্য অর্থাৎ বোধ- 
সৌকর্ধ্যার্থ দ্বিতীয়াধ্যায়ের বক্তবা বিষয়গুলি সংক্ষেপে দেখাইতেছেন-__ 
“দ্বিতীয়ে তু" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। বিচারছ'রা সিদ্ধাস্তিত সমন্বয়ে বিরোধ 
পরিহারের জন্গ এই অধ্যায় আরম্ভ । অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় এই 
দুইটির পরস্পর বিষয়-বিষয়িতাব সম্বন্ধ । বিষয় না থাকিলে বিরোধের 
পরিহার হয় না, অতএব বিষয় হইতে€ছ--পূর্বব অধ্যায়ে বিচারিত ব্রহ্ধ- 
বিষয়ক সমন্বয়, এই অধ্যায়ে বিরোধ পরিহরণীয় ; অতএব এই ছুইটি 
অধ্যায়ের পূর্ববাপরীভাব যুক্তিযুক্ত । শ্রোতসমন্বয়ে বিরোধপরিহারহেতু এই 
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দিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের শ্রুতি ও অধ্যায়ের সঙ্গতি হইল। পূর্ববপক্ষে 
বিরোধ ফল, সিদ্ধাস্তপক্ষে বিরোধাভাব-ফল। এই বিরোধাধিকরণটি প্রথম, 
এজন্য অবাস্তর-সঙ্গতি অপেক্ষিত হইতেছে না। এই প্রথম পাঁদটিতে 
সাইত্রিশটি স্থত্র, পনরটি অধিকরণ, তাহা ব্যাখ্যা করিবার মানসে “তত্রাদৌ। 
বণিয়া আরম্ভ করিতেছেন, “তত্রাদৌ শ্রতিবিরোধো নিরস্যতে__ প্রথমে শ্রুতি- 
সমূহের পরস্পর বিরোধ অর্থাৎ অসামগ্তস্ত খণ্ডিত হইতেছে । তত্র সংশয়ঃ-_সে 
বিষয়ে প্রথমতঃ শ্রতিবিরোধ অর্থাৎ সাংখ্যাদি শান্ত্দ্ধার৷ উৎপাদিত বিরোধ নিরাস 
করা হইতেছে । “তত্র সংশয়ঃ-_“তত্র” বেদান্ত বাকা-সমুদায়ের ব্রন্মে সঙ্গতি 
স্বীকার করিলে, সাংখ্যশাস্ত্রের নির্বিষয়ত। অর্থাৎ ব্যর্থতা । কপিল মুনির বৈদিকত্্‌ 
( বেদপ্রসিদ্ধত্ব ) দেখাইতেছেন--ম্বৃতিঃ খলু ইত্যাদি দ্বারা । কপিলম্বীরুত 
সাংখ্যহ্থত্র দেখাইতেছেন-_-“অথ ত্রিবিধেত্যাদি' | অথ-শব্বের অর্থ অধিকার 
অর্থাৎ অত্যন্ত পুরুষার্থ অধিকৃত হইতেছে । মঙ্গলও তাহার প্রয়োজন । 
আধ্যাত্সিকাদি ত্রিবিধ ছুঃখ বিনাশের উপায়ন্বরূপ তব্ব-বিচার এই শাস্ত্রের 
সমাপ্তি-পর্যান্ত অধিরুত হইল জানিবে। এবং তাহা মঙ্গপভূতও বটে; 
কারণ দুঃখের বিনাশকারক | সেই স্ুত্রান্তর্গত ছুঃখত্রয় বলিতে আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ; তন্মধ্যে প্রথমটি ( আধ্যাত্মিক ছুঃখ ) শারীর 
ও মানস-ভেদে দ্বিবিধ। বাতপিক্তাদির বৈষম্য-ঘটিত শারীরদুঃখ, মানস- 
দুঃখ-_কামক্রোধাদিজনিত, এই ছুঃখছুইটি আন্তর উপায়দ্বার] নিবর্তনীয় হয়; 
এজন্য ইহাকে আধ্যাত্মিক বলা হয়। আধিভৌতিক ছুখ মন্ধয্য, পশত প্রভৃতি 
হইতে উৎপাদিত, আর আপ্রিদৈবিক- যক্ষ, রাক্ষস, গ্রহ প্রভৃতির আবেশ- 
জনিত, এই ছুইটি বাহা উপায়দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে। সেই ত্রিবিধ 
দুঃখের অত্যান্ত নিবুন্তির ন'ম অত্যন্ত পুরুষার্থ। আত্যপ্তিক নিবৃত্তি-শবের 
অর্থ নিবৃত্ত-ছুঃখের পুনরায় 'অন্ঠৎপন্তি। অত্যন্ত পুকষাথ বপিতে বুঝায় যে 
ছুঃখ-ধ্বংসন্বরূপ দুঃখনিরত্তি, ইহা নিত্যবস্ত ; এজন্য তাহাকে অত্যন্ত পুকুষার্থ 
বলা হইয়াছে। প্রশ্ন__ছঃঘত্রয়ের শিবৃত্তি-বিষয়ে দৃষ্ট বু উপায় আছে, যেমন 
শারীর-ছুঃখ নিবৃত্তির উপায়-_সদ্বৈ" কর্তৃক নির্ধারিত মহৌধধি প্রভৃতি, মানস- 
দুঃখ-নিবর্তক স্স্বাহ্ অন্ন, যুবতী রমণী প্রভৃতি, আধিভৌতিক দুঃখ-নিবৃত্তির 
উপকরণ নীতিশাস্তাভ্যাস, ছুর্গ-আশ্রয়াদি। আধিদৈবিক ছঃখ-নিবুতির পক্ষে- 
মণিমন্থাদি আছে, এইবূপে লৌকিক উপায় হইতে ছুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব থাকিতে 
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কি জন্য সুধী ব্যক্তি শান্ত্রসাধ্য বহুজন্ম-সম্পাদনীয় চিত্ব-নিরোধাদিতে 
প্রবৃত্ত হইবেন? এই যদি বল, তাহাতে শাস্ত্রকার বলিতেছেন-__“ন দষ্টার্থ- 
সিদ্ধিনিবৃত্তেরপ/)নুবৃত্তিদর্শনাৎ, আমর ছুঃখ-নিবুত্তিমীত্রকে ( পুরুষকাম্য মুক্তি ) 
বপি না, কিন্ত তাহার উৎপত্তির নিবুত্তিসহিত তাহাকেই পুরুষার্থ বলি। 
তদ্বাতীত ওঁষধাদিদ্বার| অবশ্যই শারীরছুঃখ নিবৃত্ত হয় না, কিছু কমিলেও 
আবার অন্ত রোগ হইতে পারে ; অতএব এঁকাস্তিকী ছুঃখ-নিবুত্তি লৌকিক 
উপায়ে হয় না, কিন্ত শান্ত্রোক্ত উপায়গুলি ছুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ করে, এজন্য 
তাহা অবশ্য আশ্রয়ণীয়__ইহাই মন্ার্থ। “বিমুক্তমোক্ষার্থম্‌” আত্মা স্বভাবতঃই 
মুক্ত, কেবল দেহাদির উপর অভিমানহেতু বন্ধনের মুক্তির জন্য প্রকৃতির জগৎ- 
সৃষ্টি শ্বার্থ, বেতি”_ পুরুষ ত্রহ্ধ সে বিবেকের দ্বারা আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে 
দেখাইয়াছে স্থতরাং প্রঞ্ৃতি-বিষয়ে মে উদ্দাসীনই থাকুক, এইভাবে নিজ 
ইদাশীন্ত রক্ষার্থ এই কারণেও বা। “অচেতনত্েহপীত্যাদি? ছৃগ্ধ স্বয়ং অচেতন 
-_ জড় হুইয়াও যেমন বসের বুদ্ধির জন্য মাতৃস্তন হইতে প্রবৃত্ত হয়, সেইব্নপ 
প্রধান পুরুষের মুক্তির জন্য স্বতঃপ্রবুন্ত হইয়৷ থাকে; হহাই তাত্পধ্য । এই 
দুইটি সর ( বিমুক্তমৌক্গাথম্‌। স্বার্থ, বা প্রধানস্ত ) ছারা জড় প্রধানের স্বতঃ 
( পুরুষ-প্রে এণা-নিরপেক্ষভ।বে ) জগৎকত্তত্ব সাংখামতে বলা হইল । “সা ৮ 
সেই সাংখ্ন্থৃতি, নিব্বিষয়া-_বার্থ হইল। 


স্ৃত্যনবক। শাখিকক্পণম, 


হুত্রম_ স্মৃত্যনবকাশদৌষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মত্যনবকীশ- 
দোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥ 


সৃত্রার্থ_“চেৎ যদি বল স্বত্যনবক'শদোধপ্রসঙ্গ ইতি" সাংখাম্বতির 
বিষয়াভাবরূপ দোষ আসিয়া পড়িল, অতএব বেদান্তবাকাগ্ুপি শ্রুত অর্থের 
বিপরীত অর্থবাচকরূপে ব্যাখাতব্য ; এই কথা 'ন? তাহা নহে, কি কারণে? 
'অন্তন্থতযনবকাশদোষপ্রসঙ্কাৎ তাহ।হইলে মন্থ প্রভৃতি স্মতির__যাহারা 
ব্দাস্তা্ুসারী ও পরমেশ্বরের একমাত্র জগৎকারণতাবোধক, তাহাদের কি 
বিষয় হইবে, এই মহান্‌ দৌষের আপত্তি হইয়া পড়ে ॥ ১॥ 
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গোবিন্দভাষ্যমৃ-_অবকাশন্তাভাবোইনবকাশঃ নিবিবষয়তে- 
ত্যর্থট। সমন্বয়ান্থরোধেন বেদান্তেু ব্যাখ্যাতেষু সাংখ্যস্থৃতি- 
নিধ্বিষয়তাদোষাপত্তিরতঃ শ্রুতবিপরীতার্থতয়া তে ব্যাখ্যেয়া ইতি 
চেন্ন। কুতঃ? অন্যেত্যাদেঃ। তথা সত্যন্তাসাং মন্বাদিস্মৃতীনাং 
বেদান্তানুসারিণীনাং ব্রদ্ষেককারণতাপরাণাং নিবিবষয়তা মহান্‌ 
দোষ; প্রসজ্যেত। তাস্থ হি সর্বেশ্বরো জগছুংপত্তাদিহেতুঃ 
প্রতিপাগ্ভতে ন তু কাপিলোক্তপ্রকা রাস্তরত্বসঙ্গতিঃ। তত্র অমন্মনুঃ । 
“আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌। অপ্রতক্যমবিজ্ঞেরং 
প্রস্থপ্তমিব সব্বতঃ॥ ততঃ ন্বয়ন্তুর্তগবানবাক্তো ব্যঞ্জয়নিদম্‌। 
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাছ্রাসীত্তমোন্ুদঃ॥ যোইসাবতীক্দরিয়গ্রাহাঃ 
সক্গ্নোইব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্ববভূতময়োইচিন্ত্যঃ স এষ স্বয়মুদ্ধাতী ॥ 
সোইভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাং সিস্থক্ষুবিবিধাঃ প্রজাঃ | অপ এব সসর্ভাদৌ 
তাস বীজমবাস্থজৎ ॥ তদ্গ্ুমভবদ্ধৈমং সহত্রাংশুসম গ্রভম্‌। 
তন্মিন জজ্ঞ্রে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ 0৮ ইত্যাদি । 
শ্রীপরাশরশ্চ। “বিষ্চোঃ সকাশাছদ্ভুতং জগত্বত্রৈব চ স্থিতম্‌। স্থিতি- 
সংযমকর্তাসৌ জগতোহস্ত জগচ্চ সঃ॥ যথোর্ণনাভোহদয়াদূর্ণাং 
সম্তত্য বক্তুতঃ। তর বিহৃত্য ভুয়স্তাং গ্রসত্যেবং জনার্দিনঃ ॥” 
ইত্যাদি । এবমন্যেইপি । ন চাসাং স্মুতীনাং কম্মকাগার্ধোপবুংহণেন 
সাবকাশতা | ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ার্থং চিত্তশুদ্বিমুদ্দিশ্য ধশ্মান্‌ বিদধতীনাং 
তাসাং জ্ঞানকাগ্ডার্ঘেপবৃ্থণ এব বৃত্বেঃ। চিত্তাশোধকতা চৈষাং 
দৃশ্াতে । “তমেতং বেদান্ুবচনেন” ইত্যাদি শ্রাতৌ। যত, তেষা; 
ৃষ্টিপুত্রন্ব্গাদিফলকত্বং কাপি কাপি বীক্ষ্যতেইমুভাব্যতে চ তদপি 
শান্ত্রবিশ্রন্তোৎপাদনেন তত্রেব চ নিশ্রান্তম, «“সবের্ব বেদা যৎ- 
পদমামনন্তি” ইত্যাদেঃ “নারায়ণপরা বেদা” ইত্যাদেশ্চ। নচ 
সাংখ্যস্বত্যা বেদাস্তার্ধোপবৃতহণং শকাং কর্তং শ্রুতিবিরুদ্ধার্থ- 
প্রতিপাদনাৎ। হ্ুতিসংবাদার্থস্পপ্টীকরণং হাপরৃংহণম্‌। ন চ 
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তন্তামিদমস্তি। তন্মাচ্ছ তিবিরুদ্ধা। সাংখ্যম্মৃতিঃ স্বকপোলকল্পিতা 
নাপ্তেতি ন তথ্যর্থতাদোষাদ্‌ বিভীমঃ। ন চাণ্ডত্বব্যপাশ্রয়কল্পনয়া 
তৎস্মৃতিপক্ষপাতো যুক্তঃ। তত্বেন ব্যাখ্যাতানাং বহুনাং স্মৃতিষু 
বিভিন্নার্থাস্্ পক্ষপাতে সতি বাস্তবার্থানবস্থিতিপ্রসঙ্গাৎ । স্মৃত্যো- 
বিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং শ্রুতিব্যপাশ্রয়াদন্যো। নির্ণয়হেতুর্ন ভবেদতঃ 
শ্রত্যন্থুনারিণোবাদরণীয়েতি। স্মৃতিবলেনাক্ষেপ্তুন্‌ স্মৃতিবলেনৈব 
নিরাকরিষ্যাম ইত্যন্থস্থৃত্যনবকাঁশাং দোষোপন্যাসঃ | যত্ত “ঝষিং 
প্স্থতং কপিলং যন্তমগ্রে জ্ঞানৈধিভন্তি” ইতি শ্বেতাশ্ব তর শ্রতেরাপ্ৃতব 
তস্তেতি তন্ন । তম্ত। অন্যপরত্বাৎ শ্রত্যর্থ বৈপরীত্যবকক্ত তয়া তদ- 
ভাবাচ্চ। মনোরাপ্তত্বং তু তৈত্তিরীরাঃ পঠন্তি-প্যদৈ কিঞ্চন 
মন্ুরবদত্ত্তেষজম্” ইতি । শ্রীপরাশরো হি পুলস্ত্যবশিষ্টপ্রসাদাদেব 
দেবতাপারমার্থ্যধিয়ং প্রাপেতি স্মধ্যতে । বেদবিরুদ্ধন্ৃতি প্রবর্তকঃ 
কপিলে। হ্যগ্রিবংশজো! জীববিশেষ এব মায়া বিমোহিতো ন তু 
কর্দমোদ্ুতো বাস্থদেব;। “কপিলো৷ বান্থুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্বং 
জগাদ হ। ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যে। ভূগ্থাদিভান্তথৈব চ॥ তথৈ- 
বাস্থুরয়ে সর্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্‌। সর্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোহন্যো 
জগাদ হ॥” “সাংখ্যমাম্থরযেইন্ন্মৈ কুতর্কপরিবৃতহিতম্” ইতি স্মরণাহ | 
তস্মাদ্েদবিরুদ্ধতয়ানাণ্তায়াঃ সাংখ্যস্মুতেব্যর্থতা ন দোষ ॥ ১ ॥ 


নিরীশ্বর সাংখ্যমত-খণ্ডুন-- 


ভাষ্যান্ুবাদ-_হৃত্রোক্ত 'অনবকা শ*-শবের ব্যুৎপন্জিলভা অর্থ দেখাইতে- 
ছেন__অবকাশের (বিষয়ের) অভাব 'অনবকাশ অথাৎ পিক্দ্ষিযত্তা, 
ব্দোজ-বাক্যগুলির রক্ধে তাৎপধোবর অনুরোধে  ব্রক্ষপরত্ব বলিলে 
সাংখাদর্শন বিষয়হীন হইয়া পড়ে "ধাঁ প্রক্কাতির কারণতীবোধক 
বাকাগুলিরও যদি ব্রঞ্ছপরত্ব বলা তয়, তবে সাংখ্য-দর্শনের বিধয 
কিছুই থাকে না) অতএব সে সব বাকা ব্রহ্ষপর নহে, তাহার বিপরীত 
অর্থে তাৎপর্য করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত, এই যি বণ, তাহা নহে, 
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কেন? উত্তর- অন্ত স্থতীতি--মন্ু প্রভৃতির বাক্যের স্থল থাকে না, অথচ 
এ মন্বাদিবাক্য বেদান্তের অনুগত, ব্রন্মেরই একমাত্র জগৎ্কারণতা-প্রকাশক 
তাহার! নিব্বিষযয় হইলে অত্যধিক দৌষ হয়, সেই সকল স্মৃতিতে পরমেশ্বরকে 
জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয্মের কারণরূপে প্রতিপাদ্দন কর! হইতেছে 
কিন্ত কপিল-বগিত প্রকৃতিকারণতাবাদ তাহাতে সঙ্গত হয় না। সে বিষয়ে 
শ্রভগবান্‌ মন্থু বলিতেছেন_-“আসীদিদং তমোভূতং...সর্বলোকপিতামহঃ 
প্রলয়কাঁলে এই পরিদৃশ্ঠমান বিশ্বপ্রপঞ্চ অন্ধকারে বিলীন ছিল, অজ্ঞাত ও 
লক্ষণহীন হইয়াছিল। তম: কিগ্রকার? অপ্রতর্কা-_অনির্ববাচ্য, বিজ্ঞানের 
অযোগ্য, মনে হয় যেন সকলবস্ত নিদ্রিত আছে। তদনস্তর ব্বপ্রকাশ 
অর্থাৎ নিত্য, যড়েশ্ব্ধ্যপূর্ণ, পূর্ববসিদ্ধ চিচ্ছক্তি ও বীর্যসম্পন্ন পরমেশ্বর শ্রীহরি 
তমোন্দ অর্থাৎ প্রকৃতির প্রেরক হইয়া! আবিভূত হইলেন। তিনি তথন স্বয়ং 
অব্যক্ত থাকিয়া এই পঞ্চ মহাভূতাদিকে ব্যক্ত করিলেন। যে শ্রীহরি ইন্জিয়াতীত, 
অজ্জেয়, সস্ম অতএব অব্যক্ত, নিত্যপুরুষ, যাহার মধ্যে চেতন-জড়াত্মক 
নিখিল বিশ্ব গ্রস্ত হইয়৷ আছে, তমঃশক্তি-সমন্বিত তর্কের অগোচর সেই 
তিনি নিজেই কা্ধ্যরূপে ব্যক্ত হইলেন। তিনি 'বহু হইবার জন্য” সঙ্কল্প 
করিয়া নানীপ্রকার জীব স্থ্টির অভিপ্রায়ে নিজ শরীর হইতে অর্থাৎ তাদুশ 
তষঃ হইতে প্রথমেই জলের সৃষ্টি করিলেন, পরে তাহাতে সকল 
বস্তর উপাদানকারণ স্বরূপ বীজ নিক্ষেপ করিপেন। সেই বীজই 
হুর্যসম তেজোময় সৌব্ণ ব্রহ্ধাণ্ডে পরিণত হইল। তাহার মধ্যে 
বয়স ব্রহ্ধী জন্মগ্রহণ করিপেন। তিনি সমস্তলোকের পিতামহ। 
বিষ্রপুরাণে মহত পরাশর বলিয়াছেন--'বিষ্ঞোঃ সকাশাছু্ভুতং...গ্রসত্যেবং 
জনার্দিনঃ শ্হরি হইতেই এই জগৎ উদ্ভুত হইয়াছে, তীহার আশ্রয়ে 
অবস্থিত। এই জগতের পালন ও প্রলয়ের কর্থ। এ শ্রীহবি। জগৎও 
তিনি, অর্থাৎ তাহার বহিরঙ্গ । যেমন উর্ণনাভ (মাকড়সা ) নিজ হ্থায় 
মধ্যে অবস্থিত ভর্ণাস্বত্র মুখদিয়া বাহির করে এবং তাহার জাল বিস্তার 
করিয়া তাহা লইয়া বিহার করে, পে আবার সেই উর্ণান্ত্রকে গ্রাস 
করে। এইবূপ জনাদ্দিন নিজ তমঃশক্তি দ্বারা ম্ব-মধ্যে অবস্থিত জগৎকে 
অভিব্যক্ত করিয়া তাহা লইয়া লীলা! করেন, আবার তাহাকে ধ্বংস করেন। 
ইত্যাদি স্মতিবাক্য এবং অন্যান্য স্বৃতিবাক্যের কি উপায় হইবে? যদি বুল, 
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এই সকল স্থতিবাক্য কর্শকাগ্ড-প্রতিপার্দিত যাগযজ্ঞার্দি বিষয়কে পুষ্ট 
করিয়া! চবিতার্থ, একথাও বলা চলে না, কারণ ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ের অনুকূল 
চিত্তশ্ুদ্ধির উদ্দেশেই এ সকল স্বতি ধর্সবিধান করিতেছে । অতএব 
জ্ঞানকাণ্ডের পুষ্টি-সীধনেই তাহাদের প্রবৃত্তি। কিরূপে এ নকল স্থতি 
চিত্তশোধনার্থ প্রবৃত্ত, তাহাও দেখা যাঁইতেছে-_যথা “তমেতং বেদ জবচনেন' 
সেই এই পরমেশ্বরকে বেদ-ব্যাখ্যা দ্বারা জানিবে ইত্যাদি শ্রুতিতে চিত্বশুদ্ধি- 
জনক কার্ধ্যগুলিকে শ্রীহরি-জ্ঞানের সোপান বল! হইয়াছে । তবে যেকোন 
কোঁন শ্রতিতে বৃষ্টি, পুত্র, স্বর্গাদদি ফলের কথা বলা আছে-_যথ “কারীধ্যা 
বুষ্টিকামে। যজেত' বুষ্টি চাহিলে কাঁরীরী যাগ করিবে, 'পুত্রেষ্্যা পুত্রকাঁমো 
যজেত? পুত্রাভিলাষে পুত্রেষ্টি যাগ করিবে । অগ্রিহোত্রং জুহুয়াৎ ন্বর্গকীমঃ। 
স্ব্গলীভ-কামনায় যাবজ্জীবন অগ্রিহোত্রী হইবে ইত্যাদিবাক্যে ধর্মের ফল 
বৃষ্টি প্রভৃতি শ্রুত হইতেছে এবং বেদ ব1 শ্রহরি সেই সেই ফণ যজমানকে 
পাওয়াইয়াও দ্দিতেছেন, তবে কশ্মকাঁণ্ডের কেবল চিন্তশোধকত্ব বলি 
কিরূুপে? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ বলা হইতেছে, তাহাও শাস্ত্রের উপর বিশ্বাম 
জন্মাইয়া সেই শান্ত্-প্রতিপাঁদিত পরমেশ্বরবাঁচক শ্রুতিগুলির দুঢতা স্াপনাভি- 
প্রায়ে। শ্রতি ও স্মৃতিও সেই কথ। বলিতেছেন, শ্রুতি যথা-“সর্বেবে বেদা 
য্পদমামনস্তি” সকল বেদ যে জ্ঞেয় বসন্ত আহরিকেই পুনঃপুনঃ নির্দেশ 
করিতেছেন । ভাগবত-ম্থতিবাকা যথা “নারায়ণপরা বেদাঃ, সমস্ত বেদেরই 
গ্রনারায়ণে তাৎপর্যা। কিন্ত সাংখাম্থতি হইতে বোন্ত-প্রতিপাছ্য ত্রদ্মের 
প্রতিপাদন দ্বারা উপবুংহণ করবা বা সুম্পষ্ট করা সম্ভব নহে; যেহেতু 
সাংখাম্থতি অনেক শ্রতি-বিরুদ্ধ কথার উল্লেখ করিয়াছে । উপবুংহণ 
শব্দের অর্থ শ্রুতি-প্রতিপাদিত বিষয়গুলিকে যুক্তিতর দ্বারা কুম্পষ্ট করা অথাৎ 
বিরুদ্ধবাদ-নিবাস দ্বারা স্থাপন । সাংখাস্থৃতিতে তো সেই বেদার্থের উপবুংহণ 
নাই। অতএব সাংখান্থতি শ্রুতিিকুদ্ধ স্ব্পোলকন্পিত বিধায় অশ্রদ্ধেয়-_ 
অপ্রমাণ ;) এইজন্য তাহার নিব্বিষয়ত] বা বার্থত! দৌষধভয়ে আমরা ভীত নহি। 
আর সাংখ্যশাস্ত্রের আঞ্ত্ব ভক্ষের আশঙ্কা করিয়া তাহাতে পক্ষপাত যুক্তিযুক্ত 
মনে করা যায় না। তাহা হইলে আণ হবরূপে (প্রমাণরূপে শ্রদ্ধেয়বচনতব- 
রূপে) বণিত গোৌতমাদি বু মুনির স্থতিবাক্য যে গুপি বিভিন্ন বিভিন্ন 
তত্ব প্রকাশ করিতেছে, তৎসমুদায়েও পক্ষপাঁত বাঁখিতে হয়, ফলে বাস্তব 
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তত্বের অনির্ধারণ-দোষ আসিয়া পড়ে। যদি বল, কোন স্বতি ব্রহ্ম-প্রতি- 
পাদক আবার কোনও অপর তত্বের প্রতিপাদ্দক তথায় ছুইটি স্বতির 
বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধের পরিহার কিসে হইবে? তাহার উত্তর--এই 
শ্রুতির বিরোধবশত: অনাস্থেযতার জন্য অন্য কেহ তত্ব নির্ণয়ের কারণ 
হইবে না, ইহাই মীমাংসা । অতএব শ্রতির অনুসাবিণী স্বৃতিই আদরণীয়। 
যে নকল প্রতিবাদী ম্বতিবাক্যের প্রামাণ্য লইয়৷ আক্ষেপ অর্থাৎ প্রতিবাদ 
করিতেছেন, তাহাদ্দিগকে স্বতিবাক্য দ্বারাই নিরস্ত করিব। এই অশ্প্রায়েই 
হত্রকার “অন্ন্থতিপ বৈয়র্থ্য* আপত্তি দিয়া দোষের উপন্যাস করিয়াছেন। 
তবে যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌-_-'ষিং প্রস্থতং কপিলং***বিভপ্তি কপিল খধি 
উৎপন্ন হইয়াছেন; যে পরমেশ্বর সেই খষিকে সষ্টিকালে জ্ঞানদ্বারা সমৃদ্ধ 
করিয়াছেন। এই বাক্য দ্বারা তাহার আধ্ত্ব অর্থাৎ প্রামাণ্য প্রতিপান 
করিতেছে, তাহার কি হইবে? উন্তর--তাহ] নহে, সে শ্রতিবাকোর অর্থ 
অন্তরূপ। যথা 'যঃ--যে পরমাত্মা, “গ্রে হ্থট্টির আর্ত, উৎপন্ন িষিং? 
ব্শ্ষাকে, স্থিতিকালে প্রস্থতং, প্রন্ুত তাহাকে জ্ঞানৈঃ--ত্রকাোলিক জ্ঞান- 
দ্বারা পুষ্ট করিতেছেন, সেই পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে। কপিল শ্রুতির 
প্রতিপাদিত অর্থের বিপরীত অর্থ বলায় তাহার আধ্বত্ব (শ্রদ্ধেয় বচনত্ব) 
নাই। কিন্ধ মনুর আপ্তত্ব তৈত্তিরীয় শ্রুতিবিদ্গণ ঘোষণা করিতেছেন-__- 
যদ্ধৈ কিঞ্চন মন্গরবদৎৎ তদ্ভেষজম্” মনত যাহা কিছু বপিয়াছেন, তাহা 
জীবের সংসার-রোগের ওষধ। শ্রপরাশর মুনির আপ্তত্ব প্রমাণিত আছে__ 
যেহেতু পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ দুশির অন্ধগ্রহেই তিনি পরমার্থতবজ্ঞান পাভ করিয়াছেন 
_ইহা স্বত হয়। বেদবিরুগ্ধ স্বৃতির প্রচারক কপিশ একজন অগ্নিবংশজাত 
জীব বিশেষ, তিনি মায়ায় বিষৃঢচিত্্ হুইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কর্দিম 
মুনি হইতে উৎপন্ন বাস্থদেবের অংশাবতার নহেন। কথিত আছে বাসুদেব 
নামক কপিণ ব্রহ্ধাদি দ্েবগণকে ও ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণকে, সেইপ্রকার 
'আস্থরি মুনিকেও বেদার্থছ!রা স্পষ্টাকৃত অর্থাৎ সুস্পষ্ট বেদীর্ঘপূর্ণ সমস্ত 
সাংখ্যতন্ব উপদেশ করিয়াছিলেন ' আর বেদীর্থ-বিরদ্ধ কুতকপরিপূর্ণ অন্ত 
সাংখ্যশান্ত্র অগ্ত কপিল অপর আহ্কপ্রিকে বর্ণন করেন, অতএব এই উউয় 
কপিল এক নহে । অতএব বেদবিকুদ্ধতার জন্য অপ্রমাণীভূত এই সাংথাস্থতির 
ব্র্থতা বা নিরবকশ্ত। কেন দৌষাবহ নহে ॥ ১।॥ 
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সুক্মম। টাকা স্বত্যনবকাশেতি। অন্তশ্থত্যনবকাশেতি। অবকাশ: 
স্থানমর্থ ইতি যাবৎ। অতঃ শ্রুতিবিপরীতেতি। ন চ জগৎকারণে সিছ্ধে 
বস্তনি বিকল্পে। যুক্তঃ। তন্মাৎ প্রধানানুগুণ্যেন বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যাঃ 
সংপ্রতীতিভাবঃ | মৈবম্। কুতঃ? অন্যস্বতীত্যাদে: । আমীদিতি। ইদং জগৎ 
পূর্ববং তমোভূতৎ তমসি বিলীনমাসীৎ। কীদুক্‌ তম ইত্যাহ অপ্রতর্ক্যমিতি । 
অতস্তখসঃ ন্বয়সতনিত্যঃ ভগবান্‌ ষড়েস্ব্যপূৃর্ণো হরিং বৃত্তৌজীঃ পূর্সিদ্ধ- 
চিচ্ছক্তিবীধ্যঃ তমোহুদ্ঃ প্রকৃতিপ্রেরকঃ সর্ধ্ভূতময়ঃ নিগীর্ণনিখিলচিদ্রচিৎ- 
প্রপঞ্চতমঃশক্তিকঃ অচিস্ত্ন্তর্কাগোচরঃ | তাদৃশত্ে শ্রত্যেকগম্ায ইত্যর্থঃ। 
স্বয়ং স্বশক্ত্যেকসহায়ঃ। ইতি অভিধ্যায় বহু স্তামিতি সংকল্পাৎ। স্বাৎ 
শরীবাৎ শিহ্ক্ষুরিতি জগৎস্থগ্র্লালানিত্যত্বং বাঞ্তিতম্‌। শরীরা্বাদৃশা ত্তমন:। 
বিষ্ঞোরিতি শ্রবৈষ্ণবে। য়া উ্ণয়া। অত্র তমঃশক্তিমতশ্চেতনাছিষ্ঠোরের 
প্রপঞ্জন্মাদিস্থৃতিরতশ্চেতন এব তদ্ধেতুঃ | তথা চ ম্মৃত্যোহিরোধে শ্রত্যন্থগতা 
স্বতিঃ প্রমাণম। আগামিতি মন্বাপিম্বতীনাম্‌। চিত্তশুদ্ধিমিতি। কষায়- 
শঞ্জিঃকম্মাণীত্যাদি স্বতেঃ। এষাঁং ধর্দাণাম্‌। তেষাং ধশ্মাণাং বুষ্ট্যাদিফলং 
যচ্ছ মুতে যচ্চ ফলং দত্বা তৈবান্গভাব্যতে বেদেন হরিণ বা তত খলু 
তৰিশ্বাপার্থমেব বোৌধাম। সাংখ্যন্থৃতেবেদান্ুসাবিত্বং দৃষয়তি ন চেতি। তন্যাং 
সাংখ্যস্থতৌ। ম্বকপোলকল্পিতা৷ স্বধীবৈভববচিতা। ন চেতি। তত্বেনাপ্চত্বেন। 
বুনাং গৌতমাদীনাম্‌। নগ্বেবং মাতৃৎ মন্বাদিস্বৃতিপক্ষপাতোহপী তি চেত্রত্রাহ 
স্মত্যোশ্টেতি। আক্ষেপ্তুন্‌ প্রতিবাদিনঃ। নিরাকরিষ্যাম ইতি শাস্ত্রকৃতামনগু- 
সপ্ধিবচনম্। যব্িতি। যস্তীব্দগ্রে সর্গাদৌ জায়মীনমৃষিং ব্রদ্ধাণং স্থিতি- 
কালে প্রস্থতং জ্ঞানৈস্ত্রকালিকৈর্বিভত্তি পুষ্ণাতি তমীশ্বরং পশ্টেদিতার্থঃ। 
খষিং কীদুশং কপিলং কনকগ্রভম্। তর্দভাবাচ্চেতি আপ্তত্ববিরহাদিত্যর্থ;। 
মনোরিতি। মন্ুন্দনীষেতি স্বৃতা! তু ভগবদ্বৃদ্ধিত্বং তশ্ঠোক্তমূ। শ্ীপরাশরো হীতি। 
পরান্‌ বাহাকুতর্কান্‌ যঃ আশৃণোতি পিরশ্তুতি প্রমাণতর্কশতৈরিতি সঃ। দেবতেতি। 
ভগবদ্ধিষম়কবাস্তবজ্ঞানযাঁথাত্মামিতার্থ: | ন্মর্যতে শ্রীবৈষ্বে। “কপিলো 
বাস্ছদেবাখা” ইতি পান্পে। তন্মাদ্দিতি। উক্তশ্রতেশ্চতুমুখপরত্বাৎ সাংখ্য- 
প্রবক্ত,ঃ কপিপগ্য বেদবিবোধিত্থে স্বতি-াভাচ্চ ততস্বৃতিরনাপ্ৈব্তাথঃ ॥ ১॥ 

টীকানুবাদ্ব_ স্বত্যনবকাশদোষেত্য দি স্থত্র_“অন্বস্থতানবকাঁশদোষ- 
প্রলঙ্গাৎ, ইতি-_-অবকাশ শব্ের অর্থ স্গান বা বিষয় পধান্ত তাহ।র অভাব 
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অনবকাশ। “অতঃ শ্রতবিপরীতার্থতয়া”_-জগৎকাঁরণ যদি সিদ্ধ বন্ত হয়, তবে 
তাহাতে বিকল্প যুক্তিযুক্ত নহে, এক্ষণে প্রধানের আহ্বকৃল্যেই বেদীস্তবাক্যগুলি- 
ব্যাখ্যাতব্য-_ইহাই অভিপ্রায় । __-একথা বলিতে পার না, কি জন্য? উত্তর 
_-অন্য স্বতির বৈয়খ্যদৌষ হইয়া যায়। “আসীদিদং তমোভৃতম্ ইত্যাদি মন্থু 
বাক্যের অর্থ ইদম-_এই পরিদৃশ্ঠমান জগৎ, পূর্ববং তমৌভূতম্_ সৃষ্টির পূর্বে 
অন্ধকারে বিলীন ছিল । কিরূপ তমঃ? তাহা বলিতেছেন__অপ্রতর্কযম্‌-_যাহ। 
তর্কের অগোচর। তত:_-তদনন্তর স্বয়ভূঃ:-_নিত্যপুরুষ, ভগবান্‌-_ষড়েশ্বর্য্ে 
পূর্ণ শ্রীহরি, বৃত্তৌজা:-_পূর্ববসিদ্ধ চিচ্ছক্তিরূপ বীর্ধ্যশালী, তমোচুদঃ--প্রক্কতির 
প্রেরক হইলেন। তিণি সর্বভৃতময়ঃ--খিনি নিখিল চিৎ ও জড়াত্মক 
বিশ্বকে গ্রাস করিয়াছে, তাদ্রশতমঃশক্তি-সম্পন্ন, অচিস্তাঃ_-তকের অগোচর, 
সেইরূপ হুইলেও একমাত্র শ্রতিদ্বারা বোধ্য-_-এই তাৎ্পধ্য | ্বয়ং_নিজ- 
শক্তিকেই মাত্র সহায় করিয়া, ইতি অভিধ্যায়__“আঁমি বহু হইব এই সঙ্কল্প 
লইয়া, নিজ শরীর হইতে স্থ্টি করিবার অভিপ্রায়ে এই উক্তি তাহার 
জগত-স্থষ্টির লীলানিত্যত্ব স্চনা করিবার জন্য। নিজ শরীর অর্থাৎ 
অপ্রতর্কা অলক্ষণ সেই তমঃশক্তি হইতে । “বিষেণেঃ সকাশাদুড়ুতম্” ইত্যাদি 
শ্লোকটি শ্রীবিষুণপুবাণোক | তয়া- উর্ণানুত্রদ্বারা, এই শ্লোকে বলা হইল তম:ঃ- 
শকি ( মায়] শক্তি ) সম্পন্ন চেতন বিষ্ণু হইতেই ( জড় প্রকৃতি হইতে নহে) 
বিশ্ব প্রপঞ্চের স্যট্টি-স্কিত্যাদি। অতএব চেতন বস্ই জগতের হ্্র্যার্দির 
কারণ। তাহা যদি হইল, তবে ছুই স্বতির পরস্পর অসমাবস্ত হইলে 
শ্রুতির অন্রসারিণী স্থৃতিই প্রমাণ হইবে । “আসাং ম্বতীনাম'__এই মন্বাদি 
স্বতিগুশির সাবকাশতা বা সাথকতা বলিতে পার না, কেননা, চিত্তশুদ্ধি- 
মুদ্দিশ্রেত্যাদি- চিন্তসশ্ুদ্ধির অভিপ্রায়ে সেগুপি বধিত, “কষায়শক্তিঃকর্্মাণি। 
কশ্ম সকল (অগ্রিহোত্রার্দি) চিন্তশুদ্ধির শক্তি এই ম্মতিবাক্য তাহা 
সপ্রমাণ করিতেছে । “চিত্ুশোবকতা চৈষাং দৃশ্ঠতে” এষাং-_ধশ্মকার্ধ্যগুলির | 
'যু তেষাং? ইত্যাধি, তেষাদ-খূর্ম কণ্মগ্ুলির যে বৃষ্টি প্রড়ৃতি ফল শান্তে শ্রুত 
হয় এবং যে ফপদান করিয়া বেদ বা শ্রহরি যজমানকে তাহা ভোগ 
করান, তাহা গেছ যজমানের শান্তে বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য জানিবে। 
সাংখ্যম্বতি বেদীশ্গগত, ইহা দূষিত করিতেছেন--“ন চেত্যাদি* বাক্য- 
দ্বারা । নিচ? তন্যামিদমন্তি তন্যাম্‌- সেই সাংখ্যস্বতিতে । ইহা স্বকপোল- 
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কল্পিত অর্থাৎ স্বকীয় বুদ্ধিশক্তিদ্বার৷ রচিত। “ন চাগ্যত্বব্যপাশ্রয়াদিত্যাদিতত্বেন 
ব্াখ্যাতানামিতি” তত্বেন-_আপ্তত্বরূপে, শ্রদ্ধেয়বচনত্বরূপে বা প্রমাণত্বরূপে । 
ব্যাখ্যাতানাং-_ প্রসিদ্ধ গৌতমাদি বহু মুনির । প্রশ্ন__আচ্ছা বেশ, মন্বাদি স্বৃতির 
উপরও পক্ষপাঁত বা শ্রদ্ধা না হউক, এই যদ্দি বল, তাহাতে বলিতেছেন 'স্ত্যোশ্চ 
বিপ্রতিপত্তৌ ছুই ম্বৃতির বিভিন্ত উক্তিদ্বারা বিরোধ ঘটিলে-_স্থ্তিবলে “না- 
ক্ষেপ্তুন্‌* ম্মতিবাক্যের সাহায্যে প্রতিবাদীদিগকে, নিরাকরিষ্যাম:__নিরস্ত 
করিব, এই বলিয়। স্থত্রকার অন্য স্মতির নির্ধবিষয়তাপন্তি দেখাইয়া দোষের 
উপন্যাস করিলেন। ইহা শান্্কারদিগের অভিপ্রায়স্চকবাকা। যত, 
'খধিং প্রস্থতং কপিলম্‌? ইত্যাদি বাক্যের সিদ্ধান্ত-সম্মত অর্থ__যিনি 
সেই স্ষ্টির আদিতে জায়মান খষি ব্রন্জাকে (স্থিতিকালে প্রহ্ুত তাহাকে ) 
জ্ঞানৈশ্র্ধ্যাদি দ্বারা বিভত্তি_ পুষ্ট করিয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বরকে দর্শন 
করিবে । কীদুশ সেই খধি? উত্তর-_কপিলং স্বর্ণের মত জ্যোতিশ্ময় | 
“বৈপরীতাবক্তৃতয়া” তদভাবাচ্চ-_শ্রুতি-বিকুদ্ধ কথা বলায় তাহার আপ্তত্ব 
নাই এইজন্য । “মনোরাপ্তত্বস্থ' ইত্যাদি-__“মনুর্মনীধা” এই স্ৃতিদ্বারা তাহার 
ভগবানে বুদ্ধির নিবেশ বলা হইয়াছে, অতএব আধ্ত্ব। শ্রীপরাশর:- 
পরাশর শব্দের ব্যুৎপত্তিপভা অর্থ__যিনি পরকে অর্থাৎ বাহ্ৃ-কৃতর্কগুলিকে, 
আশৃণোতি-_-নিরাস করিতেছেন প্রমাণ ও তরকশতদ্বারা তিনিই পরাশর । 
“দেবতাপারমর্থ্যধিয়ম--অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক যে পরমার্থস্ববোধ তাহা যথার্থতা 
পাইয়াছেন ইহা! 'ন্মর্ঘযতে_ শ্রুবিষুপুরাণে জানা যায়। “কপিলো 
বাহ্ুদেবাখ্যঃ, ইত্যাদি বচন পদ্মপুরাণোক্ত। “তম্মাদ্‌ বেদবিকদ্ধতয়।” ইতাদি 
'ঝষিং প্রন্থতং কপিলম্‌” ইত্যাদি শ্রুতি চতুন্ুথি ব্র্মতাৎপর্যবোধক এই কারণে 
আর সাংখ্যশাস্ত্-রচয়িতা কপিলের যে বেদেবিরোধিতা৷ তদ্বিষয়ে স্বৃতিবাক্যও 
যখন রহিয়াছে, তখন তাহার স্বতি ( দর্শন ) অগপ্রমাঁণ এই অর্থ ॥ ১ ॥ 
সিদ্ধান্তকণী- বর্তমানে অব্রিরদ্ধাখা এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা 
করিবার সম্ধল্প করিয়া ভায্তকার শ্রীম্লদেব বিদ্যাতূষণ প্রভু মঙ্গলাচরণ 
করিতেছেন। সেই সর্বেশ্বর, প্রত, ভগবান্‌ দেবকী নন্দন শ্রীরুষ্চ আমার অভীষ্ট 
বস্তর প্রর্দাতা হউন। যিনি স্তরর্শন কক্রদ্বারা উত্তরার গতাস্থত ধাশ্মিক 
পরীক্ষিৎকে অশ্বখামাঁর অন্যায়ভাবে যো্ত ত্রন্ধাস্ত্রের ছার! বিক্ষত অবস্থা 
রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পরীক্ষিৎ সমস্ত বেশান্্ব শিরোধাধ্য করায় 
২ 
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ভগবানের একাস্তিক ভক্ত বা ভগবদ্ধপ্নবিশিষ্ট ছিলেন। তাহাকে যিনি 
রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই প্রভু শ্ররুষ্ণ আমার গতি হউন। 

এই মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় অর্থে পাওয়। যায় যে, সেই প্রসিদ্ধ শ্রীকষ্থদৈপায়ন 
প্রত, যিনি নিখিল কুমতের নিরাসক, তিনি আমার রক্ষক হউন। যিনি 
স্বরচিত বেদীন্তন্ত্ররূপ সুদর্শন দ্বার! শ্রত্যন্থগত বেদীস্তকে প্রতিবাদিগণ কর্তৃক 
প্রদশিত দৌষ-সম্পর্কশূন্য করিয়াছেন, এবং সকলের দুষ্ট যুক্তি-তর্ক 
নিরসন পূর্বক পরমতত্ব নির্ণয়সহকারে উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধাস্তবাক্যর্ূপে 
শ্রহরিই যে বেদান্তের একমাত্র বাচ্য অর্থ, অন্য কিছু নহে, তাহাই স্থাপন 
করিয়াছেন, তিনি আমার শরণ্য হউন। 

বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তের সমুদয় বাক্যগুলিই ত্রন্দে সমন্বয় 
নিরূপণ-সহকারে বণিত হইয়াছে । এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপক্ষে স্মৃতি, 
তর্ক প্রভৃতির বিরোধ পরিহারার্থ প্রধানের জগৎকর্তত্ব-নিবূ্পক-বাদসমূহের 
দোষ প্রতিপাদন পূর্বক স্ষ্টাদি-বিষয়ে সমস্ত বেদাস্তবাকাই যে এক- 
তাৎপর্ধ্যপর, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন। প্রথমেই শ্রতিবিরোধ উত্থাপিত 
হইতেছে যে, কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন ষে, সমস্ত জগতের কারণবূপে 
পরমেশ্বরকেই বেদীন্তবাক্যে সমন্বয় করা হইয়াছে, তাহাতে সংশয় এই যে, 
যদি এ সমন্বয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মহষি কপিল-প্রণীত 
সাংখ্য-শান্ত্র ব্যর্থ হয়। কিন্তুকপিল খধিকেও শাস্ত্রে প্রামাণিক পুরুষরূপে 
স্বীকার করা হইয়াছে । কপিলের প্রধানের জগতকারণতাবাদ-বিষয়ে 
বিস্তারিত উল্লেখ ভান্তে ও টাকায় দ্রষ্টব্য । স্থতরাঁং পূর্বরপক্ষবাদী যদি 
বলেন যে, আপ্ত পুরুষ কপিলের সিদ্ধান্তের সহিত বেদান্তের বিরোধ না 
ঘটে, ধেইরূপ ভাবেই বেদান্থের ব্যাখা] করা উচিত। আবার প্রধানের 
কারণতাবাদ স্বীকার করিলে, মন্বাদি স্বৃতিশান্ত্ে যে ব্রহ্ষের কারণতাবারদ 
আছে, তাহার উপপন্ধি হয় না, তাহাও নহে । এই সকল পূর্ববপক্ষের 
উত্তরে স্ুত্রকার বর্তমান স্তরে বলিতেছেন যে, যদ্দি বল, সাংখ্যন্থৃতির 
অনবকাশ অর্থাৎ বিষয়শূন্তত৷ দোষ আসে, অর্থাৎ সার্থকতা থাকে না, 
হ্থতরাঁং বেদান্থের অর্থগুপি অন্যরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত, তদুত্তরে বল! 
যায়, না, তাহা হইতে পাপে না, তাহা হইলে অন্ত স্থ্তির অনবকাশ দোষ 
প্রসঙ্গ আসিয়। পড়ে । 
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এ-স্থলে ইহাই বিচার্ধা যে, একদিকে যেমন সাংখ্ম্থতি প্রকতিকারণতা- 
বাদ স্থাপন করিয়াছেন, অন্যদিকে মন্বাদি স্বৃতি ব্রদ্ধেরই একমাজ্র জগৎ- 
কারণতা সংস্থাপন করিয়াছেন । আবার শ্রাভগবান্‌ মন্গ “আসীদিদং তমোভূতং, 
শ্লোকে যেরূপ বপিয়াছেন, বিষুপুরাণে পরাশর খধিও তন্রপই বলিয়াছেন, 
_৫বিষ্কোঃ সকাশাছৃভভূতং”। কেহ যদি বলেন, এ সকল স্থ্বতি কর্মকাণ্ড- 
প্রতিপাদদিত যাঁগযজ্ঞের কথা বপিয়াছেন, তাহাও বলা চলে না, কারণ 
বঙ্ধজ্ঞানের উদয়ের অস্ুকুলে চিত্শুদ্ধির উদ্দেশ্টেই এ সকল স্মৃতি ধর্্ন- 
বিধান করিয়াছেন। স্থতরাং জ্ঞানকাণ্ডের পুষ্টি সাধনই তাহাদের বিষয়। 
যদি বল, এগুলি যখন স্পষ্টভাঁবেই কম্মকাগুড প্রতিপাদন করিতেছে, তখন 
তাহাদিগকে চিন্তশোধক কি প্রকারে বলা যায়? ততুত্বরে বক্তবা, এ সকল 
শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া অবশেষে সেই শাস্ত্র-প্রতিপাদিত পরমেশ্বর, 
যিনি সর্নফল-প্রদাতা, সেই তন্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিবাকাগ্ুলির প্রতি দৃঢ়তা 
স্াপনের অভিপ্রায়েই শ্রুতি ও স্বৃতি এবূপ বলিয়াছেন, যেমন পাওয়া যাঁয়__ 
“সর্ববে বেদ! যং্পদমামনন্তি”, শ্রমদ্ভাগবতও বলেন-“নারায়ণপরা বেদাঃ”। 
পরম্থ সাংখাস্বতি অনেক শ্রতিবিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন। স্থতরাং শ্রাতি- 
বিরুদ্ধ, স্বকপোলকল্িত সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেয়। দ্বিতীয়তঃ সাংখ্যকারের আপ্তত্ব 
স্বীকার করিলে গৌতমাদি' বহু মুনির বাকাগ্তপি অশ্রদ্ধেয় হইয়া 
পড়ে। শ্রুতি ও স্বৃতির পরস্পর বিরোধ হইলে, যে স্থৃতি শ্রুতির অনুসরণ 
করে, তাহাই আঁদরণীঘ়। তবে যে শ্বেতীশ্বতর “ধধিং প্রস্থতং কপিলং” 
বলিয়াছেন, উহার অর্থ অন্প্রকার। এ-স্থলে খিধি শবে ব্রঙ্গাকেই লক্ষা 
করিযছেন। পরম্থ কপিপ শ্রতি-বিকুদ্ধ মত প্রকাঁশ করায় তীহার 
আপত্ব স্বীকত হয় নাই এবং তাহার বাকাও শ্রদ্ধার বিষয় 
নহে। মন্তর ও পরাশরের আগপ্তত প্রমাণিত আছে। আরও এককথা-__- 
বেদবিরুদ্ধ মততপ্রচারক কপিল একজন অগ্রিবংশজ মায়াবদ্ধ জীববিশেষ ; 
কিন্তু কার্দমেয় কপিল ভগবদবতার বাস্থদেবের অংশ । তিনি যে সাংখ্যশান্ত 
উপদ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্তাগবতে উল্লিখিত আছে। তাহাই গুকৃত 
সাংখা-শাস্্র। পন্সপুরাঁণেও পাওয়া যাঁয়,_“কপিলো বাস্দেবাখ্যঃ” | সতরাং 
বাস্থদেবাংশ ভগবদবতার কপিলই আগ্পুরুষ, আর শ্রুতিবণিত খধি-ব্র্ধা, 
নুতরাং সেই নিরীশ্বর সাংখ্যশান্ত্র-প্রণেতা কপিলের মত অগ্রাহ। 
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আগচার্ধ্য শঙ্করের ভাষ্ের মর্শেও পাই, “খধিপ্রণীত গ্রন্থের নামই ম্মৃতি 
বা তন্ত্র, কপিলের ম্ম্তি মাঁনিতে গেলে মহ, ব্যাস প্রভৃতি মহাজনের 
স্মৃতি অমান্ত করিতে হয়, স্মৃতি পরম্পর-বিরোধী হইলে যে ন্মংতি শ্রুতির 
অন্ুুসারিণী, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। যাহা বেদবিরোধী, তাহা পরিত্যাগ 
করাই বিধেয়।” 
জৈমিনি তাহার রচিত পূর্বমীমাংসা-দর্শনেও এইমত বাক্ত করিয়াছেন 
ষে, শ্রুতির সহিত ম্মুতির বিরোধ হইলে সেই বিরোধী স্মৃতি ত্যাগ করিতে 
হইবে, আর যদি বিরুদ্ধ ন1 হইয়া! অনুকূল হয়, তাহ! হৃহলে, প্রমাণরূপে 
স্বীকার করিতে হইবে। 
মুনিবাক্যেও পাওয়া যায়, 
“শরতিরাতা। পৃষ্টা দ্িশতি ভগবদারাধনবিধিং 
যথা মাতুর্ববাণী স্মংতিরপি তথা বক্তি ভগিনী । 
পুরাঁণাগ্া যে বা সহজনিবহাস্তে তদগা 
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ! ভবাঁনেব শরণম্‌॥” 


প্রীমপ্তাগবতে পাওয়া যায় 
“বাস্থদেবপরা বেদ] বাসদেবপরা মখাঃ। 
বাস্থদেবপরা৷ যোগা বান্ছদেবপপাঃ ক্রিয়া: ॥ 
বাস্থদেবপবুং জ্ঞানং বাহদেবপরং তপহ। 
বাস্ছদেবপরে। পন্মো বাস্ুদেবপরা গতিঃ ॥ 
স এবেদং সসজ্জাগ্রে ভগবানাম্মমায়য়া | 
সদসদ্রপয় গাসৌ গ্ুণমযাহগুণো বিভুঃ |” (ভাঃ ১২২৮-২৯) 


বুহদারণ্যক শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ে হগ্টিতব-বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, 
অগ্রে কিছুই ছিল না, 'আধিপুকুষের ইচ্ছামাত্র জল, জল হইতে পৃথিবী 
উদ্ভূত হইল। “নৈবেহ কিঞনাশ্র আসীৎ” “আপো বা অকন্তগ্দপাং 
“সৌহকাময়ত” “স ক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য । শ্রপরাশর, মঙ্গ প্রভৃতি 
স্মতিকাবও-__বিষু হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হয়, শির্ণর 
করিয়াছেন, ইহা মূল ভাগে দ্রষ্টব্য। প্রব্যাপদেব শ্রীভাগবতেও এ সিদ্ধান্ত 


স্থির করিয়াছেন । 


২১১ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ২১ 
শ্রচৈতন্যচরিতামতেও পাই,__ 


“যগ্পি সাংখ্য মানে প্রধান--কারণ। 

জড় হইতে কতু নহে জগৎ স্থজন ॥ 

নিজ 'হ্্টিশক্তি প্রভু সারি" প্রধানে। 

ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ত নিশ্মাণে ॥* ( আদি-_-৬।১৮-১৯) 


স্বতরাং বিভিন্ন শ্রুতি-ম্মু তি-প্রমাণে শ্রাবিষ্ণই জগতের একমাত্র স্থষ্টি, 
স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, ইহা প্রমাণিত। কপিলের বেদবিরুদ্ধ, স্বকপোল- 
কল্পিত প্ররতি-কারণতাবাদ স্বীকাঁধ্য নহে, ইহাতে তাহার আগ্চত্বের অস্বীকার 
হইলে কোন দোষ হয় না। 


শ্রীমদ জীবগোম্বামিপাদ্দ তাহার সর্বসংবাদিনীর অন্তর্গত তত্বমন্দভেও 
লিখিয়াছেন,-_ 


“্যত্র তু বাক্যান্তরেণৈব বিরোধঃ স্যাত্তত্র বলাবলত্বং বিবেচনীয়ম, তচ্চ 
শান্রগতং বচন-গতঞ্চ ; পূর্ববং যথা” 


“শ্রুতি-ম্মুতি-বিরোধে তু শ্রতিবেব বলীয়সী” ইত্যাদি। বচন-গতঞ্চ 
যথা_ শ্রতি-লিঙ্গ-বাকা-প্রকরণ-স্থান-সমাথ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থ 
বিপ্রকর্ষা ( মীমাংসাদর্শন ৩।৩।১৪ ) ইত্যাদি, পিরুক্তানি চৈতানি__ 


“শ্রতিশ্চ শব ক্ষমতা চ লিঙ্গম্‌ 

বাক্যং পদীান্যেব তু ংহিতানি। 

সা প্রক্রিয়া য্ করণং সকাজ্ষম্‌ 
স্থান: ক্রমো যোগবলং সমাখা ॥” ইতি 


তচ্চ বিরোৌধিত্বং পরোক্ষবাদাদ নিবন্ধনং 1১স্তয়িত্বা ইতরবাক্যস্ত বলবদ্া- 
ক্যান্গতোহর্থশ্চিন্তনীয়ঃ | 


ইং প্রতিপাগ্ন্তাচিন্তাত্থে এব যুদ্সিবত্বং ব্যাখ্যাতং “অচিন্ত্যাঃ খলু 
যে ভাব। ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েং” ইত্যাদি পর্শনেন) চিন্থ্যত্বে তু যুক্তিবপ্যব- 
কাশং লভতে ; চেল্পভতাং ন তত্রাম্মীকমাগ্রহ ইতি সর্বথা বেদস্ঠৈব প্রামাণ্যম্‌। 
তদুক্তং শঙ্করশারীরকেহপি-__ 


২২ বেদাস্তসুত্রম্‌ ২1১১ 


“আগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদি-স্বরূপং নিরূপয়তি নাবশ্ং তশ্য যথাদৃষ্ট 
সর্বমভ্যপগতং মন্তব্মিতি নিয়মোইস্তি |” (ব্রহ্ধনুত্রীয় শাঙ্করভায্ম্‌ ২২1৩৮) 

তদেবং বেদো নামালৌকিকঃ শবস্তম্ত পরমং প্রতিপাগ্ং যত্তদলৌকি- 
কত্বাদ চিন্ত;মেব ভবিষ্যতি, তস্মিংস্বন্বষ্টব্যে তদুপক্রমাদিভিঃ সর্ষেষামপ্যুপরি যছু- 
পপছ্যতে তদেবোপাশ্তমিতি | 

অথৈবং প্রমাণ-নির্ণয়ে স্থিতেহপি পুনরাশঙ্ক্যোত্তরপক্ষং দর্শয়তি-_-তত্র চ 
বেদশবস্তেতি (১২)। প্রতি কলৌ অগ্রচরদ্রপত্থেনে দুর্পেধস্বেন চ 
দুষ্পারত্বাৎ । 

উপসংহরতি__“তদেবং বেদত্বং সিদ্ধমূ” ইতি (১৬ ) অতএব ্মৃত্যনবকাশ- 
দোষপ্রসঙ্গঃ (ব্রঃ স্থঃ ২১।১ ) ইতি চে ?-- 

পনান্যম্মু তানবক1শ-দৌধপ্রসঙ্গাৎ” ইত্যনেন গ্তায়েনাপানন্তত্র স্ম্তিবৎ 
ম্মত্যন্তরবিরোধ-দৃষ্টত্ব্চ নাত্রাপততি।” 

এতত-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের আদি লীলায় ৬ 
পরিচ্ছেদের হ্ষ্টিতত্ববিষয়-নিরূপণে এই ত্রহ্গস্ত্র উদ্ধারপূর্ধবক তাহার অন্ুভাহ্ে 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য । 

শ্রীমপ্তাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাওয়! যাঁয়,__ 

“জনিমপতঃ সতো মুতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং” এই শ্লোকের টাকায় 
ধর স্বামিপাদ বলেন, 

“ইতোহপি জ্ঞান ন স্ৃকরমূ, উপদিশতামপি ভ্রমবাহল্যাদিত্যাহ__ 
'জনিমসত' ইতি । জগতে! জনিমুৎপত্তিং যে বৈশেধিকাদয়ো বান্তি। 
অসত এব ব্রন্ষত্বস্তোৎ্পত্তিং যে চ পাতঞ্চলাদয়ঃ | সতএবৈকবিংশতিপ্রকারশ্য 
দুঃখস্ত মৃতিং নাশং মোক্ষং ব্দস্তি যে নৈয়ায়িকাঃ | উত অপি যে চসাংখ্যাদয়ঃ 
আত্মনি ভিদাং ভেদঞ্চ। যে চ মীমাংসকা বিপণং কন্মফলব্যবহারম্‌। খতং 
মত্যং স্মরস্তি বান্তি। তে সর্ষে আরুপিতৈরারোপিতৈভ্রমৈরেবোৌপদিশস্তি 
ন তত্বৃষ্্া। 'সদেব সৌমোদমগ্র আসীৎ?। 'ব্রদ্ষৈব মন্‌ ব্রন্মাপ্যেতি' “অনীশয়া 
শোঁচতি মুহামানিঃ” “অবিগ্ভায়ামন্তরে বর্তমানাঃ” “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌্* এক এৰ 
হি ভৃতাত্মা ভূতে ভূতে বাবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দুশ্ঠতে জল চন্দ্রবদি- 
ত্যাদি শ্রতিবিরোধাৎ ॥ ১॥ 


২১।২ বেদাস্তনূত্রম্‌ ২৩ 


হ্ত্রম্‌-_ইতরেষাঞ্চান্থুপলবেঃ ॥ ২॥ 

সূত্রার্থ--ইতরেষাং চ' এবং সাংখ্যদর্শনোক্ত অন্ত সকল তত্বের কথা, 
“অনুপলবেঃ--বেদে পাওয়া যায় না; এজন্য সেই সাংখ্যস্তির আগ্ুত্ব নাই। 
সে সকল তত্ব, ষথা_ পুরুষ বহু, তাহারা চিন্মাত্র শ্বরূপ, তাহাদের সংসার- 
বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতিই করে। সেই বন্ধন ও মোক্ষ প্ররুতিরই, পুরুষের 
নহে। সর্বেশ্বর বপিয়। কোন পুরুষ নাই ইত্যাদি কথা বেদবিরুদ্ধ ॥ ২ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_ইতরেষাঞ্চ সাংখাম্মৃত্যুক্তানামর্থীনাং বেদেই- 
নুপলন্তাত্তস্তা নাপ্তত্বম। তে চ বিভবশ্চিন্াত্রাঃ পুরুষাস্তেষাং 
বন্ধমোক্ষৌ প্রকৃতিরেব করোতি। তৌ পুনঃ প্রাকৃতাবেব। 
সর্বেশ্বর;ঃ পুরুববিশেষে নাস্তি। কালস্তত্ব ন ভবতি। প্রাণাদয়ঃ 
পঞ্চ করণবৃত্তিরূপা ভবস্তীত্যেবমাদয়স্তস্তামেব দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_অন্য সব সাংখ্ম্মতি-বধিত পদীর্থের বেদে অদর্শনহেতু 
সাংখ্যম্ম তির প্রামাণ্য নাই। সেই বেদবিরুদ্ধ পদার্থ সমুদয়, যথা__পুরুষ 
(আত্মা) বিভূ-_বিশ্বব্যাপক, বছ, চিন্মাত্র-স্বভাব। তাহাদের বন্ধন ও মুক্তি 
প্রকৃতিই করিয়া থাকে । সেই বদ্ধমোক্ষ আবার প্রকৃতির, পুরুষের নহে। 
সর্বেশ্বর পুকষবিশেষ নাই । কাল বলিয়া কোন তত্বই নাই। প্রাণ প্রভৃতি 
পঞ্চবাযু ইন্দ্িয়ের বৃত্তিবিশেষ, ইত্যাদি পদার্থ সাংখ্যস্মতিতেই দেখা যায়, 
অন্থত্র নহে ॥ ২॥ 


সুম্দন। টীকা-_ইতরেষামিতি। এত তু পরিষ্টাদিস্ফুটোভাবি। প্রাকতাবিতি। 
প্রকৃতেবরেব তে ন তু পুংস ইতার্থ;॥ ২॥ 

টাকানুবাদ-_ইতরেযামিত্যাদি সুত্রে নির্দিষ্বিষয় পরে প্রচ্ফুট হইবে। 
“প্রাকুতৌ”- অর্থাৎ প্রক্কৃতির-_দেহাদির সেই বন্ধমোক্ষ, আত্মার নহে ॥ ২ ॥ 

জিদ্ধান্তকণ-দ্বিতীয় স্থত্রে বলিতেছেন যে, সাংখ্য-স্মৃতিতে বণিত 
অন্য বিষয়সমূহ বেদে উপলব্ধ হয় ন! অর্থাৎ পাওয়া যাঁয় না, অতএব 
সাংখ্যের মত স্বীকার্য্য নহে। 

আচার্য্য শ্রীপাদ বামাহছজের ভান্তের মর্শেও পাই,_“মন্গ গ্রভৃতি অন্ত 
স্মতি-গ্রন্থ-প্রণেতাদিগের গ্রস্থেও কপিল-বণিত তত্ব উপলব্ধ হয় নাঃ মু 
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যোগপ্রভাবে ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছেন এবং জগতের সমস্ত তত্ব অবগত 
হইয়াছেন। মন্থু সম্বক্ষে বেদেও বলেন-_-যৎ বৈ কিঞ্চন মঙ্টরুবদৎ তৎ 
ভেষজম্* কিন্তু কপিল যে সকল তত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মস্ত 
উপলব্ধি করেন নাই। স্থতরাং কপিলকেই ভ্রান্ত বলিতে হইবে। কপিলের 
মতের সঙ্ষে বিরোধ হয় বলিয়া, বেদাস্তের অর্থ পারত্যাগের কোন 
কারণ নাই।” 


্ীত্রীন প্রভুপাদের অন্থভাষ্টে পাই, 

“বিশেষত: উক্ত সাংখ্যম্মতিতে এরূপ কতকগুলি বিষয় উক্ত হইয়াছে, 
যাহা বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই কারণেও উক্ত সাংখ্যম্মতিকে 
“অনা্ধ, বলা যাইতে পারে। বিষয়গুলি এই-_“পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাসমূহ 
চিন্নাত্র ও বিভু; প্রক্তিই উহাদের বন্ধ ও মোক্ষের কর্রী। “বন্ধ” ও 
“মোক্ষ»_-উভয়ই প্রাককৃত। সর্বেশ্বর বলিয়া কোন এক পুরুষ নাই। 
কাল" তত্বই নহে। প্প্রাণাদি গপাচটি ইন্রিয়েরই বৃত্তি” ইত্যাদি কতকগুলি 
বেদান্তবিরুদ্ধ বিষয় এ সাংখ্যম্মু তিতে দেখা যায়।” 

শ্রীযস্তাগবতে যে দ্বাদশ মহাঁজনের উল্লেখ আছে, ম্বয়ভূ নণরদঃ শতৃঃ 
কুমারঃ কপিলো মহ্ুঃ” ইত্যাদি তন্মধ্যে দেবহৃতি-নন্দন কপিল এবং স্বায়স্ব 
মনকে বিশুদ্ধ ভাগবত ধশ্মের তত্ববেস্তারূপে নির্ণয় করিয়াছেন । সেই 
ভগব্দব্তার বঝান্থদেবাখ্য কপিলের প্রচারিত সাংখ্যশান্ত্ই যেমন শ্রুতি-সম্মত 3 
সেইরূপ স্বায়ভুব মন্ুর বিচারও বেদানুগ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বেদাহুগ 
স্বতিই গ্রাহ্থ। বেদবিকুদ্ধ সাংখ্যমত স্বীকার করিলে মনু প্রভৃতি মহাজনের 
স্মতি অগ্রান্থ হইয়া পড়ে। 


স্বায়ভূব মন্গ বলিয়াছেন, 
“যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্‌। 
যো জাগন্তি শয়ানেহম্মিন্‌ নায়ং তং বেদ বেদ সঃ” 
( ভাঃ ৮১৯) 
এই শ্নোৌকের টাকায় শ্রীল চক্রবন্তিপাদ বলেন, 
“চেতয়তে বিশ্বং চেতনীকরোতি বিশ্বং কর্ত যং ন চেতয়তে অন্মিন্‌ 
বিশ্বশ্মিন্‌ শয়ানে সুপ্তে স্থযুপ্তিপ্রলয়েগতেহপি অতি যো জাগত্তি যস্মিংশ্চ 
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যোগনি্রাং গতে তু নেদং বিশ্বং জাগর্তাতি প্রক্রমাক্ষেপলব্ষং তম্মাদয়ং বিশ্ববস্তা 
জনম্তং ন বেদ। সচহরিরিমং বেদ ।” 


শ্রীমষ্ভাগবতে মন্থর বাক্যে আরও পাই,__ 
“ঈহতে ভগবানীশে৷ ন হি তত্র বিসজ্জঞতে । 
আত্মলাভেন পূর্ণাথে নাবসীদস্তি যেহনু তম্‌ ॥” 
( ভাঃ ৮১১৫ ) 
অর্থাৎ আত্মলাভপূর্ণ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর স্ষ্ট্যা্দি-কার্যয সম্পাদন 
করেন। কিন্তু তাহাতে আসক্ত হন না। ধাহারা তাহার অন্থমরণ করেন, 
তাহারাঁও বদ্ধ হন ন1। 


তৎপরবর্তী ক্লোকেও বলিয়াছেন,__ 
“তমীহমানং নিরহস্কতং বুধং 
নিরাশিষং পূর্ণযনন্যচোদিতম্‌ । 
নূন্‌ শিক্ষয়ন্তং নিজবর্সংস্থিতং 
প্রভুং প্রপন্ভেহখিলধন্মভাবনম্‌ ॥” ( ভাঃ ৮।১।১৬ ) 

এই গ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবপ্তিপাঁদ লিখিয়াছেন,__- 

“অহস্ত প্রতৃং নামবিশেষাহ্ক্েনায়্াপি প্রভূং “যেন চেতয়তে বিশ্বমূ” 
ইতি প্রক্রমোক্তেশ্চৈতন্যং প্রভৃূং ভগবস্তং তং প্রপন্যে। কীর্শং? তং 
প্রসিদ্ধং পরমেশ্বরমাত্মানমেব ঈহমানং কাময়মানং যথান্তে ভক্তান্তমীহস্তে 
তথানাবপি ম্বমীহতে আত্মারামত্বাদ্িতিভাবঃ | নিরহস্কতং সর্কেশ্বর ইত্যহ- 
্কারশৃন্যম্। অনন্যচোদিতং স্বেনৈবাদিষ্ং যন্িজবত্মব স্বপ্রাপ্তিসাধনং সংস্থিতং 
চিরকালব্যবধানাৎ বিলুপ্ত তৎ নংন্‌ শিক্ষয়ন্তং স্বাচরণার্দিনেতি শেষঃ। 
অখিলমন্যুনং ধর্মং ভক্তিযৌগং ভাবক্ত্যাবিভাবয়তি প্রবর্তয়তি বা তম” ॥ ২॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম__নহু সাংখ্য্মত্যা বেদাস্তা ব্যাখ্যাতুং ন 
যুক্তাঃ। তম্তা বেদাস্তবিরুদ্ধত্বাৎ। যোগন্থৃত্যা তু ব্যাথ্যেয়াস্তে। 
বেদাস্তার্থানাশ্রিত্য তন্তা বর্ধিতত্বাৎ। যোগঃ খলু শ্রোতঃ। “তাং 
যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিক্দ্িযধারণাম্” | “বিগ্ভামেতাং যোগবিধিঞ্ 
কৃতস্সম” ইত্যাদি কঠাদিশ্রুতিফু যোগবিষয়কবহুলিঙজলাভাৎ। 
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*ত্রিরুননতং স্থাপ্য সমং শরীরম্” ইত্যাদিষাসনাদিযোগাঙ্জাভিধানাচ্চ। 
তেন যোগেন জগদ্ছ্ঃস্থং পরিজিহীষুরাপ্ততমো ভগবান্‌ পতঞ্জলিঃ 
স্বৃতিং নিববন্ধ। “অথ যোগানুশীসনম্, যোগশ্চত্তবৃত্তিনিরোধ” 
ইত্যাদিভিঃ। সমন্বয়াবিরোধেন বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেঘেষ। স্মৃতির- 
নবকাশা স্যাদ্দ যোগপ্রতিপত্ত্িমাত্রবিষয়ত্বাৎ। মন্বাদিস্বৃতীনাং তু 
ধর্মাবেদনয়া সাবকাশতা ভবেৎ। তস্মাদযোগম্মত্যৈব ন তৃত্ত- 
সমন্বয়ানুগত্যা তে ব্যাখ্যেয়া ইত্যেবং প্রান্তে 
অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ__আপত্তি এই-_সাংখ্যম্মতি-অনুসারে বেদান্ত 
ব্যাখ্যা করা যেন উচিত নহে, যেহেতু সাংখ্যম্মতি বেদাস্তশান্ত্র-বিকুদ্ধ। 
কিন্তু পাতগুল যোগন্মতি দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যা করা তো যাইতে পারে, 
কারণ বেদান্ত-প্রতিপার্দিত অর্থগুলিকে আশ্রয় করিয়া তাহ] বর্ণিত এবং 
যোগশাস্্ শ্রোত__শ্রুত্যন্গত। যেহেতু কঠাদি শ্রুতিতে যৌগের কথা বলা 
আছে, যথা__সেই স্থির ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগবিদ্গণ যোগ বলিয়! মনে 
করেন । নচিকেতা] আমার নিকট হইতে এই ব্রহ্ষবিদ্া ও সমগ্র যোগপ্রকার 
শিক্ষা করিয়া ব্র্ষকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইত্যারদিভাবে বহু যোগবিষয়ক ধশ্ম 
তাহীতে পাওয়া যায় এবং *ত্রিকন্বতং স্থাপ্য সম্‌ং শরীরম্* তিনরূপে শরীরের 
উদ্ধভাগকে সম রাখিয়া ইত্যাদি শ্ররতিতে আসনাদি যোগাঙ্গের কথা 
বলা আছে। সেই যোগদ্বারা দুঃখী জগৎকে উদ্ধার করিবার মানসে অতি 
প্রামাণিক ভগবান পতঞ্জলি যৌগ দর্শন বচনা করিয়াছেন। যথা-_অথ 
যোগান্ণশাননম্ এই শাসকের সমাপ্তি পর্যন্ত যোগানুশাসন অধিকৃত হইল 
এবং ইহা মঙ্গপফ্প-নিষ্পাদক। পরে যোগশ্চিত্বৃত্তিনিরোধঃ, বলিয়া 
যোগের লক্ষণ বলিলেন। সমন্বয়ের অবিরোধে বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইলে 
এই পাতগুল-দর্শন ব্যর্থ হইবে ; যেহেতু তাহাতে কেবল যোগমাজরের প্রতিপাদন 
হইয়াছে। কিন্তু মন্বাদিন্মূতির ধশ্মোপবুংহণ দ্বারা সার্থকতা বা সবিষয়তা আছে, 
অতএব যোগম্মংতির অন্থুগতরূপেই বেদান্তবাকা ব্যাখ্যেয়, ব্রন্মে সমন্বয়াচ্সারে 
নহে, এইরপ পূর্ববপক্ষবাদধীর আক্ষেপের সমাধানার্থ শত্রকার বলিতেছেন__ 
অবতদ্পণিকাভাব্য-টীকা-_যোগন্মু তিং নিরাকর্তমবতারয়তি নম্বিতি। 
অতিদেশত্বান্নেহ পৃথক্‌ সঙ্গঙিঃ ৷ তামিতি। ইন্দ্রিয়াণামৈকণগ্র্যলক্ষণাং ধারণাং 
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যোগজ্ঞা যোগমিতি মন্তান্তে। যথোক্তমৈকাগ্র্যমেব পরং তপ ইতি বক্ত,মিতি 
শব ইতি ভাবঃ| বিদ্যামিতি। এতাং ব্রহ্ষবিদ্ভাং যোগপ্রকারঞ্চ মে মত্তো 
যমান্নচিকেতা লব্ধ! ব্রহ্ষপ্রাপ্তোহভূদিতি শেষঃ। ব্রিরুন্নতমিতি ব্যাখ্যাস্ততে । 
তেন যোগেনেতি। ইহ তৎশব্দেন যোগপবামর্শসিদ্ধো যোগশবেনৈব তৎ- 
পরামর্শ: প্রাচাং রীতেরন্থুবাদঃ | এবমন্থাত্র চ বৌধ্যম্। অথেতান্তার্থঃ। অথ- 
শব্দোহধিকারার্৫ধো মঙ্গলার্থশ্চ। যোগো যুক্তিঃ সমাধিরিত্যর্থঃ। অনুশিস্ততে 
ব্যাখ্যায়তে লক্ষণভেদোপায়ফলৈবিত্যন্থশীসনম্‌। তদ্যোগান্মশাসনমাশাস্ত্পূর্থে- 
রধিকৃতং বোধ্যমিতি। কো যোগ ইত্যপেক্ষায়ামাহ যোগশ্চিত্তেতি। অস্তার্থঃ। 
চিত্রস্ত নিশ্মলসত্পবিণতিরূপস্ত য1! বৃত্তয়োহঙ্গাণি ভাঁবপরিণতিরূপাস্তাসাং 
নিরোঁধো বহিম্মখপরিণতিবিচ্ছেদাদন্তমুথতয়া প্রতিলোমপবিগত্যা স্বকারণে 
লয়ো যোগ ইত্যাখ্যায়ত ইতি। সমন্বয়েতি। এষা ম্মতিঃ পাতঞ্জলী। 
ধশ্নাবেদনয়েতি। কন্মকাণ্ার্থোপবুংহণেনেতার্থঃ। এবং প্রাপ্তে তন্নিরাসায়াহ 
এতেনেতি-_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ--অতঃপর যৌগদর্শন খণ্ডনার্থ অব- 
তারণা করিতেছেন,__নন্ু ইত্যার্দি আক্ষেপদ্বারা। এই স্ুত্রটি সাংখ্যদর্শনের 
অতিদেশ বাক্য ; সেজন্য ইহাতে আর পৃথক্‌ সঙ্কতি বিচারণীয় নহে। “তাং যোগ- 
মিতি মন্তান্তে সেই ধারণাকে যোগবিদ্গণ যোগ বলিয়া মনে করেন, 
যেহেতু যোগশব্দের বুাুৎপত্তি হইতে তাহাই অগবত হওয়া যায়। যথা-_ 
যোজনাৎ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্তপির একপ্রৰণতারূপ ধারণ হইতে যোগবিদ্গণ 
তাহাকে যৌগ এই নামের নামী মনে করেন। যথোক্ত ইন্ড্রিয়গণের 
একা গ্রতাই পরম তপস্যা, ইহা বলিবার জন্য 'যোৌগমিতি' এই ইতি শব্দ 
প্রযুক্ত হইয়াছে এই অভিপ্রায় । কঠোৌপনিষদে বণিত বহু শ্রতিতে যোগ- 
সম্বন্ধে বহু জ্ঞাপক বিষয় পাওয়া যায়। যথা “বিগ্যামেতাং যোগবিধিঞ্ 
কলমত এই ক্রন্ষবিষ্ভা ও সমগ্র যোগপ্রকার আমা হইতে অর্থাৎ যম 
হইতে নচিকেতা লাভ করিয়াছে অর্থাৎ ব্র্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানে 
'অভূৎ+ ক্রিয়া পদটি পূরণীয়। 'ত্রিরুত্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্‌” এই ক্রত্যংশটি 
পরে ব্যাখ্যাত হইবে । “তেন যোগেন” ইতি-_এখানে তেন পদে তদ্‌ শবদ্বারা 
যোগের বোধ হইলেও পুনশ্চ যোগেন বলিয়া যোগশব্দ্ধারা যোগের বোধন 
প্রাীনদের রীতি অনুসারে, ইহা অহ্থবাদ (উক্তের পুনরুল্লেখ ) মাত্র। 
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এইরূপ অন্ত স্থলেও জানিবে। “অথ যোগান্শাসনমঠ এই হৃত্রের অর্থ 
এইরূপ-_অথ শব্ষের অর্থ অধিকার এবং মঙ্গল। যোগের অন্থশাসন, 
যোগ যুক্তি বা সমাধি অর্থে। অন্ুশাপন-ব্যাখ্যান গ্রন্থ, যাহা ছারা অঙগু- 
শিষ্ট হয় অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হয়। লক্ষণ, বিভাগ, উপায় ও ফলছারা তাহা 
যোগানুশাসন পর্দের অর্থ২_এই শাস্ত্রের সমাপ্তি পর্য্যস্ত যোগাহ্ুশাসন 
অধিকৃত জানিবে। যোগ কাহাকে বলে, এই আঁকাঙ্ষায় বলিতেছেন, 
'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, ইহার অর্থ__চিত্ত শব্দের অর্থ রজঃ, তমঃ দ্বার! 
অস্পৃষ্ট নির্মপ সত্বগ্তণের পরিণতি, তাহার যে বৃত্তি সমুদয় অর্থাৎ অঙ্গ 
( অংশ ) ভাবপরিণতিস্বরূপ, তাহাদের নিরোধ-_বহিষ্ঘ্র্থী পরিণতির বিচ্ছেদ 
পূর্ববক অন্তন্মুথী বুত্তিবশতঃ বিপরীত ক্রমে পরিণতি ছারা নিজ কারণে যে 
লয় তাহাকে যোগ বল! হয়। সমন্বয়াবিরোধেন ইত্যাদি-_-এষা__এই পাতঞ্চল 
স্মৃতি। ধর্মাবেদনয়া_ কর্মকাণ্ড প্রতিপাদ্য বিষয়ের ক্ফুটীকরণদ্বারা_-এই 
অর্থ। “এবং প্রাপ্তে, এই পূর্ববপক্ষীর সিদ্ধান্তে, তাহাকে খণ্ডন করিবার জন্য 
বলিতেছেন-_-“এতেন; ইত্যাদি। 


যে।গপ্রভ্যুজ্যর্থিকরণম, 


মুত্রম_ এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩॥ 

সূত্রার্থ_-এতেন'_সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যান দ্বারাই “যোগ: যোগম্মতিও 
প্রত্যুক্তঃ১ প্রত্যাখ্যাত হইল জানিবে। কেননা, সেই যোগন্ম তিরও সাংখ্য- 
স্মংতির মত বেদাস্তবিরুদ্ধতা আছে ॥ ৩॥ 


পতগ্জলির বেদান্তবিরুদ্ধ-যোগম্মতির খণ্ডন 


গোবিন্দভাব্যম-_এতেন সাংখ্যস্বৃতি-প্রত্যাখ্যানেন যোগ- 
স্বৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা বোধ্যা । তম্তাশ্চ তছদ্বেদান্তবিরুদ্ধত্বাং | 
তাদৃশ্ত। যোগন্মত্যা তেঘু ব্যাখ্যাতেযু বেদান্থুসারিমন্বা দিস্মৃতে- 
নির্ব্বিষয়তা স্তাদতত্তয়। তে ন ব্যাথ্যেক্া ইত্যর্থ)। ন চ বেদাস্তা- 
বিরুদ্ধা সা বক্তং শক্য।। তত্রাপি প্রধানমেব স্বতন্ত্র কারণম্‌। 
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ঈশো জীবাশ্চ চিতিমাত্রাঃ সবের্বে বিভবঃ | যোগাদেব ছুঃখনিবৃত্তিরেব 
মুক্তি, ইত্যাদি তদ্িরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণং 
চিত্ববৃত্তিরিত্যাদীনাং তদুক্তার্থানাং তেষনুপলস্তাচ্চ। তত্র তে 
হার্থাস্তস্যামেবান্বষ্টব্যাঃ। তম্মাছেদান্তবিরুদ্ধায়া যোগন্মতের্বৈয়- 
ধর্যাব্দোষান্ন বিভ্রাসঃ। অন্যচ্চ প্রাঞ্থৎ। যত্তু, বেদাস্তবেছ্যমীশ্বর- 
জীবোপায়োপেয়যাথাত্ম্যং তছুপধু্ণপরি ব্যক্তীভবিশ্যদ্বীক্ষ্যম্‌। এবং 
সতি ত্রিরুন্নতমিত্যাদাবাসনাদিযোগাঙ্গবিধানং “তৎকারণং সাংখ্যযো- 
গাধিগম্যম্” ইত্যাদৌ চ সাংখ্যাদিশব্দাভ্যাং জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ য দৃষ্টং 
তৎ কিল বৈদিকাদন্যদেব গ্রাহাম। ন হি প্রকৃতিপুরুষান্যতাপ্র- 
ত্যয়েন জ্ঞানেন তছুক্েন যোগব্সনা বা মোক্ষো ভবেৎ। “তমেব 
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুববীতি” “এতদৃষে। ধ্যায়তি 
রসতি ভজতি সোইমৃতো৷ ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতিভ্য। কিঞ্চ 
যোহংশোহনয়োরবিরুদ্ধস্তত্র নো ন বিদ্বেষঃ। কিন্তু বিরুদ্ধোইংশঃ 
পরিহীয়তে। যগ্যপ্যেষ পরেশনিষ্ঠ১। “ঈশ্বরপ্রণিধানাছ” “কররেশ- 
কর্মবিপাকাশয়ৈরপরাকৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ” ইত্যাদি সুত্রপ্রণয়- 
নাৎ। তথাপি মোহাদেবং জজল্পেতি বদন্তি। গৌতমাদয়োইপি 
বিমোহিতা৷ বিরুদ্ধানি মতানি দধুঃ। তানি চ প্রত্যাখ্যাস্ততি। 
বিজ্ঞানাং বিমোহঃ কুচিৎ সার্বজ্ঞাভিমানকুপিতয়া হরের্ায়য়া কচিত্ত 
ত্তেচ্ছয়ৈবার্থাস্তরপ্রযুক্তয়া বোধ্যঃ। ঈশ্বরাছভ্যুপগমেন শঙ্কাধি- 
ক্যাত্তন্নিরাসার্থোহধিকরণাতিদেশঃ | হিরণ্যগর্ভকৃতাপি যোগম্মতির- 
নেনৈব নিরাকৃতা বোধ্যা ॥ ৩ ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_এই সাংখ্যম্মৃতির প্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগন্মতিও 
প্রত্যাখ্যাত হইল জানিবে। যেহেতু সেই যোগম্মৃতিও সাংখ্যন্মু তির 
মত বেদাস্তবিরুদ্ধ। বেদাস্তবিরুদ্ধ যোগন্মুতিছারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইলে 
বেদান্ুসারী মন্ প্রভৃতি স্মৃতি ব্যর্থ হুইয়া পড়ে; অতএব সেই যোগ- 
স্ম ত্যন্ুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। তদ্ভিন্ন যোগস্ম তিকে 
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বেদাস্তের অবিরোধী বলিতে পারা যায় না; যেহেতু তাহাতেও প্রধানকেই 
স্বতন্ত্র কারণ বলা হইয়াছে, ঈশ্বর ও জীব চিম্মাত্র, সকলেই বিভু! যোগ 
হইতেই ছুংখনিবৃত্তিরপ-মুক্তি- ইত্যাদি যোগশাস্ত্রের উক্তি-সমন্তই বেদাস্তের 
বিকুদ্ধবিষয়-প্রতিপাদক | তদ্ভিন্ন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই 
প্রমাণগুলি-_চিত্তবৃন্তি ইত্যাদি যোগশাস্ত্ে উক্ত পদার্থগুলি বেদীান্তে উপপন্ধ 
হয় না। এই যে সব বিষয় পাতঞ্জল দর্শনে বণিত হইয়াছে, এগুলি 
সাংখাদর্শনে অনুসন্ধান করিলে পাইবে অতএব উভয়ের এক্য।' স্থৃতরাং 
বেদান্তবিকদ্ধ যোগম্মূতির বৈয়থ্যদোষ হইতে আমাদের ভয় নাই। আর যাহা 
কিছু অপর দৌষ যেমন আধ্ত্বাভাব প্রভৃতি সে সবও সাংখাদর্শনের মতই । 
আর যে বেদান্ত হইতে জেয় ঈশ্বরের, জীবের, উপায়ের, উপেয়ের 
যথার্থ স্বরূপ, তাহ৷ পরে পরে ব্যক্ত হইবে, জানিবে। এমতাবস্থায় “ত্রিকুন্নতং 
স্বাপা সমং শরারম্‌* ইত্যাদি শ্রুতিতে যে আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগাঙ্গের 
বিধান হইয়াছে এবং মুক্তির উপায় সাংখ্য ও যোগশান্ত্ব হইতে জ্ঞাতবা 
ইত্যাদি বাক্যে যে সাংখ্য-যোগশব্দ্বারা জ্ঞান ও ধ্যানের কথা বণিত হইয়াছে, 
তাহা বেদৌক্ত জ্ঞান ও ধ্যান হইতে অন্ত প্রকার জানিবে। কারণ এ সাংখা দি 
শান্ত্রোকত প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানরূপ জ্ঞানদ্বারা অথবা পতঞ্চলি-বণিত 
যোগমার্গদ্বারা মুক্তি হয় না। যেহেতু শ্রুতিগুপি অন্তরূপ মুক্তির উপায় 
বলিতেছেন-_যথা “তমেব বিদিত্বা-.সোহমুতো৷ ভবতি”। সেই পরমেশ্বরকে 
জানিলেই সংসার অতিক্রম করে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য পথ নাই। 
তীহাকে জানিয়। মনন, ধ্যান করিবে। যে ব্যক্তি এই পরব্রহ্ষকে ধান 
করে, কীর্তন করে, ভজন করে, সে অমুতত্ব লাভ করে । আব এক কথা-_ 
সাংখা ও যোগশান্ত্রে যে যে অংশ বেদান্তের অবিরুদ্ধ, যেমন প্রকৃতি 
হইতে অন্তক্রমে মহ্দাদির উৎপত্তির নাম সর্গ, বিপরীতত্রমে লয়ের নাম 
প্রতির্গ, প্রাকৃত অংশের অসম্পর্কের নাম পুরুষের বিশুদ্ধি, যম-নিয়মীদি 
যোগাঙ্গগুলির যথাক্রমে অনুষ্ঠান ঈশ্বরের উপাসনারূপ ফল জন্মাইয়া থাকে, 
ইতাদি সেগুলিতে আমাদের কোন আক্রোশ নাই কিন্তু বিরুদ্-অংশ 
পরিতাক্ত হয়। যদিও পতর্লি ঈশ্বর মানেন দেখা যায়, কারণ তাহার শ্থত্রেই 
আছে যথা_-ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা” ঈশ্বনে ভক্তিবিশেষ হইতে সমাধি হয় 
এবং সমাধির ফল মুক্তিও সিদ্ধ হয়। আবার ঈশ্বরের লক্ষণেও তিনি 
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বলিয়াছেন যথা “ক্রেশকশ্মবিপাকাশয়ৈরপরামুষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ, যিনি 
অবিগ্ভার্দি পঞ্চকক্লেশ, বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মমনিচয়, বিপাক অর্থাৎ কর্ধের 
পরিণাম উৎকৃষ্ট নীচাদি জাতি, আয়ু, ভোগ, আশয়, কম্মের বাসনা 
(সংস্কার ) সেগুলি দ্বারা কোন কালেই সংহ্ষ্ট নহেন, সেই পুরুষ 
বিশেষ ঈশ্বর-পদবাচা। ইত্যাদি স্থত্র-রচনা হেতু আপাততঃ ঈশ্বরবাদী মনে 
হইলেও মোহবশতঃ এইরূপ বশিয়াছেন, এই কথা পণ্ডিতগণ বলিয়া 
থাকেন। গৌতম (ন্তাঁয়দর্শন-কর্তী ) কণাদ (বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা ) 
প্রভৃতিও ঈশ্বরের মায়ার মোহিত হইয়| বেদান্ত-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন; সেগুণিরও নিরাকরণ হ্ত্রকার পরে করিবেন । সেই সব বিজ্ঞ 
দর্শশণকারের বিভ্রান্তি কোনও ক্ষেত্রে নিজের উপর সর্বজ্ঞতাভিমানে বদ্ধিত 
হওয়ায় শ্রীহরির মায়াবশতঃ, কখনও ভগবদিচ্ছায় অর্ধাম্তর-বিষয়ক জানিবে। 
যোগদর্শন ঈশ্বরাদি স্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য আরও বেদাস্তবাকো ব্রহ্গ- 
সমন্বয়-বিষয়ে সন্দেহাধিক্য হইতে পারে, তাহার নিরাসের জন্য এই 
সুত্রটিদ্বার! সাংখা-দর্শনের অতিদেশ অর্থাৎ সাম্য দেখাইলেন। হিরণ্যগর্ত- 
রচিত যোগস্ম তিও এই অধিকরণদ্বারা নিরাকৃত হইল জানিবে॥ ৩॥ 11), :. 

সৃন্মনা টাকা_এবং প্রাঞ্চে তন্রাায়াহ এতেনেতি। যৌগন্মতিব- 
পীতি। যমনিয়মাগ্ষ্টাঙ্গযোগপ্রমাণভূতাপীতি ভাবঃ। অস্থাঃ সেশ্বরত্হেপি 
কুটিলকাপিলযুক্তিজালজদ্বালবিলিপত্েন প্রধানস্থাতনত্যাছ্যুক্তেবৈদিক সিদ্ধান্তান- 
গত্যা পরেশানিরূপণাচ্চোপেক্ষ্যামাবিতি তন্নিরাঁসায়াতিদেশোহয়ম। কিঞ্চ 
প্রত্যক্ষাদীতি। পতগ্ুলিনা কপিলমন্তম্মুত্য চিত্তস্ত পঞ্চবৃত্য়ঃ কথিতাঁঃ 
প্রমাণবিপর্ধযয়বিকল্পনিদ্রান্মতয় ইতি। তাস্থ প্রমাণরূপায়াশ্চিত্তবৃত্তেল ক্ষণ- 
মুক্তম্‌। প্রত্যক্ষান্থমানাগমাঃ প্রমাণানীতি। ন হ্েতে চিত্তবৃত্তিত্বেন বেদেষ,- 
পলভ্যন্তে। চক্ষুরাদীন্দ্িয়পঞ্চকং খলু মনোবজ্জীবস্ত করণং তেষ,পলভ্যতে। 
অন্রমানমপি জ্ঞানমেব তন্য তৈরভ্যপগম্যতে । আগমশ্চ শব্ধ এব নভোগ্ুণঃ | 
বেদলক্ষণঃ শব্দস্ত ভগবন্িঃশ্বসিতমেব । তন্য বা এতশ্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃ্থেদ 
ইত্যাদি শ্রুতেঃ | বিপর্যায়ন্তী চ জ্ঞানবিশেষোবেৰ ন তু চিত্তবৃত্তী। 
চিত্ত, খলু জ্ঞানং ব্যনক্তি ইতি শ্রোতঃ পন্থাঃ। কিঞ্চ জ্ঞানমাত্রত্বং পুংসোহ- 
ভ্যুপগতম্। দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শ্ুদ্ধোহপি প্রত্যয়াহ্পশ্ত ইতি তৎনুত্রাৎ। 
দৃশিমাত্রশ্শিন্মাত্রঃ ত্রষ্টা পুরুষঃ মাত্রশবেন ধর্মধন্মিভাবনিরাসঃ। সশুদ্ধো২পি 
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পরিণামাভাবেন স্বপ্রতিষ্ঠোহপি প্রত্যয়ান্পন্তঃ বিষয়োপবক্তে বুদ্ধিতত্বে সন্গিধি- 
মাত্রেণ ভ্রষ্ুত্বং ভজতীত্যর্থ:। তচ্চৈতদবৈদিকং বেদে ধন্মিত্বেন তন্য 
নিরূপণার্দিতি। অন্যচ্চ প্রার্চদিতি। ন চাপ্তত্বব্যপাশরয়েত্যাদিপূর্বাধিকরণৌ- 
ক্তমত্রাপি বোধ্যমিত্যর্থ:। যত্বিতি। ইশ্বরযাথাত্যং বেদাস্তেযু দৃষ্টমূ অবি- 
চিন্ত্যাত্বশক্কিনিত্যানন্দচিদিগ্রহো মধাম এব বিভুনিত্যাধিষ্ঠানপার্যদ- 
ভ্রাজমানো নিত্যাসংখ্েয়কল্যাণগুণঃ স্বানুবূপয়া শ্রিয়া বিশিষ্টঃ স্বায়ত্ত- 
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞান্ুপ্রবেশনিয়মনকৃৎ স্বসন্কল্পেনৈব স্ববিলক্ষণজগন্জরপঃ স্বয়মবিকারী 
ভজনানন্মহেতুরীশ্বর ইত্যেতৎ। জীবষাথাত্ম্যঞ্চ জ্ঞানরূপে৷ জ্ঞানাদিগুণকঃ 
পরমাণুজীবোহরিবৈমুখ্যাদ্দ্ধঃ তৎসান্মুখ্যাত্ত, মোক্ষপ্চাপ্লোতীত্যেতৎ্। উপায়- 
যাথাত্মযঞ্চ তত্বজ্ঞানপূর্বকং হ্যু্পাসনমেৰ মোচকমিত্যেতৎ। উপেয়- 
যাথাত্মযঞ্ক ছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিপূর্বকমানন্নব্রহ্মসন্দধর্শনমিত্যেতদিতি । তদুক্তেন 
তৎন্মত্যুক্তেন। কিঞ্চেতি। তত্বানাং ক্রমেণ সর্গো ব্যুৎক্রমেণ প্রতিসর্গঃ | 
প্রাকৃতাংশস্যাম্পর্শঃ পুংসাং বিশুদ্ধিঃ। যমনিয়মাদিষোগাঙ্গক্রম ঈশোপাস্তি- 
ফলহেতুরিত্যাদি যোহংশস্তত্র তত্রাবিরুদ্ধঃ সোহম্মীভিঃ স্থীক্রিয়তে। 
বিরুদ্ধোহংশস্ত্যজাতে। সচ স্ফুট এবেত্যর্থঃ| যগ্ধপীতি। এষ পতঞ্লিঃ। 
ঈশ্বরেতি। ঈশ্বরস্য প্রণিধানাত্তশ্মিন ভক্তিবিশেষাৎ সমাধিস্তৎফলঞ্চ 
সিধ্যতীতি স্থগমৌপায়োহ্য়মিত্যর্থঃ। ইশ্বরঃ কিংস্বরপ ইত্যাহ ক্লেশেতি। 
ক্লিশস্ত্যাভিরিত্যবিদ্যাদয়ঃ ক্রেশাঃ কন্মাণি বিহিতপ্রতিষিদ্ধব্যামিশ্রাণি বিপচ্যন্ত 
ইতি বিপাকা জাত্যাযুর্ভোগাঃ কর্মফলানি আফলবিপাঁকাৎ চিত্বভূমৌ শেরত 
ইত্যাশয়া বাসনাখ্যাঃ সংস্কারাস্তৈত্িযু কালেষু অপরামৃষ্টোহসংস্থ্টঃ পুরুষ- 
বিশেষ ঈশ্বর ইতার্থঃ | অন্টেভ্যঃ পুরুষেভ্যো বিশিক্ঠত ইতি বিশেষঃ। 
ঈশ্বর ঈশনশীলঃ | সঙ্কল্পমাত্রেণেব নিখিলোদ্ধরণক্ষম ইত্যর্থঃ। গৌতমা- 
দয়োহপীত্যাদিনা' কণতুক্প্রভৃতেগ্রহণম্। বিজ্ঞানামিত্যাদি। কচিন্মায়াদি- 
শান্ত্ে। হরের্মায়য়েতি। যে হি বিজ্ঞম্ন্যাঃ শ্রুতৌ প্রতীতানর্থানন্তথা 
কল্পয়স্তঃ স্বকপোলকল্পিতান্‌ সিদ্ধান্তান্‌ প্রকাশয়স্তি তে হি কিল হরের্মায়য়া 
বিমৃঢাঃ সন্তস্তথা জল্নস্তীতি শ্রতিস্তান্িন্দতি। কাঠকে পঠ্যতে_- 
“অবিদ্যায়ামস্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্িতন্মন্তমানাঃ | দংদ্রমামানাঃ 
পরিযস্তি মৃঢ়া অদ্ধেনৈব নীরমানা যথান্ধা” ইতি। অস্যার্থঃ | অবিষ্ঠায়া- 
মস্তরে অজ্ঞানগঞ্ডে বর্তমানাঃ স্থিতাঃ ন্বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবস্তঃ পণ্ডিতম্মন্তমানাঃ 
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সর্ববশাস্ত্রনিপুণা বয়মিত্যভিমাঁনিনঃ দংদ্রম্যমীনাঃ অতিকুটিলামনেকবিধাং 
মতিং গচ্ছন্তঃ। ক্ফুটার্থমন্তৎ। মাধ্যন্িনাশ্চ পঠস্তি--ন তং বিদাঁথ য ইমা 
জজান অগ্থদ্যুক্মাকমন্তরং বডুব। শীহারেণ প্রাৃতা জন্মাশ্চান্তৃপ 
উক্থশাপশ্রস্তি” ইতি। অন্যার্থঃ। হে জল্পযান্তাকিকাঃ হে উক্থশাসঃ 
কম্মঠাহ যুরং তং ন বিদাথ ন জানীথ। তং কম্‌ ইত্যপেক্ষ্যাহ-_-যে' 
হরিরিমাঃ গ্রজাঃ আজান উত্পাদয়ামাস। বুতো ন জানীমস্তত্রাহান্যদ্দিতি | 
ুদ্মাকমন্তরং চিত্তমন্যদ্বিপরীতং বভুব। কেন তদ্বৈপরীতামভূত্তন্বাহ 
নীহাপেণেতি।  তমসাশুজ্ঞানেনেতার্থঃ। অতো ভবন্তোহপি অঙ্থতুপশ্চরস্তি 
প্রবর্তপ্ত ইতি। কুচিত্বিতি পাতঙ্চলাদিশাস্ত্রে। তন্তেচ্ছয়েতি। তেণা- 
শেষাবিকাপ্রিণাৎ হরেরিচ্ছয়া বিমোহঃ সুচিতঃ। স চ কচিন্তত্বসিদ্ধান্ত- 
পরিষ্কারকঃ কচিত্ৃলীলাপোষকশ্চ বোধ্যঃ। নন্ত ব্রহ্ধণা কৃতয়। যোগস্ম ত্যা 
বেদান্ত ব্যাখোযাঃ সন্ধ স খলু সব্ববেদবিছন্দ্য ইতি চেগল্তত্রাহ হিরণ্যেতি। 
পোশুপি তদিচ্ছয়া বিমোহিতস্তণা জজন্নেতি ভাঁবঃ ॥ ৩ ॥ 
টাকানুবাদ-_'ঘোগন্মতিরপি প্রত্যাখ্যাতা ইতি-যদিওও সেই স্মৃতি 
যম-নিয়ম-আসন-প্রাণারাম-প্রত্যাহার-ধাবণা-ধ্যান-সমাধিরূপ আষ্টাঙ্গ-সমন্থিত, 
তথাপি এই অভিপ্রায়--এই ধোগম্মৃতি সেশ্বর বাদ হইলেও কুটিল 
কপিলোক্তিবপ জন্বাল (শৈবাল) দ্বারা বিশিঞ্চতা-নিবন্ধন, প্রধানের 
স্বাতন্্যভাবে শষ্টিকারণতার সমর্থন এবং বৈদিক সিদ্ধাপ্তা্সারে পরমেশ্বরের 
অনিরূপণহেতু উহাও উপেক্ষণীয়। এই অভিপ্রায়ে পাংখ্যশাস্ত্রের মত 
প্রত্যাখ্যেয় বলিয়া অতিদেশ করিলেন। আর এক কথা--প্রত্যক্ষাঁদি 
ইত্যাদি __-পতঞ্চলি সাংখ্য-্ম তি অগ্থপরণ করিয়া চিত্তের পাচটি বৃত্তি বপিয়াছেন, 
যথা-_প্রমাঁণ, বিপধ্যাস, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি । তাহাদের মধ্যে প্রমাণরূপা 
চিন্তবুন্তির লক্ষণ বলিয়াছেন_-প্রতাক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণাণি? প্রভাক্ষ, অনুমান 
ও শব্-_-এগুলি প্রমাণ ( প্রমাজ্ঞানের কারণ )। কিন্তু বেছে প্রত্যক্ষাদিকে 
চিন্তবৃন্তিরপে অবগত হওরা যাইচুতছে না। সেখানে দেখা যাক চক্ষুঃ) 
কর্ণ, নাপিকা, জিহবা, ওই পাচটি উন্দ্রির মনের মত হীবের জ্ঞানের 
করণ। অনুমাণও জ্ঞান (বিশেষ, ইহা তাহার] প্রমাণন্ধপে স্বীকার কবিতেছে। 
এবং আগম--ইহা শব্দই, তাহা আকাশ গুণ, কিন্ত বেদত্ক শব্ধ ভগবানের 
নিঃশ্বীস। যেহেতু শ্রুতি আছে_-তণ্ত বা এতগ্য নিঃশ্বনিতমেতদ-***** 
৬] 
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সাঁমবেদ” ইতি। সেই এই পরমেশ্বরের নিংশ্বাসন্বূপ এই খগ.বেদ, 
যুর্েদ ও সামবেদ ইত্যাদি। বিপর্যয় ( সন্দেহ, ভ্রম ) ও স্মুতি__এগুলি 
জ্ঞানবিশেষ, চিন্তের বুত্তি নহে। কেননা, শ্রতি-সিদ্ধান্তে আছে- চিত্ত 
( অন্তঃকরণ ) কেবল জ্ঞানকে 'প্রকীশ করে, আর এক কথা- পুরুষ ( আত্ম! ) 
জ্ঞানমাত্রম্বপ ইহা তীহাবা স্বীকার করিয়াছেন, যথা তদীয় স্থত্র “দ্র 
দুশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ দ্রষ্টা-_ পুরুষ, দুশিমাত্রঃ__কেবপ চিন্াত্র, 
মাত্র-শবের ছারা এই ধর্দধন্মিভাব নিরাকৃত হইল। সেই পুরুষ শুদ্ধ, 
পরিণামহীন, নির্বিকার এজন্য স্ব প্রতিঠ__ন্বরূপেস্থিত হইলেও প্রত্যয়ানুপশ্যঃ, 
শব্দাদি-বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিতত্বে তিনি সন্গিধিমাত্রে ভ্রৃত্ব প্রাপ্ত 
হন। ইহাঁও বৈদিক নহে, যেহেতু বেদে ধর্সিরূপে আত্মাকে নির্দেশ 
করিয়াছে, ধন্মন্বরূপে নহে । “অন্তচ্চ প্রাণ্থ,_-আর অন্ত যাহা কিছু সে সকলও 
সাংখ্য স্মৃতির মত অর্থাৎ আপ্রত-পরিহাবাদি পূর্বাধিকরণোক্ত তাহাঁও 
এখানে জানিবে। মত্ত, বেদান্তবেগ্য****"যাথাম্মাং_যাথাত্মাং ঈশ্ববের 
যথাযথন্বরূপ-__বেদান্তে দৃষ্ট হয়, সেই যাথাত্ম্য চারি প্রকার, বেদান্তের প্রতিপাদ্য 
_ যথা ইঈশ্বর-যাঁথাত্ময, জীব-যাথায্ম্, উপায়-যাথাত্ম্য ও উপেয়-যাথাত্মা। 
তন্মধ্যে ঈশ্বর-যাথাত্ম যথা বেধান্তে বণিত আছে_-যেমন অচিন্তনীয় আত্ম- 
শক্তিসম্পন্ন, নিত্যানন্দ চিদ্িগ্রহ, ইনি মধ্যম পরিমাণবিশিষ্ট হইলেও বিভু, 
নিত্যাধিঠানসম্পন্ন পার্ষদগণের মধ্যে বিরাজমান, নিত্য অসংখ্যেয় কল্যাণ 
গুণধাঁরী, নিজের অন্ুরূপা শ্রী-সমস্বিত, নিজের অধীনেস্থিত প্ররুতি, শ্ষেতরজঞ 
মধ্যে প্রবেশ ও নিয়ন্ণকারী, শিজ সঙ্কক্পমাত্রেই স্বভি্ন জগদাকারে পরিণত, 
স্বয়ং নির্রিকার, ভক্তের ভঙ্নানন্দদাতা ঈশ্বর, ইহাই ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ । 
জীব-যাথাত্ম্য যথা-_জীব জ্ঞানম্বরূপ এবং জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ গুণসম্পন্ন 
পরমাণু পরিমাণ, শ্রীহরির খিমুখতা হইতে বদ্ধ হয়, আবার ঈশ্বর-সান্ুখ্য- 
বশত: মুক্তি প্রাপ্ত হয়;__এই তত্ব। উপার়-যাথাত্মা যথ1-_-তব্বজ্ঞানপূর্্বক 
শ্রীহরির উপাসনা ইহাই মুক্তির উপায়, ইহ1 উপায়-যাঁথাজ্সা। উপেয়- 
যাথাত্য__দুঃখের অত্যন্ত শিবৃত্তিপূর্বক আননশয় বর্গের সাক্ষাৎকার , 
_ ইহাই উপের-শ্বরূপ। তিছুক্তেন যোগবয্ম্নী" সেই পাতগ্লি-স্থৃতি- 
বর্মিত যোগমার্গ দ্বারা । “কিঞ্চ যোহংশোহনয়োরিত্যার্দি--সর্গ অর্থাৎ 
ত্বগুলির মহদাদিক্রমে উৎপত্তি, প্রতিদর্গ অর্থাৎ, প্রপয় যথা__বিপরীতক্রমে 
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(শেষ কার্য্যের পূর্ববর্তী কারণে লয়ক্রমে) কার্য্যের কারণে লয়। 
প্রাকৃতাংশের অসম্বদ্ধই পুরুষের বিশ্ুদ্ধি। যম-নিয়মার্দি যোগাঙ্গ গুলির 
ক্রমিক অনুষ্ঠান, ঈশ্বরের উপাসনারূপ ফলের কারণ ইত্যাদি যে যে অংশ 
বেদান্তের সহিত অবিকুদ্ধ তথায় তথায় বণিত আছে, সে সব আমর! স্বীকার 
করি। কিন্ত বিরুদ্ধ অংশ ত্যাগ করি। তাহা স্পই্ইই আছে। 'যগ্ভপি এষঃ__ 
এই পতঞ্চলি, ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা' এই শ্যত্রে_ ঈশ্বরের প্রণিধান অর্থাৎ তাহার 
উপর ভক্তি বিশেষ হইতে সমাধি ও মুক্তি সিদ্ধ হয়; অতএব এই উপায় 
অতি স্থগম এই তাৎ্পর্ধা। অতঃপর ঈশ্বরের স্বরূপ কি? তাহা বপিতেছেন 
_-ক্লেশকম্ম্েতি? হুত্র দ্বারা । যাহার দ্বার! জীব ঝষ্ট পায়, তাহাকে ক্লেশ বলে, 
ক্লেশ পাচপ্রকার--অবিগ্যা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ'ও অভিনিবেশ। কন্ম অর্থাৎ 
বিহিত, নিষিদ্ধ ও মিশ্রিত কশ্ম। বিপাক শব্দের অর্থ-_যাহা কন্মের ফলরূপে 
পরিণত হয়, সেই কম্মকল; যগ। জাতি, আমু ও ভোগ। ফল-পরিণাম 
যাবৎ না হয় তাবৎ “চিন্ত-ডুঁমিতে” নিলীন থাকে বলিয়া আশয়ের নাম বাসনা 
বা সংস্কার, সেই অবিদ্যাদি দ্বার। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তিনকালেই অসংস্পৃ্ট 
_অনাক্তান্ত পুরুধ-বিশেধই ঈশ্বর । অন্যান্য আত্মা হইতে তাহার বৈলক্ষণ্য 
আছে, এইজন্য বিশেষ বলা হইল। ঈশ্বর শব্দের অর্থ নিয়ন্তা, প্রভু। 
সঙ্কল্পমাত্রেই যিনি সকলকে উদ্ধার করিতে সমর্থ । 'গৌতমাদয়ঃ_-এই পদদ্ারা 
কণাদ প্রভৃতিরও গ্রহণ জাঁনিবে। “বিজ্ঞানামিত্যাি'_-কচিৎ-মায়াদিশাস্তে, 
হরের্মায়য়া_শীহরিৰ মার! দ্বারাই | ধহারা নিজেকে বিজ্ঞ মনে করিয়া শ্রতিতে 
বোধিত অর্থগুলিকে অন্তরূপে কন্পনা কধিয়া স্বকপোল্কন্গিত সিদ্ধান্ত প্রকাঁশ 
করেন, তাহারা শ্রহরিব মায়ায় বিমোহিত হইয়া সেই প্রকার জন্ননা করেন। 
শ্রতি তাহাদিগকে নিণ্দা করিতেছেন | কাঁঠিকোপনিধদে পঠিত হয়-- 
“অবধিগ্ঠারামন্তরে---*"্যথান্ধাত।৮ ইহার অর্থ-_অজ্ঞানগভে স্থিত অথচ 
নিজেকে প্রজ্ঞাবান্‌ পণ্ডিত মনে করেন অর্থাৎ--আমরা সকল শাস্ত্র জানি 
এই অভিমানের বশীঠূত হইয়া কেপণ দন্ত করেন, অতি কুটিল অনেক প্রকার 
মতশব প্রাপ্ত হইয়া অগ্ধেন ছারা চলিত অন্ধের মত মৃঢগণ অজ্ঞান-গর্তে 
পতি” হরেন। অন্য অংশ স্পষ্টই আছে, বাখ্যার প্রয়োজন নাই । মাধান্দিন 
শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন “ন তং 'খদদাথ......উক্‌থশাসশ্চরস্তি | ইহার 
অর্থ--জল্নযাঃ_-ওহে তাঞ্কিকগণ! হে উক্থশাসঃ--কন্সিগণ ! তোমরা সেই 
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পরমেশ্বরকে জান না। তিনি কে? এই প্রাশ্রের উত্তরে বলিতেছেন- শ্রাহরি 
যিনি এই সকল প্রজাকে উৎপাদন করিয়াছেন। কেন আমরা তাহাকে জানি 
না, তাঁহার কারণ বলিতেছেন-- অন্ত যুদ্মাকমস্তরং তোমাদের চিত্ত বিপরীত 
হইয়াছে । কি কারণে বিপরীত হইয়াছে? তদুত্তরে ব্পিতেছেন-_'নীহারেণ 
প্রাবৃতা জক্ন্যাশ্চান্থতৃপঃ নীহার অথাৎ অজ্ঞানঘাঁর! আবৃতমতি, অতএব 
তোমরাও অস্থতৃপঃ- প্রাণের তর্পণকারী হইয়া প্রবৃত্ত আছ। “কচিত্তু, 
তন্তেচ্ছয়ৈ কচিৎ-পাতঞ্ণাদিদর্শনে । তন্তেচ্ছয়াঁ_সেই শ্রীহরির ইচ্ছায় 
অশেষ অধিকারীদিগের বিমূঢ়তা হয়, ইহা স্থচিত হইতেছে। সেই বিমোহন 
কোন স্থলে তত্ব-সিদ্ধান্তের পরিফণারক, কখনও বা লীলার পোঁষক 
জাঁনিবে। প্রশ্ন ব্রদ্ধা কর্তৃক প্রণীত যোগন্মতি অনুসারে বেদাস্ত-বাকা 
ব্যাখ্যা করা যাঁউক না, যেহেতু তিনি সমস্ত বেদজ্ঞদিগের পূজনীয়, অতএব 
অতি আগ্ত, প্রমাণ পুরুষ। তাহার উত্তরে বলিতেছেন---“হিরণ্যগন্ত- 
কৃতাপীত্যা দি-_হিরণাগর্তও শ্রীহরির ইচ্ছায় বিমোহিত হইয়! সেইরূপ জল্পনা 


করিয়াছেন__এই অভিপ্রায় ॥ ৩॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_কেহ যদি এইরপ পূর্ববপক্ষ করেন যে, আচ্ছা, সাংখ্যম্মৃতি 
বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তদন্থসারে বেদান্তের ব্যাখ্যা না হউক, কিন্ক পতঞ্চলির 
যোগশান্ত্র তে। শ্তির অনুগত ; কারণ কঠার্দি বিভিন্ন শ্রুতিতে বহুলক্ষণ ও 
প্রমাণাদি দ্বারা! ইহার সমর্থন পীওয়া যায়, যথা--“তাং যোগমিতি মন্যন্তে” 
(কঠ ২৩১১) পবিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্* (কঠ ২৩।১৮)১ পত্রিরুন্নতং 
স্থাপ্য সমং শরীরং” ( শ্বেতাশ্বতর ২৮ )) “তৎ কারণং সাংখ্যযৌগাঁধিগম্যং” 
( শ্বতাশ্বতর ৬।১৩)) ইত্যার্দি। অতএব পূর্ব্বোন্ত সমন্বয় পরিহার কিয় 
ভগবান্‌ পতগ্চলি খধির রচিত যোগন্মৃতির অন্গতরূপেই ধেদাস্তের ব্যাখা 
করা হউক, পূর্বপক্ষীয় এইরূপ আক্ষেপের মীমাংসার্থ স্ত্রকার বর্তমান সুত্রে 
বলিতেছেন, _সাংখ্যম্মতির প্রত্যাখ্যানের দ্বারা যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াছে, জানিতে হইবে। কারণ সাংখ্যম্মতির ন্যায় যোগম্মুৃতিও বেদ- 
বিরুদ্ধ। সেই বেদবিরুদ্ধ যোগন্মৃতির দ্বারা বেদান্ত ব্যাথ্যাত হইলে 
বেদান্ছগ মন্বাদি-্মৃতিমকল একেবারেই বার্থ হইয়া যায়, সে কারণ 
যোগম্মুতির দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইতে পাঁগে শা। যোগম্মূতি যে 


২১৩ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৩৭ 


সাংখ্যস্মতির ন্যায় বেদবিকদ্ধ, তাঁহা৷ ভাস্তকার তাহার ভাসতে ও টাকায় 
বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। মূল কথা এই যে, সাংখ্যের ন্যায় 
যোগস্ম তিও প্রধানের ন্বতন্্র জগৎকারণতাবাদ স্থাপন করিয়াছেন। আরও 
ঈশ্বর ও জীব সম্বন্ধে উভয়ই চিন্সাত্র ও বিভু; যৌগ হইতেই মুক্তি লাভ হয়, 
ইত্যাদি বেদবিরুদ্ধ বহু বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদান্তে ষেরপ 
ঈশ্বর, জীব, উপায় ও উপেয়ের যথার্থন্বরূপ প্রতিপাদিত, যোগন্মূতিতে 
সেরূপ বর্ণন নাই অধিকন্তু আসনাদি যোগাঙ্গ-বিধান ও মুক্তির উপায়রূপে 
সাংখ্য ও যোগশান্ত্ব বণিত জ্ঞান ও ধ্যান বেদবিহিত নহে, তাহ! অন্য 
প্রকারই। শ্রুতিতে পাওয়া ষায়, “তমেব বিদ্িত্বাতিমৃত্যুমেতি” ( শ্বেতাশ্বতর 
৩1৮); “তমেব ধীরে! বিজ্ঞায় প্রজ্ঞা কুব্বীত ব্রাহ্মন:”__ (বৃহদাঁরণ্যক-৪181২১) 
ইত্যাদি শ্রুতি-ব্ধিত মোক্ষোপায় কিন্তু পৃথক্‌, সতরাং উভয় ন্মূতির মধ্যে যে 
অংশ অবিরুদ্ধ, তাহা স্বীকার করা যায় কিন্ত বেদবিরুদ্ধাংশ অবশ্যই পরিহার 
করিতে হইবে । ইহাদের ন্যায় গৌতম, কণাদাদিও ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত 
হইয়] বেদান্ত-বিকুদ্ধ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তাহাও স্ত্রকার পরে 
থগুন করিবেন । ইহারা নিজদিগকে সন্বজ্ঞ অভিমান করিয়া শ্রুতির অর্থান্তর 
কল্প] করিয়া স্বকপোলকন্পিত মতবাদ ঈশ্বপ-মায়া-বিমোহিতরূপেই প্রচার 
করিয়াছেন । এবিষয়ে কঠ উপনিধদেও (১1২1৫) পাওয়া যায়,-“অবিদ্যায়া- 
মন্তরে বর্তমানাঃ ন্বয়ং ধীরাঃ” (মৃণ্ডক ও ১/২।৮-৯)। পাছে যোগ-দর্শনে 
ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া, ব্রঙ্গ-সমন্বয-বিপয়ে অধিক আশঙ্কা উখিত 
হইতে পাপে, এই মনে করিয়। শাহ! নিরসনের জন্য এই স্থত্রটিকে সাংখাদর্শনের 
অতিদেশ অর্থাৎ সাম্য দেখ।ইয়াছেন। এমন কি, হিরণ্যগর্ত-বিরচিত 
যোগদর্শনও এ-স্থলে নিবারুত হইল, বুঝিতে হইবে। 


আচাধ্য শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন, বেদান্ত-বাকা ভিন্ন অন্য উপায়ে তত্বজ্ঞান 
হইতে পারে না। যেমন তৈত্তিরীয়কে পাওয়া যায়,_“ন অবেদবিদ্‌ মন্্রতে 
তং বৃহস্তং” | 


আঁচার্ধ্য প্রীরামীনজও বলেন, “ফোগদর্শনে ইশ্বর স্বীকৃত হইলেও উহাতে 
বেদবিরুদ্ধ অনেক সিদ্ধান্ত আছে, সেকস্তা উহ] সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা 
যায় না 1৮ 


৩৮ বেদাস্তৃত্রম্‌ ২১৩ 


শ্রীযমভাগবতেও পাই,__ 
“ষৎপাদপস্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা 
কন্মাশরং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সম্তঃ | 
তদ্বন্ন বিস্তমতয়ো যতয়োহপি কুদ্ধ- 
শ্লোতোগণাস্তমপণং ভজ বাহদেবম্‌ ॥ 
কচ্ছে। মহানিহ ভবার্ণবমপ্নবেশাং 
ষড় বর্গনক্রমস্থখেন তিতীবষস্তি | 
তৎ ত্বং হরেতগবতো! ভজনীয়মজ্যিং 
কৃত্বোডুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্‌ ॥” ( ভাঁঃ ৪1২২।৩৯-৪০ ) 


অর্থাৎ ভক্তগণ শ্রীভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদূশ অঙ্গুলি সকলে কাস্তি 
ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরপ কর্মবাসনাময় হদয়-গ্রন্থিকে 
অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নিব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে 
সংযত করিয়াও তন্জ্রপ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ইন্জিয়- 
নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাস্থদেবের তজন কর। 

ইন্জিয়াদি-নক্র-মকরে পরিপূর্ণ এই সংসার সমুদ্রকে যোগাদি দ্বার] ধাহারা 
উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করেন, ভবসমুদ্র-তরণে নৌকাসদুশ ভগব্দাশ্রয় 
বিনা তাহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাঁকে। অতএব হে ঝাঁজন্, আপনিও 
সেই ভজনীয় ভগবানের পাঁদপদ্মকে নৌক1 করিয়া এই ব্যসন-সম্কুল সুচস্তর 
ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন। 


প্রীমস্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়, 


“যমাদিভিরে(গপণৈঃ কামলোঙ হতো মুহুঃ। 
মুকুন্দসেবয়] যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥৮ ( ভাঃ ১৬৩৬) 


আরও পাওয়া যায়) 


“যুগ্গানানামভক্রশন।ং প্রাণায়।মাদিভিরনঃ | 

'অক্গীণবাধনং রাজন্‌ দশ্ঠতে পুনকখিতম্‌ ॥ ( ভাঃ ১০।৫১।৬০ ) 
“অস্তরায়ান্‌ বদন্তোেতাণ্‌ যুগ্ততো যোগমুত্তমমূ্। 

ময় সম্পদ্চমানস্য কালক্ষেপনহেতবঃ 1” ( ভাঃ ১১/১৫।৩৩ ) 


২।১।৩ বেদাস্তমত্রম্‌ ৩৯ 


“ন সাধয়তি মাং যোগে! ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।” 
( ভাঁঃ ১১।১৪।২০ ) 


শ্রমহাপ্রভূও বলিয়াছেন,_ 


“জ্ঞান-কম্ম-যোগ-ধন্মে নহে কৃষ্ণ বশ। 
কষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥” ( চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৭৫ ) 


এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমগ্তাগবতের যমরাজের উক্তিটিও আলোচ্য । 


“প্রায়েণ বেদ তরিদং ন মহাজনোহয়ং 

দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মাঁয়য়ালম্‌। 

্রধ্যাং জড়ীকুতমতির্মধুপুক্পিতায়াং 

বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ ॥” ( ভাঃ ৬৩২৫) 


প্রীচৈতন্তভাগবতেও পাই)__ 


“মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায় । 
ছাড়িয়া কষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যাঁয় ॥” 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশেও পাঁই,_ 


“মন, যোগী হ'তে তোমার বাসন! 

যোগশাস্ত্-অধ্যয়ন, নিয়ম-যম-সীধন, 
প্রাণায়।ম, আসন-রচন। ॥ 

গ্রত্যংহণব, ধান, ধুতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী, 
ফল কিবা হইবে বল না। 

দেহ-মন শুদ্ধ কপি”, বহিবে কুস্তক ধরি” 
ব্রদ্মাত্মতা করিবে ভাবনা ॥ 


অষ্টাদশ সিদ্ধি পাবে, পরমার্থ ভূলে যাবে, 
এশধ্যাদি করিবে কামনা। 
স্থল জড় পরিহুরি স্ম্মেতে প্রবেশ করি” 


পুনরায় ভুগিবে যাতনা ॥ 


৪৩ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১৪ 


আত্ম! নিত্য শুদ্ধ ধন, হবিদাস অকিঞ্চন, 
যোগে তার কি ফল ঘটনা 
কর ভক্তিযোগা শ্রয়, না থাকিবে কোন ভয়, 
সহজ অমুত সম্ভাঁবন]1 ॥ 
বিনোদের এ মিনতি, ছাড়ি অন্য যোগগতি, 
কর' বাধাকৃঞ্ণআবাধনা ॥? 
( কল্যাণকল্পতরু )॥ ৩।॥ 


অবতরণিক [ভাষ্যম্‌-- তদেবং সাংখ্যাদিস্ম ত্যোণ্দেবিরুদ্ধতেনা- 
নাপ্তন্ে নিণীতে বেদেহপি তদ্বিরোধিনঃ কেচি২সাংখ্যাদয়; সংশয়ীরন্‌। 
তৎপরিহারায়েদমারভ্যতে । তত্রৈবং সংশয়ঃ। বেদোহপ্যনাঞ্চো ন 
বেতি। তত্র “কাশীর্যা যজেত বৃষ্টিকাম” ইত্যাদি শ্রত্যুক্তে কারী- 
ধর্যাদিকন্মন।নুষ্ঠিতেইপি ফলান্ুপলব্ষেবনাপ্ত ইঠি প্রাপ্তৌ_ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ__অ্ভএব এই প্রকারে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্ের 
বেদবিকুদ্ধভা-নিপন্দধন অপ্রমাণত্ব নিশ্চিত হইবার পর বেদবিরোধী কোন 
কোনও সাংখাবাদী বেদেও সংশয় করিতে পরে, তাহার নিরাসের জন্য 
এই 'প্রকরণ 'মারস্ত হইতেছে। সে-খিষয়ে সংশয় এই প্রকার- বেদ 
অনাঞ্ধ না৷ আপু? তাহাতে পূর্বপন্ষী বলেন__“কানীর্ধা। যজেত বৃষ্টিকীমঃ” 
বৃিপ্রাথী ব্যক্তি কারীরী যাগ করিবেন_এই শ্রুতি অঙ্গমারে কারীরী যাগ 
অনুষ্টানসব্রেও কদাচিৎ ফল না পাওয়ায় বেদ অপ্রমাণ বপিব, ইহার প্রাতিপক্ষে 
সিদ্ধান্তী স্থত্রকীর বপিতেছেন__ 

অবতরণিকা ভাব্য-টীকা__সাংখাযোগন্ম.ত্যোর্দেদবিকদ্ধার্থপ্রতিপাদনাদ- 
নাপত্বমুক্তং প্রাক । তদ্বৎ উক্তখলান্ুপলস্তাছেদস্তাপি তাত্ত ইতি দৃষ্টান্তসঙ্গ- 
তা।রভাতে তদেবখিত্যাদি | 

অবভরণিক।-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_সাংখ্য ও পাতঞ্ুপ দর্শনের বেদ- 
বিকুদ্ধ-অর্থ প্রতিপান হেতু অপ্রামাণ্য ইহা পূর্ব উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকার 
বেদৌক্ত ক্রিয়ার ফণ প্রাপ্ত না হওয়ায় বেদেরও অপ্রামাণয হউক, এইরপ দৃষ্টাস্ত- 
সঙ্গতি-অন্থসাঁবে “তদেবমিত্যাদি? গ্রন্থ দ্বারা এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে । 


২১1৪ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৪১ 
নন বিলক্ষণভাবি কর্রণম, 


সুত্রম__ন বিলক্ষণত্বাদস্ত তথাত্ব্। শব্দাৎ ॥ ৪॥ 


সূত্রার্থ_“অস্য'-_বেদের, “ন'_ সাংখ্যযোগাদি স্মৃতির মত অগপ্রামাণ্য 
নহে। কেন? “বিলক্ষণত্বাৎ, বৈশিষ্ট্য আছে, যথ। সাংখ্যা্দি-স্বৃতি জীব- 
বিশেষ (কপিল, পতগ্পি প্রভৃতি ) কর্তৃক রচিত, জীব ভ্রম, প্রমাদ, 
প্রবঞ্চনেচ্ছা! ও ইন্দ্রিয়ের অসামর্থা_-এই চাঁরিদোষে আক্রান্ত, কিন্ত বেদ তাহা 
নহে, উহা অপৌরুষেয়, অতএব নিত্য, সুতরাং ভ্রমাধিদৌধশূন্য, কাজেই 
উভয়ের পার্থক্য আছে। বেদ নিত্য--তাহার প্রমাণ কি? উত্তর-__-তথাত্বঞ্চ 
শব্দাং) তথাত্ং--বেদের নিত্যতা) শব্দাৎ__শ্রুতি, স্মৃতি শব্ধ হইতে অবগত 
হওয়] যায় ॥ ৪ ॥ 


গোৌবিন্দভাষ্যম._নাস্ত বেদ সাংখ্যাদিস্মতিবদ প্রামা ্যম্‌। 
কুতঃ ? বিলক্ষণত্বাং জীবকণ্প্তহ্থেন ভমাদিদোষচতুষ্টরবিশিষ্টায়াঃসাংখ্যা- 
দিস্ম তেঃ সকাশাদেদন্ত নিত্য তয় ত্রমাদিকর্তৃদোষশূন্তন্ত বৈশেষ্যাৎ 
তথাত্বং নিত্যত্বর্চাপ্ত শব্দাদবগম্যতে । “বাচা বিরূপ নিতঠ্যয়া” 
ইত্যাদি শ্রুতেঃ। “অনাদিনিধনা নিত্যা বাগ্ং্থষ্টা য়ন্তবা। 
আদ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সব্ব্বাঃ প্রবুত্বয়” ইতি স্মৃতেশ্চ। মন্বাদি- 
স্মৃতীনান্ত বেদমূলকগাদেব প্রাম।ণ্যন্। পুর্ববং যুক্ত্যা শিত্যনবমুক্তমিহ 
তু শ্রুত্যেতি বিশেষঃ। নন্থু “তম্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত খচঃ সামানি 
জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তগ্মাদ্যজুস্তক্মাদজায়ত” ইতি পুরুষ- 
স্ুক্তে জন্মশ্রবণাজ্জতস্ত চ বিনাশমবশ্যান্তাবাদনিত্যত্বম। মৈবম্‌। 
জনিশব্দেন তত্রাবির্ভাবোক্তেঃ। অত উক্তম্‌-ন্বয়ন্তুরেষ ভগবান্‌ 
বেদে! গীতস্ত্য়া পুরা । শিবাচ্যা খধিপর্্যস্ত।ঃ স্মর্তারোহস্য ন 
কারক” ইতি । ন চ ফলাদর্শন'দপ্রামাণ্যম্‌। অধিকারিশাং সর্ধবত্র 
ফলদর্শনাং | যত্তু কচিত্তদদর্শনং 5 কিল কর্তরষোগ্যওয়োপ- 
পছ্যেত। সাংখ্যাদিন্মতীনাং তু বেদবিরোধাদেবাপ্রামাপ্যম্‌ ॥ ৪ ॥ 
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ভাব্যানুবার্দ-_এই বেদের সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতি স্থৃতির মত অপ্রাযাণ্য 
নাই, কি কারণে? “বিলক্ষণত্বাৎ”_বিলক্ষণতা-নিবন্ধন। কিরূপ বিলক্ষণতা 
তাহা দ্েখাইতেছেন--জীবক্লপগ্ত্বেন” ইত্যাদি-_-কপিলাঁদি জীববিশেষ কর্তৃক 
রচিত বলিয়! ভ্রম প্রভৃতি চাঁবিটি দৌষযুক্ত সাঁংখ্যাদি স্থতি হইতে এই 
বেদের বিশেষত্ব আছে; যেহেতু বেদ নিত্য, স্থতবাঁং ভ্রম প্রভৃতি দোঁষ- 
শূন্য | সেই বেদের নিত্যত্ব শব্ধ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে । যথা শ্রুতি__ 
বাচা বিরূপ নিত্যয়া” হে বিরূপ! বিবিধরূপসম্পন্ন অর্থাৎ বিশ্বরূপ ! 
পরমেশ্বর ! তোমাকে বেদরূপ নিত্য বাঁক] দ্বার! স্ততি করাও । স্থৃতিবাক্যও 
আছে যথা__“অনাঁদিনিধন। নিত্যা বাগ্ুৎস্্টা'..প্রবৃত্তয়ঃ” | স্বয়ন্ত- ব্রহ্মা যে 
বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, শ্থ্টির প্রারস্তে 
সেই বেদনায়ী নিতা। বাক হইতে সমস্ত শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। মন্ছু প্রভৃতি স্থৃতি 
বাকোর প্রামাণ্য বেদমূলকত্ব-নিবন্ধনই | যদিও পূর্বে “অতএব চ নিত্যত্বম্ঃ 
ইত্যাদি স্বত্রে বেদের নিত্যত্ব কীত্তিত হইয়াছে, তাহা হইলেও তথায় যুক্তি 
দ্বার! প্রতিপার্দিত হইয়াছে, আর এখানে শ্রুতি দ্বারা, ইহাই বিশেষ, এজন্য 
পুনরুক্তি হইল না। আক্ষেপ-_পুরুষসূক্রমন্ত্রে বেদের উৎপত্তি শোন 
যাইতেছে, যথা-_“তম্মাদ্‌ যজ্জাৎ-'-তন্মাদজায়ত” সেই যজ্ঞ পুরুষ হইতে সমস্ত 
আহুতিসাধন খক্মন্ত্রও গেয় সাম উৎপন্ন হইল, গায়ন্্রী প্রভৃতি ছন্দ তাহা 
হইতে নির্গত হইল। যজুর্ধেদ তাহ! হইতে জন্মিল। এইরূপে বেদের জন্ম 
শ্রুত হওয়ায় এবং জন্মিলেই নাশ অবশ্যস্তাবী, এই হেতু বেদে অনিত্য প্রতিপন্ন 
হইতেছে । উত্তর__না, এইরূপ নহে। এখানে জন্‌ ধাতুর অর্থ উৎপত্তি নহে, 
কিন্ত আবির্ভাব। এই অভিপ্রায়েই স্মৃতিতে বলা আছে-_-স্বয়সভূরেষ-.'ন 
কারকঃ| এই বেদ স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ নিত্য, ইহা! ভগবান --অশেষশক্তিশালী, 
ইহাকে তুমি পূর্বে বর্ণন করিয়াছ, শিব হইতে খধি পধ্যন্ত সকলেই এই 
বেদের স্মরণকাবী, উৎপাদক কেহ নহে। যদি বল, এই সব শ্রুতিতে কোনও 
ফলের কথা শ্রুত নাই, অতএব উহার অপ্রমাঁণ, একথ। বলিও না, অধিকারি- 
বোধক বাক্যে সর্বত্রই ফল অবগত হওয়া যায়। যদিও কোনও কোনও 
স্থলে যেমন কারীরী প্রভৃতি যাগ অন্ষিত হইলেও ফল দেখা যায় না, স্তরাঁং 
অপ্রামাণ্য, তাহাঁও নহে; তথায় কর্তার অন্ুপযুক্ততা-নিবন্ধন সঙ্গতি করা 
যাইতে পারে । কিন্তু সাংখ্যাদি স্মৃতির বেদবিরুদ্ধতাহেতু অপ্রামাণ্য ॥ ৪ ॥ 


২১1৪ বেদাস্তন্ত্রম ৪৩ 


সুন্মনা টাকা_নেতি। ভ্রমাদীতি। ভ্রমঃ প্রমাদো! বিপ্রলিগ্গা করণা- 
পাটবঞ্চেতি চত্বাবে। দৌধষা জীবেধু সম্তি। তেষু বিপ্রলিপা ম্বপ্রতীতবিপ- 
রীতপ্রত্যায়নম। বাঁচেতি। “হে বিরূপ, হে বিশ্বরূপ, হে পরেশ, নিত্যয়! 
বেদলক্ষণয়৷ বাঁচা স্ততিং প্রেরয়” ইতি মন্ত্রপদার্থ;ঃ। মন্বাদীতি। পূর্বমিতি। 
অতএব চ নিত্যত্বমিত্যন্মিন্‌ স্তত্রে ইতি বোধ্যমূ। নম্বিতি। তম্মীদযজ্ঞরূপাৎ 
পুরুষাৎ। ছন্দাংসি গাঁয়ত্র্যাদীনি। অনিত্যত্বমিতি। বেদস্তেতি জ্য়েমূ। 
্বয়ভ্ুপিতি। এষ ভগবান্‌ বেদঃ হ্বয়স্ণিত্য ইত্যর্থ:। যত্বিতি। কৃতায়ামপি 
কারীধ্যাং কচিদুষ্ির্ন ভবতীতি যদ্দষ্টং তৎ খলু কর্তর্জমানম্ত বৈগুণ্যা- 
দেবেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ 

টাকানুবাদ__“নেতি? ত্র, 'ভ্রমাদিদৌফচতুষট়শৃন্যেতি' ভাল, ভ্রম, প্রমাদ, 
প্রতারণেচ্ছা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতাঁ_এই চাবিটি দোষ জীববর্গে থাকে । সেই 
দোষগুলির মধ্যে বিপ্রলিপ্গার অর্থ-_নিজে যাহা বুঝিয়াছে, তাহার বিপরীত 
(উদ্টা) অর্থ বুঝান। “বাচা বিরূপ নিত্যয়া” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ-_হে 
বিরূপ! হে বিশ্বরূপ! হে পরেশ! পরমেশ্বর! তুমি নিত্য বাক্দারা 
আমাদিগকে স্তব করাঁও। ইহাই মস্ত্রোন্ত পদগুপির অর্থ । “মন্থাদি স্মৃতী- 
নাস্ত-".পূর্ববং যুক্তযা” পূর্ববং__পূর্বেবে “অতএব চ নিত্যত্বম্” ইত্যাদি স্যত্রে এই 
অর্থ বুঝিবে। নন তম্মাদ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ ইত্যাদি ইহার অর্থ__তম্মাৎ 
যজ্ঞাৎ__সেই যজ্ঞপুকুষ পরমেশ্বর হইতে। ছন্দাংসি-_গায়ন্ত্রী প্রভৃতি সাতটি 
ছন্দং। “বিনাশাবশ্তস্তাবাদনিত্যত্বম- বেদের অনিত্যত্ব ইহা জ্ঞাতব্য। 
ন্বয়ভূরেষ ভগবান্‌ ইত্যাদি এই ভগবান্‌ বেদ স্বয়স্ত:_ব্বয়ং উৎপন্ন অর্থাৎ 
নিত্য । 'ঘত্ত ক্ষচিত্তদদর্শন_কারীরী যাগ অনুষ্ঠিত হইলেও কোন কোনও 
ক্ষেত্রে বুট্টিফল দেখা! যায় না, এই যে দেখিতেছ, তাহা যজমানের ক্রটিবশত:, 
এই অভিপ্রায় ॥ ৪ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।__সাংখ্যস্থতি ও পতগ্পিন্থৃতি বেদবিকদ্ধ শিয়া! গিরারৃত 
হইল। এক্ষণে বেদবিরোৌধী কোন কোন সাংখ্যবাদী এরূপ বেদেরও 
অনাপ্তত্ব নির্দেশ করিবার জন্য যদি সংশয় উত্থাপন করেন যে, 'বৃষ্টিপ্রাথথী 
কারীরী যাগ করিবে এই বেদ-বিবানাহুসারে কেহ সেই যজ্ঞ করিয়াও 
ফল প্রাপ্ত হর না, এরূপ যখন দেখ। যায়, তখন বেদকেই বা কি প্রকারে 
“আঞ্চ, বলা যায়? এইরূপ পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ স্জ্রকার বলিতেছেন 
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যে, না, সাংখ্যাদি স্বাতির ন্যায় বেদের অপ্রামাণ্য বল! যায় না। কারণ 
সাংখ্যাদি স্থৃতি ভ্রম, প্রমাদ, করণাঁপাটব, বিপ্রলিগ্মা! প্রভৃতি দৌষচতুষ্টয়- 
যুক্ত কপিলারদি জীব বিশেষের রচিত); আর বেদ অপৌরুষেয়। স্থতরাং 
নিতা ও দোষনিম্ম্ক্ত। ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণেই, অবগত হওয়া যায়, 
তাহা ভাষ্যে দ্রষ্টবা। মন্বাদি স্মৃতি কিন্ত বেদমূলক বলিয়াই প্রমাণ। যুক্তি 
ও শ্রুতি-প্রমাণে বেদের নিত্যত্ব স্থিবীকৃত হইয়াছে । কেহ যদি এরূপ 
পূর্ববপক্ষও করেন যে, বেদ যখন যজ্ঞপুরুষ হইতে জন্মিয়াছে, জানিতে 
পারা যায়, তখন, তাঁহার ধিনাশ অবশ্যন্তাবী বলিয়া তাহাকেও অনিত্য 
বলা যায়, তছুন্তরে ভায্কার বলেন যে, এ-স্থলে জন্ম শব্দের অর্থ “আবির্ভাব” । 
শিবাদি পর্যান্ত সকশলেই এই বেদের স্মরণকারী, এই বেদ বয়স, ইহার 
কেহ কারক ণাই। যদি বল, কোঁন কোন শ্রতিতে ফলের কথা নাই বলিয়৷ 
তাহাদের অপ্রামাণা, তাঁঠাঁও বলিতে পার না; কারণ ভাষ্যকার বলেন, 
অধিকারিবোধক শ্রুতি মাহই সর্বত্র ফল দর্শন করে । আর যর্দি বল, 
অনুষ্ঠান করিয়ও যেখানে ফল দেখা যাঁয় না, সেখানে অনষ্ঠান কর্তারই 
বৈগুণ্যদোষে এপ খটিযা থাকে, বিচার করিতে হইবে । অতএব বেদ 
অপৌকুষেয়, নিতা, স্বয়ন্ত, ও পরম প্রমাণ। বেদান্শাঁরী স্থৃতি সমৃহও প্রমাণ 
কিন্ত সাংখ্যাদি স্বৃতি বেদবিরুদ্ধ বলিযাই অপ্রমাণ | 
বেদের অপৌকখেয়ত্ব-সন্বন্ধে শ্রতিতেও পাই)_- 
“অস্য মহতো ভূতস্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ যদৃগ্থেদ ইতি” 
শ্রমণ্তাগবতেও পাই, 
“বেদপ্রণিহিতো ধন্মো হধর্্ান্তদিপর্ধায়ঃ 
বেদে নাগায়ণঃ লাক্ষা স্বয়গুবিতি শুশ্রম ॥৮ ( ভাঃ এ১।৪০ ) 
আরও পাই» 
“শবররক্ষ হছর্ববোধং প্রাণেজ্িয়মনোময়মূ | 
অনন্তপাঁরং গন্তীরং ছুব্বিগাহাং সমুদ্রবৎ 1৮ ( ভাঃ ১১।২১।৩৬) 
শ্রীগীতায় শ্রীকষ্চ বলিয়াছেন, 
“বেদৈশ্চ সর্ধ্বৈবহমেব বেছ্যো বেদাস্তকুদ্ধেদবিদেব চাহম্‌।” (১৫1১৫ ) 
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শ্রীমহা প্রভুর বাক্যেও পাই,__ 
“্বতঃগ্রমাণ বেদ-_প্রমাণ-শিরোমণি । 
লক্ষণ! করিলে স্বঙঃপ্রমাণত। হয় হানি ॥” 
(চৈঃ চঃ আদি ৭1১৩২) 


আবও পাই, 
«প্রভূ কহে, বেদীন্তস্থত্র- ঈশ্বর বচন। 
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনাবায়ণ | 
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্মা, করণাপাটব। 
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি ৭১০৬-১০ ) ॥ ৪ | 


অবতরণিকাভাষ্যমৃ__স্তাদেতৎ “তত্তেজ এক্ষত বনু স্তাম্‌, তা 
আপ এক্ষন্ত বহুব্যঃ স্যাম? ইতি ছান্দোগ্যে । “তে হেমে প্রাণা অহং 
শ্রেয়সে বিবদমান] ব্রহ্ম জগ্মঃ কো নো বিশিষ্ট” ইতি বৃহদারণ্যকে 
চ বাধিতার্থকং বাক্যং বীক্ষতে তাদৃশক্ৈব “বন্ধ্যাস্থতো ভাতি” 
ইতিবৎ অপ্রমাণমেব। এবমেকদেশাপ্রামাণ্যেনান্তস্তাপাপ্রামাণ্যা- 
জ্গৎকারণত্বং ব্রহ্ষণঃ শ্রুয়মাণং নেতি চেত্তত্রাহ__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ্__আঁপত্তি হইতেছে__ছান্দোগ্য ও বুহদারণ্যক 
উপনিষদ্দে যে শ্রুতি পাওয়া যীয়, তাহীতে জলা দির কতৃত্ব বেধিত হওয়ায় 
পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব বাধিত হইতেছে, যথা-_-“তত্তেজ এক্ষত***কো নো বিশিষ্ট” 
ইতি--মেই তেজ ঈক্ষণ করিল আমি বহু হইব, সেই জল ঈক্ষণ করিল 
আমর] ব্ছ হইব, ইহা ছান্দোগ্য শ্রুতি, ইহা বাধিত-অর্থ বুঝাইতেছে, 
যেহেতু তাহাদের জড়ত্বনিবন্ধন ঈক্ষণ ও কর্তৃত্ব সম্ভব নহে, আবার 
“তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রদ্ম জগ কো নো বিশিষ্ট ইতি সেই 
এই প্রাণবাযুগুলি “আমিই শ্রেয়ের কারণ এই লইয়া বিবাদ করিতে করিতে 
ব্রহ্মার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? 
বৃহদারণ্কে এইবপ কর্তৃত্ব-বাধক নক্য শ্রত হইতেছে, তাহ] বাধিত- 
বিষয়ক । কেননা, জড় প্রাণ প্রভৃতির কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। স্ে প্রকার 


৪৬ বেদাস্তসত্রম্‌ ২১1৫ 


তেজ প্রভৃতির কর্তৃত্ব বোধকবাক্য “বন্ধ্যাপুত্র শোভা পাইতেছে' এই বাক্যের 
মত অপ্রমাণ, অতএব যখন বেদের কোনও এক অংশ অপ্রমাণ হওয়ায় 
বেদের অন্যাংশও অগপ্রমাণ; তাহ] হইলে ব্রদ্ষের জগৎকর্তৃত্ব শ্রুত হইলেও 
প্রমাণ হইবে না? পূর্পক্ষী এই যদি বলেন, তাহাতে উত্তর করিতেছেন, 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা_স্তাদিতি। তেজোহপামীক্ষিতৃতবং সঙ্কল্পশ্চেত্যে- 
তদর্থকং বাক্যং বাগাদেবিবাদিত্বধোধকঞ্চ যদ্ধাক্যং তদ্বাধিতার্থকং জড়েধু তেষু 
তদসন্তবাৎ ইত্যাশয়ঃ | 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকা দুবাঁদ__অগ্নি, জলের ঈক্ষণ-কর্তৃত্ব ও জগৎ- 
হ্ট্টির সঙ্কস--এই অর্থবোধক থে ছান্দোগ্য শ্রুতিখাক্য ও বাক প্রভৃতির 
বিবাদকর্তহ্ববোধক যে বৃহদারণাকোক্ত বাক্য, এগুলি অসঙ্গত-অর্থ প্রকাশ 
করিতেছে, যেহেতু সেই জড় অগ্নি প্রভৃতি ও বাক. প্রভৃতিতে ঈক্ষণ-বিবাদাদি 
অসম্তব, ইহাই তাঁত্পধ্য । 


জআভিম।নি-ব্যপছেশ।ধি কল্প ণ, 
ত্রম-_অভিমানিব্যপদেশন্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্‌ ॥ ৫॥ 


সূত্রার্থ_'তৃ না, অপ্রমাণ হইবে, এ শঙ্কা হইতে পারে না, তবে 
তেজ প্রভৃতির ঈক্ষণ ও সঙ্কল্প-বোধকবাক্যের উপায় কি? উত্তরে 
বপিতেছেন__“অভিমাণিব্যপর্দেশ:--তেজ প্রভৃতি জড়ের উদ্দেশে এ ঈক্ষণাদির 
উল্লেখ নহ্তে, কিন্ক সেই তেজ প্রভৃতির উপর আত্মাভিমানী চেতন দেবতারধিগের 
উদ্দেশে । এ কোথা হইতে পাইলে? উত্তর__“বিশেষাচ্গতিভ্যাম্১_বিশেষ 
অর্থাৎ তেজ, প্রাণ প্রভৃতিপ বিশেবণরূপে দেবতা শব্দ প্রযুক্ত হুইয়াছে এবং 
অন্থগতি অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতির খাক্‌ প্রভৃতিরূপে মুখাদির মধ্যে প্রবেশ-ক্রিয়। 
দ্বারা দেবতার উক্ষণ, সঙ্কগ্, বিবাদাদির উল্লেখ আছে ॥ ৫ ॥ 


গোবিন্বভাষ্যমু__তু-শবঃ শঙ্কাচ্ছেদায়। তন্বেজ ইত্যাদিব্যপ- 
দেশঃ তেজ-অগ্ভভিমানিনীনাং চেতনানাং দেবতানামেব ন 
ত্বচেতনানাং তদাদীনাম্‌। কুতঃ? বিশেষেতি। “হস্তাহমিমাস্তিআো 
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দেবতা” ইতি--তেজোইবন্নানাং সর্ব হ বৈ দেবতা অহং শ্রেরসে 
বিবদমানাস্তে দেবা; প্র।ণে নিঃশ্রেরসং বিদিঙ্গেতি প্রাণানাঞ্চ তত্র তত্র 
দেবতাশব্দেন বিশেষণাৎ। “অগ্নিবাগ ভূত্বা মুখং প্রাবিশদাঁদিত্য 
শ্চক্ষুভূ্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ” ইত্যাগ্যৈতরেয়কে বাগাগ্ভিমানি- 
তয়াগ্্যাদীনামন্থ প্রবেশশ্রবণাচ্চ ।  স্মৃতিশ্চ -পপৃথিব্যাগ্য।ভমানিন্তো 
দেবতাঃ প্রথিতৌজসঃ ৷ অনিন্ত্যাঃ শক্তয়স্তাসাং দৃশ্টান্তে মুনিভিশ্চ 
তা” ইঠি। এবং “এরাঁবাণঃ প্রবস্ত” ইত্যত্রাপি কর্মধিশেষাজ- 
ভূতানাং গ্রাবণাং বীধ্যবদ্ধনার্থ। স্তর্ভরিয়ম। স। চ শ্রীরামকৃত- 
সেতৃবন্ধাদে যথাবদেধেতি ন কাপ্যনাপ্তত্ং বেদস্ত তেন তছ্ক্তং 
ব্রহ্ষণো বিশ্বৈককারণত্ং সুস্থিরম্‌ ॥ ৫ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_হুত্রোক্ত “তু” শব্দটি পূর্বোক্ত শঙ্কার নিরামের জন্য। 
তত্তেদ এক্ষত' ইত্যাদি বাক্য যাহা বল! হইয়াছে, উহা! তেজ প্রভৃতির 
উপর অভিমানী চেতন দেবতাদের সম্বন্ধেই, তদ্ভিন্ন অচেতন তেজ প্রভৃতির 
সম্বষ্ধে নেে। কি কারণে? তাহা বলিতেছেন-__“বিশেষাঙুগতিভ্যাম্ | 
হস্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা” ইতি মহাশয়! আমি (প্রাণ) আর এই তেজ 
প্রভৃতি দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই শ্রুতিতে তেজ প্রভৃতিকে দেবতা 
বিয়া বিশেধিত করা হইয়াছে । আবার “তেজোইবন্নানাং সর্ববা হ ৫ব দেবতা 
***বিদ্িত্বা” ইতি অগ্রি, জগ, পৃথিবীর অভিমানিণী সকল দেবতাই “আমি 
শ্রেষ্ট এইভাবে শ্রেয়ন্্ব লইয়া বিবাদ করিতে করিতে শেষে মেই দেবগণ 
প্রাণোপসনায় নিঃশ্রেযস-_ নিশ্চিত অেরঃ অর্থাৎ মুক্তি বুঝিয়া__এই উক্তির দ্বারা 
গ্রাণ প্রভৃতিকে ছান্দোৌগ্যে ও বুহদাব্ণ্যকে দেবত। শব্দেব দ্বারা বিশেষিত কর 
হইয়াছে, আরও দেখা যায় 'অগ্রিবাগভৃত্বা মুখং প্রাবিশদাদিতাশ্চকষৃভূতা 
অক্ষিণী প্রাবিশং অগ্নি বাক্‌রূপ ধরিয়া মুখ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আদিত্য 
(সূর্য্য ) চক্ষুঃ ছুইয়। ছুই অক্ষিতে প্রবিষ্ট হইলেন ইত্যাদি এতরেয় উপনিষদে 
বাক্‌ প্রস্থৃতির উপর অঠিমাশরূপে অগ্গি প্রভৃতির মুখাদি মধ্যে প্রবেশ শ্রত 
হইতেছে, এবং স্বৃতিবাকাও শাছে--"এখিব্যাগ্ভভিমানিন্ত---মুনিভিশ্চ তাঃ 1” 
পৃথিবী প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার! বিখাতি শক্তিসম্পন্না, মুনিগণ তাহাদের 


৪৮ বেদাস্তম্ুত্রম্‌ ২১।৫ 


সেই সব অচিস্তনীয় শক্তি দেখেন। এইরূপ গগ্রাবাণঃ প্রবস্তে' পাথর ভাসে, 
এই উক্তির মধ্যেও যাগবিশেষের অঙ্গ শিলা সমূহের স্ততি করা হইয়াছে, 
তাহ] তাহাদের বীর্য (শক্তি) বৃদ্ধির জন্য। সেই বী্যবত্তা-_শ্রীপামায়ণে 
শ্ররামক্ূৃত সেতুবন্ধন প্রভৃতিতে যথাযথভাবেই লক্ষিত হইয়াছে, অতএব 
কুত্রাপি বেদের অপ্রামাণ্য নাই, সেই কারণে শ্রত্যুক্ত পরমেশ্বরের একমাত্র 
বিশ্বকতৃত্ব অব্যাহত জানিবে ॥ ৫ | 


সুম্দম। টাকা__অভিমানীতি। অহং শ্রের়সে শ্বশ্বশ্রৈচ্যায়। ত্রহ্গেতি 
প্রজাপতি:| তদাদীনাং তেজ-আদীশামূ। তত্র তত্রেতি ছান্দোগ্যে বুহদা- 
রণ্যকে চেতি ক্রমার্োধাম। এতদর্থমেব ছ্য়োঃ প্রাগুল্লেখঃ। পৃথিব্যাদীতি 
ভব্য্িৎপুরাণে । গ্রাবাণঃ শিলাঃ ॥ ৫ ॥ 


টাকানুবাদ-_'অভিমানিব্যপদেশঃ' ইত্যাদি স্ত্রে। অহং শ্রেয়সে অথাৎ 
নিজ নিজ শেষ্ত্বের জন্য । ব্রদ্ধ অর্থাৎ প্রজাপতি । তদাদীনাং_-তেজ প্রভৃতির, 
তত্র তত্র-_প্রথম তত্র পদেপ অর্থ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে, দ্বিতীয় “তত্র” পদে অর্থ 
বুহদারণ্যকে । ইহা যথাক্রমে বৌধ্য। এই শিখিত্তই ছুইটি পূর্বে উল্লেখ 
হইয়াছে । 'পৃথিব্যাগ্ভভিমানিন্যঃ ইত্যাদি শ্লোকটি ভবিষ্তপুরাণে আছে। 
গ্রাবাণঃ__অর্থাৎ প্রস্তর শিলা ॥ ৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ1-_এক্ষণে বেদবিরোধী আর একটি পূর্ববপক্ষ তুলিতেছেন 
যে, পূর্বোক্ত যুক্ত ও অুতি-প্রমানে শা হয় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা 
গেল, কিন্ত ছাশ্দোগ্যের “তত্তেজ এক্ষত বহু স্াং গ্রজায়েয়” ইতি (ছাঃ ৬২।৩) 
এবং বুহদাপণ্যকের “তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা” (৬১1৭) 
প্রভৃতির বাধিতার্থক বাকাসমূহের দ্বারা বন্ধ্যার পুজের ন্যাঁয় তেজ, প্রাণ 
প্রভৃতি জড় পদার্থের দ্বারা স্থষ্টি হওয়া! সর্বতোভাবে অপ্রমাণ, স্থতরাং বেদের 
একদেশের প্রামাণা ও অন্ত অংশের অপ্রামাণ্য বশত; ব্রদ্ষের অয়মাণ 
জগতকারণত্ব প্রমাণ নহে । এইরপ পূর্পক্ষের সমাধান করিতে গিয়া স্থত্রকার 
বর্তমান হতে বলিতেছেন যেনা? উহাদ্বারা অপ্রমাথ হইবে না) কারণ 
তেজ, প্রাণ গ্রতিতে চেতন দেবভাঁর অভিমানের বাপদেশ হইয়াছে, উহা! 
অচেতন জড়েপ্প উদ্দেশে বাপদিষ্ট য় নাই কারণ বিশেষণ ও অনুগতির 
উল্লেখ পুষ্ট হয়। 
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এততপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার তেজোহভিমানিদ্দেবতার কথা, এবং অগ্ন্যাদির 
মুখমধ্যে প্রবেশের কথা, শ্রীরামলীলায় সেতু বন্ধনাদিতে পাঁধাণের ভাসমান-কথা, 
শ্রুতি, স্বৃতি ও পুরাণের দ্বার] প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহ] ভাঙছে ভ্রষ্টবা। 

স্থতরাং বেদের অপ্রামাণ্য কোথায়ও নাই এবং ব্রহ্মই যে বিশ্বের একমাত্র 
কারণ, তাহাও হুষ্টভাবে স্থিবীকৃত । 


শ্রীমস্ভাগবতেও পাই, 


“এতান্তসংহত্য যদ মহদাদীনি সপ্ত বৈ। 
কালকন্মগুণোপেতো জগদাদিরুপাঁবিশৎ ॥ 
ততস্তেনান্ুবিদ্ধেত্যো। যুক্তেভ্যোহগ্মচেতনমূ। 
উখিতং পুরুষে যম্মাদুদিষ্ঠদীমৌ বিরাট্‌ |” 
( ভাঃ ৩।২৬।৫০-৫১ ) 
“হিরগ্নয়াদগ্ডকো যাঁছুথায় সলিলেশয়াৎ। 
তমাবিশ্য মহাঁদেবে। বুধ! নিব্বিভেদ খম্‌ ॥ 
নিরভিছ্যতাস্ত প্রথমং মুখং বাণী ততোহভবৎ। 
বাণ্যা বহ্িরথো নাসে প্রাণোতো ভ্বাণ এতয়োঃ ॥৮ ইত্যারদি-_ 
( ভাঁঃ ৩।২৬।৫৩-৫৪ ) 


আরও পাই,_- 


দ্যথা হবহিতো বহ্ছির্দারুঘেকঃ স্বযোশিষু। 
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্‌ ॥” (ভাঃ ১২৩২) 
শ্রমস্ভাগবতে মহদাদি-অভিমানী দেবগণের স্তবেও পাই,__ 
“এতে দেবাঃ কলা বিষ্পেঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ | 
নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ে| বিভুম্‌ ॥” 
(ভাঃ ৩৫৩৮ ) 


অর্থাৎ এই সকল মহদাদি-অভিমানী দেবতা সকল বিষ্ণুর অংশ। 
বিরূতি, বিক্ষেপ ও চেতন! ইত্যাদি গুণ সকল তাহাদিগের মধ্যে বিরাজি ত। 
তাহাদের পরস্পরের সবন্ধাভাব-হেতু তারা ব্রহ্মাণ্ড রচনায় অসমর্থ হেতু 
কতাঞুলি হইয় পরমেশ্বরকে স্তব পূর্বক বলিলেন । 
৪ 
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এতৎপ্রসক্ষে গীতার “অগ্নিজ্যোতির্হঃ” গ্লোকও আলোচা । এই গ্লোকের 
টাকায় শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ বলেন, _'অগ্নিজ্যোতিঃ শব্দাভ্যাম্ “তেহচ্চিষ- 


মতিসম্ভবস্তি” ইতি (ছাঃ ৫1১০ ) শ্রত্যুক্ত্যা অচ্চিরভিমানিনী দেবতোপল- 
ক্ষাতে” ॥ ৫॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম.- পুনরপি ত্রন্ষোপাদানতাঁক্ষেপায় তর্ক- 
মাশ্রয়ন্‌ সাংখ্যঃ প্রবর্ততে। যগ্যপ্যয়মাত্বযাথাত্ম্যনির্ণয়ে ত্যক্তস্তর্কঃ 
শ্রতিবিরোধাৎ “ন কুতর্কাপসদস্তাত্মবলাভ” ইত্যুক্তেঃ। তথাপি পরং 
প্রতি দৌষ্যপ্রকাশনমেতৎ । তব্রৈবং সংশয়ঃ। জগদত্রন্ষোপাদানকং 
স্তান্ন বেতি। কিং প্রাপ্তং ত্রন্মোপাদানকং নেতি বৈরূপ্যাং । সর্ববজ্ঞ- 
সর্ধেশ্বরবিশ্ুদ্ধন্থখরূপতয়া ব্রহ্মাভিমতম্‌। অজ্ঞানীশ্বরমলিনছুঃখি- 
তয়া প্রত্যক্ষারদিভিরবগতং জগৎ। অতস্তয়োর্বৈরপ্যং নিিববাদম্‌। 
উপাদেয়ং খলু উপাদানন্বরূপং দৃষ্টম্‌। যথ। মৃৎসুবর্ণতন্্াহ্বাপাদেয়ং 
ঘটমুকুটপটাদি। অতো বে ত্রহ্ষবৈরপোণ তছুপাদেয়ত্বাসন্তবাৎ 
তংস্বরূপমূপাদানং কিঞ্চিদন্বেষণীয়ম। তচ্চ প্রধানমেব |, সুখছুঃখ- 
মোহাত্মকং জগৎ প্রতি তাদৃশস্য তস্যৈব যোগ্যত্বাৎ। যচ্চোপাদে- 
য়সারূপ্যসাধনায় তথাভৃতেইপুাপাদানে ব্রন্মণি চিজ্জড়ীত্মিকাতিস্ক্ষা 
শক্তিদ্বয়ী প্রাগপ্যস্তীত্যুচ্যতে। তেনাপি বৈরূপ্যং ছুষ্পরিহরং 
সুক্মাৎ ক্ক্ষ্ষশক্তিকাছপাদানাৎ স্থলতরোপাদেয়োদয়নিরপণাৎ । 
এবমন্চ্চ বৈরূপ্যং বিভাবনীয়ম। এবং ব্রহ্মবৈরপ্যাত্তহপাদানকং 
জগন্সেতি তর্কশ্চ শাস্ত্রস্যাবশ্যাপেক্ষ্যঃ তদনুগৃহীতস্যৈব ক্ষচিদ্ছিষয়েহর্থ- 
নিশ্যয়হেতুত্বাদিতি পুর্র্বপক্ষঃ। তমিমং নিরস্যতি-_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_পুনরায় ব্রন্ষের জগছুপাদানকারণতাঁর 
প্রতিবাদের জন্য তর্ক লইয়া সাংখ্যবাদী প্রবৃত্ত হইতেছে-_যদিও এই 
সাংখ্যবাঁদী কপিল আত্মার যথার্থতা বা প্রামাণ্য-নিশ্চয়ে তর্কহীন, কেননা, 
তিনি নিজেই স্যর রচনা করিয়াছেন- -্ুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাত্ুলাভঃ 
কুতর্কের জন্য অধযের আত্মলাভ হইতে পারে না; যেহেতু তাহাতে শ্রুতির 
সহিত বিরোধ ঘটে। এই যদি হইল, তবে তিনি তর্ক আশ্রয় করিল্নে 
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কেন? তাহা হইলেও পরের প্রতি দোষ প্রকাশ তাহার উদ্দেশ্য--ইহ! 
হইল। তাহাতে সংশয় এই প্রকাঁর-_-জগৎ ব্রদ্মোপাদানক কি না? অর্থাৎ 
্র্ম জগতের উপাদান কারণ কিনা? তুমিকি বলিতে চাও? পূর্ববপক্ষী 
বলিতেছেন_-“জগৎ ব্রদ্ষোপাদানক' ইহা! হইতে পারে না; যেহেতু 
তাহাতে কাঁধ্য-কাঁরণের বৈরূপ্য-_বিভিন্নরূপতা ঘটে। কথাটি এই-_ 
উপাদান কারণ যেমন হয়, উপাদেয় কার্ধযও তাদৃশ হয়, ব্রহ্ম জগতের 
উপাদান কারণ হইলে জগৎও ব্রন্ষের মত হইত। বৈদান্তিকগণের 
অভিমত-_ব্রহ্ধ সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, বিশুদ্ধ ও আননান্বরূপ, কিন্তু কাধ্য জগৎ 
তাহার বিপরীত, যেহেতু জগৎ অজ্ঞান, অনীশ্বর, মলিন (রাঁগ-ছ্েষযুক্ত ) 
ও ছুঃখময়, ইহ] প্রত্যক্ষা্দি-প্রমাণসিদ্ধ। অতএব জগৎ ও ত্রন্ষের যে 
বৈরূপা ইহাতে কোন বিবাদ নাই। উপাদেয় অর্থী২ সমবেত কাধ্য উপাদান- 
সরূপ হইবেই, যেমন মৃত্তিকা, স্বর্ণ তন্ক প্রভৃতির কার্য মুকুট-কুগুলাদি 
স্থবর্ণসরূপ, ঘটাদি মৃত্তিকাসরূপ, পটাদি তন্ত গ্রভৃতিসরূপ। অতএব বর্গের 
সহিত বৈরূপ্যবশতঃ জগত ব্রক্দের উপাদেয় হইতে পারে নী । সেজন্য সেই 
উপাদেয় সমানরূপ কোন একটি উপাদান কারণ অন্বেষণ করিতে হইবে। 
সেই উপাদান এক প্রধানই হয়; যেছেতু জগৎ স্থখ, দুঃখ, মোহে পূর্ণ, প্রধানও 
তাহাই, অতএব যোগ্য উপাদান কারণ প্রধান। আর তোমরা যে এই 
আপত্তির পরিহারার্৫থ উপাদেয়ের সহিত সমানরূপতা সাধনের জন্য অমমীন- 
রূপ উপাদান ব্রঙ্গে ছুইটি শক্তি_-একটি চিৎস্বরূপা, অন্তটি জড়াত্মিকা, অতিতৃক্ষা 
অর্থাৎ ছুক্দে়া এই দুইটি শক্তি পূর্বেও আছে, এই যদি বল, তাহার দ্বারাও 
এস্থলে উপাদানোপাদেয়ের বৈরূপ্য দুরীকৃত হইবে না। যেহেতু সুক্শক্তি- 
সম্পন্ন হুস্ম উপাদান (ব্রহ্ম) হইতে স্থুলরূপ উপাদেয়ের (কার্য্যের ) উৎপত্তি 
নিরপিত হইতেছে । এইরূপ আরও বৈরপা আছে, তাহা স্বয়ং উদ্‌- 
ভাবনীয়। এইরপে ব্রদ্ষের সহিত বৈরপ্যহেতু জগৎ ব্রদ্মোপাদীনক নহে, 
সে-সন্বন্ধে তর্কও শাস্ত্রের অবশ্য গ্রাহা। কারণ তর্কানুগৃহীত বিষয়ই কোন 
কোনও বিষয়ে পদার্থ-নিশ্য়ের হেতু হইয়! থাঁকে ; ইহাই পূর্ববপক্ষীর মত। 
স্ত্রকার তাহাই নিরাঁপ করিতেছেন, 
অবতরণিকাভা ষ্য-টাকা সাংখ্যা্টি-ত্যা নিমূ্ণয়া বিরোধঃ সমন্বয়ে 
মাভৃৎ প্রত্যক্ষমূলেনান্মানেন তত্র সোহন্তিতি প্রত্যুদীহরণস্গত্য'হ 
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পুনরপীত্যাদি। যগ্পি সাপেক্ষেণ তকেণ নিরপেক্ষশ্রতিসমন্য়ো ন শকো। 
বিরোব তথাপি দৃষ্টার্থানুদারেণার্থসম্পর্কত্বাৎ বলবতা তর্কেণ পরোক্ষার্থ- 
বোধনম্বভাবে শ্রতিশবে বিরোধঃ শক্যঃ কর্তমিতি। তর্কাশ্রয়েণ প্রতি- 
বাদিনঃ প্রবৃত্তিঃ। তর্কাগম্যে গ্রহচেষ্টাদৌ শব্ন্যৈৰ সাধকতমত্তদর্শনাদতি- 
সুক্ষ্নে কারণে বস্তনি তশ্তৈব তত্বমিতি বাদিনঃ প্রতিপত্তিরোধ্যা । যগ্যপীতি। 
অয়ং কপিলঃ। তথাচ প্রকৃতিপুরুষসংযোগা নিত্যান্মেয়া ইতি বাচাটত্বাদেৰ 
তদদীয়ভণিতিরিতি ভাবঃ। শ্রুতীত্যাদি তৎস্থত্রমূ। “কুতর্কৈরপসদস্াধমস্ত নাত্ম- 
লাভঃ। তর্কেণ সহ শ্রতেব্বিরোধাৎ।” আত্মা খলু শ্রত্যেকগম্যে। “নাবেদ- 
বিন্মন্ছতে তং বৃহস্তম্” ইত্যাদি শ্রতেঃ। তথাপীতি। তথাঁচ বঞ্চকঃ স ইতি 
ভাবঃ। তর্ক দর্শয়তি জগদিতি। জগঘ্ প্রধানোপাদানকং তৎসারূপ্যাৎ। 
ব্রন্মোপাদানকং ন তদ্ৈরপ্যাৎ। তেনেতি। অতিহ্ম্ত্রশক্তিছ্বয়াঙ্গী- 
কারেণাপীত্যর্থঃ। তর্কশ্চেতি। তদন্ুগৃহীতস্য তর্কপোধিতস্য । কচিছিষয় 
ইতি। অতএব মন্তব্য ইত্যুক্তম্‌। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের 'টাকানুবাদ-_আশঙ্কা হইতেছে__সাংখ্যাদিন্মুতি 
বেদ-বিরুদ্ধ বলিয়া নিম্ম্ল, তাহার সহিত যেন বেদান্ত-বাকোর সমন্বয়ে 
বিরোধ না হউক, কিন্ত প্রত্যক্ষমূলক অন্ুমাঁন দ্বারা সমন্বয়ে বিরোধ হউক, 
এই আক্ষেপ সঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন--“পুনরপি” ইত্যাদি ভাগ্ককার। যদিও 
সাপেক্ষ তর্কদ্বারা নিরপেক্ষ শ্রুতির সমন্বয়ের বিরোধ করিতে পাঁর। যায় না, 
তাহা হইলেও তর্ক দৃষ্টার্থান্ুলারে অর্থ বোধ করাইতেছে, এজন্য প্রবল 
তর্ক (যুক্তিবাক্য ) দ্বারা স্বভাবতঃ পরোক্ষার্থবোধক শ্রুতি-শাস্ত্রে বিরোধ 
করিতে পারা যায়, এইরূপে প্রতিবাদী তর্ক অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত 
হইতেছেন। বাদীর অভিমত এই ষে, গ্রহগণের চেষ্টা প্রভৃতিতে তের 
কোনও অধিকার নাই, তথায় শব্দই করণ দেখা যায়, অতএব এখানেও 
অতিম্থক্ম-কারণ বন্তস্বভাব পরমেশ্ববরে শব্দেরই ( শ্রুতিরই ) করণত্বে অধিকার । 
'যগ্যপ্যয়মাত্মষাথাত্ম্যনির্ণয়ে ইত্যাি-_অয়ং_অর্থাৎ সাংখ্যশান্তপ্রবর্তক 
কপিলের অভিপ্রায় এই, প্রকতির সহিত পুরুষের ম্বন্ধ নিত্যরূপে অনুমেয়-_ 
এই উক্তি বাচালতারই পরি5য়। তাহার স্বত্র তাহাই বলিতেছে_-শ্রুতি- 
বিরোধান্ন কুতর্কাপসদন্যাত্মল[ভঃ কুতকদ্বারা অধম প্রতিবাদী আত্মলাভ করিতে 
পারে না অর্থাৎ দাড়াইতে পারে না) যেহেতু তাহার তর্কের সহিত শ্রুতির 
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বিরোধ ঘটে। আত্মা একমাত্র শ্রুতিদ্বারা বোধ্য, অবেদজ্ঞ ব্যক্তি সেই বৃহত্তম 
্রন্ষকে বুঝিতে পারে না, এইরূপ শ্রুতি যেহেতু আছে। তথাপি 'পরং প্রতি' 
ইত্যার্দি-_ইহার অভিপ্রায়-_এ বক্তা বঞ্চক অর্থাৎ বাগজালে লোককে 
প্রতারিত করিতেছে । সাংখাবাদী তর্ক দেখাইতেছেন__এই অন্ুমানে তর্ক 
এইবূপ “জগদ্‌ যদি ব্রঙ্গোপাদাঁনকং শ্াৎ তহি তদেকরূপং স্তাঁৎ যথা ঘটঃ জগৎ 
প্রধানোপাদানকং তৎসারূপ্যাৎ, জগৎ ন ত্রন্ধোপাদানকং তছৈরপ্যাৎ। জগৎ 
যদি ব্রদ্ের উপাদেয় হইত, তবে ব্রদ্মের সহিত একরূপ হুইত, যে যাঁহাঁর সহিত 
একরূপ সে তাঁহার কাধ্য, যেমন মৃত্তিকার সহিত একরূপ ঘট, অতএব উহা 
মৃত্তিকার কার্য । বিপক্ষে--ন্সৈবং তন্নৈবং যথা জলাদিকম্‌* যাহ! একবূপ 
নহে, তাহ তাহার কাধ্য নহে) যেমন জল মৃত্তিকার সমানরূপ নহে, এজন্য 
মৃত্তিকার কাধ্য নহে, সেইরূপ এখানেও জগৎ প্রধানের উপাদেয়-__কার্য্য। 
যেহেতু জগৎ প্রধানের সমানরূপ অর্থাৎ প্রধান যেমন স্থখ-ছুঃখ-মোহস্বভাব, 
জগৎও তাহাই । এজন্য প্রধান তাহার উপাদান কিন্ত ব্রহ্ম জগতের উপাদান 
নহে, যেহেতু ব্রঙ্গের সহিত তাহার বৈপাদৃশ্ঠ রহিয়াছে । “তেনাপি বৈরূপ্যং 
দুপ্পরিহরম্, ইতি তেন অর্থাৎ অতি ম্-শক্তিদ্বয় স্বীকার দ্বারাও । '্্ষ- 
বৈরূপ্যাৎ্ জগৎ তছ্পাঁদানকং নেতি” “তর্কশ্চ ইতি তদনুগৃহীতস্তৈবেতি” তর্কদ্বারা 
পোঁধিত ( দৃট়ীকৃত) শাস্ত্রেরই। কৃচিদ্ধিষয়ে ইতি। অতএব তাহাই মনে 
করিতে হইবে, ইহাই বপিয়াছেন। 


ছ্ুশ্যতে ভিতযাধি করণ, 
হুত্রম্‌_ ছৃশ্ঠতে তু ॥ ৬॥ 


ৃত্রার্থ--তু” কিন্তু অর্থাৎ এ আশঙ্কা করিও না, যেহেতু “দৃশ্ততে দেখা 
যায় অর্থাৎ বিরূপ ছুইটির উপাদান-উপাদেয় ভাব দেখিতে পাওয়! যায়। 
যথা মধু হইতে পোকার উৎপত্তি ইত্যাদি ॥ ৬॥ 


গোবিন্দভাষ্যমু-_তু-শব্দেন শঙ্কা নিরস্ততে। পূর্বতো! 
নেত্যনবর্ততে । যছুক্তং ব্রহ্ষবৈরপ্যাত্তহপাদানকং জগন্নেতি তন্ন 
বিরূপাণামপ্যুপাদানোপাদেয়ভাবন্ত দৃষ্টত্বাৎ। যথা গুণানামুৎপত্তি- 
বিজাতীয়াদৃদ্রব্যাং যথা! কৃমীণাং মাক্ষিকাৎ যথ। করিতুরগাদীনাং 
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কল্পক্রমাৎ যথা চ স্ুুবর্ণাদীনাং চিস্তীমণেরিতি, ইথমভিপ্রেত্যৈব 
ৃষ্টান্তিতমাথথবর্বণিকৈঃ_-“যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহৃতে চ যথা 
পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্তবস্তি। যথ! সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি 
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ত ইতি ॥ ৬ ॥ 

ভাস্যানুবাদ-_হুত্রোক্ত “তু শব্দটি দ্বারা পূর্বোক্ত আশঙ্কা নিরারুত 
হইতেছে। পূর্ব সুত্র হইতে ন' এই নিষেধার্থক নঞ পদটি এ স্থত্রে অনুবৃত্ত 
হইতেছে, অতএব অর্থ দীড়াইল--তোমরা যে বলিয়াছ, বর্গের সহিত, 
বিরূপতা-নিবন্ধন জগত ব্রন্মোপাদানক হইতে পারে না, ইহ যুক্তিযুক্ত নহে; 
যেহেতু বৈরূপ্য থাকিলেও দুইটি পদার্থের উপাদান-উপাদেয়ভাব দেখ! 
গিয়াছে, যেমন গুণ-সমুদায়ের উৎপত্তি তাহার বিজাতীয় দ্রব্য হইতে হয়। 
আবার বিজাতীয় উপাদান হইতে উপাদেয়ের উৎপত্তি-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই, 
যেমন মধু হইতে কমিদিগের ( পোকাদের ) উৎপত্তি হয়। যেমন হস্তী, অশ্ব 
প্রভৃতির উৎপত্তি কল্পবৃক্ষ হইতে, আরও যেমন স্থুবর্ণ প্রভৃতির উৎপত্তি 
চিন্তামণি হইতে । এইরূপ দাঁ্ণন্তিকের অভিপ্রায়েই অথর্ববিদ্গণ দৃষ্টান্ত 
দেখাইতেছেন--'যথোর্ণনাভিঃ.-***বিশ্বমিতি'_যেমন উর্ণনাভ (মাকড়স! ) 
স্ত্র স্থ্টি করে এবং নিগর্ণ করে, যেমন পৃথিবীতে ব্রীহিষবাদিশম্য উৎপন্ন হয়। 
যেমন সজীব দেহ হইতে কেশ-লোমাদি নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ-_ 
পরমেশ্বর হইতে বিশ্ব সম্তৃত হয় ॥ ৬ ॥ 

ৃন্মমা! টাকা_ৃশ্ততে ইতি। বিরূপাণাং বিধশ্শণামপি। বধোর্শোতি। 
স্থজতে তন্ত,ন্‌ গৃহৃতে নিগিরতি। সতো! জীবতঃ। পুরুষার্দেহাৎ। অক্ষরাৎ 
পরব্রন্ষণঃ ॥ ৬ ॥ 

টাকানুবাদ-_ৃশ্ঠতে তু” এই স্বত্র। “বিরূপাণামপি উপাদানোপাদেয়- 
ভাবস্ত দৃষ্টত্বাদিতি'__বিরূপাণামপি-_অর্থাৎ পরম্পর বিরুদ্ধ-ধন্ম সম্পন্নদেরও | 
যথোর্ণনাভিরিত্যাদি স্থজতে অর্থাৎ তন্ত উৎপাদন করে এবং গৃহতে অর্থাৎ 
নিগরণ করে। যথা সতঃ পুরুষাং_-সতঃ অর্থাৎ জীবিত দেহ হইতে। 
অক্ষরাৎ__পরব্রহ্ম হইতে ॥ ৬ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।__ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, এই বিষয়ে আক্ষেপ-নিমিত্ত 
সাংখ্যবাদী তর্কাশ্রয় পূর্বক পুনরায় পূর্ববপক্ষ আরম্ভ করিতেছেন। তাহাদের 


২1১৬ বেদাস্তসত্রম্‌ ৫৫ 


ংশয়- ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে ধখন বিরূপতা রহিয়াছে অথা ব্রহ্ম 
সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, বিশুদ্ধ ও স্থখস্বূপ এবং জগৎ অজ্ঞান-আচ্ছন্ন, অনীশ্বর, 
মলিন ও ছুঃখময়, তখন উপাদান ও উপাদেয়ের মধ্যে এইবূপ বিরবূপতাবশতঃ 
ব্রহ্কে জগতের উপাদান-কারণ বল! যাইতে পারে না। কারণ উপাদান 
ও উপাদেয় একই সবূপ হইবে, যেমন মুত্তিকাদি উপাদানের উপাদেয় ঘটাদি। 
সুতরাং জগতের ন্যায় প্রধানও সখ-ছুঃখ-মোহাত্মক বলিয়া প্রধানকে ই জগতের 
উপাদান বলা সঙ্গত। ব্রন্ষের চিদ ও অচিৎ শক্তিদ্বয় স্বীকারের দ্বারাও এই 
বৈরূপ্য দূরীভূত করা যায় না, অতএব জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম; ইহা 
নিশ্চয় করা যাঁয় না, সাংখ্যবাদীর এই পূর্ববপক্ষ নিরসন করিবার জন্য স্থত্রকার 
বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, বৈরূপাবশতঃ ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ 
হইতে পারে না, এই মত সঙ্গত নহে; কারণ বৈরূপ্যবিশিষ্ট দুইটি বস্তরও 
উপাদান ও উপাদেয়ভাব দুষ্ট হয়। যেমন গুণসমূহের বিজাতীয় দ্রব্য হইতে 
উৎপত্তি, মধু হইতে ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, কল্পদ্রম হইতে হস্তী, অশ্বের উৎপত্তি, 
চিন্তামণি হইতে স্থবর্ণের উতৎ্পত্তি। আরও যেমন ভর্ণনাতি (মাকড়সা) 
স্তর জন করে, নিগরণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি, জীবের জীবিত 
শরীর হইতে কেশরোমাদি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, সেইরূপ অক্ষবস্থরূপ 
্রদ্ধ হইতে জগতের উৎপত্তি হইবে। 


শ্রীমস্তাগবতেও পাওয়া যায়, 
“যথা নভশ্যভ্রতমং-গ্রকাশা। 
ভবন্তি ভূপা ন ভব্ত্যনক্রম।ৎ। 


এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়ন্তমূ 
রজন্তমঃ:সত্বমিতি প্রবাহঃ |” ( ভাঃ ৪1৩১।১৭ ) 


এই শ্লোকের টীকায় শ্রাল চক্রবপ্তিপাদ বলেন,_"নহ গুণময়স্। বিশ্ব 
গুণাতীতো হরিঃ কথং কারণং ন হি ুণয়স্য ঘটস্ত মৃদতীতং বস্ত,পাঁদীনকারণং 
ভবিতুমহ্তি উপাদানত্বে চ হরেঃ কথং বা নির্বিকারত্বমিত্যাহ-__“যথা 
অভ্রতমঃ প্রকাশা নভপি দৃশ্যমানাঃ” ইত্যাদি। "১ শ্রনারদস্তয মতে 
ভগবতে! গুণময়জগুপা্দানত্বং নির্ধ্বিক।৭ত্বধ্চ সিদ্ধমতএবাত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন 
সগ্তণমগ্ডণঃ স্জনি হরদি পাঁপীতি দেখৈরক্ষ্যতে-_“যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতে- 
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স্বাদিবাবিকূতাৎ” ইতি শ্রুতিভিশ্চ (১০1৮৭1১৫ ), “নমো নমস্তেৎখিলকারণায় 
নিষফারণায়াভূতকারণায়” ইতি গজেন্দেদে চ কারণশ্ত তদেবাডুতত্বং 
যছুপাদানত্তেহপি নির্বিকারত্বং বিবর্তাঙ্গীকারে যুক্তিসভভাবাদতুতত্বং ন স্যাৎ। 
ব্যাখ্যাতং তন্বৈব স্বামিভিশ্৮--“কাঁরণত্বে চ মৃদাদিবং বিকারং বাঁরয়তি-_- 
অদ্ভুতকারণায়” ইতি ॥ 


প্রীচৈতন্তচরিতামতেও পাই,_ 
“কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ। 
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ। 
অতএব কৃষ্ণ--মূল জগৎ-কারণ। 
প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলম্তন ॥ 
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ব-কারণ। 
সেহ নহে, যাতে কর্তা-হেতু নারায়ণ ॥ 
ঘটের নিমিত্ত হেতু ফৈছে কুস্তকার। 
তৈছে জগতের কর্তা-_পুরুষাবতার ॥* ( ঠচঃ চঃ আদি ৫) 


প্গীতীতেও পাই,_ 
“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরমূ।” (৯1১০ )॥ ৬। 


অবতরণিকাভাষ্যমু-_ননৃপাদানাং বিলক্ষণং চেছুপাদেয়ং 
তহা পাদানে ব্রক্ষণি জগছৃৎপন্তেঃ প্রাগসদিত্যাপছযত | পূর্বরব- 
মৈক্যাবধারণাদসচ্চোৎপন্যেত। ন চৈতদিষ্টং তে সতকাধ্যবাদিন 
ইতি চেৎ তত্রাহ-- 

অবতরণিকা-ভাস্যানুবাদ-_ প্রশ্ন_যদি উপাদানের বিসদৃশ উপাদেয় 
হয় বল, তবে উপাদান ব্রদ্ষে উপাদেয় জগৎ অসৎ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ 
স্থষ্টিবু পূর্বে জগৎ অসৎ হইয়া! পড়িবে, তাহাতে ক্ষতি কি? “সদেব 
সৌম্যেদমগ্র আঁমীৎ এই শ্রতিতে একমাত্র ব্রদ্ষেরই সত্তা নিগ্ঘারিত 
হইতেছে, সেই ত্রন্মের সহিত সমস্ত বস্তর এক্য নির্ধারিত হওয়ায় অসৎ 
তাহা হইতে উৎপন্ন হইবে, ইহা সৎকার্ধ্যবাদী তোমার অভিগ্রেত নহে, 
এই যদ্দি বল, তাহাতে বলিতেছেন, 


২1১1৭ বেদাস্তশৃত্রম ৫৭ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা _নম্বিতি। এক্যাবধারণাদেকন্তৈব ব্রহ্ষণঃ 
পূর্বসত্বাদসদেব জগত্তম্মীছুৎপদ্ভেতেতার্থঃ। ন চেতি। সংৎকার্ধ্যবাদিনন্তে 
ব্দাস্তিনোহপি এতদসৎকাধ্যত্বং নেষ্টমিত্যর্থঃ | 


অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ-_“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ* এই 
আতিতে “সদেব” বলায় এক ব্রহ্গই আদ্রেপে ছিলেন, অতএব অসদ জগতের 
উৎপত্তির আপত্তি হয়। ন চেত্যাদি বেদান্তী তুমি সৎকাধ্য-বাদী, তোমার 
পক্ষে অপৎ-কার্ধ্যবাদদ অভিপ্রেত নহে, তাহা হুইয়! পড়িতেছে, ইহাই 
পূর্র্বপক্ষীর আঁশয়। 


জআঙচ্ছিতি চোচ্িতঢািকরণ মা, 


হত্রম- অসদিতি চেন প্রতিষেধমাত্রত্বীৎ ॥ ৭ ॥ 


সূত্রার্থ_“ৃ্ততে তু' এই পূর্ব সুত্রপ্বারা কার্ধ্য-কারণের সমান-রূপতা- 
নিয়মমাত্র প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন উভয়ের এঁক্য নিষিদ্ধ হইতেছে না । 
এই অকভিপ্রায়ে বলিতেছেন__“অসদ্দিতি চেন্ন'-যদি বল, জগৎ অসৎ হইয়। 
পড়িল, তাহা! নহে, কি কারণে? উত্তর-_প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ'__পূর্বব সুত্রে 
সারূপ্যের ভঙ্গমাত্র দেখান হইয়াছে, এক্য নিষেধ করা হয় নাই হ্বতরাং 
ব্রহ্ম হইতে জগৎ বিভিন্ন, ইহা মনে করিবে না ॥ ৭ | 


গোৌবিন্দভীষ্যম-_নৈষ দোষঃ। কুতঃ? প্রতীতি। পূর্ববসূত্রে 
সারপ্যনিয়মস্ত প্রতিষেধমাত্রং বিবক্ষিতম্। ন তৃপাদানাছ্রপাদেয়স্ত 
দ্রব্যান্তরত্বমপি। ব্র্ষেব স্ববিলক্ষণবিশ্বাকারেণ পরিণমত ইত্যঙ্গী- 
কারাৎ। অযুং ভাব যস্য সাবরূপ্যস্যাভাবাৎ ব্রন্ষোপীদানতামা- 
ক্ষিপসি তত কিং কৃত্জস্য ত্রহ্গধর্মস্যান্ুবর্তনমভিপ্রৈষ্যুত যস্য 
কস্যচিদিতি। নাগ্ভঃ উপাদানোপাদেয়ভাবানুপপত্তেঃ। ন হি 
ঘটাদিষু মৃৎপিণ্োপাদোয়ষু পিখত্বাচ্নুবৃত্তিরস্তি। ছ্িতীয়ে তু 
নানিষ্টাপত্তিঃ সত্তাদিলক্ষণসা ব্রহ্মধম্মপা প্রপঞ্চেইপ্নন্ুবৃত্তেঃ । নন্ধু 
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যেন কেনচিদ্ধর্মেণ সারূপ্যং ন শক্যং মস্তং সর্ধস্য সর্বসারপ্যেণ 
সর্ববস্মাৎ সর্ধ্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তম্মাৎ যেন ধন্মেণোপাদানভূতং 
বস্ত বস্তৃস্তরাৎ ব্যাবর্তৃতে তস্য ধন্মস্যোপাদেয়েইন্ুবৃত্তিঃ সারূপ্যং যথা 
তন্বাদিত; সুবর্ণ যেন স্বভাবেন ব্যাবর্ততে তস্য কঙ্কণাদিকে 
তছুপাদেয়েহনুবৃত্তিদৃষ্টী তখৈতদ্‌ ভ্রষ্টব্যমিতি চেন্মৈম্‌। মাক্ষিকা- 
দিভ্যঃ কৃম্যাদীনামুৎপত্তাবস্য নিয়মস্য ব্যভিচারাৎ। ন চ ব্বর্ণকঙ্কণয়োঃ 
সর্বথ! সারপামস্তি অবস্থাভেদাৎ। তথ। চ ন্বর্ণচিন্তামণ্যোরিব 
বৈরূপ্যেহপি কষ্কণত্বর্ময়োরিব ভ্রব্যৈক্যসত্বান্নাসং কাধ্যমিতি ॥ ৭॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ- তোমরা যে দোষ দিতেছ, এ দোষ হয় না, কি হেতু? 
প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ-কারণ পূর্বস্থত্রে কার্যয-কারণের সারপ্যনিয়মের 
প্রতিবাদমাত্র বিবক্ষিত, তদ্‌ভিন্ন উপাদান হইতে উপাদেয় অন্ত দ্রব্য, ইহা 
বলা অভিপ্রেত নহে; যেহেতু ব্রদ্ম স্বয়ং নিজ স্বরূপ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ 
বিশ্বের আকারে পরিণত হন। অভিপ্রায় এই__যে সমানরূপতার অভাব 
ধরিয়া তুমি (সাংখ্যবাদী ) জগতের ব্রদ্মোপাদানতার প্রতিবাদ করিতেছ, 
তাহা কি সমগ্র ব্রদ্ষধশ্মের উপাদেয় জগতে অনুবুত্তি অভিপ্রায়ে করিতেছ? 
অথবা যে কোন একটি ব্রহ্ষধন্ধের অনুবৃত্তিকে ধবিয়1? যদি প্রথমটি বল 
অর্থাৎ উপাদানের সমস্ত ধন্ম উপাদ্দেয়েতে আসিবে, এই মনে কর, তবে কোন 
ক্ষেত্রেই উপাদানোপাদেয়ভাব সঙ্গত হয় না। যেহেতু ম্বংপিণ্ডের কার্য ঘটে 
পিগুতার অন্থবৃত্বি নাই। আর দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যে কোনও একটি 
ধন্মের অনুবৃত্তি পক্ষে আমাদের কোনও সিদ্ধান্তের হানি নাই, ইঞ্টাপত্তিই 
আছে। কিরূপে? সত্তাদিরপ ব্রঙ্গধন্মের কাঁধ্যভূত জগতে অন্ুবৃত্তিই যেহেতু 
আছে। আপত্তি এই-_সত্তবারূপ একটি ধর্শ দ্বারা সমানরূপতা মনে করিতে 
পার না, তাহাতে সকল বস্তর সর্বত্বরূপ সারূপ্য লইয়1 সর্ব বস্ত হইতে 
সর্ব বস্তর উৎপত্তির আপত্তি হয়, সেজন্য বলিতে হইবে যে ধশ্মটি দ্বারা 
উপাদান বস্ত অন্য বস্ত হইতে ব্যাবৃত্ত ( পৃথকৃকৃত ) হইতেছে, সেই ধশ্মটিরই 
উপাদেয়ে অন্বুন্থির নাম সারূপা ! যেমন তন্ক প্রভৃতি হইতে স্থ্বর্ণ যে 
ভান্থরত্ব ( দীপ্চি সমুজ্জলত্ব ) ধর্মদ্বারা পৃথক্ভৃত লেই ধর্ম স্বর্ণের কার্ধ্য 
কটক কুগডলাদিতে অন্ুবুন্ত আছে, দেখা যায়, সেইরূপ এখানেও দেখিতে 
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হইবে, এই যদ্দি বল, তাহা বলিতে পার না। মধু প্রভৃতি হইতে কৃমি 
প্রভৃতির উতৎপত্তিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। তাহা ছাড়া স্বর্ণ ও 
কঙ্কণে সর্ধপ্রকারে সারূপ্য নাই, কারণ উভয়ের আকৃতি-অবস্থ1! বিভিন্ন। 
অতএব স্বর্ণ ও চিস্তামণির মত কাধ্য-কারণের বেরূপ্য থাকিলেও কন্ণ ও 
স্বর্ণের মত একক্রব্যতা থাকায় অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জগতের সত্তা ধশ্মের এক্য- 
হেতু কাধ্য অপৎ বল চলে না ॥ ৭। 


সন্মম! টাকা-_অসদিতি। ন ত্বিতি। উপাদানাচ্ছক্তিমতো ব্রদ্ষণঃ 
সকাঁশাৎ। উপাদেয়স্য জগতঃ। দ্রব্যান্তরত্বং ভিন্নত্বম। অয্মমিতি। .সারপ্যস্য 
সাধশ্ম্যস্ত । তৎ কিমিতি। তৎ সারূপ্যং কিং নিখিলব্রঙ্গধন্মান্থবর্তনং যৎ- 
কিঞ্চিদ্‌ ব্রহ্গধর্শান্থবর্তনং বেত্যর্থঃ| ব্যাবর্ততে ভিন্নং প্রতীয়তে। যেন 
স্বভাঁবেনেতি ভাহরত্বেন গুরুত্বেন চ ধর্েণেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ 


টীকানুবাদ-__“অসদিতি স্ত্র। 'ন তৃপাদানাদুপাদেয়স্ত' ইত্যাদি ভাঙ্ক__ 
সুপ্্-শক্তিমান্‌ উপাদান ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগতের, দরব্যান্তরত্ব-_ভেদ, 
নহে। “অয়ং ভাবঃ, ইত্যাদি-__-সারপ্যশ্য--অর্থাৎ সাধন্ম্ের। “তৎ কিম্‌ 
কত্সন্তয ব্র্মধন্মন্তেত্যাদি'-_তৎ-সেই সাঁরপ্য, কি যাবদ্‌ ব্রহ্ষধন্মের অন্ুবুত্তি 
অথবা য কিঞ্ছি ক্ষধর্মের অনুবৃত্তি ধরিয়া? ববস্তস্তরাদ্‌ ব্যাবর্ততে অন্য ব্গ্ত 
হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। “যেন স্বভাবেন ব্যাবর্ততে” যেন 
স্বতাবেন__ভাঙ্থরত্ব স্বভাব দ্বারা ও গুরুত্ব স্বভাব দ্বারা ॥ ৭॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_বর্তমানে সাংখ্যবাদী পুনরাঘ্ একটি পূর্ববপক্ষ উত্থাপন 
করিতেছেন যে, উপার্দান ও উপাদেয় বিসদূশ হইলে স্থষ্টির পূর্বেই জগৎ 
অমৎ হইয়া পড়িবে, পূর্ববপক্ষের এই আপত্তির উত্তরে স্থত্রকার বলিতেছেন,_ 
যদি বল, জগৎ অসৎ হইয়া পড়ে, তাহা নহে, কারণ পূর্বন্ুত্রে লারপ্ের 
প্রতিষেধমাত্র করা! হইয়াছে, উপাধান ও উপাদেকের, ত্রব্যান্তরত্ব অর্থাৎ তিন্নত 
বলা হয় নাই। কারণ ব্রক্ষই নিজ হইতে বিলক্ষণ বিশ্বাকারে পরিণত হুইয়াছে। 
সর্ব সারূপ্যের অভাবে ব্রন্ষের উপাদানতা। অস্বীকার করা যায় না। সব্বাংশে 
্হ্মধর্ম্ের অন্ুবৃত্তি না হইয়া! কোন অংশ ব্রহ্মধর্শের সারূপা সম্ভবপর হইয়! 
থাকে। সত্বাদিলক্ষণ-্রহ্গধর্দের অন্ুবৃত্তি প্রপঞ্চে দৃষ্ট হয়। 


৬০ বেদান্তসূত্রম্‌ ২১।৮ 
শ্রীমপ্তাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,-- 
“জ্ঞাতোহসি মেহছ্য সুচিরান্রজ দেহভাঁজাং 
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যমূ্‌। 
নান্যৎ তব্দস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধং 
মায়াগুণব্যতিকরাদ যছুরুধিভাঁসি ॥” (ভাঃ ৩৯১) 


অর্থাৎ ব্রক্ষা কহিলেন, হে ভগবন্! বহুকাল উপাসনা করিয়া অদ্য 
আপনাকে জানিতে পারিলাম। অহো! দেহধারি-জীবগণের কি মন্দ 
ভাগ্য! যেহেতু তাহারা আপনার তত্ব জানিতে পারে না। আপনিই 
একমাত্র জানিবাঁর যোগ্য-পুরুষ, যেহেতু আপনি ব্যতীত কোন বস্তর পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব নাই, যাহা আছে বলিয়! প্রতিভাত, তাহাঁও শুদ্ধ সত্য নহে। আপনি 
যে জগদ্রপে বহুরূপ হইয়া প্রকাশিত হন, তাহাও আপনার বহিরঙ্গ৷ প্রধানরূপা 
মায়ার গুণসমূহের পরিণাম হইতেই প্রতিভাত হয়। 


শ্রচৈতন্থচরিতামৃতে শ্রীমহা প্রভুর বাক্যেও পাই, 


"অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্ভগবান্‌। 
ইচ্ছায় জগতরূপে পায় পরিণাম ॥ 
তথাপি অঠিস্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকাবী। 
প্রাকৃত চিন্তাঁমণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥ 
নান! রত্বরাশি হয় চিন্তামণি হইতে। 
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে । 
প্রাকৃত বস্ততে যদি অচিন্তয শক্তি হয়। 
ঈশ্বরের অচিস্ত্য শক্তি,_-ইথে কি বিস্ময়?” 
( চৈঃ চঃ আদি ৭১২৪-১২৭) 
“আত্েশ্বরোহতক্য-সহম্র শক্তিঃ 1” (শ্রীভাগবত ) 
এতত্প্রসঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের পরমাত্মসন্মভের ৫৮ সংখ্যা 
দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম -যুক্তস্তরেণ পুনরাক্ষিপতি-_ 
অবতরণিকা-ভাস্তানুবাদ-_অন্য যুক্তিদ্বার পুনরায় আক্ষেপ করিতেছেন-_ 


২১৮ বেদাস্তন্ত্রম্‌ ৬১ 
হত্রম-_অগীতে তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমগ্জদমূ॥ ৮॥ 


সৃত্ৰীর্থ_'অপীতৌ?-_ অর্থাৎ প্রলয়কালে, 'তদ্ব__সেই প্রকার অর্থ/ৎ 
কাধ্যের মত কারণের অশ্তদ্ধি প্রভৃতি শ্বীকাঁর কবিতে হয়, তাহাতে প্রসঙ্গাৎ 
অনমঞ্চনং__অসঙ্গতি হয়, উপনিষদ্বাঁক্য সমূহে 'পর্ববজ্ঞ, নির্দোষত্বাদি গ্রবিশিষ্ট 
ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ” এই সকল উপনিষদ্বাক্য বিরুদ্ধ হয়। ইহ] 
পূর্বপক্ষীর আক্ষেপ ॥ ৮। 


গোবিন্দভাষ্যম অস্ত চিজ্জড়াত্বকস্ত নানাবিধাপুমর্থবিকারা- 
স্পদস্য জগতঃ সূক্শক্তিকং ব্রহ্ম চেছৃপাদানং তদাইগীতৌ প্রলয়ে 
তস্ত তদ্ৎপ্রসঙ্গঃ | যঞ্যন্তা্দিবার্থে বতিঃ তত্র তস্যেবেতি সুত্রাৎ। 
উপাদেয়বদপুমর্থবিকারপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তদানীং তেন সহ তস্যৈক্যাৎ | 
অতোইসমঞ্জসমিদমুপনিষদ্বাকাবৃন্দং যৎ সার্ববজ্নিরবদ্ত্বাদি গুণকমু- 
পাদানং ব্রন্মেতি গদতি ॥ ৮॥ 


ভাবষ্যান্ুবাদ্-_আক্ষেপকাবী বাদী পুনরায় অন্য যুক্তিদ্বারা ব্রদ্ষের জগছু- 
পাদানত্বের প্রতিবাদ করিতেছেন। এই চিৎ ও জড় বস্তময় মুক্তিপ্রতি- 
বন্ধক নানাপ্রকার বিকারের আশ্রয় জগতের উপাদান যদি সুশ্শক্তি- 
সম্পন্ন ত্রক্ষকে বল! হয়, ভাহা হইলে, “অপীতো'-_প্রলয়কালে সেই ব্রন্ষের 
উপাদেয় জগতের মত অপুকুষার্থ বিকার যোগ হইয়। পড়িবে “তত্র তন্তেব এই 
সুত্রান্ছসারে তদ্ৎ পদটি তন্য ইৰ তাহার মত অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তান্তের উত্তর 
বতি। কারণ ব্রদ্ষের সহিত সেই জগতের তখন ( প্রলয়ে ) অভেদ হইয়াছে, 
ইহা হইতে উপনিষদ্বাক্যসমৃহ অসংলগ্ন হইয় পড়িবে । যেহেতু উপণিষদ্‌- 
বাক্যসমূহ ব্রক্ধকে সর্বজ্ঞত্ব ও নিরবছ্ত্বাদি গুণসম্পন্ন উপাদান বলিতেছেন। 
জগতের সম্পকে ব্রদ্ষের সেই সবগুণ দূষিত হইবে ॥ ৮॥ 


সৃন্সন। টাকা_অপীতাবিতি। তদ্দিতি। কার্ধ্যবৎ কারণস্তাপান্তদ্বাদি- 
প্রাপ্তেবিত্যর্থঃ| যথা ব্যঞ্জনে লীয়মাণং হিঙ্গবাদি স্বগন্থেন তদ্দুষয়েদেবং ব্রহ্ষণি 
লীয়মানং জগৎ স্বগতেন জাডা।দিনা তদদু্য়িষ্যতীত্যাক্ষেপঃ সুত্রাথঃ। তদাঁণীং 
প্রলয়ে। তেন ব্রন্ষণা সহ তম্ত জগত একটাদতেদাৎ ॥ ৮॥ 


৬২ বেদাস্তসথত্রম ২1১৯ 


টাকানুবাদ-_অপীতাবিত্যাদি সুত্রান্তর্গত “তদ্বৎ শব্দের অর্থ-_কার্ধয- 
জগতের মত কারণ-ব্রদ্ষেরও অশুদ্ধি অনিতাতা অসর্বজ্ঞতার আপত্তি হয়, 
এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত যেমন ব্যঞনে প্রদত্ত হিচ্ু ( হিও.) প্রভৃতি ব্যঞ্জনে মিশিয়া 
গিয়া নিজগন্ধ দ্বারা ব্যঞ্জনের গন্ধকে দূষিত করে, এইরূপ প্রলয়কাঁলে 
দূষিত এই জগৎ ব্রন্মে লীন হইয়া স্বগত জড়তা প্রভৃতি ধর্মদ্বার! ব্রদ্ধকে 
দূষিত করিবে-_এই আক্ষেপই স্ত্রার্থ। “তদানীং,_ভাঙ্কোক্ত তদানীং শব্দের 
অর্থ-_সেই প্রলয়ে, তেন সহ-_সেই ব্রন্ষের সহিত, তশ্য-_জগতের, এক্যাৎ 
--অভেদবশতঃ ॥ ৮ | 
সিদ্ধান্তকণ।-_পূর্বপক্ষবাদী পুনরায় আর একটি যুক্তি উত্থাঁপনপূর্ববক 
ব্রদ্মের জগছৃপাদানত্বের প্রতিবাদ করিতেছেন। চিজ্জড়াত্মক, মুক্তির প্রতিকূল 
নানাবিধ বিকাবের আম্পদ জগতের যদি ব্রহ্ম উপাদান হন, তাহা হইলে 
প্রলয়কালে বন্দে জগৎ লীন হইলে, ব্রদ্দে জগতের জাড্যাদি দোষ সংক্রমিত 
হইতে পারে, জগদ্বিকার-দোষ ত্রন্মে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে 
উপনিষদ বাক্যগুলি যে ব্রক্ষকে, সর্বজ্ঞতা ও নিরবদ্ধত্বার্দি "গ্ণ-বিশিষ্ট 
বলিয়াছেন, তাহা রও অসামঞ্জন্য হইয়। পড়িবে । 
শ্রীমন্তাগবতে পাই, 
“বিশ্বোষ্ভবস্থাননিরোধকশ্ম তে 
হাকর্ত,রঙ্গীকতমপাপাবৃতঃ | 
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কাধ্যকারণে 
সর্বাত্সনি বাতিরিক্তে চ বস্তরনি |” ( ভাঃ ৫1১৮1৫ ) 
অর্থাৎ আপনি নিরাঁবরণ ও অকর্তা হইলেও বেদে যে বিশ্বের উৎপত্তি, 
স্থিতি ও ধ্বংসরূপ কাধ্য আপনার বলিয়া! স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য 
কিছুই নাই, তাহ! উপযুক্তই হইয়াছে । কাঁরণ আপনার অচিন্ত্যশক্তি-বলে 
সকলই সম্ভব। আপনি কার্য্যের কারণ, সকলের আত্ম, অথচ সকল হইতে 
পৃথক ইহা] আপনার অচিন্ত্যশক্তিরই পরিচয় ॥ ৮ | 


অবতরণিকীভাষ্যম্‌__পরিহরতি__ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ--অতঃপর স্ুত্রকার এই পূর্ববপক্ষের আক্ষেপ 
পরিহার করিতেছেন__- 


২1১1৯ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৬৩ 
হত্রম_ন তু দৃষীন্তভাবাৎ ॥ ৯॥ 


সূত্রাথ-ন তু-না, তাহা নহে, কিছুই অসামপ্রশ্ত নহে, কি জন্য ? 
উত্তর-_-দৃষ্টান্তভাবাৎ_এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে অর্থাৎ উপাদেয় জগতের 
সম্পর্কেও উপাদান ব্রদ্দের নির্দোষত্ব থাঁকে, এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই-_ফেমন 
এক বিচিত্র বন্ত্রে নীল-পীতাদি বর্ণ স্ব ্ স্থানেই থাকে, সমস্ত বন্ত্রে ছড়াইয়া 
পড়ে না, কিংবা যেমন এক দেহধাঁরী প্রাণীতে বাপ্য প্রভৃতি দেহ ধর্মগুলি 
এবং কাঁণত্ব, খঞ্তত্ব প্রভৃতি ইন্ডরিয় ধর্মগুলি দেহে ও ইন্ড্রিয়েই থাকে, আত্মায় 
থাকে না, সেইরূপ অপুকষার্থ বিকার প্রভৃতি শক্তিধর্ম শক্তিতেই থাকে, শুদ্ধ 
ব্রন্মে নহে ॥ ৯॥ 


গোবিন্দভীষ্যম- তু-শবাদাক্ষেপসন্তাবনাপি নিরস্তা। নৈব 
কিঞ্চিদিসমগ্ীসম্। কুতঃ? উপাদেয়জগৎসম্পর্কেইপ্যুপাদানসা ব্রক্ষণঃ 
শুদ্ধতয়াবস্থিতৌ দৃষ্টাস্তসত্বাৎ। যখৈকম্মিংশ্চত্রান্বরে নীলগীতাদয়ো 
গুণাঃ স্বম্বপ্রদেশোেব দৃষ্টা ন তু তে বাতিকীধ্যন্তে। তথা চৈকম্মিন্‌ 
দেহিনি বালা দয়ে। দেহধন্মা দেহে কাণত্বাদয়ঃ করণধন্মীশ্চ করণগাণে 
বিজ্ঞায়ন্তে ন ত্বাত্মনি। এবমপুমর্থবিকার! ব্রহ্মশক্তিধন্মাঃ শক্তিগতাঃ 
স্থমন“তু ব্রক্মণি শুদ্ধে প্রসজ্যেরনিতি ॥ ৯ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ__হুত্রোক্ত “তু” শব্ষ আক্ষেপ সম্ভাবনারও নিরাসার্থ অর্থাং 
উক্তপ্রকার আক্ষেপের সম্ভাবনাও দৃরীভূত হইতেছে। “ন” শব্দের অর্থ__ 
কোনই অসামঞ্জম্ত নাই, কি জন্য? উপাদেয় জগতের সংসর্গ ঘটিলেও উপাদান 
কারণ ব্রদ্ধের শ্বগত শুদ্ধত্বার্দি গুণ বজায় থাকে, এ-বিষয়ে দৃপ্বান্ত আছে__- 
যেমন একখানি নানারঙের কাপড়ে নীল-পীত প্রভৃতি রঙ. ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
প্রযুক্ত হইলে সেই সেই স্থানেই থাকিয়া যাঁয়, ছড়াইয়া পড়ে না কিংবা! যেমন 
একই দেহধারী প্রাণীতে বালা-যৌবনাদি দেহ ধর্মগুলি দেহেই থাকে এবং 
কাণত্ব-বধিবত্বা্দি ইন্দ্রিয়ধন্মগুলি উন্দ্রিযেই থাকে, দেহী আত্মাতে লিপ হয় 
না; সেই প্রকার অপুরুধার্থ বিকী্ প্রভৃতি যে সকল ত্রঙ্গশক্তির ধর্ম 
সেগুলি শক্তিতেই থাকিবে, শুদ্ধ ব্রদ্মে গুসক্ত হইবে না ॥ ৯॥ 


৬৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১১০ 


সৃন্মম। টীকী_নেতি। নৈবেতি কিক্ঝদিপি বাক্যং নাসঙ্গতমিত্যর্থঃ। 
ন তু তেব্যতিকীর্য্যস্তে মিথো মিশ্রিত ন ভবন্তীত্যর্থঃ। প্রসজ্যেরন্‌ প্রাপ্তাঃ 
স্থাঃ ॥ ৯। 


টাকানুবাদ__ন তু-অর্থাৎ নৈব, কোন বাকাই অসঙ্গত নাই। “নত 
তে ব্যতিকীধ্যন্তে'-পরম্পর মিশিত হয় নাএই অর্থ । ন প্রসজ্যেরন্‌-_ 
প্রসক্ত হইবে না ॥ ৯॥ 


সিদ্ধান্তকণা_ বর্তমান স্তরে স্থত্রকার সাংখ্যবাদীর পূর্বোক্ত আক্ষেপের 
সম্তাবনারও পরিহাবার্থ বলিতেছেন যে, না, কোন অসামঞ্রন্ত নাই ;ঃ কারণ 
এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে। যেমন কোন চিত্রিত বন্ত্রে নীলগীতাদি গুণ স্ব-স্ব 
প্রদেশেই থাকে, পরম্পর মিশ্রিত হয় না, যেমন দেহের বাল্যাঁদি দেহধম্ম এবং 
কাণত্ব, খগ্তত্বাদি ইন্দরিয়ধন্ম আত্মতে প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ অপুকার্থ 
বিকারগুলি ব্রন্ষের শক্তিগতই থাকে, শুদ্ধন্বরূপ ব্রদ্ধে প্রসক্ত হয় না। 


আচার্য্য শঙ্করও একটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মাটি হইতে ঘটাঁদি 
নিশ্মিত হয়। ঘট ধ্বংস হইয়া যখন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়, ঘটের সকল 
গুণ, অর্থা্ বর্ত,লাঁকার, ক্ষুপ্রত্বাদি গু৭ মাটিতে সংক্রমিত হয় না। 


শ্ীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহলাদের বাঁকে পাই,_- 


ণ্যন্সেদমা ম্মনি জগদ্ধিলয়ান্ুমধ্যে 

শেষেহত্মন। নিজন্থখান্ুতবে৷ নিরীহঃ | 

যোগেন মীপিতদ্রগাত্মনিপীতনিদ্র- 

স্র্যে স্থিতো। ন তু তমে ন গুণাংস্চ যুজেছ ॥” ( ভাঃ ৭৯1৩২ ) 


অর্থাৎ হে জগদীশ্বর! তুমি নিজেতে এই জগৎ ন্থস্ত করিয়া যোগে 
নিমীলিতাক্ষ, স্বরূপপ্রকাশহেতু বিনষ্টনিদ্র ও তুরীয়ভাবে অবস্থিত হইয়া আহ্ম- 
স্থখ অনুভব করিয়া! নিক্ষিয় অবস্থায় প্রলয় সমুদ্র মধ্যে শয়িত থাক; কিন্তু 
তমঃ এবং সব্বাদি গুণ যোজন। কর না ॥ ৯ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_ন কেবলং নির্দোষতয়া ব্রন্মোপাদানতা 
স্বীকৃতা। প্রধানোপাদানতায়। ছৃষ্টত্বাদপীত্যাহ-_ 


২1১১০ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৬৫ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ্-_ব্রন্ধকে উপাদান কারণ বলিলে কেবল যে 
দোষের অভাব হয়, তাহা নহে; প্রধানকে উপাদানকারণ বলিলে দোষও 
আছে-_-এই কথ! বলিতেছেন-_ 


হুত্রম স্বপক্ষে দোঁধাচ্চ ॥ ১০ ॥ 


সূত্রার্থ_হ্পক্ষে_সাংখ্যবাদীর নিজমতেও “দৌষাচ্চ__দৌষ আছে, 
এজন্য প্রধানকে জগতের উপাদান-কাঁরণ বলা যায় না ॥ ১০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম.- যে দোষাত্বয়া। সাংখ্যেনাম্মৎপক্ষে সম্ভাবি- 
তান্তভে স্বপক্ষে নিজমত এব দ্রষ্টব্যাঃ তেষামন্ত্র নিরস্তত্বাৎ। 
তথাহি উপাদানোপাদেয়য়োর্বেরূপ্যং সাংখ্যপক্ষেইপ্যস্তি। শবাদি 
শৃন্যাৎ প্রধানাচ্ছব্দাদিমতো জগতো জনুরঙ্গীকারাৎ। তস্মাৎ তস্য 
বৈরূপ্যাদেবাসৎকার্্যতাপ্রসঙ্গঃ। প্রধানাবিভাগন্বীকারাদেবাপীতৌ 
তদ্বং প্রসঙ্গশ্চেত্যেবমাদয়ঃ। জগৎপ্রবৃত্তিরপি প্রধানবাদে ন সম্ভবতীতি 
তৎপরীক্ষায়াং বক্ষ্যামঃ ॥ ১০ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_-ওহে সাংখ্যবাদিন! তুমি আমাদের মতে যে সকল 
দোশ সন্ভাবনা! করিয়াছ, সেগুলি তোমার নিজমতেই দেখিতে পাইবে 
ওপনিষদ-সিদ্ধান্তে তাহার] খণ্ডিত হইয়াছে । যেমন দেখাইতেছি- ব্রঙ্গকে 
জগতের উপাদান-কারণ বলিলে কার্ধ্যকারণের যে বেরূপাদদোষ তোমব। 
দেখাইয়াছ, সেই দৌষ সাংখ্যমতেও আছে। যেহেতু শব্দাদিশুন্য প্রধান 
হইতে শব্দা্িবিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি তোমরা ন্বীকার কৰিতেছ। 
আবার সেই প্রধান হইতে সেই জগতের উৎপত্তি-পক্ষে উক্ত প্রকার বৈরূপ্য- 
বশতঃ অসংকার্ধ্বাদদের আপত্তি হইবে। কিন্ত সৎ্কাধ্যবাদ উভয়-সম্মত। 
আবার অন্য দোষ এই-_প্রলয়কালেও প্রধানের কার্যের সহিত অভিম্নভাঁবে 
স্থিতি-স্বীকার হেতু সেই অপুরুষার্থ বিকাঞ্জের আপত্তি হয়, এই প্রকার আরও 
অন্তান্য দোষ জানিবে। তদ্ভিন্ন প্রধানের জগতের উপার্ণীন-কারণতাবাদে 
প্রধান হইতে জগতের উতৎ্পত্তিই হই: পারে না; একথা প্রধানবাদ- 
বিচারস্থলে বলিব ॥ ১০ ॥ 

৫ 


৬৬ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১১০ 


সৃন্সমা টীকা-ন কেবলমিতি। অন্যত্জৌপনিধদে সিদ্ধান্তে। তন্মাৎ 
তস্তোতি। তম্মাৎ প্রধানাৎ কারণাত্তস্ত কার্ধ্যস্ত জগতো বৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থ; ॥১০॥ 

টীকানুবাদ-_“ন কেবলমিত্যাদি” অব্তরণিকাঁ, “স্বপক্ষে দৌধাচ্চ” ইতি 
স্ত্রান্তর্গত “তেষামন্থত্র নিরস্তত্বাৎ_-এই ভাস্তোক্ত অন্যত্র শঝের অর্থ-_উপনিষদ্‌ 
সিদ্ধান্তে । “তম্মাৎ তস্য বৈরূপ্যাৎ_-তন্মাৎ_ প্রধানরূপ কারণ হইতে কার্ধা- 
জগতের বৈসাদৃশ্তহেতু অসৎকাধ্যবাদ হইয়া পড়িল ॥ ১০ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-কেবল যে নির্দোষত্বের জন্যই ব্রদ্মের জগছুপাদানত্ 
স্বীকার করা হয়, তাহা নহে; পরন্ধ প্রধানের উপাদানতা স্বীকাঁর 
করিলেও দোষের প্রসঙ্গ আছে, এইজন্য সুত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন 
যে, সাংখামতাবলঘ্বিগণের মতে'ও দোষ আছে। তাহারা যেসকল দৌষ 
বেদান্তমতে দেখাইয়াছেন, সেগুলি তাহাদের স্বপক্ষেও দর্শন করা কর্তব্য, 
যাহ? বেদান্তে নিরস্ত হইয়াছে । উপাদান 'ও উপাদেয় পরস্পরের খিলক্ষণত। 
সম্বন্ধে সাংখ্যবাদীর আপত্তি হইয়াছে । কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতিকে শবাদি- 
শূন্য বল! হইয়াছে, অথচ তাহা হইতেই শবাদি-বিশিষ্ট জগতের উৎপত্তির 
অঙ্গীকার করা হইয়াছে । ছিতীয়তঃ প্রলয়কালে প্রধানে জগতের অভিন্ন- 
ভাবে স্থিতি স্বীকার করায় সাঁংখ্যমতেও সেই অপুকুধার্থ বিকারের আপত্তি 
আসে, এইরূপ অন্তান্ত অনেক দোষ দেখান যাইতে পাবে, সে-সকল কথ পরে 
বলিব। 

এই স্তরের টীকায় আচার্ধ্য শঙ্করের ভাঙ্তের মণ্মেও পাই, যে ছুইটি 
দোষ সাংখ্যবাঁদীরা বেদান্তবাদীর বিরুদ্ধে দিয়াছেন, তাহ! তাহাদের বিকদ্ধেও 
প্রযুক্ত হইতে পারে। যথা, যেহেতু ব্রদ্ম-লক্ষণ হইতে জগতের লক্ষণ ভিন্ন, 
সেইহেতু ব্রঙ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্ত তাহাদের 
মতেও প্রকৃতির শব্দা্দি গুণ নাই, কিন্তু জগতের শব্দা্ি গুণ আছে। 

দ্বিতীয়তঃ উহাদের মতেও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে জগৎ লীন হইলে, জগতের 
গুণ শব্ধাদি প্রকৃতিতে সাবিত হইবার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু তাহারাও তো 
প্রকৃতির এ সঞ্ল গুণ নাই বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে অক্ষম। 

আচার্য শ্ররামানজের ভাষ্ের তাৎ্পধ্যেও পাই, সাংখ্যবাদীরা যে 
হু্টি-সম্বদ্ধে আরোপ বা অধ্যাসের কথা বলেন, তাহা দোষ-যুক্ত। কারণ 


২১১১ বেদাস্তনুত্রম্‌ ৬৭ 


নির্বিকার পুরুষের বিকারবশতঃ অধ্যাস হয়, ইহা বলা যায় না, আবার 
প্রকৃতির বিকার হেতু অধ্যাস হয়, তাহাও বলা যায় না। তীহারা ষদদি 
একবার বিকারহেতু অধ্যাস, আবার অধ্যাসহেতু বিকার বলেন, তাহা 
হইলেও অন্যোন্তাশ্রয়-দোষ আসিয়া পড়ে। 


শ্রীমপ্ভাগবতে পাই,__ 


“তন্মার্দিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং 

স্বপ্লাভমন্তধিষণং পুরুদুঃখছুঃখম্‌। 

ত্বষ্যেব নিত্ান্থখবোধতনাবনস্তে 

মায়াত উদ্চদপি যৎ সদ্দিবাবভাঁতি ॥” (ভাঃ ১০।১৪।২২) 


অর্থাৎ এই নিখিল জগৎ অনিত্য, স্থৃতরাঁং স্বপ্রবৎ অচিরস্থায়ী জ্ঞান- 
শূন্য জড় ও অতীব ছুংখপ্রদ। আঁপনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অনস্ত, আপনাতে 
আশ্রিত অচিন্ত্যশত্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া! থাকে, তথাপি 
সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ১০ ॥ 


অবতরণিকাভাধ্মম্_যত্তুক্তং তর্কানুগৃহীতং শাল্তমর্থনিশ্য়- 
হেতুরিতি তৎ প্রত্যাহ__ 


অবতরণিক।-ভাব্যানুবাদ--আর যে তোমরা বলিলে তর্ক-পরিপুষ্টশান্্ 
অর্থ-নিশ্যয় করিবে; সে পক্ষে বলিতেছেন-- 


সত্রম্‌_ তর্কী প্রতিষ্ঠানীদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনি- 
মেক্ষপ্রসঙ? ॥ ১১। 


সূত্রার্থ-_'তর্কীপ্রতিষ্ঠানাৎ-_তর্কের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই যেহেতু মন্তস্তের 
বুদ্ধিারতমো এক তর্ক অন্য তর্কদ্বারা ব্যাহত হইয়া থাকে, অতএব তর্কের 
উপর নির্ভব না করিয়া উপনিপংকথিত ব্রন্ষের জগছুপাদানকারণতা৷ 
স্বীকার করাই উচিত। যদি বপ, আমি অন্তপ্রকারে অনুমান করিব 
যাতে তর্কের অগ্রাতিষ্ঠা না হয়; এই অভিপ্রায়ে বপিতেছেন--“অন্তথান্তমেয়- 
মিতি চে--প্রকারাস্তরে অন্নুমান করব যথা প্রধান জগতের উপাদান, 
ব্হ্ধ নহে; এই যদি বল, ভাহা হইলে দোষ দেখাইতেছেন--'এবমপ্য- 


৬৮ বেদাস্তশুত্রম্‌ ২১1১১, 
নিমোক্ষপ্রঙ্গঃ তর্কের অপ্রতিষ্ঠারূপ দোষ হইতে নিস্তার হইবে না। যেহেতু 
ব্রপ্ধ-বিষয়ে তর্কই চলে না ॥ ১১॥ 

গোবিন্দভাব্যমূ-_পুরুষধীবৈবিধ্যাৎ তর্ক নষ্টপ্রতিষ্ঠা মিথো 
বিহন্যমানা বিলোক্যন্তে । অতোইপি তাননাদৃত্যৌপনিষদী ব্রন্ষো- 
পাদানতা স্বীকাধ্্য । ন চ লব্ষমাহাত্ম্যানাং কেষাঞ্চিৎ তর্কাঃ 
প্রতিষ্টিতাঃ তথাভূতানামপি কপিলকণভূগাদীন।ং মিথো। বিবাদ- 
সন্দর্শনাংৎ | ননম্বহমন্তথান্বমাস্যে যথাহপ্রতিষ্ঠা ন স্যাৎ। ন তু 
প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যং বদিতুং তর্কাপ্রতিষ্ঠান্রূপস্য 
তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ। সর্ববতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং জগঘ্যবহারোচ্ছেদপ্র- 
সঙ্গাৎ। অতীতবর্তমানবত্পাঁধারণ্যেনানাগতেইপি বত্সনি সৃখছুঃখ- 
প্রাপ্তিপরিহারার্ধা লোকপ্রবৃত্তিদৃ্টেতি চেৎ এবমপ্যনিন্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ | 
পুরুষবুদ্ধিমূলতর্কাবলম্থনস্য ভবতো দেশান্তরকা লাস্তরজনিপুণতমতা- 
কি কদৃহ্যত্বসন্তাবনয়। তর্কা প্রতিষ্ঠানদোষাদনিস্তারঃ স্যাং। য্াপ্যর্থ- 
বিশেষে তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতস্তথাপি ব্রহ্মণি সৌইয়ং নাইপেক্ষাতে অচিন্ত্য- 
ত্বেন তদনরহহ্বাৎ 'শ্রুতিবিরোধান্নেতি” ত্বহুক্ত্যসঙ্গতেশ্চ। শ্রুতিশ্চ 
ব্রহ্মণস্তর্বাগোচরতামাহ | “নেষা তর্কেণ মতিরাপনেয়। প্রোক্তান্তেন 
সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ” ইতি কঠানাস্‌। স্মৃতিশ্৮_“খষে বিদন্তি মুনয়ঃ 
প্রশান্তাযেব্ট্িয়াশয়াঃ। যদ তদেবাসত্রকৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লতম্ 
ইত্যান্ভী। তন্মাং শ্রুতিরেব ধর্ম ইব ব্রহ্ষণি প্রমাণম্‌। তৎ- 
পোষকারী তর্কস্বপেক্ষ্যত এব মমন্তব্য' ইতি শ্রুতেঃ। পপূর্বাপরা- 
বিরোধেনস্ইত্যাদিম্মৃতিশ্চ। তম্মাং ব্রন্মোপাদানকং জগদিতি ॥১১॥ 

ভাষ্যান্গবাদ-_মাচ্ষের বুদ্ধি নানাপ্রকার, সেজন্য এক তাকিকের তর্ক 
অপর তাকিক তর্কান্তর দ্বারা খণ্ডিত করিতে পারে, স্থতরাং তর্কের স্থিতি দৃঢ় 
নহে; এইরূপে পরম্পর ব্যাহত হইয়! তর্কগুলি অপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণেও 
তর্কের উপর নির্ভর ন! করিয়া উপনিষংপ্রোক্ত ব্রদ্দের জগছপাদানতা স্বীকরণীয়। 
যদি বল, বিগ্কা ও বুদ্ধিবলে লন্বপ্রতিষ্ঠব্যক্তিগণের তর্কের প্রতিষ্ঠা আছে, 
তাহাও নহে, যেহেতু তাদৃশতাকিক কপিল, কণাদ প্রভৃতির পরম্পর মত- 
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বিরোধ দেখিতে পাওয়! যায়। প্রশ্ব--আমি (সাংখ্যবাদী ) অন্প্রকাঁর 
অনুমান করিব, যাহাতে অপ্রতিষ্ঠা না হয়, যদি তাহাতে আপত্তি কর যে 
এমন কোন তর্কই নাই, যাহ! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না; 
যেহেতু যে তর্ক দ্বার পূর্ব তর্ককে অগ্রতিষিত করিবে, তাদৃশ তর্কই 
প্রতিষ্ঠিত আছে অতএব যেরূপ তর্কের অগ্রতিষ্ঠা না হয় তাদুশ তর্কই 
স্বীকার করিতে হইবে। যদি তাহা রও অপ্রতিষ্ঠ। কর, তবে সকল তর্কেরই 
আপ্রতিষ্ঠ। দ্বারা জাগতিক ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে । অতীত ও বর্তমান 
যে পথ, সেই পথের অনুসারে ভবিষ্যতেও লোকের স্থখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ- 
পরিহার-নিমিত্ত প্রবৃত্তি দেখা! গিয়াছে, এই যদ্দি বল, তাহাতেও তর্কের 
অপ্রতিষ্ঠ। দোষ হইতে উদ্ধার নাই--কারণ তর্কমাত্রই পুরুষবুদ্ধিকে আশ্রয় 
করিয়] উদ্ভাবিত হয়; সেই তর্কাশ্রয়ী তোমারই অন্ত দেশীয়, অন্যকাঁলে 
জাত অতি নিপুণতম তাকিক দ্বারা তর্কের দূষণীয়ত্ব হইতে পারে, অতএব 
তর্কেধ অপ্রতিষ্ঠাদোষ হইতে নিস্তার হইল না। কেহ কেহ ব্যাখ্য। 
করেন-_-তর্কের প্রতিষ্টা হইলেও মুক্তিলাভের আশা তথায় নাই, কেননা 
ওপনিষদ আত্মজ্ঞানেই মুক্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া যাঁয়। কিন্ত এ-ব্যাখ্যা 
ভান্কারের অনভিপ্রেত ; সেজন্য উহার ব্যাখ্যা যাহা প্রদগিত হইয়াছে, 
তাহাই গ্রাহ্থ। সত্য বটে পদার্থ বিশেষে তর্ক প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলেও 
ব্রন্মে সেই তর্ক অপেক্ষিত নহে, কারণ তিনি অচিন্তনীয়, অচিস্তনীয় বিষয়ে 
তকের গতি নাই, তাহাতে শ্রুতির বিরোধ হয়, একথা! “শ্রুতিবিরোধান্ন” 
এই তোমার কৃত সুত্র প্রমাণ-বলেই তাহার অসঙ্গতি হইয়া পড়ে। 
শ্ররতিও ব্রঙ্দের তর্কের অবিষয়ত্ব বলিতেছেন-_'নৈষা তর্কেণ মতিবাপনেয়া, 
হে প্রিয়তম! নচিকেতঃ! পরমতত্ববোধিকা বুদ্ধিকে শুফতর্কদারা 
নষ্ট করা উচিত নহে; যেহেতু বেদজ্ঞগুরু কতৃকি উপদিষ্ট হইয়! তোমার বুদ্ধি 
পরমতত্ব সাক্ষাতের কারণ হইবে । - ইহা কঠোপনিষদধ্যায়ীদিগের উল্তি। 
এ-বিষয়ে স্বতিবাকাও আছে-_হে মহধি নারদ! শমদমপবায়ণ মুনিগণ যখন 
ব্রহ্ষতব্জ্ঞান লাভ করেন, তখন অসৎ তকর্ধার] সেই ব্রহ্ধতত্বের অন্থমান 
কগিলেই তাহা অন্তহিত হইবে । অতএব শ্রুতিই ধর্্-বিষয়ের মত ব্রহ্ষ- 
বিষয়েও প্রমাণ। তাই বলিয়া তক যে একেবারে হেয়, তাহ নহে । সেই 
শ্রতি-নির্ধীরিত বিষয়ের অনুকূল তর্ক অপেক্ষণীয়। শ্রুতি এই কারণে 
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বলিয়াছেন, “আত্মা বা অরে শ্োতব্যো মন্তব্যঃ । শ্রবণ ও মনন করিতে 
হইবে। স্মতিও তাহা বলিয়াছেন-__পূর্ববাপরাবিরোধেন' ইত্যাদি পূর্বাপর 
বিষয়ের সহিত অবিরুদ্ধভাবে তরকাশ্রয়ে ব্রন্ধতত্ব জানিবে। অতএব সিদ্ধান্ত 
এই--জগতের উপাদানকারণ ব্রঙ্ধ ॥ ১১ ॥ 

সুন্মমা টাকা তর্কেতি। দযত্বেনাপাদিতোহপ্যর্থ; কুশলৈরন্ুমাতৃভিঃ | 
অভিযুক্ততবৈবন্ৈ বন্তঘৈবোপপদ্ভত” ইতি তর্কস্তাপ্রতিঠিতত্বং বদস্তি। নন্থু 
তর্কমাত্রেপ্রতিষ্িতে ধুমজ্ঞানোত্তরং বহ্ছৌ প্রবৃত্থ্ন্্পপত্তিঃ । বাঁক্যার্থসংশয়ে 
তর্কেণ তদর্থানির্ণয়প্রঙ্গশচ । কিঞ্চ তরকাপ্রতিষ্ঠানাদিতানেন তর্কেণ পরপক্ষ- 
খগ্ডনঞ্চ ন শ্তাৎ। তম্মাৎ কম্তচিৎ তকন্যাপ্রতিষ্ঠানেহপি কশ্তচিৎ প্রতিষ্ঠানাৎ 
তেন সমন্বয়ে বিরোধঃ শকাঃ কর্তমিত্যাক্ষিপতি অন্যথান্থমে়মিতি চেদিত্যনেন 
সত্রথগ্ডেন। অতীতেতি। ভূতং বর্তমানঞ্চ যব তত্তৌল্যেনানাগতে 
ভবিষ্যতি চ বত্মনীতার্থ: | যথা কষিবাণিজ্যাদি পুরাকৃতং যথেদানীং ক্রিয়তে 
এবমেবাগ্রেইপি করিস্কতে তেন ক্থথপ্রাপ্চিহিঃিখপরিহারশ্চ ভবিস্ততীতাথঃ | 
স্বীকৃত্য পরিহরতি এবমপীতি। অত্র ব্যাচষ্টে তর্কেণ অনির্নোক্ষপ্রসঙ্গো! মোক্ষ- 
স্যাপ্রাপ্তিরৌপনিষদাত্মজ্ঞানেন তশ্ত শ্রবণাদিতি। যঞ্গীতি। অর্থবিশেষে 
পর্ববতীয়বঙ্্যাদৌ ব্রঙ্গণোহতক্যত্বে প্রমাণং নৈষেতি। প্রষ্ঠ হে প্রিক্তমেতি 
নচিকেতসং প্রতি যমোক্তিঃ। এষা পরতত্বগ্রহণার্ঠী মতিধিষণা ত্বয়া তকেণ 
শুদ্বেণ নাঁপনেয়। ন ঘটনীয়৷ যদিয়মন্যেন ব্দেজেন গুরুণ] প্রোক্কোপরিষ্টা সতী 
সুজ্ঞনায় পরতত্বান্নভবায় সম্পন্েতেতি। খষে ইতি। শ্রীভাগবতে নাঁরদং 
প্রতি বক্ষবাকাম্‌। যদা বিদস্তি বিষয়ং কুর্ব্বস্তি তদৈবাসপ্ভিঃ শুতৈস্তকৈহিপ্রুত- 
মন্গমিতং সৎ তিরোধীয়েতান্তদ্ধ্যাদিতার্থঃ| ততংপোধকারীতি। তত্র মন 
“প্রত্যক্ষমন্ধমানঞ্ শান্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্‌ | ত্রয়ং সথবিদিতং কাধ্যং ধর্ম দ্বি- 
মভীপ্মতা” ইতি । “আর্য ধন্মেপদেশঞ্চ বেদশাপ্রাবিরোধিনা | যস্তরেণানি- 
সন্ধত্তে স ধন্মং বেদ নেতর্‌” ছতি ॥ ১১ ॥ 

টাকানুবাদ__হনিপুণ অন্নুমানকারিগণ যত্বপূর্বক কোন বিষয়কে 
স্থাপিত করিলেও তদপেক্গা অন্য স্ুুবিজ্ঞগণ তাহা অন্যথা করিয়া থাকেন 
স্থতরাং তকে রি অপ্রতিষ্টা হয়, ইত1 বলিয়া থাকেন। প্রশ্ন--তক মাত্রই যদি 
অপ্রতিষ্রিত হয়, তবে বক্চিপ্রী্থী ব্যাক্ত পর্বতে ধুম দেখিয়া বহির অন্নুসন্ধ!ন 
না হউক, কারণ--ধুমো বহ্ছিব্যাপ্যো ন বা” ধুমে বহর ব্যাপ্তি আছে কিনা, 
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এই সন্দেহ নিবৃত্তি করে 'ুমো যদি বহ্ছিব্যভিচারী স্যাদ্‌ বহিজন্যো ন স্যাৎ' ধূম 
যদি বহ্ি-ব্যাঞ্চিমান্‌ না হইত তবে বহ্ছির কার্ধ্য হইত না-এইবূপ তক” সেই 
ব্যভিচার শঙ্কা নিবৃত্তি করিয়! থাকে, কিন্তু তকে যদি তকণন্তরের দ্বার! 
অপ্রতিষ্ঠা হয়, তবে অপ্রমাণীভূত এ তকে দ্বারা সন্দেহ নিরাঁম কিরূপে 
হইবে? অতএব তকে4র প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিতেই হয়, তদ্‌্ভিনন বাক্যার্থের 
সংশয় ঘটিলে তক দ্বারা তাহার নির্ণয় না হউক, এই আঁপন্তিও থাকিয়! 
যায়। আর এক কথা, তকে অপ্রতিষ্ঠা-এই কথ দ্বারা যে, পর পক্ষের 
মত খণ্ডন করিতেছ, তাহাও হয় না, অতএব বলিতে হইবে যে, কোন 
তকে অপ্রতিষ্ঠা হইলেও অন্য তকেব্র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে; সেই তক” 
দ্বার বেদান্তবাকোর ব্রন্মে সমন্বয়পক্ষে বিরোধ উপস্থাপিত করিতে পাবা 
যায়; এই অভিপ্রায়ে আক্ষেপ করিতেছেন-__“অন্যথানুমেয়মিতিচেৎ ইত্যন্ত 
সুত্রাংশদ্বারা। অতীত বর্তমান বর্মেত্যাদি ভূত ও বর্তমীনকালে যে পথ 
ধরা হইয়া থাকে, তাঁহ!র তুলনাহ্থসারে ভবিস্ততেও সেই পথ ধর্তব্য। 
যেমন কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি প্রাকৃত দুষ্টান্থান্তরসারে বর্তমানেও করা হয়, 
সেইরূপ ভবিষ্যতেও কৃত হুইবে, তাহার দ্বারা স্থখ-প্রাঞ্তি ও ছুঃখ-নিবৃত্তি 
হইবে, ইহাই পূর্বপক্ষীর তাৎ্পর্যা। ইহা মানিয়া লইয়াই সিদ্ধাস্তী তাহার 
পরিহার করিতেছেন-_-এবমপি' ইত্যাদি বাকা দ্বারা । “এবমপি অনিষোক্ষ- 
প্রসঙ্গ+__ইহাঁর ব্যাখ্যা কেহ কেহ এইরূপ করেন--এবমপি ইহা হইলেও 
অর্থাৎ তকের্র দ্বারা, অনির্োক্ষপ্রলঙ্গঃ_ মুক্তির অপ্রাপ্তি হইয়া পড়িবে। 
যেহেতু উপনিষত্প্রতিপা্ধিত ত্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই মুক্তির কথা শ্রুত হয়। যদিও 
অর্থ ধিশেষে মর্থাৎ পর্বতীয় বঞ্ছি প্রভৃতিতে তর্ক প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহ 
হইলেও ব্রহ্ব-বিষধয়ে তক“চণিবে না; তাহার প্রমাণ “নৈষা তকেণ' ইত্যাদি 
কঠোপনিষদের বাক্য । ইহার অর্থ, হে গ্রেষ্ট! (প্রিয়তম!) এই সঙ্গোধন 
নচিকেতার প্রতি যমের। যে প্রজ্ঞ। ব্রদ্ধতত্ব গ্রহণের উপযুক্ত, ভাহাকে তুমি 
শুষ্ক তকের সহিত সংযোজিত করিও না, যেহেতু এই মতি অন্য বেদজ্ঞ গুরু 
কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পরতন্বের অগভাতি জন্মাইয়া দিতে পারে। 'খিষে 
বিদন্তি, ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্‌ ভাগধতে নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি। 
ইহার অর্থ--হে খধি! মুনিগণ মনন সদ্বদ্ধকে জ্ঞানের বিষয় করিয়া 
থাকেন, তখনই অপমৎ অর্থাৎ শুষ্ক তক দ্বারা অনুমিত হুইয়া বিপর্ধ্যস্ত এবং লুপ্ত 
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হুইয়। ষায়। তখন তৎপোষকারী তক্ণ অবশ্তই অপেক্ষ্য। সে-বিষয়ে মু 
বলিয়াছেন-- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র এই ত্রিবিধ প্রমাণ আছে, ধর্ম-সম্বদ্ধে 
নিঃসন্দেহকামী ব্যক্তি এই তিনটিকে উত্তমভাবে অর্থাৎ নিঃসন্দেহভাবে 
বুঝিয়া রাখিবে। আর্ধমিত্যাদি--খষিপ্রোক্ত ধশ্মোপদ্দেশকে বেদশাস্ত্রের 
অবিরোধী তকর্ধারা যে ব্যক্তি মনন করে, সেই ধর্ম-স্বরূপ জানে, 
অপরে নহে ॥ ১১॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_সাংখ্যবাদীরা! পূর্বে একটি “কথা৷ বলিয়াছেন যে, তকে 
দ্বারা পরিপুষ্ট শান্্ই অর্থ নিশ্য়ের হেতু, তত্প্রতিও স্ত্রকার বর্তমান স্ৃত্রে 
বলিতেছেন যে, তকের্র প্রতিষ্ঠা নাই; অর্থাৎ তর্কের দ্বারা কোন তব 
নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ এক বাক্তি তকে দ্বারা যে অর্থ স্থাপন 
করে, অন্য মনীষী তাহা! খণ্ডন করিয়া দেয়, স্তরাং তক্ণ যখন অপ্রতিষ্ঠ, 
তখন উপনিষদ্-জ্ঞান আশ্রয়পূর্বক বর্ষের জগছুপ 'দাঁনতা স্বীকার করাই 
কর্তব্য । কারণ কপিল, কণাদার্দি মহাত্মাগণও পরস্পর বিবদমান। যদি 
কখনও লোক-ব্যবহাঁরে কোন তকের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, তাহা হইলেও 
উহার দ্বার! ব্রদ্ষ-বিষয়ে কোন অপেক্ষা নাই, বা তকের দ্বারা কখনও 
মুক্তিলাভ। সস্ভব নহে, কারণ ব্রহ্ম বস্ত অচিন্তয, স্থতরাং তকণতীত। 


শ্রীমহাভারতেও পাওয়া যায়, 
“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তকেণি যোজয়েৎ। 
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্‌।” ( ভীন্মপব্র্ব ৫1২২) 
কঠ-শ্তিতেও পাওয়। যায়,__ 
“নৈষা তকে মতিরাপনেয়া” €( কঠ ১২৯) 


শ্রমগ্তাগবতেও পাই, 
“ঝষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশাস্তাত্েন্দিয়া শয়াঃ 
যদ| তদেবাপত্তকৈ স্তিরোধীয়েত বিপ্রুতম্‌॥” ( ভাঃ ২৬।৪১) 
অর্থাং হে খষে নারদ ! ধাহাদিগের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রশাস্ত, এবসৃত 
মুনিগণই তাহাকে তত্বতঃ জানিতে পারেন। সেই ভগবত্তত্ই আবার 
কৃতকে পরিব্যাপ্ত হইলে তিরোহিত হয়। 
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প্রচৈতন্তচরিতামুতেও পাই, 
“সেই কৃষ্ণ সেই গোপী,_ পরম বিরোধ । 
অচিস্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি স্থছুর্ববোধ ॥ 


ইথে তক“করি” কেহ না কর সংশয় । 

কৃষ্ণের অচিস্ত্যশক্তি এই মত হয় ॥ 

অচিন্ত্য, অদ্ভূত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার। 

চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ 

তকে“ইহ1 নাহি মানে যেই ছুরাচার। 

কুস্তীপাকে পচে সেই, নাহিক নিস্তার |” (আঃ ১৭।৩০৪-৩০৭) 


আরও পাই, 
“তাঁকিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ । 
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্থৃতি, পুরাণ, আঁগম ॥ 
নিজ-নিজ-শান্্োদ্গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড । 
সর্ব্ব মত দৃষি' প্রস্থ করে খণ্ড খণ্ড॥ 
সর্বত্র স্থাপয়ে প্রভ্‌ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে । 
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥ 


সং সং সং ৬৩ 


তকপ্রধান কৌদ্ধশান্ত্র 'নৰ মতে? । 
তকে ই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥ 
ঝৌদ্ধাচার্ধ্য “নব প্রশ্ন” সব উঠাইল। 
দৃঢ় যুক্তি-তকে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল। 
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয় । 
লোকে হাস্ত করে, বৌদ্ধ পাইল লঙ্জা-ভয় ৮ 
( মধ্য ৯৪২-৪৪১ ৪৯-৫১) 


আরও পাই,-- 


“তক না করিহ, তর্কাণে'চর তার বীতি। 
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥ ( চৈঃ চঃ অঃ ৩২২৮) 
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প্রীন জীবগোস্বামিপাঁদ-বিরচিত সর্বসংবাদিনী গ্রন্থের অন্তর্গত তব্ব- 
সন্দভীয় বাখ্যায় পাওয়া! যায়, 

“তদেবং সর্বত্রৈব, মস এব বেদঃ| কিন্তু সর্বজ্েশ্বরবচনত্েনাসর্ববজ্ঞ- 
জীবৈহু্হত্বাৎ ততপ্রভাব-লব্ধ-প্রতাক্ষ-বিশেষবস্তিরেব সর্ধবং তদচভবে শক্যতে ; 
ন তু তাকিকৈ: 1” 


তহুক্তং পুরুষোত্তমতন্ত্রের 
“শান্তরযুক্তোহন্ুভবঃ প্রমাণং তুত্তমং মতম্‌। 
অন্ুমানাগ্া ন স্বতন্্াঃ প্রমাণ-পদবীং যযুঃ 1৮ 
_ইতি। তখৈব মতং ব্রহ্হত্রকারৈঃ) 
“তক্াপ্রতিষ্ঠানা, (রঃ স্থ: ২১1১১) শুতেম্ত শব্মূলত্বাৎ (ব্রঃ স্থঃ ২1১২৭) 
অইদ্বতবাদিভিশ্চোক্তং__ 





'্যতুনাপাদিতোহপার্থঃ কুশলৈরন্ুমাতৃভিঃ | 
অভিযুক্ততরৈরন্ৈবন্তঘৈবোপপগ্তে ॥ 
(বাক্যপদীয়ে ১ম কাণ্ড, ৩৪ শ্লোক ) 


অদ্বৈত শারীরকেহুপি (ত্রঃ সঃ ভাষ্য ২।১।১১) “ন চ শক্যন্তে অতীতানাগত- 
বর্তমানীস্তাকিকা একম্মিন দেশে কাঁলে চ সমাহর্ত্‌ং যেন তন্মতিরেকরূপৈ- 
কার্থবিষয়া সম্যঙমতিরিতি শ্যাৎ। বেদম্য চ নিত্াত্বে জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্ে 
চ মতি ব্যবস্থিত-বিষয়ার্ঘত্বোপপন্তেঃ। তজ্জনিতশ্য জানশ্ত চ সম্যক্ত্বমতী- 
তানাগতবর্তম।নৈঃ সর্বৈরপি তাফিকৈরপঞ্ছোতুমশক্যম্‌” ইতি । 


বাক্যপদীয় গ্রন্থের যে প্লোকটি শাঙ্কর ভাগের ভামতী টীকায় উদ্ধত 
হইর1ছে, তাহা শ্রী্গীবপাদ এ-স্থলে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ__ম্থনিপুণ 
তাঞ্কিকগণের দ্বারা অতিশয় যত্বের সহিত সম্পার্দিত অর্থও তদপেক্ষা স্থনিপুণ 
ব্যক্তিগণ করঁক অন্তথা স্বাপিত হয় ।” 


ভাঙ্যক!র আচার্ধ্য শঙ্কর বলেন, ঘিদি বলা যায়, সমুদায় তাকিকগশের 
মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কণা যাউক, তাহা তো কখনই সম্ভব নহে, কারণ 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যংকালের সমুদায় তাক্িককে এক সময়ে, এক স্থানে 
সম্মিপিত করিয়া তাহাদের একার্ধ-বিষয়! মতি স্থির করিয়া, তাহাকে সমাক্‌ 
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মতিরূপে গ্রহণ কর! আদৌ সম্ভব নহে। বেদ নিত্য এবং বেদই জ্ঞানোৎপত্তির 
হেতু বলিয়া বেদে ব্যবস্থিত বিষয়ের অর্থও নিত্য বর্তমান, এই বেদজশিত 
জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান এবং অতীত, অনাগত ও বর্তমান সময়ের কোনও 
তাকিক সেই জ্ঞানের অপঞ্ছব কৰিতে সমর্থ নহেন।” 

“তবে যদি কেহ বলেন যে, আগমেও কোথায়ও কোথায়ও তক“প্রণালী 
দ্বারা বোধন দৃষ্ট হয়, তাহা তন্তৎস্থলেই শোভনীয়। কারণ আগম-বাক্য- 
বোধ-সৌকর্ধ্যের জন্য মাত্র এবপ তকবাক্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে । যদি কেহ 
বলেন যে, যে সকগ বেদবাক্য তকের দ্বারা সিদ্ধ, তাহাই প্রমাণরূপে 
গ্রাহ্‌ হইবে, তাহা যর্দি হয়, তাহা হইলে বেদবাক্যের কি প্রয়োজন? 
তক“ই প্রমাণ হউক, এইরূপ কথা যাহারা বলেন, তাহারা বৈদিকন্মন্য- 
মাত্র, উহ] বেদবাহ্‌ অর্থাৎ বেদবহিভ | মহাভারতকার বলেন, এই সকল 
ব্যক্তিরা দেহত্যাগের পর শৃগালযোনিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। 

তবে যে, শ্রুতি শ্রবণ, মননের কথা বলেন, শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ ইত্যাদিতে 
তো তক অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই কথার উত্তরে কুম্ম-পুপাণের কথাটি 
গ্রহণ করিতে হইবে। 


“পূর্বব।পরাবিরোধেন কোন্বোহভিমতে| ভবেৎ। 
ইত্যাছ্যমৃহনং তক শুদ্ধতকর্ধ বঞ্জয়েৎ ॥? 
অর্থাৎ পূর্বাপর অবিরোধে কোন্‌ অর্থ অভিমত হইবে, তাহার উহনই 
তক” কিন্তু শুষ্কতক বজ্জনীয়” ॥ ১১ ॥ 


অবতরণিকাভাম্বম্‌__সাংখ/যোগস্বৃতিভাং তদীয়তর্কৈশ্চ 
বিরোধ; পরিহৃতঃ। ইদানীং কণভুগাদিম্মৃতিভিস্তদীযতরৈশ্চ স 
পরিহিয়তে । তত্র কণাদাদিমতৈব্রক্ষোপাদানতা বাধাতে ন বেতি 
বীক্ষায়াং তন্তাং সতাং তৎস্তীনামনবকাশতাপান্তেঃ। সর্বত্র নান- 
পরিমাণানামেব দ্বাণুকাদীনাং ব্রাণুকাধিমহাকার্ধার্তক বদর্শনাং 
্রহ্মণে! বিভূতেন তদযোগাচ্চ বাধাত ইতি প্রান্ত 

অব্ভতরণিকা-ভাব্যানুবাদ_ এত?! প্রবন্ধদ্বারা সাংখাস্থতি ও ষোগ- 
স্মৃতির সহিত এবং তাহাতে উক্ত তব র সহিত বিরোধ খণ্ডিত হইল। 
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এক্ষণে কণাদ খধি ও গৌতমাদি স্বৃতিকার এবং তাহাদের উক্তির সহিত 
বেদান্তদর্শনের বিরোধ নিরাকৃত হইতেছে । সে-বিষয়ে প্রথমে সন্দেহ 
এই- ব্রদ্ষের উপাদানকারণত্ব কণাদাদি মতের দ্বারা বাধিত হইতেছে 
কি না? পূর্বপক্ষী বলেন, ব্রন্ষের উপার্দানকারণত্ব এ-মতে হইতে পাঁরে 
না। যদি ব্রন্মের উপাদানকারণতা শ্বীকার করা হয় তবে কণাদাদি 
স্বৃতির নিরবকাশতা হয় অর্থাৎ বিষয় থাকে না, ষেহেতু তাহাদের মতে বীজ- 
বৃক্ষ প্রভৃতি কাধ্য দ্রব্যমাত্রে ন্যনপরিমাণ ছ্যগুকাদি ত্রসরেণু প্রভৃতি ক্রমে 
মহৎ পরিমাঁণবিশিষ্ট দ্রব্যের জনক হয় ইহ দেখিতে পাঁওয়া যায়, কিন্তু 
ব্রহ্ম বিভু, বিশ্বব্যাপক নিত্য বস্ত তাহ মহাকার্যের জনক হইতে পারে ন।, 
যেহেতু ব্রহ্মই সর্বাপেক্ষা মহৎ, আবার মহত্তর কার্ধ্য কি জন্মাইবে? অতএব 
বর্ম উপাদান বলিলে কণাদাদি মতের সহিত বিরোধ হইতেছে, এই পূর্ববপক্ষেব 
নিরাসার্থ বলিতেছেন 

অবতরণিকাভাম্-টাকা-__সাংখ্যেতি। কণভূক্প্রভৃতয়ে! হি ্রত্যর্থা- 
ভাসানাসাগ্য স্বৃতীঃ করয়াঞ্চত্ুঃ। তথাহি ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুং প্রতি 
উদ্দালকঃ স্থম্ষ্নে বস্তনি স্ুলন্তান্তর্ভাবং বিবন্ষ্রাহ। “ন্যগ্রোৌধফলমদ আহরেতি । 
ইদং ভগব ইতি। ভিম্বীতি। ভিন্ন ভগব ইতি। কিমত্র পশ্টসীতি। 
অগ্যইবেমাধান! ভগব ইতি। আসামঙ্গৈকাং ভিম্বীতি। ভিন্না ভগব ইতি। 
কিমত্র পশ্তসীতি। নকিঞ্চন ভগব ইতি। এতম্য বৈ সৌম্যৈযোহণিক্ন এব 
মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি” ইতি। জগতঃ প্রাগবস্থায়াং দৃষ্টান্তঃ শ্রয়তে। তত্রন 
কিঞ্নাদিশব্শ্রবণাৎ শৃন্তবাদাণুকারণবাদা দাঁ্টান্তিকত্বেনাবগম্যন্তে । এব- 
সসদেবোমগ্র আসীঙখ তৎ্ নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তেত্যাদাবসত্ন্বতাববাদো 
চাবগতৌ তাসাং আতীনাং তদ্ছাদেযু তাৎপর্্যমন্তীতি প্রতীতেঃ। তকশ্চি 
্্ম ন বিশ্বোপাদানং বিশ্ুদ্ধত্বাৎ খবদিতি। এবং পূর্ববপক্ষান্‌ দর্শায়তৃম[হে- 
দনীমিতি। তশ্তাং ব্রদ্ষোপাদানতায়াম। তঙৎম্মংতীনাঁং কণাদাগদিগরস্থানাম্‌। 
সর্প বীজবৃক্ষাদৌ । তদযোগাৎ হ্বতো মহাকাধ্যারস্তকত্বাসস্তবাৎ। এবং 
প্রাপ্তেহতিদিশতি । 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_সাংখা-যোগস্বতিভ্যামিত্যাদি ভান্য। 
কণাদ প্রভৃতি দাশনিকগণ বেদ মানেন কিন্তু তাহা বেদার্থাভাস অর্থাৎ 
শ্রতার্থের অপব্যাখা। করিয়। স্থৃতিশাস্ত্রমকল কল্পনা! করিয়াছেন। ছান্দোগ্যো- 
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পনিষদে সেইরূপ পাওয়া যায়, ষথা-__উদ্দালক মুনি পুত্র শ্বেতকেতৃকে উদ্দেশ 
করিয়া স্থক্মবস্তর মধ্যে স্থুলের অন্তর্ভাব বলিবার অভিপ্রায়ে বণিতেছেন, 
বৎস! একটি বট ফল লইয়া আইস, দে তাহা আনিয়! বলিল, ভগবন্‌! 
এই সেই। উদ্দালক বলিলেন_-ইহাকে ভাঙ্গ, শ্বেতকেতু__এই ভাঙ্গিয়াছি। 
উদ্দানক-__ ইহাতে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু--ভগবন্! অণুতরের মত 
নুক্ম কতকগুলি বীজ (ধান )। উদ্দালক-_বেশ বৎস! ইহাদের মধ্যে 
একটি ধানাকে ভাঙ্গ। শ্বেতকেতু-ভগবন্‌! তাহাঁও ভার্গিলাম। উদ্দালক-_ 
ইহাতে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু-ভগবন্! কিছুই না। উদ্দালক-_ 
সৌম্য! এই অণু পরিমাণেই এই মহান্‌ বট বুক্ষ রহিয়াছে । জগতের 
পূর্বাবস্থায় এই দৃষ্টান্ত উপনিষদে শ্রুত হয়। তাহাতে “ন কিঞ্চন' না কিছুই 
দেখিতেছি না ইত্যাদি শব্ধ শ্রুত হওয়ায় শৃন্যধাদ ও পরমাণুকারণতাবা॥ 
এ দৃষ্টান্তের দাষ্টস্তিক (যাহার দৃষ্টান্ত সেই ) রূপে অবগত হওয়া যাইতেছে । 
এই প্রকার 'অপদেবেদমগ্র আমীৎ, তন্নামরূপাভ্যাঁং ব্যাক্রিয়ত” আগে এই 
জগৎ অসংই ছিল ইহার দ্বারা শূন্তবাদ এবং মেই জগৎ পরে নামরূপে 
অভিবাক্ত হইল; ইহার ছারা স্বভাবকাঁরণতাবাদও প্রতীত হইল। অতএব 
মেই সব শ্রুতি এ মকল বৌদ্ধবাদদের উপজীব্য, ইহা! যেহেতু প্রতীত হইতেছে । 
আবার ব্রহ্ষের জগছুপারানকারণতা-বিষয়ে বিরুদ্ধ তক্ঁ এই প্রকার যথা-_ 
“বন্ধ ন বিশ্বোপাদানমূ বিশ্ুদ্ধত্বা খবং, এই অনুম।নে পক্ষ ব্রহ্ম, সীধ্া 
বিশখোপার্দানতার অভাব, হেতু বিশুদ্ধত্ব। খ-_আকাশ দৃষ্টান্ত। এইভাবে 
পূর্বপক্ষগুলি দেখাইবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন, ইদানীম্‌ কণভুগাদি 
ইত্যাদি। “তশ্তাং সত্যাং, তশ্ত|ং_-সেই ব্রদ্ষের জগছুপাদানকারণত স্বীকৃত 
হইলে, “তংস্বতীনাং কণাদপ্রভতির গ্রস্থের। 'সব্ধত্র নানপরিমাণানাম্-- 
সর্বত্র বীজ-বৃক্ষার্দিবিষয়ে। '্রহ্ধণেো। বিভুত্বেন তদযে।গাচ্চ'--তদযোগাৎ্- 
নানপরিমাণ হইতে মহাকার্ধজননের অনন্তব হেতু । “এবং প্রাপ্তে অতিদিশতি 
এইরূপ পূর্ববপক্ষীর মতের উপর দিদ্ধান্তী এতেন ইত্যাদি শুত্র দ্বারা পূর্ববধুক্তির 
অতির্দেশ করিতেছেন । 
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এতেন শিষ্টেতারিকরণম. 
বেদবিরোধী গৌতম, কণীদাদির স্মৃতির খগুন। 


হুত্রম এতেন শিগীপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতী? ॥ ১২॥ 


জূত্রার্থ__“এতেন”_বেদবিরোধী সাংখাযোগশান্ত্বের নিবাস দ্বারা, *শি্টা- 
পরিগ্রহা অপি' অবশিষ্ট কণাদ, গৌতমাদি প্রভৃতিও, “অপরিগ্রহাঃ__বেদ- 
বিরোধী এজন্য নিরাকৃত হইল জানিবে ॥ ১২॥ 


গোৌবিন্দভাষাম_ শিষ্টাঃ পরিশিষ্টাঃ। নাস্তি পরিগ্রাহো বেদ- 
কন্মকে। যেষাং তে অপরিগ্রহাঃ। বিশেষণায়াঃ কর্্ধধারয়।। এতেন 
বেদবিরোধিসাংখ্যাদিনিরাসেন পরিশিষ্টাস্তদ্বিরোধিনঃ  কণভক্ষা- 
ক্ষপাদপ্রভৃতয়োইপি নিরস্তা বেদিতব্যাঃ, নিরাকরণহেতোঃ সাম্যাং | 
ন হ্যারন্তবাদেহশি নৃানপরিমাণারন্তকব্রনিয়মোইস্তি। দীর্ঘতন্া- 
রন্ধদ্বিতভস্তকপটে বিয়ছুংপন্নে শব্ষে চ বাভিচারাৎ। কারণবস্ত- 
বিষয়স্য তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠানমশক্যং বক্তমিতি শঙ্কাধিক্যাদধিকরণাতি- 
দেশঃ। তৎপরিহারন্ত্ব শুক্ষতর্কসাপ্রতিষ্ঠাননিয়মাৎ। অতএবা- 
পরে বৌদ্ধাদয়ঃ পরমাণ,নন্তাথা বর্ণয়স্তি। ক্ষণিকানর্ধাত্বকান্‌ কেচিৎ। 
জ্ঞানরূপান্‌ পরে। শুন্তাত্বকানপারে । সদসন্্রপাংস্্ন্যে। সর্ব 
হোতে তন্নিতাতাবিরোধিন ইতি ॥ ১২॥ 


ভাঙ্যানুবাদ-_শিষ্টাঃ_-পরিশিষ্ট অর্থাৎ সাংখাযোগ ভিন্ন অবশিষ্ট কণাদ- 
দর্শন ( বৈশেষিক ) ও ন্যায়-দর্শন ( গোৌতমীয় দর্শন ) ইহারাও, 'অপরিগ্রহাঃ__ 
পরিগ্রহ-_বেদকে গ্রহণ, যাহাদের নাই তাহারা, ছুই বিশেষণ পদের কর্শধারয় 
সমাস দ্বার] নিষ্পন্ন এই "শিষ্টাপরিগ্রহাঃ? পদটি । এতেন-_ অর্থাৎ বেদবিরোধী 
সাংখ]াদি খগ্ডন দ্বারা, শিষ্টাঃ_ঘবশিষ্ট, অপরিগ্রহাঃ__বেদবিরোপী কণাদ, 
অক্ষপাদ (গৌতম ) প্রভৃতিও নিরাকৃত হইল জানিবে। যেহেতু খগ্ুনের 
হেতু বেদবিরোধিতা উভয় পক্ষেই সমান । কথাটি এই-_কণাদ ও গৌতমমতে 
ন্যনপরিমাণ দ্বাণুকাদি মহাপরিমীণবিশিষ্ট ত্রসরেণুর জনক হয়--এই 
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দ্রব্যারস্তকত্ববাদেও ব্যভিচার আছে, যেহেতু দীর্ঘতন্থতে সমবেত ছিতস্তবিশি্ট 
বস্ত্রে ন্যনতন্তর দ্বারা আরঙু ( উৎপত্তি) নাই এবং বিভু আকাশে উৎপন্ন শবে 
নান-পরিমাণীরব্ত্ব নাই অতএব উক্ত নিয়মের ব্যভিচার আছে। আর কারণ 
বস্ত লইয়া তকে প্রতিষ্ঠা নাই, ইহা বলা যায় না, এজন্য এ হেতু দ্বারা শঙ্কা 
নিবৃত্তি হয় না, সেইজন্য এই ন্ুত্রটি বার! পূর্ববাধিকরণের অতিদ্বেশ কর! 
হইল। “তকাপ্রতিষ্ঠানীৎ ইহ দ্বার। তকের যে অপ্রতিষ্ঠান বল। হইয়াছে, 
তাহা সর্বত্র বলা যায় না) কেন? এই আশঙ্কার পরিহার--শুষ্ধ তকে 
প্রতিষ্ঠা হয় না, এই তাহার মর্শ। এই কারণেই অন্থান্ত বৌদ্ধ প্রভৃতিবাদিগণ 
পরমাণুকে অন্য প্রকার বর্ণনা করেন। তাহাদের চারিটি সম্প্রদায় আছে 
যথা__বৈভাঁধষিক, যোগাচার, মাঁধামিক ও সৌত্রাস্তিক। তন্মধ্যে বৈভাষিকগণ 
ঘটপটাদি পদার্থ স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সেগুলি ক্ষণিক বলিয়৷ থাকেন। 
যোগাচার বৌদ্ধগণ বলেন__সমস্তই জ্ঞান স্বরূপ; মাধ্যমিকগণ শন্যবাদী | 
সৌত্রান্তিক জৈন বলেন-_সদসদ্রপ-_সমস্ত পদার্থ বুদ্ির বৈচিত্র্যে অনুমেয় । 
যাহাই হউক, ইহারা সকলেই পরমাণুর নিতাতা-বিরোধী ॥ ১২ ॥ 

সূন্মম। টাক।__এতেনেতি। অতিদেশত্থাননাত্র পৃথক্সঙ্গত্যপেক্ষা। শিষ্টাঃ 
কপিলপতঞ্লিভ্যামন্যে ৷ অপরিগ্রহ৷ বেদমগৃতুন্তস্তক পরা ইত্যর্থঃ। এতেনেতি। 
তদ্বিরৌধিনো বেদগ্রতিকূলাঃ। অক্ষপাদৌহত্র গৌতমঃ | এবং হি বর্ণয়ন্তি_ 
“লোকং পশ্ততি যন্তাজ্বিঃ স যস্তাঁজ্বিং ন পশ্ঠতি। তাভ্যামপ্যপরিচ্ছেগ্তা 
বিষ্ঠা বিশ্বগুরোস্তব” ইতি। তত্র তাভ্যাং গৌতমপতঞ্জলিভ্যা মিত্যথঃ। 
নিবাকরণহেতোর্ধেদবিবোধিতায়াঃ। দীর্ঘেতি। অত্র কাঁরণপবিমাণং 
মহদবগমাতে। অতএবাপরেতি। বৈভাধিকো বৌদ্ধ: পরমাণ,ন্‌ ক্ষণিকান্‌ 
অর্থভৃতান্‌ মন্ততে। যোগাচারেো জ্ঞানরূপান্‌। মাধ্যমিকন্ত শৃন্যাত্মকান্‌। 
জৈনঃ পুনঃ সদসদ্রপান্। এতচ্চাগ্রিমচরণে বিস্প্টীভবিষ্বাতি। সর্ব্বে এতে 
পরমাণুকারণবাঁদিনো বৈভাধিকাদয়ো ঠজনাশ্ত্বীরঃ পরমাণুনিত্/তায়াং 
কণ'দ।দিম্বীকতায়াং বিরোধিনঃ ক্ষণিকতাদিম্বীকাঁরার্দিতি ভাব; । তথাচ 
কাঁরণবস্তবিষয়স্তাপি তকশ্তাপ্রতিান্মতন্দেহমিতি। ন চ ন কিঞ্চনাদি- 
শব্দবিরোৌধঃ অনভিব্যক্তমামবপত্তেন সর্গতেঃ। অগুশবস্ত সৌন্দ্যাং বঙ্গণি 
গৌণঃ। স্বভাববাদস্ত,পরি নিরা করি্তু,-  ১২। 

টাকানুবাদ-_এতেনেত্যাদিকুত্র। ৬ই সূত্রটি অতিদেশস্থত্র, ইহাতে 


৮০ বেদাস্তন্থত্রম্‌ ২১১২ 


স্বতন্ব সঙ্গতির অপেক্ষা নাই, পূর্ববপঙ্গতিই ইহার সঙ্গতি। বৃত্ত শিষ্ট শবের 
অর্থ কপিল ও পতঞ্জলিভিন্ন অবশিষ্টগণ। অপরিগ্রহীঃ-_বেদ গ্রহণ ন! 
করিয়! কেবলমাত্র তকপরামণ। এতেন বেদবিরোধীত্যািভাষ্ব “তদ্‌ 
বিরোধিন+__বেদের প্রতিকৃলবাদিগণ। অক্ষপাদশবের অর্থ এখানে গৌতম । 
তাহার সন্বপ্ধে লোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে। ধাহার (যে গৌতমের ) 
চরণ জগৎ দেখিতেছে, কিন্তু তিনি ধাহার ( শ্রভগবানের ) চরণ দেখিতে 
পাঁন না। হে বিশ্বগুরু। তোমার বিগ্ধা অর্থাৎ জ্ঞান সেই অক্ষপাদ ও 
পতঞ্চলির দ্বারাও অপরিচ্ছেগ্ঠ-_অনির্ণেয়। এখানে “তাভ্যামপ্যপরিচ্ছেগ্তা-_ 
তাত্যাম্‌ পদ্দের অর্থ--গৌতম ও পতগ্ুলি কর্তৃক এই অর্থ । “নিরাকরণছেতোঃ, 
--মত নিরাকরণের হেতু বেদবিরোধিতা উভয় পক্ষেই সমান। এখানে দেখা 
যাইতেছে_-কারণের পরিমাণ কাধের পরিমাণ হইতে মহৎ্। “অতএবাপরে' 
ইত্যার্দি। অপরে-_বৌদ্ধসন্প্রদায়। তন্মধ্যে বৈভাধষিক বৌদ্ধ পরমাধুকে 
ক্ষণিক পদার্থ মনে করে। ধোগাচার বৌদ্ধ পদার্থকে জ্ঞানম্বরূপ, মাধ্যমিকগণ 
শূন্যাত্মক, উজৈন কিন্তু সৎ ও অসৎ উভয় স্বরূপ বলে। এসব পরিচয় এই 
অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাঁদে ব্যক্ত হইবে। এই বৈভাধিক প্রভৃতি চারিটি বৌদ্ধ 
সশ্পরদায় সকলেই পরমাশুর জগৎকারণতা মানেন, কিন্তু কণাদ-গৌতমাদি- 
স্বীকৃত পরমাণুর নিত্যতা-বিষয়ে বিরুদ্ধবাঁদী, যেহেতু সমস্ত পদার্থের ক্ষণিকত্ব 
তাহাদের অভিপ্রেত। অতএব জগৎকারণ বস্তবিষয়ক তকেপ্প অপ্রতিষ্ঠা 
_ অস্থিরতা ইহা নিঃসন্দেহ। যদি বল “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” এই শ্রুতির 
বিরোধ হইল, একথা বণিতে পার না; যেহেতু অনভিব্যক্তনামরূপতা-অর্থ 
ধরিয়! বিরোধ পরিষবত হইবে। ব্রদ্ধে অনুশব সম্মত! (দুক্দেয়তা ) হেতু 
গৌণ-র্থে প্রযুক্ত । স্বভাববাদ পরে নিরাকৃত হইবে ॥ ১২ ॥ 
সিদ্ধাস্তকণ।-সাংখ্যস্বতি ও যোগস্থতির সহিত ও তছুখিত তকেরি 
দ্বারা স্থাপিত বিরোধ খগুন পূর্বক বর্তমানে শ্থত্রক।র কণা, গৌতমাদি- 
মত সমূহের দ্বারা উঠখিত তকে সহাক্গতায় যে বিরোধ, তাহাও খণ্ডন 
করিতেছেন। পূর্ববপক্ষবাদীর সংশয় এই যে, কণাদাদির মতে ব্র্গের 
জগছুপাদানতা-বিষয়ে বাধা প্রাধ হয় কিনা? যদি হয়, তাহা হইলে 
তাহাদের মতে অনবকাঁখতা দোষ আপিয়া পড়ে। কারণ এ সকল মতে 
ব্রন্মের বিস্ৃত্বের দ্বারাই-নানপরিমাণ ছাণুকাদি দ্বারাই ত্র্যসরেণুকা্দি 


মহৎকাধ্যারস্তত্ব দেখা যায়; এইরূপ কণাদাদি মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, 
তাহা নিরসনার্থ সুত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, বেদবিরোধী সাংখ্যাদি 
শাস্ত্রের নিরসন ছারা বেদবিরোধী কণাদ এবং গৌতমাদিও নিরারুত 
হইয়াছে। এই স্ুত্রটির দ্বারা! পূর্বণাধিকরণেরই অতিদেশ করা হইল। 

পরমাণুবাদ-বিষয়ে বৌদ্ধগণ অন্ত প্রকারও বর্ণন করিয়া! থাকেন। 
চারিটি বৌদ্ধ সম্প্রদ্রায়ই পরমাণুর নিত্যতাবাদের বিরোধী । 


শ্রমপ্তাগবতে পাই,_ 


“এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশববৃত্ব- 

মসন্নিধানাৎ পরমাণবো যে। 

অবি্যয়। মনস] কল্পিতাস্তে 

যেষাং সমূহেন কতো বিশেষঃ &৮ ( ভাঃ ৫1১২৯) 


এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,_ 


“তহি ক্ষিতেঃ সত্যতা স্তাৎ? তত্রাহ,-_-এবং ক্ষিতিশবস্যাপি বৃত্তং বর্তনম্‌ 
অথং বিনৈব নিরুক্তম্। যদ্বা ক্ষিতিশব্ম্ত বুত্তং ষন্মিন তদপি মিথ্যাত্বেন 
নিকক্তমিত্যর্থঃ। কুতঃ? অসৎস্থ সুম্মেষু পরমাণুষু স্বকারণভূতেষু নিধানাৎ 
লয়াৎ, অত: পরমাণুব্যতিরেকেণ ক্ষিতিনাস্তীত্যর্থঃ। পরমাণবস্তহি সত্যাঃ 
স্থ্যঃ?) তত্রাহহতে মনসা কাধ্যান্পপত্তা বাদিভিঃ কল্পিতাঃ । কল্পনা 
বীজমাহ | যেষাং সমূহেন বিশেষ: কৃতঃ, যেষাং সমূহঃ পৃরী বুদ্ধালন্বনমিত্যর্থঃ | 
অবয়বিনো নিরন্তত্বাৎ সমৃহগ্রহণম্। তথাপি সত্যাঃ স্থ্যঃ? ন। অবিগ্যয়া 
প্রপ্ম্ত ভগবন্মায়াবিলসিতত্বাদজ্ঞানেন কল্লিতাঃ1” 


শ্রীচৈতন্যচরিতামতেও পাই, 


“যেই গ্রস্থকত্ত! চাহে শ্ব-মত স্থাপিত 
শাসকের সহজ অথ নহে তাহ হইতে 
“মীমাংসক? কহে ঈশ্বর হয় কশ্মের অঙ্গ 
'সাংখা" কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ॥ 
ন্যায়' কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।, 
'মায়াবাদী? নিহিবশেষ ব্র্ধে "হেতু? কয় ॥ 


৮২ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১১৩ 


“পাতঞ্ল' কহে ঈশ্বর হয় স্বরূপ আখ্যান । 

বেদমতে কহে তারে স্বয়ং তগবান্‌ ॥ 

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্তন । 

সেই সব স্থত্র লঞ1 বেদীস্ত-বর্ণন ॥ 

“বেদাস্ত-মতে ব্রহ্ম 'সাকার"” নিরূপণ । 
নিপুণ ব্যতিরেকে তিহো হয় ত'? সগুণ ॥ 

পরমকারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে। 

স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খগ্ডনে ॥ 

তাতে ছয় দর্শন হৈতে “তত্ব' নাহি জানি। 

মহাজন? যেই কহে, সেই “সত্য” মানি ॥ 

ীরুষ্ণচৈতন্ত-বাণী-__-অমুতের ধার। 

তি'হে যে কহয়ে বস্ত, সেই “তত্ব'-_সাব ॥” 

(মধা ২৪।৪৮-৫৭ )|১২॥ 


অবতরণিকাভাষ্যমূ__পুনরাশঙ্কা সমাধত্তে__ 
অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ--আবার আশঙ্কা করিয়া সমাধান 
করিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টীকা_অথ প্রত্যক্ষেণ সমন্বয়ে বিরোধমুস্তাব্য 
নিরাকর্ডং প্রযততে পুনরাঁশঙ্ক্যেত্যাদিনা। তকেণি বিরোধো মাস্ত প্রতাক্ষেণ 
সোহস্থিতি প্রত্যুদাহরণমিহ সঙ্গতি: । জগদুপাঁদানে ব্রহ্ষণি সমন্বয়ো দিত: । 
তছুপাদানঞ্চ তদভিন্নং মন্তব্যম্‌। তব্বঞ্চ প্রত্যক্ষেণ নায়মীশ্বর ইত্যেবংবিধেন 
বিরুদ্ধমতঃ সমন্য়েহপি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধত্বমিতি। 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ--অতঃপর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা 
বেদান্তবাক্যের ব্র্ধে সমন্বয়ের বিরোধ উদ্ভাবন করিয়া তাহার নিরাকরণের 
জন্য “পুনরাশঙ্ক্য* ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা চেষ্টা করিতেছেন। আপত্তি 
হইতেছে-_-তকের সহিত বিরোধ না হউক কিন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছারা 
বিরোধ হইবে, এই প্রত্যু্দটাহরণ শঙ্গতি এখানে জ্ঞাতব্য । জগতের উপাদান- 
কারণ ব্রঙ্গে সমন্বন্ন দেখান হইয়াছে, জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম হইতে 
জগৎ অভিন্ন মাণিতে হুইবে। বাস্তবিকপক্ষে, জগতের উপাদানকারণ 


২১১৩ বেদাস্তম্বত্রম্‌ টি 


ঈশ্বর হইতে পারেন না যেহেতু তাহাতে প্রত্যক্ষতঃ বিরোধ দেখা যাইতেছে 
অতএব সমম্বয়েও প্রত্যক্ষ বিবোধ-__ 


মুত্রম- ভোক্তশপত্তেরবিভাগন্চে স্তারোৌকবৎ ॥ ১৩॥ 


সৃত্রার্থ_“ভোক্ঞাপন্তেরবিভাগশ্চে*-_যদি বল ভোক্তা জীবের সহিত 
বর্ষের এক্যাপত্তি অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান ব্রদ্দের অভেদ হইয়া পড়ে, তাহাতে 
শ্ররতিসিদ্ধ জীব হইতে ব্রন্মেব ভেদ বিলোপ হইবে, তাহা নহে, 'লোকবৎ, 
লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা উহার পরিহার হইবে ১৩ 


গোবিন্দভাষ্যম-_স্বক্শক্তিকং ব্রদ্মেবোপাদানং তদেন স্থুল- 
শক্তিকমূপাদেয়মিতি মতম্‌। তদিদং যুক্তং ন বেতি সংশয়ে ইহ 
ভোক্ত। জীবেন সহ ব্রহ্ষণ এঁকাপত্তেরবিভাগঃ শক্তেঃ শক্তিম- 
দ্দ্ষাভেদাপন্রেদ্ব সুপর্ণা- -জুষ্টং যদ পশ্ঠত্যন্যমীশঘি ত্যাদি শ্াতি- 
সিদ্ধভেদলোপস্তাতে ন যুক্তমিতি চেৎ তৎপরিহার; স্াাল্লোকবৎ । 
লোকে যথা দগ্ডিনঃ পুরুষাভোদে১প্যস্তি দণ্ডপুরুষয়ো; ্বরূপতো 
ভেদস্তথা শক্তিমতো৷ ব্রহ্ধণঃ শক্তাভেদে১পি শক্তিব্রহ্মণোঃ সোহস্তীতি 
ন কাপি ক্ষতি ॥ ১৩॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ--বৈদাস্তিক মত হইতেছে-_হুম্মশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ধই উপাদান- 
কারণ এবং সেই প্রহ্গই স্থুলশক্তিবিশিষ্ট হইয়া উপাদেয়। এই মত 
যুক্তিযুক্ত কিনা? এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী বলেন__তাহ হইলে স্থখছ্‌ঃখাদি- 
ভোক্তা জীবের সহিত ব্রদ্ষের এঁক্য হইয়া পড়ে এজন্য অবিভাগ অর্থাৎ 
শ্রুতিমিদ্ধ ভেদের লোপ হয়; অতএব ব্রদ্দেব উপাদীনকারণত৷ যুক্তিযুক্ত 
নহে। কথাটি এই--শক্তি অর্থাৎ জীবশক্তি শক্তিমান্‌ ব্রদ্ধের সহিত অতেদ 
হইয়া পড়ে অথচ “দ্ধ! স্থপর্ণা” হত্যাদি শ্রাতে দুইয়ের ভেদে বলা হইয়াছে 
এবং 'জুষ্টং যদ] পশ্ঠতান্তমীশম্‌? যখন দেখে একজন ফলভোগ করিতেছে, আর 
যেজন শোভা পাইতেছেন, তিনিই ঈ*.. ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধতেদের লোপ হয়। 
অতএব ব্রন্ষের উপাঁদীনতা যুক্তিযুক্ত নহে; পূর্ববপক্ষী যদি এইরূপ আপত্তি 
করে, তাহার পরিহার হইবে,_ লৌকিক দ্টান্তের দ্বাব। তাহাতে দেখা 


৮৪ বেদাস্তশ্থত্রম ২।১।১৩, 


যায়, দণ্ধারী পুরুষ বলিলে দণ্তীর ও পুরুষের প্রতেদ না থাকিলেও দণ্ড ও 
পুরুষের স্বরূপত: তেদদ আছে, সেইরূপ শক্তিমান্‌ বর্ষের শক্তিস্বূপ জীবের 
সহিত অভেদ হইলেও শক্তি ও শক্তিমান্‌ ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদ আছে, 
এজন্য এ আপত্তি কিছুই নহে ॥ ১৩॥ 
যুক্দমম! টাকা ভোকে, তি। ভোক্তু। জীবেনেতি। তয়োরন্তঃ পিপ্ললং 
স্বাঘবত্তীত্যাদি শ্রবণাৎ ভোতৃত্বং জীবস্য ব্যাখ্যাতম। শক্তিমদ্ত্রদ্মাভেদাপত্রে- 
রিত্যত্র ক্ষীরনীরাদিবৎ বিমিএ্রণাদিত্যাশয়ঃ। সোহম্তীতি। সঃ স্বরূপতো 
ভেদোহস্তীতার্থঃ। ক্ষতিদর্ষণম্‌॥ ১৩॥ 
টাকানুবাদ-_তোক্তেত্যাদি সুত্র। ভাস্ত ভোক্ভ1 জীবেনেত্যাদি। 
“য়োরন্যঃ পিপ্ললং স্থাদ্বত্তি' তাহাদের দুইজনের মধ্যে একজন স্বাহু অশ্বখ 
ফল ভোজন করে ইত্যাদি শ্রুত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে 'জীব ভোক্তা? 
ইহা ব্যাখ্যাত। "শক্তিমদ্‌ ব্রন্ধাভেদাপত্তেঃ, এখানে জলে ও দুধে মিশিয়া 
গেলে যেমন অভেদ প্রতীত হয়, সেইরূপ উভয়ের মিশ্রণহেতু অভেদ প্রাপ্তির 
- ইহাই অভিগ্রায়। 'শক্তি-ব্রহ্মষণোঃ সোহস্তি'__-সঃ অর্থাৎ স্বরূপতঃ উভয়ের 
ভেদ আছে। নক্ষতিঃ_ক্ষতি শব্ের অর্থ দোষ ॥ ১৩। 
সিন্ধান্তকণ1--পুনরায় ব্রন্মের জগছুপাদাঁনতা-বিষয়ে আশঙ্কা উত্থাপন- 
পূর্বক সমাধান কপিতেছেন। বর্তমান শত্রে স্যত্রকার বপিতেছেন যে, যদি 
কেহ পূর্বপক্ষ করেন যে, ভোক্তা জীবেপ সহিত ব্রন্মের এঁক্য হইলে 
অবিভাগ অর্থাৎ জীব ও ব্রন্ষের অভেদবাদ আসিয়া পড়ে, তাহাতে শ্রুতি- 
সিদ্ধ ভেদের লোপ হয়, এই পূর্ববপক্ষের সমাধানে বলিতেছেন, ইহা 
যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায় যে, লোকে দণ্ডীর 
অর্থাৎ দণ্ডধারী পুরুষ হইতে পুরুষের অভেদ সব্বেও দণ্ড ও পুরুষের ্বরূপতঃ 
ভেদ, সেইরূপ শক্তিমান ব্রহ্মের জীবশক্তির মনহিত অভেদ সত্ব জীবশক্তি ও 
শক্তিমান্‌ বর্গের স্বরূপতঃ ভেদ আছেই, ইহাতে কোন ক্ষতি বা দোষ নাই। 
শ্রীমভাগবতেও পাই) 
“যথা গোপায়তি বিভূর্ধথ] সংযচ্ছতে পুনঃ 
যাং যাং শক্তিমূপাশ্রিত্য পুরুশক্তিঃ পরঃ পুমান্‌। 
আম্মানং ক্রীড়য়ন ক্রীড়ন্‌ করোতি বিকরোতি চ |” 
( ভাঃ ২৪1৭ ) 


২১১৪ বেদাস্ত্থত্রম্‌ ৮৫ 
আরও পাই*-- 
“কৃষ্ণ ৷ কৃ! মহাযোগিংস্বমাযঃ পুরুষঃ পরঃ। 
ব্যক্তাব্যক্ত মিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণ বিদুঃ | 
ত্বমেকঃ সর্ধভূতানাং দেহাস্বাত্েব্রিয়েশ্বরঃ | 
ত্বমেব কালে! ভগবান্‌ বিষুরব্যয় ঈশ্বরঃ | 
ত্বং মহান্‌ প্রকৃতিঃ স্থম্মা রজঃসন্বতমোময়ী । 
ত্বমেব পুকষোহধাক্ষঃ সর্ববক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥” 
( ভা; ১০।১০।২৯-৩১ )॥ ১৩ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_জগতো ব্রহ্মীভেদমঙ্গীকৃত্য ত্রহ্ষণস্ত- 
দুপাদানত্বং নিরূপিতমসদিতি চেন্নেতাঁদিনা তমেবাক্ষিপ্য সমাধা- 
তুমিদানীং প্রবর্ততে। তত্রোপাদ্য়েং জগছুপাদানাৎ ব্রহ্মণো ভিন্ন- 
মভিন্নং বেতি বীক্ষায়াং মুপিগ্ড উপাদানং ঘট উপাদেয়ম্‌ ইতি 
ধীভেদাৎ উপাদানমুপাদেয়মিতি শব্দভেদাৎ মৃতপিগ্ডেন ঘটায় 
প্রবন্ততে ঘটেন তু জলমানয়তীতি প্রবৃস্তিভেদাং পিগীকারম উপাদানং 
কন্ধুগ্রাবাদ্যাকারং উপাদেয়মিতাকারভেদাৎ পুর্ববকালমুপাদানমুত্ত- 
রকালমুপাদেয়মিতি কালভেদাচ্চ ভিন্নমেবোপাদানাছুপাদেয়ম্‌। 
ইঈতরথা কারকব্যাপারবৈয়ত্যপ্রসঙ্গাৎ উপাদানমেব চেছুপাদেয়ং কৃতং 
তহি তদ্বাপারেণ চ সতোহপ্যুপাদেয়স্তাভিবাক্তয়ে তেন ন ভাব্যং 
ক্ষোদাক্ষমন্তাং। তথাহি কারকবাপারাং প্রাক সা সতী অসতী 
বা। নাগ্ঠঃ তদ্বাপারবৈয়র্ধাৎ নিতোপলক্ষিপ্রসঙ্গাচ্চোপাদেয়স্ | 
ততশ্চ নিত্যানিতাবিভাগো বিলুপোত । তথাভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যন্তরে- 
হঙ্গীকৃতেহনবস্থ। । ন চান্তাঃ অসৎকাধতাপাস্তেঃ। তম্মাদসত উপাদেয়- 
স্ত্োৎপত্তিহেতুত্বে নার্থবত্বং ব্যাপারস্তেত্যসত্বাদেবোপাদাঁনাৎ ভিন্নমু 
পাদেয়মিতি বৈশেষিকাদিনয়াৎ পূর্ববপক্ষে প্রাপ্তে পরিহরাতি__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ- বদ্দের সহিত জগতের অভেদ স্বীকার 
করিয়। ব্রহ্ষকে জগতের উপাদীন নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি 
হইয়াছে, ব্রহ্ধও তাহা হইলে অসৎ হইয়া! যায় ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার]। 


৮৬ বেদান্তথত্রম্‌ ২1১১৪ 


সেই অভেদের প্রতিবাদ সয়াধান করিবার জন্য স্ত্রকার এক্ষণে গ্রবুক্ত 
হইতেছেন। সন্দেহ__উপাদেয় জগৎ উপাদান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা 
অভিন্ন? এই সন্দেহের পর পূর্ববপক্ষী বলেন--যেমন ঘটের উপাদান মুৎপিপ্, 
ঘট উপাদেয়, এইরূপ প্রতীতিভেদ থাকায় এবং উপাদান ও উপাদেয় 
এইরূপ শব্দভেদদ থাকায়, আবার মু্পিওড দ্বারা ঘট নিম্মাণের জন্য কুস্তকাঁর 
প্রবৃত্ত হয়, কিন্ধ ঘট দ্বারা জল আনয়ন করে, এইব্ূপ বিভিন্ন কাধ্য 
হওয়ায় পুনশ্চ উপাদানের পিগবৎ আকার, উপাদেয়ের আকার কন্বুর মত 
গ্রাবাদি বিশিষ্ট এই আকারভেদ থাকায়-শুধু তাহাই নহে, উপাদান 
পূর্বে থাকে, উপাদেয় পরে হয়, এইরূপ কালভেদবশতঃও উপাদান হইতে 
উপাদেয়কে তিন্ন বলিতেই হয়। তাহা স্বীকার না করিলে কর্তীর ব্যাপার 
ব্যর্থ হইয়া পড়ে অর্থাৎ যদি উপাদানই উপাদেয়ন্বরূপ হয়, তাহা হইলে 
উপাদেয়ের জন্য কর্তার চেষ্টা ব্যর্থ, যদি বল, উপাদানরূপে পূর্বে বর্তমান 
থাকিলেও তাহার অভিবাক্তির জন্ত কর্তব্যাপার আবশ্যক, তাঁহাঁও বলা 
যায় না। যেহেতু উহা বিচারসহ নহে, কিরূপে দেখাইতেছি--সেই 
অভিব্যক্তি নিত্য? না অনিত্য? তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ নিত্য ইহ! 
বলিতে পার না, কারণ কুস্তকারের চেষ্টা তাহা হইলে ব্যর্থ--তদ্ভিন্ন সর্বদাই 
কাধ্যের উপলব্ধি হইয়া পড়ে তাহাতে নিত্য অনিত্য বিভাগও লুঞ্ধ হুইয়! 
পড়িবে। ত|ছাড়া অভিব্যক্তির পুনবৃভিব্যক্তির জন্য কর্তৃব্যাপার জাঁনিলে 
অনবস্থা দোষ হয়, আবার অভিব্যক্তি অনিত্য একথাও বলিতে পার না 
কারণ তাহাতে অসৎ কার্ধযতাবাদ হইয়া পড়িবে । অতএব উপাদেয় 
অপৎ্, তাহার উৎপত্তির হেতু কতব্যাপার হওয়ায় উতা সার্থক নহে । অতএৰ 
উপাদেয়ের অলত্তা হেতু সৎ উপাদ্দান হইতে উপাদেয় ভিন্ন এইরূপ ন্যায় 
বৈশেষিক মত আছে এইরূপ পূর্বপক্ষ হইলে, তাহা পরিহার করিতেছেন__ 
অবতরণিকাভাব্য-টাকা জগত ইতি। পূর্ববোক্তং কার্ধযকারণয়োর- 
ভেদমাক্ষিপ্য সমাদধাতীত্যাক্ষেপোহত্র সঙ্গতি: | তদুপাদানত্বৎ জগছুপাদানত্বম্‌ । 
তমেব কার্ধ্যকারণভেদম্‌। কারকেতি। দণ্চক্রাদি কুলালশ্চ কারকম্‌। 
রুতমিতি ব্যর্থম। তেনেতি কারকব্যাপারেণ। সেত্যভিব্ক্কিঃ। নিতো- 
পেতি কার্ধানিতাতাপত্রেশ্চেত্যর্থঃ। ন চান্তা ইতি। অন্তাঃ অভিব্যক্তিরসতীতি 
পক্ষঃ | বৈশেষিকাদীত্যাদিপদাৎ নৈয়ায়িকো গ্রাহঃ । এবং প্রাধে_ 


২।১।১৪ বেদাস্তশ্ত্রম্‌ ৮৭ 


অবতরণিকা-ভাষ্কের 'টাকানুবাদ-_'জগতো৷ ব্রহ্মাতেদমঙ্সীরুত্যেত্যাদি? 
_ পূর্বে কথিত কার্ধ্য ও কারণের অভেদ হইলে কার্যের মত কারণও অসৎ 
হইয়া পড়ে, এই আক্ষেপ করিয়া স্থত্রকার সমাধান করিতেছেন ; এইভাবে এই 
অধিকরণে আক্ষেপ সঙ্গতি জানিবে। ব্রহ্মণস্তদুপাদানত্বমিতি অর্থাৎ জগতের 
উপাদনকারণতা, “তমেব আক্ষিপ্যেতি-তমেব_সেই কাঁধ্য-কারণের 
অভেদকে । “ইতরথা কারকব্যাপারবৈয়র্ঘ্য প্রসঙ্গাদিতি' কারক অর্থীৎ ঘট 
কাধ্যের প্রতি দণ্ড, চক্র কুস্তকার প্রভৃতি এবং 'কৃতং তহি তদ্যপারেণ চ"__কৃতং 
_বার্থ অর্থাৎ কারকব্যাপার ব্যর্থ, কেননা কার্ধয পূর্বেই পিদ্ধ আছে। 
'সতোহপুযপাদেয়স্তাভিব্ক্তয়ে তেন ন ভাব্যমিতি' তেন-কারকব্যাপার 
প্রয়োজন, ইহাও নহে। প্রাক সা--পূর্তে সে অর্থাৎ দেই অভিব্যক্তি। 
“নিত্যোপলব্ি প্রসঙ্গাদিতি' নিত্যোপলন্ধি অর্থাৎ কাধ্যের নিত্যতাপত্তিহেতু- 
বশতঃও | “ন চান্ত্য' ইতি অন্ত্য:__ অর্থাৎ অভিব্যক্তি অসতী-_মিথ্যাভূতা এই 
পক্ষও। “উপাদানাদ্ভিন্রমুপাদেয়মিতি” বৈশেষিকাদি ইত্যাদি, আদিপদ দ্বারা 
নৈয়ায়িকও ধর্তব্য। এবং প্রাপ্তে__এইরূপে পূর্ববপক্ষ দৃঢ় হইলে__ 


তচগলনযভ।রম্ভণ। খিক এ. 


সুত্রম-_তদনন্যত্বমারভ্তণশব্দাদিভ্য) ॥ ১৪। 


সত্রার্থ-__'তদনন্যত্মম-_সেই জীবশক্তি ও প্রক্কতিশক্তিযুক্ত জগতের 
উপাদানভূত ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগৎ অভিন্নই ; কি কারণে? উত্তর-__ 
“আরম্তণশব্বাদিভাঃ'_ আরম্তণ শব্দ যাহাদের আদিস্থিত এইরূপ বাক্য সমুদায় 
অর্থাৎ “বাচারস্তণং বিকারো নাঁমধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্‌* ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 
হইতে ॥ ১৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-ত্মাৎ জীবপ্রকৃতিশক্তিযুক্তাৎ জগছুপাদা- 
নাত ব্রহ্মণঃ অনন্যদেবোপাদেয়ং জগৎ। কুতঃ? আরম্তণেতি। 
আরম্তণশব্দ আদিযেষাং তেভ্যো বাক্যেভ্যঃ | শ*বাচারস্তণং বিকারো 
নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্”গ  “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদে- 
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কমেবাছিতীয়ং তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়” “সন্মলাং সৌম্যেমাঃ 
প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঞ” “এঁতদাত্ম্যমিদং সর্ববম্ত ইত্যেবং- 
বিধানি ছান্দোগ্যে বাক্যানি সাস্তরাণ্যপ্যত্র বিবক্ষিতানি। তানি 
হি চিজ্জড়াত্মকস্য জগতস্তদ্যুক্তাৎ পরম্মাদ ব্রন্মণোহনন্থাত্বং বদস্তি। 
তথাহি কৃৎন্নং জগৎ তাদৃগ ব্রন্মোপাদানকমতো। ব্রহ্মাভিন্নমিতি হৃদি 
বিনিশ্চিত্যোপাদানভূতত্রহ্মবিজ্ঞানেনোপাদেয়স্ত জগত; কৃতসন্ত 
বিজ্ঞানং ভবতীত্যাচার্যযঃ প্রতিজজ্ঞে। “স্তন্ষোইন্্যুত তমাদেশম- 
প্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যাদিনা। তদাশয়মবিছুষ! 
শিষ্বেণান্তাজ্ঞানাদন্যাজ্ঞানং ন সম্ভবতীতি বিশুশ্য “কথং নু ভগবঃ স 
আদেশ” ইতি পরিপুষ্ট; স জগতে ব্রন্মোপাদানকতাং বদিষ্যন্‌ লোক- 
প্রতীতিসিদ্ধমুপাদেয়স্তোপাদানাভেদং দর্শরতি “যথা সৌম্যৈকেন 
মৃতপিণ্ডেন” ইত্যাদিনা। একন্মাদেব মৃৎপিপ্তোপাদানাৎ জাতং ঘটাদি 
সব্ধং তেনৈব বিজ্ঞাতেন বিজ্ঞাতং স্তাৎ তস্ত ততোইনতিরেকাৎ। 
এবমাদেশো ত্রহ্মণি সব্ধ্বোপাদানে বিজ্ঞাতে তছৃপাদেয় কৎন্ং 
জগৎ বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি তত্রার্থ,। ননু ধীশব্দাদিভেদাছুপাদেয়- 
মুপাদানাদন্ৎ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ বাচারম্তণমিতি। আরভ্যত 
ইত্যারস্তণং কর্ম্মণি ল্যুই “কৃত্যল্যুটে। বহুলম” ইতি স্মরণাৎ। মুখ 
পিণুস্য কন্ধুগ্রীবাদিরূপসংস্থান-সম্বন্ধে সতি বিকার ইতি না'মধেয়- 
মারন্ধং ব্যবহর্তৃভিঃ| কিমর্থং তত্রাহ বাচেতি। বাচা বাক্পূর্ববকেণ 
ব্যবহারেণ হেতুনা। ফলহেতুত্ববিবক্ষয়! তৃতীয়া । ঘটেন জলমান- 
যেত্যাদিবাকৃপুর্ববকব্যবহারসিদ্ধযর্থং মৃদ্দ্রব্যমেব জ্ঞানসংস্থানবিশেষং 
সৎ ঘটাদিনামভাগ. ভবতি। তস্ত ঘটাগ্ভবস্থম্তাপি ম্বত্তিকেতোব 
নামধেয়ং সত্যং প্রামাণিকম্‌। ততশ্চ ঘটাগ্যপি মৃদ্জ্রব্যমিত্যেব সতাং 
ন তু দ্রব্যাস্তরমিতি । অততস্তস্যেব মৃদ্ত্রব্যসা সংস্থানান্তরযোগমাপ্রেণ 
ধীশব্দাস্তরাদি সম্ভবতি। যখৈকস্যৈব চেত্রস্যাবস্থাবিশেষসম্বন্ধাদ 
বালযুবাদিধী-শব্দান্তরাদ মুদাছ্যপাদানে তাদাত্ম্েন সদেব 
ঘটাদি দগ্ডাদিনা নিমিত্তেপাভিব্জাতে ন ত্বসহুৎপদ্ভত ইত্য- 
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ভিন্মমেবোপাদেয়মুপাদানাৎ। ভেদে কিলোম্মানদৈগুণ্যাপত্তিঃ | মুৎ- 
পিগুস্য গুরুত্মেকং ঘটাদেশ্চৈকমিতি তুলারোহে দ্বিগুণং তৎ স্যাৎ। 
এবমন্যচ্চ। ন তু শুক্তিরূপ্যাদিবদ্িবর্তো ন চ শুক্তেঃ সকাশাং 
স্বতোহন্তাত্র সিদ্ধং বূপ্যমিব ভিন্নমিত্যেবকারাৎ। এবমিতি শব্দা- 
নর্থক্যং কষ্টকল্পনঞ্চ নিরস্তম। ন চাভিব্যক্তিপক্ষস্য নির্মলত্বং শক্যং 
বক্তুম্। “কল্পান্তে কালন্থষ্টেন যোইন্ধেন তমসাবৃতম্‌। অভিব্যনগ 
জগদিদং স্বয়ংরোচিঃ স্বরোচিষা” ইত্যাদি প্রমাণসিদ্ধেঃ। নচ 
সিদ্ধদাধনতাহনবস্থা বা! দোষঃ। কারকব্যাপারাৎ পূর্ব্বমভিব্যক্তেঃ 
সত্বানজীকারাৎ ভিব্যক্তযন্ত্রানঙ্গীকারাচ্চ। নন্বেবমসংকার্ধ্যতা- 
পত্তিঃ পূর্বমসত্যান্তসাস্তদ্বাপারেণোৎপাগ্ঘমানত্বাদিতি চেন্সৈবং 
তস্যাঃ কার্যাত্বাভাবাৎ। স্বতন্্রাভিব্ক্তিমত্ব কিল কাধ্যত্বং তচ্চ 
তস্যাং নাস্তি। আশ্রয়াভিব্যক্ত্যৈব তৎসিদ্ধেঃ | তদ্বাপারেণ সংস্থা- 
নযোগরূপাভিব্যক্তিনিয়তাভিবার্গেতি প্রকৃতে ন কিঞ্চিদবগ্ঠম্‌। 
যত্ত অসতঃ কার্যাস্যোৎপন্তিরিতি বদস্তি তন্মন্দং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ | 
তথাহি বাপারাৎ প্রাগসচ্চেৎ কাধ্যং তহি সর্বব্মাৎ সর্ববমুংপছ্েত । 
সর্বত্র সব্বাভাবসৌলভ্যাং। তিলেভাস্তৈলমিব ক্ষীরাদিকমপ্ুযুৎ- 
পন্নং স্যাৎ। অকর্তৃকা চোৎপত্তিঃ কার্ধ্যস্যাসত্বাং । ন চ কারণনিষ্ঠা 
শক্তিরেব কাধ্যং নিচ্ছেদিতি বাচ্যম অসতা৷ সহাসন্বন্ধাৎ। কিঞ্চোৎ- 
পত্তিরৎপগ্ভতে ন বা। আদ্যেইনবস্থা অন্তে২প্যসত্বানি ত্য্বাদ্বানুৎ- 
পত্তিরিতি পক্ষদ্বয়মসাধু। সর্বদা কাধ্যানুপলস্তোপলল্তপ্রসঙ্গাৎ। 
ননৃৎপত্তেঃ স্বয়মুৎপত্তিরূপত্বাৎ কিমুৎপত্ত্যস্তরকল্পনয়েতি চেৎ “সমমেত- 
দভিব্যক্তৌ” ইতি হি বক্তব্াম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
ভাষ্যান্ুবাদ-_“তদনন্যত্মিত্যাদি'-_তম্মাৎ ইত্যাদি তম্মাৎ অনন্যত্বম্‌ এই 
বিগ্রহ দ্বার৷ তদনন্যত্বম এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে । তাহার অর্থ-_তশ্মাৎ সেই 
জীবশক্তি ও প্ররুতিশক্তিযুক্ত জগতের উপাদানকারণ-ব্রদ্ষ হইতে উপাদেয় জগৎ 
অভিন্ন। কি জন্ ? 'আরম্তণশবাদিভা১-_আরস্তন--এই শব্দটি যাহাদের আদি 
অর্থাৎ আরম্তণ প্রভৃতি শব্ধ আছে ত'”"ণ বাক্যগুলি হইতে তাহাই অবগত 
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হওয়! যাইতেছে । সেই বাক্যগুলি এই-_'বাচারস্তণং বিকারো...ইত্যেব সত্যম্‌, 
দেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ “একমেবাদ্ধিতীয়ং “তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়? 
“সন্ম,লাঃ,-**সতপ্রতিষ্ঠা» এিতদাআযমিদং সর্ধমূ ইত্যাদিরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদে 
ধুত বাক্যগুলি সাস্তর অর্থাৎ ব্যবহিতভাবে, বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়। স্থিত, এখানে 
এ বাক্যগুণি প্রমাণরূপে বিবক্ষিত। সেগুপি চিৎ ও জড়ময় জগতের চিজ্জড়- 
শক্তিবুক্ত পরম পুরুষ হইতে অভিন্নত্ব প্রকাশ করিতেছে । কি ভাবে, তাহা 
দেখান যাইতেছে-_চিজ্জড়াত্মক সমগ্র জগৎ জীবশক্তি এবং প্ররুতিশক্তিযুক্ত 
ব্রহ্মৰূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন ; অতএব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহ] মনে নিশ্চয় 
করিয়। আচাধ্য প্রতিজ্ঞা করিপেন 'এতশ্যৈব বিজ্ঞীনেন সর্ধবং বিজ্ঞাতং ভবতি' 
এই ব্রহ্ষকে জানিলেই সমস্ত জ্ঞাত হয় অর্থাৎ উপাদানভূত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দ্বারা 
উপাদেয় সমস্ত জগতের বিজ্ঞান হয়। গুরু উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতৃকে 
বলিলেন, তুমি গব্বিত হইয়াছ সেইজন্ত আমাকে প্রশ্ন করিলে যে, সেই 
ব্রহ্দোপদেশ কি? অথাৎ যাহার বিষয় শুনিলে অশ্রুত পদীর্থও শ্রুত হয়, 
সেই ব্রন্মকি? অভিপ্রায় এই- ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিলে, এই প্রশ্ন করিবে 
কেন? অতএব তুমি বৃথাই ত্রন্ষজ্ঞতার আভমান পোষণ করিতেছ? 
কথাটি এই--পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়াই পুত্র ভাবিল “অন্য জ্ঞানছারা 
অন্য জ্ঞান হইতে পারে না" এই বিচার কিয়া! প্রশ্ন করিল-কথং স্কু 
ভগবঃ সম আদেশ; ভগবন্‌ (আপনার ) মে উপদেশ কিরূপে সঙ্গত 
হইবে? পুত্র কতক এইক্নপ জিজ্ঞাসিত হইয়৷ উদ্দালক জগতে উপাদ্বানকারণ 
্্ষ, ইহা প্রতিপাদন করিবেন বলিয়া লৌকিকপ্রতীতি-মিদ্ধ উপাদান 
হইতে উপাদেয়ের অভেদ দেখাইতেছেন_'যথা শৌম্যৈকেন মুৎপিগ্ডেন? 
ইত্যাদি । বত্স! যেমন একটি মুৎপিও জ্ঞাত হইলে সমস্ত মুত্তিকার কার্ধয 
ঘটাদিকে জানা যায়, অর্থাং এক মৃৎপিগুবূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন ঘট 
প্রভৃতি সমস্ত বস্ত পেই দৃষ্টান্ত দ্বারা বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু উপাদান হইতে 
উপাদেয়ের অভিন্নতা, এইরূপ উপদিশ্তমান সকলের উপাদান ব্রহ্ম বিজ্ঞাত 
হইলে তাহার উপাদেয় সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে । হহাই প্রবন্ধের 
তাৎপর্য | প্রশ্ন উপাদান ও উপাদেয়ের প্রতীতি ভেদ ও বাচকশব 
প্রভৃতির ভে থাকায় কিরূপে উভয়ের এক্য হইবে? এই যদি বল, 
তাহাতে বলিতেছেন--বাচারস্তণং' ইত্যাদি 'আরস্ণং" অর্থাৎ সমবেত কার্য । 
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আরভ্যতে__যাহা করা যায়, এই অর্থে কর্বাচ্যে আ পূর্বক রভ ধাতুর ণিচ, 
প্রতায়ে 'কত্যলুটে। বহুলম্‌* তব্য অনীয় যৎণ্যৎক্যপ, এই কৃত্যপ্রত্যয়গুলি এবং 
ল্য ( অন ) প্রত্যয় বাছুল্যে সকল বাচ্যেই হয়, এইজন্য কর্শবাচ্যে লা প্রত্যয় 
দ্বার! নিষ্পন্ন। এঁ আরম্তণ অর্থাৎ কাধ্য ঘটাদি বিকার। মৃত্পিণ্ডের কম্ুর মত 
গ্রীবাদি অবয়ব সংস্থান হইপে বিকার নামে ব্যবহারকারীরা ব্যবহার 
করে, কিরূপে করে, তাহাতে উত্তর দ্দিতেছেন-__বাচা__বাঁক ব্যবহারের 
জন্য অর্থাৎ ভাষায় প্রয্োগার্থ, সেই বিকারের ফল ভাষায় প্রয়োগ; এই 
অর্থে “ফলমপীহ হেতু ফলও কচি হেতুরূপে প্রযুক্ত হয় যথা “অধ্যয়নেন 
বশতি” অধ্/য়নার্থ বাস করিতেছে, এখানে বাসের ফল অধ্যয়ন কিন্তু 
বিবক্ষাধীন তাহাও হেতু বপিয় তাহাতে তৃতীয়া হইল, মেইরপ বাচা" পদে 
তৃতীয়া । দৃষ্টান্ত-_যেমন “ঘটেন জলমানয়” “কলস দিয়া জল আন? ইত্যাদি 
বাক্য প্রয়োগপূর্ধক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য মৃত্তিকাদ্রব্ই অবয়ব সংস্ান 
বিষয় হইয়া ঘটাদি নাম ধারণ করে। সেই মৃত্তিকাদ্রব্যের ঘটাদি অবস্থা 
হইলেও মৃত্তিকা নামই সত্য প্রমাণসিদ্ধ, তাহ। যি হইল, ঘটাদি ও মুত্তিক 
একই দ্রব্য, ইহাই সত্য । মৃত্তিক হইতে ঘট অন্য দ্রব্য নহে । অতএব সেই 
মৃত্তিক! দ্রব্যেরই অন্য অবয়ব যোজনা বশতঃ “ঘট” এই বিভিন্ন শব্ধ এবং 
ঘট বপিয়। ভিন্নজ্ঞান জন্মিয়া থাকে । যেমন একই চেত্র নামক ব্যক্তির 
বালাদি--দারিদ্রাদি অবস্থাবিশেষবশতঃ বালক, যুবা, ধনী, দরিদ্রাদি সংজ্ঞা- 
ভেদ ও প্রতীতিভেদ হইয়া থাকে । মৃত্তিক! প্রভৃতি উপাদানকারণ মধ্যে 
পূর্ব্বেও তাদাত্মারূপে ঘট আছেই, দণ্ড প্রভৃতি নিমিত্তকারণের ব্যাপার 
দ্বারা আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট ঘটার্দি অভিবাক্ত হয়, তদ্ভিন্ন অসৎ ঘট 
উৎপন্ন হয় না, স্ৃতরাং উপাদানকারণ হইতে উপাদেয় কার্ধয অভিন্ন। যদি 
উভয়ের তেদ থাকিত, তবে ওজন করিলে উপাদান হইতে কাধ্যের মান 
দ্বিগুণ হইয়া পড়িত। কিরূপে? দেখাইতেছি-মৃৎপিণ্ডের গুরুত্ব পরিমাণ 
যাহা, ঘটের গুরুত্ব পরিমাঁণ তাহাই । যদ্দি উহাদের পার্থকা হইত, তবে 
তুলাদণ্ডে চাঁপাইলে মুত্তিকা হইতে ঘটের পরিমাণ দ্বিগুণ হইত, কিন্তু তাহা হয় 
না। এইরূপ গুণাদিও বিভিন্ন হইত, তাহাও হয় না। আবার শ্ুক্তিতে 
(ঝিনুকে ) রজত ভ্রমের মত উপাদানে উপাদেয়ের ভ্রমাত্সক বিবর্থ বলিতে 
পার না, কেননা শুক্তির নিকট হইত অন্তত্র হট্ট প্রভৃতিতে স্থিত রূপাদির 
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মত শক্তিতে অধাস্ত পা ভিন্ন নহে, উহা শুক্তিই। ইহা "ুত্তিকেত্যেব 
নামধেয়ং সত্যম্ এই এব শব্দদ্ধার! বুঝাইতেছে। “এবমাদেশে ব্রহ্মণি” ইত্যাদি 
বাক্যে “এবম্‌, পদ প্রয়োগ দ্বারা শব্দের আনর্থক্য ও কষ্টকল্পনা নিরাকুত 
হইল। কথাটি এই-_যদি উপাদান ও উপাদেয় একই হয়, তবে ঘটাঁদি 
শবের অনর্থকতা ও কষ্টকল্পনা অর্থাৎ মিথ্যার্দি পদ অধ্যাহার ইহাঁও নহে) 
কেননা মুত্তিকাই সত্য মৃত্বিকার জ্ঞান হইতেই সমস্ত মুৎ্কাধ্য জ্ঞাত হয়, 
এইবপ ব্রহ্ম-সম্বদ্ধে জ্ঞাতব্য । যদি বল, ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়-_-একথা 
দ্বারা অসৎ কার্ধ্য বাদ হইবে তাহাও নহে, এ উৎপত্তি শব্দের অর্থ অভিব্যক্তি । 
যদি বল, অভিব্যক্তিপক্ষ অগ্রমাণ, তাহাও নহে, ইহার প্রমাণ আছে ষথ! 
শ্রীমদ্‌ ভাগবতে কল্লান্ছে কালহ্ষ্টেনেত্যাদি যে ভগবান্‌ শ্রীহরি যুগাবসানে 
কাল ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন এই জগৎকে স্বপ্রকাশ নিজশক্তি-দ্বারা৷ অভিব্যক্ত 
কারিয়াছেন, এই কথাই অভিব্যক্তি-পক্ষে প্রমাণ, কিন্ধ বিবর্তবাদ সঙ্গত হয় 
না, যেহেতু তাহাতে তোমাদের মিথাভূত ছ্বৈতাপত্তি হয়। যদি বল, অভিব্যক্তি- 
বাদে সিদ্ধপাধনতা-দোষ হইয়া পড়ে অথাৎ যাহা পূর্ব হইতেই সিদ্ধ, তাহার 
সাধণতার্দোষ হর এবং অভিব্যক্তির সত্তা ও অসত্তা সম্বন্ধে বিকল্প ধরিয়া অন- 
বস্থাপত্তি হয়, ইহাও নহে । জনক অথাৎ কুস্তকারাদির ব্যাপারের পূর্বেব অভি- 
ব্যক্তির সত্তা স্বীকার করা হয় না, অর্থাৎ কাধোর কারণ-মধোো সন্তা আছে 
বটে, কিন্তু কার্যের অভিব্যক্তি দণ্ড-কুম্তকারাদি ব্যাপার হইতে জন্মে, ইহাই 
তাৎপধ্য | অভিব্যক্তির আবার অন্য অভিব্যক্তিও স্বীকার কর] হয় না, সে- 
কারণ অনবস্থা দোষ নাই। প্রশ্র_এইরূপ হইলে অসৎকাধ্যতাবাদ আপিয়া 
পাড়ল; যেহেতু পূর্বে অবিষ্ধমান অভিবাক্তির নিমিস্তকারণ কুস্তকারাদির 
ব্যাপার দ্বারা উৎপত্তি হইতেছে এই যদি বল, তাহাও নহে, আভিব্যক্তি 
কার্য নহে। যাহাতে অসৎ কার্যের উৎপত্তি দোষ ঘটিবে। কার্যের লক্ষণ 
হুইতেছে, যাহার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি অথাৎ অন্ত নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি, তাহাই 
কার্য; যেমন ঘট কাধ্য যেহেতু তাহার অভিব্যক্তি কুস্তকারাদির অভিব্যক্তি 
সাপেক্ষ নহে, কিন্তু সেই অভিব্যক্তি কার্য নহে, যেহেতু অভিব্যক্তি আশ্রয়াঁভি- 
ব্যক্তির অধীন। আশ্রয়গত ব্যাপার দ্বারা সংস্থান যোগরূপ অভিব্যক্তি 
নিয়মান্থসারেই ব্যক্ত হয়, অতএব প্রক্রান্তস্থলে কোনও অসামপ্ষম্ত নাই। 
আর যাহাঝ] বলেঅসৎ হইতে কাধ্যের উৎপত্তি হয়, ই? মন্দ কথা যেহেতু 
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তাহা বিচারাসহ। কিরূপে দ্েখাইতেছি-_ব্যাপারের পূর্বের কার্ধ্য যদ্দি অসৎ 
হয়, তবে সকল বস্ত হইতে সকলের উৎপত্তি হউক, সকল কারণেই সমস্ত 
কার্যের অভাব থাকায় তিল হইতে তৈলের মত দুগ্ধ তাহ। হইতে উৎপন্ন 
হউক। আরও একটি দোষের আপত্তি-_কার্ধ্য যদি অসং হয়, তবে “ঘটে 
জাঁয়তে' ঘট উৎপন্ন হইতেছে, এ-কথায় ঘটের উৎপত্তি ক্রিয়ার যে কর্তৃত্ 
অবগত হওয়া যাইতেছে, তাহ] অসঙ্গত হয়; যেহেতু কর্তৃহীন উৎপত্তি হয় 
না। এখানে কার্য অসৎ, কিরূপে তাহার উৎপত্তি হইবে? যদি বল 
কারণনিষ্ঠ শক্তিই কার্ধ্যকে নিয়মিত করিবে, তাহাঁও বলা যায় না, অসৎ 
পদার্থের সহিত কারণ-শক্তির সম্বন্ধ অসম্ভব । আর এক কথা, উৎপত্তি উৎপন্ধ 
হয় কিনা? অর্থাৎ উৎপত্তি কাধ্য কিনা? যদি উৎপত্তি জন্মায় বল, তবে 
অনবস্থা দোষ হইয়৷ পড়িল। যদ্দি উৎপত্তির উৎপত্তি হয় না বল, তৰে 
উৎপত্তির অসত্ব হেতু-_সর্বকালেই ঘটাদি কার্য্যের অন্থৎপত্তিহেতু 
উপলব্ধি না হউক। আর যদি বল, উৎপত্তি উৎপন্ন হয় না, যেহেতু উৎপত্তি 
নিত্যই আছে, তাহ! হইলে সর্বদ] ঘটাদি কাঁধ্য উপলব্ধ হইত, তাহা তো৷ 
হয়না। এইবরূপে উক্ত ছুই পক্ষই দৌঁযগ্রস্ত, প্রথম পক্ষে সর্বদা] কাধ্যের 
অন্থপলব্ি, দ্বিতীয় পক্ষে কাধ্যেৰ সর্বদা উপলব্ধির প্রসক্তি দৌষহেতু । পুনশ্চ 
আপন্তি-উৎ্পত্তি নিজেই উৎপত্তি স্বরূপ, তবে আবার অন্য উৎপত্তির কল্পন। 
কেন? এই যদি বল, তবে বলিব_ ইহা তো অভিব্যক্তিবাদে ও তুল্যদোষ, ইহা 
বলিতে পার। যায় ॥ ১৪ । 

সুন্মম। টীকা_তদনন্তেতি। তন্মাদিতি। অনন্তদ্রভিন্নম্। বাচেতি। 
হরেতুত্ববিধক্ষয়। ফলে তৃতীয়া । মৃৎপিণ্ডে কন্গ্রীবাদিরূপসংস্থানযোগং বিধায় 
ঘটেন জপমানয়েতি বাক্‌পূর্বকব্যধহারসিদ্ধয়ে বিকার ইতি ঘটরূপং কাধ্য- 
মিতি নামধেয়মীরস্তণমারন্ধং ব্যবহত্ৃভিঃ কম্মণি লুট । তস্ত বিকারগ্ত 
ঘটাদের্মত্তিকিত্যেব নামধেয়ং সত্যং প্রামাণিকম্‌। প্রাগুদ্ধঝ প্রতীতেঃ 
সত্যমেষ বদতীত্যুক্তেঃ প্রামাণিকং বদতীতি সর্বঃ প্রত্যোত। সদেবেতি। 
অত্র জগদুপস্থাপকস্তেদংশব্ম্ত সঙচ্ছবেন সমানাধিকরণ্যাৎ ব্র্মণো জগতা 
সহাভেদঃ পিদ্ধঃ। একং মুখ্যং করত নিমিত্তমিতি যাবৎ | অদ্িতীয়ং সহায়- 
শূন্যমূপাদানঞ্চ তর্দেবেত্যর্থঃ। তদৈক্ষতেতি। তছুক্ষ বহু স্তামিতি সঙ্কল্পং 
৮ কারেত্যর্থঃ। সন্মংলা ইতি। সছুপাধানকাঃ সংপালকা: সৎসংহাব্কাশ্চেতি 
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ক্রমাতড ত্রয়াণাং পদানামর্থঃ। এতদাত্ম্যমিতি সর্বমিদং জগৎ এতদাত্মযং সদভিন্নং 
স্বার্থে স্যঞ্. | যেস্ত পূর্বং পরিণামবাদমালম্বা স্তাল্লোকবদিতি সমাহিতম্‌ অধুনা 
তু বিবর্তবাদমালঙ্থ্য মুখ্যং সমাধানমুচ্যতে যথা সৌম্যৈকেন মৃত্পিগ্ডেনেতি 
তদনন্তত্বমিত্যা্দিন! বিকারো! ঘটাদিবাচারস্তণং বাগালম্বনমাত্র, ন তু নামা- 
তিরেকেণাস্তি বিকারস্ততো মিখোব স মৃত্তিকিত্যেব সত্যং তাত্বিকমিতি 
ব্যাচক্ষতে। তেষাং মতে একেন বিজ্ঞাতেন সর্বং বিজ্ঞাতং ন ভবেদপি তু 
বাধিতং স্যার্দিতি দৃষ্টান্তদাষ্টস্তিকয়োর্বৈরূপ্যাপত্তিরিত্যুপেক্ষ্যান্তে স্থধীভিঃ। 
সান্তরাণীতি। সব্যবধানানি বিচ্ছিদ্ভধ বিচ্ছিদ্য স্থিতানীত্যর্থঃ। তদ্যুক্তাৎ 
শক্তিযুগ্মোপেতাঁৎ। তথাহীতি। তাদুগিতি শক্তিযুগোপেতম। অতো 
বরহ্মাভিন্মিতি। ইহ তাদুগত্রক্ষাভিন্নমিতি বোধাম্‌। আচার্য্য গুরুকদ্দালকঃ 
প্রতিজজ্ঞে প্রতিজ্ঞাং চক্রে । শিষ্কেণ শ্বেতকেতুনা পুত্রেণ পরিপৃষ্টঃ সঃ 
আচার্ধাঃ। তেনৈব মুতপিণ্ডেনৈব। তম্য ঘটদেঃ। ততো মুৎপিগ্ডাৎ। 
এবমিতি। আদেশে প্রশাস্তরি উপদেশ্যে বাঁ। তদুপাদেয়ং তৎকাধ্যম। 
রুত্যলাট ইতি শ্যত্রে বহুলমিতি যোগো৷ বিভজ্যতে। যে করুতো যত্রার্থে 
বিহিতান্তে ততোইন্যত্রাপি স্থযরিতি তদর্থঃ তেন কন্মরণি চ লা পিদ্ধাতীতি। 
উক্তৎ বিশদয়তি ঘটেনেত্যাঁদিনা ৷ অন্যত্র সিদ্ধং হট্টাদৌ স্থিতম্‌। এবমিতি। 
এবং মত্কতব্যাখ্যানে সতি। ইতি শব্দেতি। পিকাবো নামধেয়ং বাচারম্তণং 
বাঙআজাত্রগোচরং মিথ্যাভুতো বিকার ইতার্থঃ। মুত্তিকৈব সত্োেতি বক্তুং 
যুকং ন তু মৃত্তিকেতোবেতি বুক্তমূ। তথাচেতিশব্দোহত্র নিরর্থকঃ স্যাৎ্চ। 
কষ্টকল্পনন্ধ মিথ্যাদিপদাধ্যাহারাদ্‌ বিস্কুট জষ্টবাম্। কল্পান্তে ইতি 
প্রীতাগবতে। যো ভগবান্‌ হরিঃ। 'অভিব্যনক অভিব্যক্তং চকারেত্যর্থঃ। 
স্বয়ংরোচিঃ ম্বপ্রকাশঃ ন্বরোচিষা চিচ্ছক্তা| বিশিষ্ট: । আদিশবাং ততঃ 
্য়সভতগবানব্যক্তো ব্যপ্রয়ন্নিতি গ্রাহ্থাম। ন চেতি। হেতৃদ্বয়েন ক্রমাৎ সাধ্য- 
দ্বয়ং বোধাম্‌। পূর্ববমিতি। তন্তাঃ অভিব্যক্তেঃ| তৎ্সিদ্ধেরিতি। অভি- 
ব্যক্তেরভিব্যক্তিসিদ্ধেরিত্যর্থঃ | নন্চ ঘটমভিব্যঞ্চয়িতৃং দীপে প্রজালিতে পটাদির- 
প্যভিব্যঙ্গাতে ইতি নিয়তোহভিব্যঙ্কবিশেষো ন দুষ্টঃ এবং ঘটার্থেন কারক- 
ব্যাপাবেণ পটাঁদিরপাভিবাজ্যত ইতি চেৎ তত্রাহ তদ্ধাযাপারেণেতি । আবৃত্তি- 
তক্গঃ সংস্থানযোগশ্চেত্যভিব্যক্তিদ্বিধা । তত্রাগ্ে স দৌধঃ। ছিতীয়ে তু 
নিয়তোহভিব্যঙ্ক ইতি প্ররূতে ন কিঞ্চিচ্চোগ্যমিত্যর্থঃ | অকর্তকা চেতি। 
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ঘটো৷ জায়ত ইত্যত্র ঘটন্যোৎ্পত্তিকত্ৃত্বং প্রতীতং প্রাপ্তৎপত্রে্ঘটস্তাত্যন্তম- 
সত্বে তত্য তৎকর্তৃত্বং ন শক্যং বক্ত,মিত্যকর্তৃকা তছুৎপন্তিরিতার্থঃ। নচ 
কারণনিষ্টেতি। কার্ধ্যস্তাসত্বাৎ তেনানতা কার্যেণ সহ শকের্সিয়মানিয়া- 
মকভাবলক্ষণঃ সন্বন্ধো ন সম্তবে। সতোরেব হি সথন্ধো! দুষ্ট ইতি ভাবঃ। 
কিঞ্চেতি। আছে উৎপত্তেরুৎপত্তিরস্তীতিপক্ষে তন্তা৷ অপুযুৎপন্তিবস্তীতানবস্থা । 
অস্ত্যে উৎপত্তেরুৎপত্তির্নাস্তীতি পক্ষে উৎপত্তিনোৎ্পগ্ভতে তশ্যা অসত্বাঁদিতি 
চে তহি সর্বদা ঘটাদিকার্ধ্যস্তোপলস্তে! ন স্তাৎ। অথোঁৎপন্থিনোৎপদ্যতে 
তন্তা নিত্যত্বাৎ নিত্যং সত্বাদ্িতি চে তহি সর্ধদ| ঘটাদিকার্ধযমুপলত্যেত 
ন চৈবমস্তি। তন্মাৎ পক্ষদ্বয়মপ্যসঙ্গতমিতার্থঃ। সমমিতি। যছুক্তমভি- 
যুক্তিঃ_যত্রোভয়োঃ সমো দৌষঃ পরিহাঁরোহুপি বা সমঃ| নৈকঃ পর্যানু- 
যোক্তব্যস্তাদৃগর্থবিচাঁরণেতি। উভয়োবাদিপ্রতিবাদিনোঃ।  পর্যযনুযোক্তব্যঃ 
প্রতিবিধেয়ঃ। তথাচ শ্রুতিস্থতিমাচিব্যাদভিবাক্তিপক্ষ এব শ্রেয়নিতি ॥ ১৪ ॥ 

টাকানুবাদ-_“তদনন্যত্ব' মিত্যাদি সমাধানন্ত্রের তস্মাদিত্যাদিভাম্বে_ 
ব্রদ্ষণোহনন্যদেব- ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । বাচারস্তণমিত্যাদি-_-“বাচা” এই 
পদে বাচশৰে তৃতীয়! বিভক্তি আছে, সেই তৃতীয়া হেতু অর্থে, কিন্তু বাক্‌ 
হেতু কিরূপে হইবে? সে তো ফল, এই আশঙ্কার উত্তরে বপিতেছেন, ফলের 
হেতুত্ব বিবক্ষা বশতঃ মানিয়। তৃতীয়! হইয়াছে । “বাচারস্তণং বিকার ইহার অর্থ 
_-মৃৎপিণ্ডেতে কন্ুগ্রীবাদিবূপ অবয়ব যোজনা করিয়া বাক্য প্রয়োগ কর! 
হয় “ঘটেন জলমানয়” ঘট দিয়া জল আনয়ন কর, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ 
পূর্ববক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য বিকার অর্থাৎ ঘটরূপ কাধ্য এই নাম দেওয়া 
হইয়াছে। ইহাই 'আরম্তণং অর্থাৎ ব্যখহারকারীরা আরম্ভ করিয়াছে 
অর্থাৎ তাহাদের কর্তৃক রচিত। আরম্তণং পদে আউপদগ যৌগে রভ. 
ধাতুর কর্দবাচ্যে (যাহাকে আরন্ত করা হয়) লুট (অন) প্রতায়। 
'নামধেয়ং মুত্তিকেত্যেব সত্যম্‌ ইহার অর্থ__সেই বিকারের অথাৎ খটাদির 
“মৃত্তিকা এই নামই সত্য অথাত প্রমাণসিদ্ধ, (ঘট নাম কাল্পনিক ), মেহেতু 
ঘট হুইবার পূর্ব্বে এবং ঘটনাশের পরও মৃত্তিকার প্রতীতি হয় ( ঘটের 
প্রতীতি হয় না) এই লৌকটি “মত।মেব বদতি'-_মুন্তিকা সত্যই বলিতেছে 
এই উক্তি হেতু প্রমাণসিদ্ধ বলিতেছে ইহা সকলে বিশ্বাম করে। “সদেব- 
সৌম্যেদ মিত্যাদি শ্রুতিস্থ ইদমূ শব্দটি জগৎ অর্থের বাচক, তাহার "সৎ, 
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শব্দের সহিত সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ প্রতীত হওয়ায় ব্রন্মের জগতের 
সহিত অভেদ সিদ্ধ হইতেছে। 

“একমেবাদ্ধিতীয়ম্, এই শ্রত্যন্তর্গত এক শবের অর্থ মুখ্য কর্তা অর্থাৎ 
নিমিত্তকারণ, “অদ্ধিতীয়ং সহায়নিরপেক্ষ তাহ! জগতের উপাদান কারণও 
“তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয় ইহার অর্থ__তদ্‌-_সেই ব্রহ্ষ, এক্ষত-_বহুরূপে 
প্রকাশ হইব এই সন্বল্ল করিলেন। 'সন্মলাঃ সৌম্যমাঃ প্রজাং, ইত্যাদি 
শ্রুতির অর্থ__সন্মুলাঃ__সদ.ক্ধ ইহাদের উপাদানকাপণ, সদায়তনাঃ-_সন্ ক্ষ 
তাহাদের (প্রজাদের ) পালক, সংপ্রতিষ্ঠাঃ_ সদ্বক্ধে তাহাদের লয় হয়, 
এইপ্রকার শ্রতুাক্তক্রমে উক্ত পদত্রয়ের অর্থ জানিবে। “এতদাত্ময মিদং সর্ব? 
ইহার অর্থ--এই জগৎ, এত্দাত্রাং__সদ্‌ ব্রন্মের সহিত অভিন্ন । এতৎ-_ 
(সদ্বদ্ধ) আত্মা (স্বরূপং ) যস্ত ইতি বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন |. এতদাত্মন্‌ 
শবের স্বার্থে হাঞ প্রতায় দ্বারা নিষ্পন্ন এতদাত্মাং পদটি । 

ধাহার] পূর্বে “জগৎটি ব্রদ্ষের পরিণাম” এই মত লইয়া ন্যাল্লোকবৎ, 
লৌকিক দৃষ্টাস্তে "ঘটাদির মত হইবে, এই সূত্র দ্বারা সমাধান করিয়াছেন, 
তাহারাই এক্ষণে বিবর্তবাদ লইয়া মুখ্যভাবে সমাধান করিতেছেন__হে 
সৌম্য শ্বেতকেতু ! এক মুপিণ্ড জ্ঞাত হইলে সমস্ত ঘটাদি জ্ঞাত হয়) 
অতএব মৃত্তিকা ও ঘটের অভেদের মত জগৎ ও ব্রদ্ষের অভেদ ইতাদি 
উক্তি দ্বারা, “বাচারস্ভণং বিকার" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা এইরূপ করেন; 
যথা! বিকার ঘটাদি, বাচারস্তণং__বাগালম্বন মাত্র-_অর্থাৎ কথার আশ্রয়েই 
প্রযুক্ত, নাম ভিন্নবশতঃ পৃথক পদার্থ নহে; অতএব ঘটাদি কার্ধা মিথ্যা 
সেই বিকার, মৃত্তিকাই বাস্তবিক, তাহাদের সেইমতে অন্ুপপত্তি এই যে 
“একেন বিজ্ঞাতেন সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি* এ-কথা সঙ্গতই হয় না, বরং 
বাধিতই হইতেছে, ইহাতে দৃষ্টান্ত ও দাঁ্টাণন্তিকের বৈষম্যাপত্তি হয়। কথাটি 
এই-_দ্বৈত যদি অধ্যস্ত বা বিবর্ত হয় তবে সর্ব। বিজ্ঞান কিরূপে হইবে? 
অলীকের জ্ঞান হইতেই পারে না, আবার মৃত্তিক ঘট দৃষ্টান্তের সহিত জগৎ 
ব্রন্মের বৈষম্য হওয়ায় অসঙ্গতি দোষ হয়। অতএব স্থধীগণ সেই ব্যাখ্যাকারি- 
গণকে উপেক্ষা করিবেন। ছান্দোগ্যে সাস্তরাণি অপি” ব্যবধানযুক্ত হইলেও 
অর্থাৎ মাঝে মাঝে ছাড়ির! ছাড়িয়! ধৃত হইলেও 'জগতম্তদ্যুক্তাৎ-_সেই জীব- 
শক্তি ও প্রকৃতিশক্তি এই ছুইটি যুক্ত ব্রদ্ধ হইতে জগতের। “তথাহি 
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কৎন্সং জগৎ তাদৃগ ব্রক্ষোপাদানকমিতি'--তাদূক্‌ সেই শক্তিছয়যুক্ত ব্রদ্ম নিখিল 
জগতের উপাদানকারণ। “অতো! ব্রহ্গাতিন্নমিতি” এখানেও ভাদৃক্‌-শক্তিদ্বয় 
বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন-_-এই অর্থ জ্ঞাতব্য । “বিজ্ঞান ভবতীত্যাচারধ্য' ইতি 
আচার্ধ্য--শ্বেতকেতুর পিতা গুরু উদ্দালক। প্রতিজজ্ঞে_ প্রতিজ্ঞা করিলেন-_ 
শিশ্ত-_পুত্র শ্বেতকেতু কর্তৃক জিজ্ঞািত হইয়া সেই আচার্য বলিলেন। “তেনৈৰ 
সিদ্ধান্তেন” সেই মুপিগড সিদ্ধান্ত দ্বারাই । “তম ততোহনতিরেকাদিতি? তম্য-- 
সেই ঘটাঁদির, ততঃ-_মৃৎপিণ্ড হইতে অনতিরেকাৎ অভেদবশতঃ | “এবমাদেশে 
ব্রন্ষণীতি'--এই প্রকার, আদেশে--প্রশামনকারী অথবা উপদিশ্মান ত্রদ্ষে | 
'সর্বোপাদানে বিজ্ঞীতে তদুপাদেয়মিতি' তছুপাদেয়ম্‌-_তাহার কার্ধ্য “রুত্যল্যুটো। 
বহুলমিতি, স্মবণাঁৎ ইতি “কৃত্য ল্যুটঃ এই অংশের সহিত “বহুপং" এই পদের 
বিভাগ (ছেদ) করিয়! ইহ দুইটি স্ত্র করিতে হইবে । এজন্য বহুলম্‌” এই 
হৃত্রের অর্থ-ষে সকল কৃত প্রত্যয় যে অর্থে (বাচ্যে) বিহিত হইয়াছে, 
তাহা ছাড়া অন্যবাচ্যেণ সেই প্রত্যরর হইবে, সে কারণ “আরস্তণৎ এই 
পদে কশ্মবাচ্যে লুট হইল । িক্তৎ বিশদয়তি ঘটেনেত্যাদিনা? ইতি পূর্বে 
যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই “ঘটেন জলমানয়” ইত্যাদি ছাপা পিশদ করিয়া 
বলিতেছেন । নি চত্তুক্তেঃ সকাশাৎ অন্যত্র সিদ্ধমিতি" অন্যত্র অর্থাৎ হাট 
( বাজার ) প্রভৃতিতে প্বিত রজত | 'এবমিতি শবানর্থক্যং কষ্টকল্পনঞ্চ” এবম-_ 
অর্থাৎ "মামি যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাতে | ইতি শর্ধানর্থকাং_-যর্দি অর্থ কর 
বিকাপনাম বাঙমাত্রগোচর, বিকার অর্থাৎ কাধ্য মিথ্যাভূত এই অর্থ করিলে 
ইতি শব্দের বৈয়র্থা হয়--অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য, ইহাই যুক্তিযুক্ত পাঠ হয়, 
মুত্তিকেত্যেব সত্যম্* এইরূপ পাঠ বার্থ । অতএব ইতি শব্দ এ ব্যাখায় বার্থ 
হইয়। পড়ে এবং কষ্টকল্পনা ও হয় যথা-_মিখ্যাভূতো বিকার? ইহাতে মিথ্যাভূত 
পদটি অধ্যাহারহেতু কষ্টকল্পন1! জানিবে। কক্ীস্তে ইত্যাদি শ্নোকটি শ্মদ্‌ 
ভাগবতে ধৃত। ইহার অর্থ_-যঃ-যে ভগবান্‌ শ্ীহরি, অভিব্যনক্‌_ মভিবাক্ত 
করিয়াছেন। স্বয়ংরোচিঃ_স্বপ্রকাশ, স্বরোচিষা__চিৎশক্তিবিশিষ্ট। ইত্যাদি 
প্রমীণাৎ্সিদ্ধেঃ ইত্যাদি পদ গ্রাহ্া-_-“ততঃ স্বয়ভূরভগবানব্যক্তো বাঞ্জয়নিদম্‌, 
এই বাক্য । “নচ সিদ্ধনাধনতা অনবস্থা বা দোষ ইতি ইহার পরে কথিত 
কাঁরকব্যাপারাৎ 'পূর্ববমভিব্যক্তে: সব্বনঙ্গীকাঁরাৎ” এই হেতুটির সাধ্য-_-ন 
সিদ্ধদাধনতাদোষ:, দ্বিতীয় হেতু--“অ১ব্যক্তান্তরানঙ্গীকারা__ ইহার সাধ্য 
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অনবস্থাদোষ। 'পূর্ববমসত্যান্তশ্তা' ইত্যাদি তস্তাঃ-_-সেই অভিব্যক্তির “আশ্রয়াভি- 
ব্যক্ত্যিব তৎপিদ্ধে:--অভিব্যক্তি হেতু অর্থাৎ অভিব্যক্তি (প্রকাশ) 
সিদ্ধিহেতু । প্রশ্ন_ঘটকে অভিবাক্ত করিবার জন্য দীপ জালিলে পটাদিও 
অভিব্যক্ত হয়, অতএব পদার্থ বিশেষের অভিব্যক্তি নিয়মসিদ্ধ দেখা যায় নাই; 
এইরূপে ঘট নিম্মীণের জন্য দণ্ডচক্রারদির ব্যাপার দ্বার পটাদিও অভিব্যক্ত 
হইতে পাবে, এই যদি বল, তাহাতে মীমাংসা করিতেছেন-_“তদ্বাপাবেণ 
সংস্থানযোগাভিব্যক্তিরিতি'_-অভিব্যক্তি ছুইপ্রকার এক আবৃত্তিভঙ্গ, দ্বিতীয় 
অবয়বসংস্থানযোগ, তন্মধো আবুণ্তিভঙ্গ অর্থাৎ ফিরিয়া আসার নিরাস, যেমন 
তিল হইতে তৈলের অভিব্যক্তি একবার হইলে আর তাহার অভিব্যক্তি হয় 
না কিন্ত ত্র্ম হইতে জগতের অভিব্যক্তি স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হয়, অতএব 
দ্বিতীয় অভিবাক্তি অর্থাৎ অবয়বসংস্থানসপ্ন্ধ এই পক্ষে অভিব্যঙ্গ নিয়মাধীন 
থাকে, প্রকৃতস্থলে কোনও আপত্তির বিষয় থাকে না। অসংকাধ্যবাদ-পক্ষে 
দৌষ আরও দেখাইতেছেন--“অকর্তৃকা চোৎপত্তিরিতি” “ঘটে। জায়তে” ঘট 
জন্মিতেছে বলিলে ঘট উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্তা বুঝায়, কিন্তু যদি উৎপত্তির 
পূর্ব্বে ঘটকার্ধযা একেবারে অসৎ হয়, তবে তাহাকে উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্তা, 
বলিতেই পার না। অতএব কর্তৃহীন উৎপত্তি হইয়া! পড়ে, ইহাই তাত্পধ্য । 
যদি বল, এই আপত্তিবারণের জন্য উপাদানকারণস্থিত শক্তিই কাধ্যকে 
নিয়মসিদ্ধ করিবে, তাহাও বলিতে পার না, এই উদ্দেশ্তে বলিতেছেন--ন চ 
কারণনিষ্ঠা শক্তিরিত্যার্দি তাহাতে দৌষ এই-_যে কাধ্য পূর্বে অসৎ, সেই 
অসৎ কার্যের সহিত শক্তির নিয়ম্য-নিয়ামকত্বরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। 
যেহেতু ছুইটি সদ্‌ বস্তরই সম্বন্ধ দেখা যায়, ইহাই অভিপ্রায় । কিঞ্চেতি__ 
আরও একটি দৌষ--অসতের যে উৎপত্তি হয়, এই উৎপত্তি সৎ না অসৎ 
অর্থাৎ উৎপত্তির উৎপত্তি হয় কিনা? যদি উৎপত্তির উৎপত্তি হয় বল, 
তবে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে, কিরূপে? যথা উৎপত্তির উৎপত্তি আবার 
তাহার উৎপত্তি, সেই উৎপত্তির আবার উৎপত্তি এইরূপে ধারা চলিতে 
থাকে? দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যদি উৎপত্তির উৎপত্তি নাই বল, তবে সেই 
উৎপত্তি অসতী অর্থাৎ অবিগ্ভমানা হইল, এই অসত্তা-নিবন্ধন উৎপত্তির 
উৎপত্তি নাই। ইহ] মানিলে ঘটার্দি কার্য্যের উপলব্ধি না হউক। আর 
যদি উৎপত্তি উৎপন্ন হয় না! বল, তবে নিত্য বর্থমানতাহেতু সর্বদাই ঘটাদি 
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কাধ্যের উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ ) হউক, কিন্তু এরূপ তে! হয় না। অতএব 
উভয় পক্ষই অসঙ্গত হইল । যদি বল, উত্পত্তির উৎপত্তি-কল্পনা নিশ্রয়োজন 
তবে অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি কল্পনা নিশুয়োজন । স্থতরাং ছুই সমান। 
যেহেতু পঞ্ডিতগণ বপিরাছেন_যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের দোষ 
বা দোষের পরিহার সমান, তথায় সেই অর্থ-বিচাঁরে একজনকে অভিযোগ করা 
উচিত নহে । “উভয়োঃ+_-অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর, “পর্যযুযোক্তব্যঃঘ_ 
অনাক্রমণীয়। অতএব সিদ্ধান্ত-_শ্রুতি ও ন্ৃতির সহীয়তা থাকায় কার্য্যের 
অভিব্যক্তিবাদই উত্পত্তিবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ!__বরহ্ম হইতে জগতের অভিন্নতা স্বীকার পূর্বক ব্রহ্ধই 
যে জগতের উপাঁদ।ন, ইহা! নিরূপিত হইয়াছে, পরে “অসৎ' ইত্যাদির দ্বারা 
সেই অভেদের উপর আক্ষেপ ৪ তাহার সমাধানের শিমিত্ত এই অধিকরণ 
আবস্ত হইতেছে । বিস্তারিত পূর্বপক্ষ উত্থাপনের পর অসৎ উপাদেয়ের উৎ- 
পন্রির কারণ ব্রঙ্গকে বশিলে কন্ববাপারের বার্থতা আসে, সেই হেতু উপাদেয় 
'অন্ৎ বলিয়া উপাদান বর্গ হইতে তাহ] ভিন্ন; ইহা বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক 
মতে জানিতে হইবে, এইরূপ পূর্বপক্ষ হুইপে তাহার পরিহারার্থ স্থত্রকার 
বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন। উপাদেয় জগৎ জীবশক্তি ও প্ররুতিশক্তিযুক্ত 
উপাধ।ন-ত্রক্ম হইতে অভিন্ন, কারণ “আবন্ণ'- প্রভৃতি শব্দযুক্ত বাক্য 
সমুদায় হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। খিস্তারিত আলোচনা ভাষ্তে ও 
টাকায় ষ্টব্য । 

ব্রদ্মই চিজ্জডাত্মক সমস্ত জগতের উপাদান, সেইজন্য ব্রহ্ম হইতে জগৎ 
ভিন্ন নহে"--হদয়ে ইহা নিশ্চয় করিয়া উপাদানভূত ব্রহ্ষকে জানিলেই 
সমস্ত জগৎকে জানিতে পারা যায়। একমাত্র মুৎ্পিগুকে জানিলেই সেই 
মৃপিগুরূপ উপাদান হইতে উদ্ভূত ঘটাদি সমুদয় পদার্থকে জানিতে পার! 
যায়। কারণ এই মৃপিণ্ ও ঘট উভয়ের কোনরূপ প্রভেদ নাই। 
সেইরূপ সকলের উপাদানভূত ব্রহ্ষকে জানিলেই তাহার উপাদেয় সমস্ত 
জগৎকেও জানা যায়। মৃৎ্গিগ্ডের কক্গগ্রীবাদিরূপ সংস্থান-সন্ঘন্ধ সংঘটিত 
হইলে বাক্পূর্বক ব্যবহারের জন্য তাহার বিকার নাম নিদিষ্ট হইয়৷ থাকে । 
ইহার তাৎ্পর্ধ্য এই-__“ঘট দ্বার জল আনয়ন কর' ইত্যাদি বাকৃপূর্ববক ব্যবহার 
সিদ্ধির জন্য মৃদ্দ্রব্যই সংস্থান-বিশে-ৎ পরিণত হইয়া ঘটাঁদি নাম ধারণ 
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করে। এইরূপ ঘটাদি অবস্থায় নীত হইলেও তাহার নাম সেই মৃত্তিকা, 
ইহ] সর্বথা প্রমাণসিদ্ধ, আবার তাহা! হইতে উদ্ভুত সেই ঘটাদিও ষে 
মৃৃদ্রব্য, অন্ত পদার্থ নহে, ইহাও প্রামাণিক । এইরূপেই উপাদান হইতে 
উপাদেয় অভিন্ন। 

এ-বিষয়ে ছান্দোগোর “যথা সৌম্যৈকেন মৃত্পিগ্ডেন সর্ব মুন্সয়ং বিজ্ঞাতং 
স্যাঙ্ধাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্‌” ।-(ছাঁঃ ৬১৪) দ্রষ্টবা । 
আরও পাওয়া যায়,_-“এবং চাঁবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি” (ছাঃ ৬১৩ )। 

শ্রীল জীবগোত্বামিপাদ-বিরচিত সর্বসংবাদিনী-গ্রন্থে পরমাত-সহ্গ্ধীয় 


ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়ঃ 


“অতঃ কার্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থুলস্থম্ম-চিদচিদ্বস্তশক্তিঃ পরমপুরুষএব,__ 
কারণাৎ কার্যান্তানন্যত্বাৎ। অনন্ুত্রঞ্চ বাচারস্তণমিতাদিভিঃ সিদ্ধমূ। 
তথাহি-__-একবিজ্ঞানেন সর্বণিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচাতে | যথা 
_ “সৌম্যৈকেন মৃত্পিগ্ডেন সর্ব মুখায়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ। বাচারস্তণমিত্যাদি”। 

( ছাঃ উঃ ৬১1৪ ) 

«“একস্তৈব সঙ্ষোচাবস্বায়াং কারণত্বং,-বিকাশাবস্থায়ং কাধ্যত্বমিতি। 
বিকারোহপি মৃভিকৈব। ততঃ কারণবিজ্ঞানেন কার্ধ্য-বিজ্ঞানমস্ততাব্যত 
ইত্যেবং পরমকারণে পরমাত্মন্পি জ্ঞেয়ম্‌। তদেত্দারস্তণ-শবপন্ধমনন্াত্বমেব |” 


শ্রমগ্ভাগবতে পাই» 
“যা শ্ষিতাবেব চরাঁচএসশ্য 
বিদাম নিষ্ঠাং প্রওবঞ্চ পিতাম্‌। 
তন্নামতোহম্যদ্যবহারমূপং 
নিরূপ্যতাৎ সং ক্রিয়য়ান্মেয়ম্‌ ॥৮ (ভাঃ ৫১২1৮) 
আরও পাই, 
“ল্লান্তে কালস্থষ্টেন যোশহুন্বেন তমসা বুতম্‌। 
অভিব্যনগ জগদিদং স্বয়ংজো তি: স্বরোঁচিষা ॥ 


আত্মন! ভ্রিবৃতাঁ চেদং স্থজত্যবতি লুম্পতি। 
রজঃসবতমোধায়ে পরায় মহতে নমঃ ৮ ( ভাঃ ৭৩।২৬-২৭ ) 
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আরও-_ 
“ত্বত্তঃ পরং নাপরমপ্যনেজ- 
দেজচ্চ কিক্কদ্যিতিরিক্তমস্তি | 
বিদ্যাঃ কলান্তে তনবশ্চ সর্ববা 
হিরণ্যগভোহসি বৃহৎ ত্রিপৃষ্ঠঃ ॥” (ভাঃ ৭৩৩২) 
“অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্‌। 
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তশ্মৈ ভগবতে নমঃ ॥” (ভাঃ ৭৩৩৪ ) 
এচৈতন্তচরিতাম্তেও পাঁই,__ 
“ব্যাসের হ্ত্রেতে কহে পিরিণাম”বার্দ। 
ব্যাস ভ্রান্ত বলি” তার উঠাই'ল বিবাদ ॥ 
পরিণাম-বাঁদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী | 
এত কহি" “বিবর্তা-বাদ স্থাপনা যে করি ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি ৭১২১-১২২) 


শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহার “অম্বতপ্রবাহভাগ্কে লিখিয়াছেন, _“ব্রহ্গ- 
গ্তত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে “তদনন্যত্মারস্তণং শব্দাদিভ্যঃ৮ এই 
১৪শ স্তত্রের ভাষ্তে “বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং” (ছাঃ ৬১১৪) 
ইত্যাদি বেদবাক্যের উদাহরণ দিয়া পরিণামবাঁদকে দৌষযুক্ত বিকার-বাদ 
বলিয়া বিতর্ক করিয়াছেন। প্রক্কত প্রস্তাবে ব্রহ্মহত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র 
তাহার অবিচিন্তাশক্তির কার্ধ-বিকাররূপে এই পরিণামবাদ প্রদশিত 
হইয়াছে । পরিণামের পক্ষণ এই,__“স-তন্বতোহন্যথা-বুদ্ধিবিকার ইত্যুদাহ্ৃতঃ” 
একটি সত্য-তব হইতে অন্ত একটি সতাতব্বের উদয় হইলে, তাহাতে অন্য- 
বন্ত বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই “বিকার' অর্থাৎ পরিণাম। ব্রদ্ম-_একটি সত্য- 
বস্তু; তাহ! হইতে “জীব-বপ একটি সত্যবন্ত ও 'মায়িক ব্রন্মাণ্ড'-বূপ একটি 
সত্যবস্থ পৃথক্রূপে হইয়াছে.__-এইরূপ বুদ্ধিকে ব্রদ্ষের 'বিকার” বা পরিণাম 
বলে। বিকার বা পরিণামের উদাহরণ এই যে, "ছুপ্ধ--একটি সত্য 
পদার্থ, তাহাই "দধি'-রূপ অন্য শত্যপদার্থবপে বিকৃত হয়। “এতদাত্ম্- 
মিদং সর্বংশ ( ছ।ঃ ৬৮1৭ ) এইন্প বেদবাকোর দ্বার ব্রহ্ষই যে জগৎ 
ইহাতে কোন সন্দেহ হয় না। ব্রদ্দের একটি অচিস্ত্যশক্তি আছে, 
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তাহা “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে” ( শ্বেঃ ৬৮ ) এই বেদবাক্যে সিদ্ধ হয়। 
সেই শক্তিক্রমে ব্রন্মের সত্যধম্মই জগদ্রূপে পরিণত হয়, এবপ সিদ্ধান্তে 
কোনরূপ দৌঁষ হইতে পারে না। “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা- 
ছিতীয়ম্” ( ছাঃ ৬1২১ ) “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়” ( ছাঃ ৬২৩) সন্ম,লাঃ 
সৌম্যেমাঃ প্রজা: সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ (ছাঃ ৬।৮৪) “এতদাত্ম্যমিদং 
সর্ববং” ( ছাঃ ৩1৮।৭ ) ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাঁক্যে সেই ব্রহ্ম স্বীয় পরাশক্তিক্রমে 
এই চিজ্জড়াত্মক জগন্রপে পরিণত, ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব 
“উপাদেয়”, ব্রক্ষ__“উপাদান। “যতে। বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে ( তৈঃ 
ভূঃ বল্লী ১ম অধ্যায়) এই বেদবাক্যে ব্রন্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের 
উপাদেয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । পরিণাঁমবাদের যথার্থ মন্ম বুঝিতে না 
পারিলে, এই “জগৎ ও “জীবকে” পৃথক সত্যতত্ব বলিয়া বোধ হয় না। 
“সন্মলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ (ছাঃ ৬৮৪ ) ইত্যাদি বাক্যে জানা 
যাইতেছে যে, “জীব ও জীবাঁয়তন “জড়জগৎ' সত্যবস্ত বটে। এ-স্কলে 
ব্রদ্মের বিকারিত্ব হইবে__এই নিরর্থক ভয়ে, বজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শক্তিতে 
রজত বুদ্ধির ন্যাঁয় জীব ও জগৎকে মিথ্যাম্বরূপ কল্পনা করা- প্রতারণা- 
মাত্র; তবে যে মাওুক্ ইত্যাদি বেদে “রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি', ও "শুক্তিতে 
রজত বুদ্ধি” এই মকল উদ্দাহরণ দেখা যায়, তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল 
আছে। জীব- শুদ্চিৎকণ | মানবদেহবিশিষ্ট জীব এই জড়দেহে যে আত্ম- 
বুদ্ধি করে, ইহাই “বিবর্ের” স্থল ৮ ॥ ১৪ ॥ 


অবতরণিকাভাষাম--ইতশ্চোপাদেয়মুপাদানাদনন্ঠ্দিত্যাহ__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবা্--এই নিমিত্ত উপাদেয় উপাদান হইতে 
অভিন্ন, এই কথা বলিতেছেন-- 


হৃত্রম ভাবে চোপলবে2 ॥ ৯৫ ॥ 


সূত্রার্থ__'ভাবে'__ ঘট মুকুটাদি কার্যেতে, 'উপলন্ধেঃ ৮" মৃত্তিকা সবর্ণাদির 
উপলব্ধিবশতঃ উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন বলিতে হয় ॥ ১৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-_ঘটমুকুটাছ্যপাদেয়ভাবে চ মৃতসুবর্ণাছ্যপাদা- 


২১১৫ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ১৪৩ 


নোপলবে; ঘটাদেম'দাদিতেন প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থ;। নন্থু হস্ত্য- 
্বাদৌ কর্পবৃক্ষাদে; প্রত্যভিজ্ঞানং নাস্তীতি চে্ন। তত্রাপ্যুপাদানস্য 
পৃথিব্যাঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। বঙ্ছেনিমিত্বত্বাং ধূমে তন্নাস্তি । ধুমোপাদানং 
খলু বহিসংযুক্তমাদ্রেদ্ধনং গন্ধৈক্যাৎ বিদিতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


ভাব্যানুবাদ--ঘট, মুকুটাঁদি উপাদেয় ভাবপদার্থেও মুত্তিকা-স্থবর্ণীদি 
উপাদান কারণের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাঁকে অর্থাৎ ঘটাদিকে মুন্তিকাদিরূপে 
চিনিতে পারি, অতএব উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন। প্রশ্ব_কল্পতরু 
প্রদত্ত হস্তী অশ্ব গ্রভৃতিকে দেখিয়া কল্পতকুর তো প্রত্যভিজ্ঞান হয় না, এই 
যদি বল, তাহ] নহে, তথায়ও হস্তী-অশ্বাদির উপাদান মৃত্তিকার প্রত্যভিজ্ঞা 
হইয়। থাকে । তবে যে বহ্কিকার্ধা ধুম হইতে বহ্ছির প্রত্য ভিজ্ঞা হয় না, 
তাহার কারণ বহ্ছি ধুমের নিমিত্তকাঁরণ, অতএব তথায় প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। 
ধূমের উপাদান বঞ্ছি-সংযুক্ত আর্েদ্ধন, যেহেতু আদ্রেন্ধন ও বহর গন্ধ একই 
প্রকার, এ-কাঁরণে ধূয়ের উপাদানকারণ বহিসংযুক্ত আদ্রেদ্ধনকে জানা 
গিয়াছে ॥ ১৫ ॥ 


সৃন্মমা টীকা__ভাবে ইতি। তদিতি প্রত্যভিজ্ঞানং জ্ঞানস্য জ্ঞানং 
তদ্বোধ্যম ॥ ১৫ ॥ 

টাকানুবাদ--তৎ-_অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞান__জ্ঞাতবস্তর পুনঃ অগ্ঠভূতি প্রত্য- 
ভিজ্ঞ৷ পদার্থ জানিবে ॥ ১৫ ॥ 

সিজ্ধান্তকণা__-এই কারণেও উপাদান ও উপাদেয় অভিন্ন, তাহাই 
সুত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, ঘট ও মুকুটাদি উপাদেয় বস্ততে 
মৃত্তিক1 ও স্থব্ণীদির উপলব্ধি হইয়া থাকে । হস্তী ও অশ্বাদিতে কল্পবক্ষের 
প্রত্যভিজ্ঞান না পাওয়া গেলেও তাহাতে আদি উপাদান পৃথিবীর 
প্রত্যভিজ্ঞান হয়। বন্ধির ক্ষেত্রেও আর্-ইন্ধন ও গন্ধের এক্যবশতঃ 
বিদিত হয়। 


প্ীমপ্তাগবতেও পাই,__ 


“একন্সিন্নপি দৃশ্ঠন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ। 
পূর্বস্মিন্‌ বা পরশ্মিন্‌ ব। তত্বে তত্বাণি সর্ব্বশঃ1” (ভাঃ ১১২২৮) 


১০৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২।১।১৬ 
শ্রীধরস্বামিপাঁদের টাকায় পাই”_ 
“অস্থপ্রবেশং দর্শয়তি একক্সিন্লপীতি পূর্বন্মিন কারণভৃতে তত্বে কাঁধ্য- 


তত্বানি ুম্্রপেণ প্রবিষ্টানি মুদি ঘটবৎ। অপরস্মিন্‌ কার্যতবে কারণতব্বাঁনি 
অনুগতত্বেন প্রবিষ্টানি ঘটে মৃদ্ধৎ” ॥ ১৫ ॥ 


হত্রম সত্বীচ্চাবরস্ত ॥ ১৬॥ 


সুত্রার্থ আর একটি কারণ 'অবরস্ত” “সত্বাৎ চ*__পরবত্তিকালীন 
উপাদেয়ের পূর্বেও উপীদান-তাদাত্ম্বূপে উপাদানে বর্তমানতীহেতু উপাদান 
হইতে উপাদেয় অভিন্ন ॥ ১৬ ॥ 


গোবিন্বভাব্যম্‌-অবরকালিকস্টোপাদেয়ন্ত প্রাগপি তাদাত্ম্যে- 
নোপাদানে সত্বাৎ তন্মাদনন্তৎ তং। শ্রুতিশ্চ “সদেব সৌম্যে- 
দমগ্র আপীং” ইত্যাদ্যা। স্মৃতিশ্চ “ত্রীহিবীজে যথা খুলং নালং 
পত্রান্থুরৌ তথা । কাণ্ং কোশস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তুল? ॥ 
তুষ; কণাশ্চ সন্তো বৈ যাস্ত্যাবিভীবঘাত্মনঃ। প্ররোহহেতুলাম্ী- 
মাসাগ্ মুনিসন্তন ॥ তথা কন্মন্বনেকেষু দেবাগ্যাস্তনবহ স্থিভাহ। 
বিষ্ুশক্তিং সমাসাছ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ ॥ স চ বিষু৫ পরং ত্র 
যতঃ সব্বমিদং জগং | জগচ্চ যো যতশ্চেদং যণ্িশ্চ লয়মেষ্যতি” 
ইতি ॥ তিলেভ্যস্তিলং সব্বাদেবোৎপগ্যতে ন তু সিকতাভ্যোইসত্বাদেব | 
উভয়নতরাপ্যেকমেব সত্বব পারমাথিকমিতি । উৎপক্ত্যনন্তরমুপাদেয়ে 
উপাদান্তাদাক্স্ং পুর্বত্র প্রমাগিতম।  নাশানস্তরমুপাদানে 
উপাদেয়াভেদঃ পরত্রেতি হুত্রদ্ধয়ে বিবেচনন্‌ ॥ ১৬॥ 


ভাবষ্যানুবা্ধ_-দ17রিকালীন উপাদেয়ের অভিথ্যক্তির পূর্বেও উপাদান- 
কারণে তাদাঝ্খাাবে বিঞ্চমানতাহেতুকও উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন 
জ্ঞাতব্য । শ্রুতি সেইপ্রকার ব'লতেছেন--“সদেব সৌম্েদমগ্রআসীৎ" হে 
সৌম্য! স্থির পূর্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জান! 
যায়-_-উপাদেয় জগৎ ব্রদ্গ-তাদীত্মারূপে ছিল। স্মথতিও-_বিষুপুবাণে আছে-_ 


২1১১৬ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ১০৫ 


যেমন একটি ধান্তরূপ বীজের মধ্য শিকড়, ডাটা, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, 
কোশ, পুষ্প, দুগ্ধ, তওডুল, তুষ, কণা সমস্তই থাকিয়৷ ক্রমে প্ররোহের হেতু- 
সমগি পাইপ্না নিজের অভিব্যক্তি প্রাপ্ধ হয়; হে মুনিপ্রধান মৈত্রেয় ! 
সেইরূপ নানাবিধ কর্মের মধ্যে দেব, মনুষ্য প্রভৃতি শরীর থাকে, পরে 
বিষুশক্তিকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্তি প্রাঞ্ড হয়। সেই বিষ্ণুই পরবরদ্ম, 
যাহা হইতে এই সমগ্র জগৎ অভিবাক্ত হয়। যিনি জগতের স্বরূপ অর্থাৎ 
অভিন্ন, যাহা হইতে এই জগৎ স্থিতিলপাভ কবিতেছে এবং ধাহাতে লয় 
প্রাপ্ত হয়। উপাদানে যে উপাদেয়ের সন্তা তাহার প্রমাণ__তিল হইতে 
তৈল হয় কিন্তু বালুকা হইতে হয় না। তাহার হেতু তাহাতে তৈল নাই। 
জগৎ ও ব্রহ্ম একই বাস্তব সত্তা। পূর্বস্থত্রে প্রমাণ করা হইয়াছে যে 
উৎপত্তির পর উপাদেয়েতে উপাদানের তাদাম্স্য র্থাৎ স্বরূপ বিদ্যমান। 
অপর স্থত্রে প্রমাণিত হইল যে নাশের পধ উপাদ্দানকারণের মহিত উপাদেয়ের 
অভিন্নতা । এই পুথক্‌ পুথক বিচার কর। হইল ॥ ১৬ ॥ 


সৃন্মম। টাকা_সবাচ্চেতি। শ্থিতত্বাদিতাথঃ। শ্রীহীতি শ্রবৈষ্ণববাকাম্‌। 
উভয়বাপীতি। জগতি ব্রহ্মণি চেত্যর্থ: ॥ ১৬ ॥ 
টাক।নুবাদ-_“সপ্থাচ্চ” এই কুত্রস্থ সবীৎ-পদের অর্থ স্থিতত্ব হেতু। 
ব্রীহিবীজে ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রুবিষুণপুরাণের বাক্য । উত্য়ত্রীপোকমে ইতি 
উভয়ত্র অথাৎ জগৎ ও ব্রহ্ম উভয়েতেই ॥ ১৬॥ 
সিদ্ধান্তকণা-_স্থত্রকার বর্তমান সুত্রে আর একটি যুক্তি দেখাইতেছেন 
ষে, পরবপ্তিকাঁলীন উপাঁদেয় পূর্ব হইতেই উপাদানে তাদাত্মারূপে অস্তভূতি 
থাকে বলিয়াই উপাদান ও উপাদেয় অভিন্ন। 
শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই, 
“পরম্পরাগ্গবেশাৎ তবানাং পুরুষধভ । 
পৌর্বাপর্ধয প্রলঙ্খানং যথা বক্ত,ধিবক্ষিতম্‌॥” (ভাঁঃ ১১।২২।৭) 
আরও পাই,__ 
“নবৈকাদশ পঞ্চ "ন্‌ ভাঁবান্‌ ভূতেষু যেন বৈ। 
ঈক্ষেতাঘৈকমপ্যেু £জজ্ঞানং মম নিশ্চিতম্‌ ॥ 


১০৬ বেদাস্তস্কৃত্রম্‌ ২১১৭ 


এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ। 
স্থিতযুৎপত্ত্যপায়ান্‌ পশ্ঠেস্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্‌। 
আদাবস্তে চ মধ্যে চ স্থজ্যাৎ স্জ্যং যদন্থিয়াৎ। 
পুনস্তত্প্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্েত তর্দেব সৎ |” 
€ ভাঃ ১১।১৯১৪-১৬) 

“বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষুমায়য়] | 
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্ন কালেনাব্যক্তমু্তিনা ॥” 

( ভাঃ ৩।১০।১২ )॥ ১৬। 


হত্রম্‌- অসদ্ব্যপদেশানোতি চেন ধন্মান্তরেণ বাক্য 
শেষাৎ ॥ ১৭॥ 


সূত্রার্থ__'অসদ্ব্যপদেশান্ন ইতি চেৎ্' যদি বল “অসদ্বা ইদমগ্র আসীত, 
ইত্যাদি শ্রুতিতে স্থষ্টির পূর্বে জগতের অসত্বা শ্রুত হইতেছে অতএব উপাদান- 
ব্রদ্ধে উপাদেয়ের (জগতের ) সত্তা শ্রদ্ধা করা যায় না, 'ন' তাহা নহে; 
ধর্শাস্তরেণ-_একই দ্রব্যের সুলতা ও সুঙ্ষূতা ছুইটি অবস্থা আছে, তন্মধ্যে 
উপাদানে স্থিতিকালে উপাদেয়ের শুল্মতা, আর অভিব্যক্তির পর উপাদেয়ের 
সুলতা, সেই স্থুলতা'র অসত্তা লইয়! অসৎ উক্তি হইয়াছে । ইহার প্রমাণ কি? 
“বাকাশেষাৎ_-ত্দাত্সানং স্বয়মকুরুত? স্ৃষ্টির সময় তিনি (পরমেশ্বর ) 
নিজেকে বহুরূপে অভিব্যক্ত করিলেন। কথাটি এই--যদি জগৎ সর্ব! 
অসৎ হইবে, তবে “সন্ধা ইদমগ্র আসীৎ্, এই কাল সম্বন্ধ অসদ বস্তর 
কিরূপে সম্ভব? অতএব অসৎ ইহার "অর্থ শ্ুশ্্ম ॥ ১৭ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌_গ্তাদ্তেৎ “অসদ্ধ! ইদমগ্র আসীদ্‌” ইতি পূর্বব- 
মসত্বশ্রবণাদুপাদানে উপাদেরস্ত সত্ত্ব নান্ছেয়মিতি চেন্ন। যদয়ম- 
সদ্বাপদেশো ন ভবদভিমতেন তৃচ্ছত্বেন কিন্তু ধন্ঘান্থরেণৈব সঙ্গচ্ছতে | 
একস্তৈব দ্রবন্তোপাদযোপ্দানোভয়াবস্থৃন্ত স্থল. সৌক্ষ্যং 
চেত্যবস্থাত্মকং ধন্মদয়, সদসচ্ছব্দবোধ্যম্‌। তত্র স্থৌল্যাদ্ধন্মানন্যৎ 
শৌন্ষ্যং ধর্্ান্তরং তেনেতি। এবং কুতঃ? বাকাশেষাৎ। 


২।১।১৭ বেদাস্তক্কত্রম, ১০৭ 


“তদাত্বানং স্বয়মকুরুত” ইতি বাক্যশেষেণ সন্দিদ্ধার্থন্তোপক্রমবাকান্ত 
তখৈব ব্যাকর্ত মুচিতত্বাৎ। শন্যথাসীদিত্যাত্বানমকুরুতেতি চ 
বিরুধ্যেত। অসতঃ কালেন সহাসম্বন্ধাং আত্মাভাবেন কর্তুতস্ত 
বর্তমশক্যন্বাচ্চ ॥ ১৭॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ--এই আপত্তি হইতে পাপ্রে এঅসদ্বা ইদমগ্র আসীং হষ্টির 
পূর্বেব এই জগৎ অসৎ ছিল, এই শ্রুতি দ্বারা উপাদান-ব্রদ্দে উপাদেয় 
জগতের সন্তা তো স্বীকার করা যাঁয় না, এই যদি বল, তাহ! নহে ; কেন না 
এই যে অসন্ত্বের উল্লেখ উহ! তোমাদের সম্মত শূন্যবাদ-অনুসারে নহে কিন্ধ 
ধন্মান্তরের দ্বারা অসত্বই সঙ্গত হইতেছে । যেহেতু একই ত্রবোর উপাদান 
ও উপাদেয়াবস্থাদ্ব় সম্বন্ধ ঘটিলে তাহার ছুইটি ধশ্ম স্বীকৃত হয়, একটি 
স্থলতা, অপরটি নম্রতা, তন্মধ্যে স্থৌল্যধশ্ম সং-শব' দ্বারা বোধ্য, আর 
সঙ্গত] ধশ্ম অমৎ-শব্দ দ্বার! সংবেগ্ধ । উপা।দয় জগং অসৎ, ইহার অর্থ জগং 
তখন স্থম্মাবস্থাপন্ন, কিন্তু শৃন্ততাপন্ন নহে। সেই সৌক্ষ্যধশ্মাশ্রয়ে জগতের 
তদানীংও সত্ব আছে। যদি বল, এইরূপ বিচার কাহাকে উপজীব্য করিয়া 
করিতেছ? তাহার উত্তরে স্ত্রকার বলিতেছেন--বাকাশেষাৎ অন্য আত 
বাক্যবলে। যথা “তদাত্মানং ন্বয়মকুরুত তখন হ্ট্টি-গ্রারস্তে পরমেশ্বর 
নিজেকে ব্যাকৃত করিলেন এই অন্তগ্রাহক অপর সিদ্ধান্ত বাক্য দ্বার! উপক্রমে 
উক্ত--“অসছ! ইং" ইত্যাদি বাঁকাটি যাহা সন্দিপ্ধ অর্থ-প্রতিপাদক, তাহাকে 
ব্যাখা। করাই উচিত হওয়া এইরূপ অথ করা হইল। এইজন্য মহাভাষ্যকার 
পঙঞ্চপি বলিয়াছেন-_-“বাখানতো বিশেষ প্রতিপত্তিনহি সন্দেহাদলক্ষণম্‌' 
সন্দিপ্ধ বিষয়কে বাখ্যা। দ্বারা নির্ণর করিবে, নতুবা সন্দেহ থাকিলে উহা 
লক্ষণ হয় না। এই বাক্যশেষ সেই সন্দেহের নির্ণায়ক না বলিলে শ্রতাক্ত 
'আসীৎ, এই অতীতকাল নির্দেশ ও “অকুরুত” এই কত্ৃত্ব-নির্দেশ সেই অলতের 
বিরুদ্ধ হয়। যেহেতু অসৎ জগতের “আসীৎ' পদ-প্রতিপাদ্য কালসন্বদ্ধ সঙ্গত 
হয় না। আর অসৎ শব্দ দ্বার' প্রতিপাগ্য শূন্য পদার্থ হইলে তাহার ম্বব্ধপসত্বার 
অভাব হেতু 'অকুকত” পদপ্রতিপাঁদ কর্ৃত্বও বলিতে পারা যায় না ॥ ১৭ ॥ 

সৃন্মম। টীকা_অসদ্বাপদেশী৮;5। নাস্থেয়ং ন শ্রদ্ধেয়ম। অসত ইতি। 
সতা কালেন গহ অসতঃ কাধাস্থ ন সন্বন্ধঃ সতোবেব তরৃষ্টেঃ । আত্মা! 
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ভাবেনেতি। ত্দাত্মানং ন্বয়মিত্যত্র কারণশ্য তশ্ত নিরুপাখ্যত্বে তদাত্সনি 
জগন্রপত্বং করণং বক্তুং ন ঘটেতাত্মনোহসত্বাদেবেত্যর্থঃ। কর্তৃত্বস্তেতি 
কাধ্যত্বস্তোপলক্ষণম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
টাকানুবাদ-_“অসদ্বাপদেশাদিত্যাদি” স্থাত্রের ভাষ্কের অন্তর্গত 'জগতঃ 
সত্বং নাস্ছেয়ম্ত ইতি--'আস্থেয়ম্‌ ন? ইহার অর্থ অশ্রদ্ধেয় নিভরযোগ্য নহে। 
£অসতঃ কালেন সহাসদ্বন্ধাদিতি” সৎ-_নিত্যস্বরূপকালের মহিত অসৎ কাধ্যের 
সম্বন্ধ হইতে পারে না; যেহেতু দুইটি সদ্বপ্তরই কাঁল-সম্বন্ধ দুষ্ট হইয়া থাকে । 
“আত্মাভাবেন কতৃত্বগ্ত' ইতি-_আত্ম।ভাবেন অর্থাৎ আত্মাবম্ববূপ সত্তা অস্বীকার 
করিলে তাহাতে, যেহেতু “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত এই শ্ররতিতে কাঁরণীভূত 
ব্রন্দের নিক্পাধিকত্ব শব্দের অর্থ ভবৎ-সম্মত অসত্ব হইলে তাহার নিজেতে 
জগদ্রপে পরিণাম ক্রিয়া বলা সঙ্গত হয় না, যেহেতু আত্মাই অসৎ। 
'কর্তত্বস্ত বন্তমশক্যত্বা্ত করত্ব যেমন দুবচ সেইরূপ কারধাত্বও দুর্বচ ইহা 
বুঝিতে হইবে ॥ ১৭। 
সিদ্ধান্তকণা-__ততভ্তিরীয় উপনিষদে পাওয়া যাঁয়,_অসদ্বা ইদমগ্র 
আমী২”। (২1৭১) অর্থাৎ স্যট্টির পর্দে একমাত্র অসৎ ছিল, এই 
বাক্যান্সারে উপাদানে উপাদেয়ের সত্তা ছিল, ইই কোন মতেই শ্রদ্ধার 
বিষয় হইতে পারে না, এইরূপ পূর্ববপক্ষের উত্তরে স্বত্রকাপ বর্তমান ত্র 
বলিতেছেন যে, 'এ১ অসদ্‌ ব্যপদেশ তোমাদের মতান্টিসারে নহে, ধন্মাস্তরের 
দ্বার। ইহা সঙ্গত। অর্থাৎ স্থুল ও স্ক্মভেদে জগতের দুইটি অবস্থা; উহাই 
সৎ ও অপংশব্দদ্বারা বোধিত। স্বৃতরাৎ উপাদেয় জগৎকে যে অনৎ বলা 
হইয়াছে, উহার অথ জগৎ হুক্মীবগ্কার ছিল, উহাতে শূন্যবাদ স্থাপিত হয় 
না। কারণ হ্বম্প্াবঙ্থায়ও জগতের সন্ত! থাকে । ইহার প্রমাণ--'বাকা- 
শেষাৎ অর্থাৎ “আত্মানম্‌ শ্বয়মকুরুত” এই বাকা-প্রমাণে । নতুবা “আমীৎ, 
ও “অকুকত” এই পরম্পর বিরোধী দুইটি পদের সমাধান হয় না। 
শীমন্তাগবতেও পাই,_- 
“নদিব মনন্ত্িবুৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদামন্তুজাৎ 
সদাভমুশ প্কাশেষমিদ মাত্মতয়াত্মবিদঃ | 
ন হি বিকতিং তাজন্তি কনকন্য তদাত্তয়া 
স্বকৃতমন্তপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াহবপিতম্‌ ॥” ( ভাঁঃ ১০৮২৬ ) 


২1১।১৮ বেদাস্তসুত্রম্‌ ১০৯ 
আরও-_ 
“ক্ষেত্রজ্ঞ আত্ম! পুরুষঃ পুরাণ: 
সাক্ষাৎ ্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশ: । 
নারায়ণো। ভগবান্‌ বাস্থদেবঃ 
স্বমায়য়াত্মন্তবধীয়মানঃ ॥৮ 
“যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানা- 
মাত্মন্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেছ। 
এবং পরো ভগবান্‌ বাঁস্দেবঃ 
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমস্টপ্রবিষ্টঃ 0৮ ( ভাঃ ৫1১১1১৩-১৪ ) ॥ ১৭ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌__অনন্বং বন্মান্তরমত্যত্র হেতুং দর্শরন্তি-_ 


অবতরণিকা-ভাস্যানুব।দ-_-অসন্রের অর্থ স্ুক্মতাঁরূপ যে বন্মান্তর, সে- 
বিষয়ে হেত দেথাইঙেছেশ- 


হত্রম্‌_ যুক্তেঃ শবান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥ 


সুত্রার্থ_-ঘুকেঃ শব্দাস্তরাচ্চ'_ যুক্তি ও শ্রত্যন্তর হইতে অসৎ-শব্দের 
স্ন্ষ অর্থই গ্রাহা, শশ-শঙ্গাদির মত শূন্য অর্থ নহে ॥ ১৮ | 

গোবিন্দভাব্যমৃ__যুংপিগুস্ত কন্ধুগ্রীবাদ্ভাকারযোগো ঘটোই- 
স্তীতি ব্যবহারস্য হেতুঃ। তদ্বিংর।ধিকপালা ছ্যবস্থান্তরাযোগন্ত 
ঘটো নাস্তীতি ব্যবহার% | ম্মতিরপোখমেবাভিধন্তে। “মহী 
ঘটত্বং ঘটতঃ বপালিক। কপালিকাচ্চ পরজস্ততোইণুঃ” উতি। 
এতাবতৈব ঘটাগ্যভাবব্যবহারসিদ্ধেস্তদন্ঃ সন কল্পাতে ন চোপলভ্যত 
ইতি যুক্তি । অসচ্ভবাস্য পূর্ববতোদাহৃতগ্বাৎ 'ততোহন্যঃ সচ্ছন্দঃ | 
শব্দান্তরং সদেব তসৌমোদমিতি। এব যুক্তিসচ্ছব্দাভ্যামসং 
হক্প্রমিত্যেবার্থো ন তু শশবিষাণাদিবন্লিরপাখ্যমিতি। উপমৃদিত- 
বিশেষং জগৎ পরমন্থুক্ষ্নে ব্রহ্মণি বিলীনম্‌। তদানীং সৌন্ষ্্যাদ- 
সদিত্যুচ্যতে। তম্মাছৎপন্তেঃ প্রাগপ্যুপাদানবপুষা সত্বাৎ তদভিন্ন- 


১১৩ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২1১১৮ 


মেবোপাদেয়মিতি সিদ্ধম। যচ্চ নাঁসছ্ুৎপদ্তে অসম্ভবাৎ নাঁপি 
সং কারকব্যাপারবৈয়র্থাৎ কিন্তু অনির্ববাচ্যমেবেতাহ তন্মন্দং 
সদসদ্-বিলক্ষণতায়া ছুরুপপাদনত্বাৎ ॥ ১৮॥ 


ভাষ্যানুবা্_-ঘট আছে, এই লৌকিক বাক্ব্বহার কখন হয়? 
যখন মৃৎ্পিণ্ডের কন্ধুগ্রীবাদি আকার যোগ হয়, আবার যখন তাহার 
বিরোধী কপালাদি অন্য অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন ঘট নাই, এইরূপ 
লৌকিক প্রয়োগ হইয়া! থাকে, ইহাই অসত্বের ধর্ান্তররূপ অর্থের যুক্তি। 
শ্রীবিষুপুরাণও এইরূপ বলিতেছেন-_'মহী ঘটত্বং, ঘটত: ইত্যাদি...ততোহণুঃ, 
ইত্যস্ত। ইহার অর্থ_মুত্তিক। ঘটাকার প্রাপ্ত হয়, আবার সেই ঘট 
কপালিকায় (খণ্ডে) পরিণত হয়, কপালিক। মুত্তিকাচুর্ণে পরিণত হয়, তাহা 
পরমাণুরূপে অবস্থান করে। এই প্রকারে কার্যাবস্থার বিরোধী অবস্থাস্তর 
যোগদ্ধারা “ঘটে! নাস্তি" ঘটাঁভাব ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে । সেই 
অবস্থান্তব যোগদ্বার৷ ঘটাভাবাদি পৌঁকিক ব্যবহার সিদ্ধ হওয়ায় সেই 
অবস্থান্তর যোগ ভিন্ন কোন ঘটাভাবাদি বাবহাঁর কল্পিত হইতেছে না, 
অনতের উপলব্ধিও হইতেছে না; এই যুক্তি । অসৎশব পূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় 
তদ্‌ভিন্ন সৎ-শব। শব্দাস্তর যথা 'সদেব সৌমোদমগ্র আসীত্ এইরূপে যুক্তি 
ও শব্দাস্তর দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, অসৎ-শব্ের অপ শ্থক্ম, তদ্‌ভিন্ন 
শশকের শৃঙ্গার্দির মত একেবারে অলীক শূন্ত পদাথ নহে। যখন সমস্ত 
বিশেষ অবস্থা লুপ্ত হইয়া যায়, তাঁদুশ জগৎই পরম শুস্ম, তাহা ব্রঙ্মে বিলীন 
হইলে তখন সৌম্দ্যাবশতঃ “অসৎ বলিয়া পরিচিত হয়। অতএব উৎপত্তির 
পূর্ব্বেও জগৎ উপাদানের মাকারে থাকে, এজন্য উপাদান ভইতে উপাদেয় 
অভিন্ন--ইহা পিদ্ধ হইল। কেহ কেহ বলেন_-সদসদ অনির্বাচ্য জগৎ। 
তাহাদের যুক্তি এই-_যাঁহা অসৎ তাঁহ। উৎপন্ন হয় না যেহেতু উহা! অসম্ভব। 
আবার জগৎকে সৎও বলা ষায় না, তাহা হইলে কারক কুস্তকারাদির চেষ্টা 
বার্থ হয় ( কারণ উহা' পূর্বব হইতেই সিদ্ধ ) অতএব অনির্বাচয, এইরূপ উক্তি-- 
নিতাস্ত মন্দ, কারণ সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বন্ত ছুরুপপাদনীয় ॥ ১৮॥ 


সুন্মম। টাকা যুক্তেরিতি। যুক্তিং দর্শয়তি মুতপিগুস্তেত্যা্দিনা ৷ মহীতি 
প্রীবৈষ্ণবে। এতাঁবতৈবেতি। কার্ধ্যাবস্থাবিরোধ্যবস্থীন্তরযোগেনৈবেত্যর্থঃ | 


২১।১৮ বেদাস্ত্থত্রম ১১১ 


তদন্যঃ স ইতি। তাদ্রশাবস্থাস্তরযোগাদন্যঃ ম ঘটাগ্ভভাবব্যবহার ইত্ার্থঃ। 
তদানীং প্রলয়ে। সদসর্দিতি। ঘটাদ্িকং সৎ খপুষ্পার্দিকমসৎ। ন খলু 
তাঁভ্যাং বিলক্ষণং কিঞ্চিৎ ক্ষচিদীক্ষিতং কেনচিদ্রিতি তথাত্বং দুঃসম্পাদ- 
মিত্যর্থ: ॥ ১৮ ॥ 

টাকানুবাদ-_“যুক্তেরিত্যাদি” স্থত্রে ভাম্ককাঁর যুক্তি দেখাইতেছেন-_ 
মৃৎপিওুস্ত ইত্যাদি বাক্য ছ্বারা। “মহী ঘটত্বমূ” ইত্যাদি গ্সোকটি শ্রীবিষুপুবাণের | 
“এতাবতৈব ঘটাগ্ভাব ব্যবহার-সিদ্ধেঃ | এতাবতা অর্থাৎ কার্য্যাবস্থাবিরোধী 
অবস্থাস্তর যোগ দ্বারাই । “তদন্তঃ স কল্পাতে' তদন্য:_-তাদুশ অবস্থাস্তর 
যোগ হইতে বিভিন্ন, সঃং_-সেই ঘটাভাবাদি ব্যবহার এই অর্থ । “তদানীং 
সৌন্ষ্যাৎ, ইতি তদাঁনীং অর্থাৎ প্রলয়কাঁলে, “সদসদ্থিপক্ষণতায়া” ইত্যাদি ঘটাদি 
সৎ, আকাশপুষ্পাদদি অসৎ সেই সৎ ও অসৎ হইতে বিপরীত কোন 
বস্তই কখনও কেহ দেখে নাই, অতএব সেই অনির্ধাচাঙ্বরূপ প্রতিপাদনের 
অযোগ্য ॥ ১৮ ॥ 

জিদ্ধান্তকণা__-অসতএর অর্থ যে স্প্পর্তারপ ধশ্মান্থর, তাহার হেতু 
প্রদর্শন পূর্বক স্ত্রকাঁর বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, যুক্তি ও শ্রত্যন্তর 
হইতেই জানা যাইবে । তাহাতে ভান্তকার যুক্তি দেখাইতেছেন যে, মৃৎ- 
পিণ্ডের কণ্ধুগ্রীবাদি আকার যোগ হইলেই ঘট বলাহয়। আবার তাহার 
বিরোধী কপালাদি অবস্থাপন্ন হইলেই ঘট নাই বলা হয়। শবান্তরও 
দেখাইতেছেন- শ্রীবিষুপুরাণও বলেন, মহী অর্থাৎ মৃত্তিকাই ঘটত্ব প্রাপ্ত হয়, 
ইত্যাদি। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়, 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, ইত্যাদি। 
বিস্তারিত-বিষয় ভাসে দ্রষ্টব্য । 


শ্রীযস্তাগবতেও পাই, 
“যন্মিন্নিদং যতশ্চে্দং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে। 
মৃন্ময়েঘিব মৃজ্জাতিস্তশ্মৈ তে ব্রহ্মণে নম: ॥৮ ( ভাঁঃ ৬১৬২২ ) 
অর্থাৎ মুন্য় ঘটাদ্দি যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, মুত্তিকায় ( উপাদান- 
কারণে ) অবস্থিত ও মৃত্বিকাতেই লীন হয়, সেইরূপ এই কাধ্য-কারণাত্মক 
বিখ তোমা হইতেই উৎপন্ন, তোমাতেই অবস্থিত ও তোমাতেই লীন 
হয়, সেই ব্রহ্ষন্বূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥ 


১১২ বেদাস্তস্ুত্রম্‌ ২১১৯ 
অবতরণিকীভাষ্যম-_অথ সংকার্ধ্যবাদে দৃষ্টান্তানুদাহরতি__ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_-অতঃপর সংকার্ধ্যবাদে দৃষ্টান্ত সমুদয় উল্লেখ 
করিতেছেন-_ 


শুত্রম- পটবচ্চ ॥ ১৯।॥ 


সৃত্রার্থ-_পটবচ্চ*__পট যেমন উৎপত্তির পূর্বে সুত্রাকারে থাকিয়া পরে 
ওতপ্রোতভাবে বয়ন দ্বারা বস্ত্রাকারে অভিব্যক্ত হয়, এইরূপ স্থক্ষশক্তি- 
বিশিষ্ট জগৎ ব্র্দের সহিত অভিন্নরপে থাকিয়া তাহা হইতে অভিব্যক্ত 
হয় ॥ ১৯। 


গোবিন্দভাষ্ুমূ-_পটো যথা স্ুত্রাত্বনা পৃর্বং সন্নেব প্রাপ্ত- 
বাতিবঙ্গবিশেষেভ্যঃ স্রত্রেভ্যোইভিব্জ্যতে তথা স্ুক্মশক্তিমদ্‌- 
্রন্মাত্মনা পুর্ব্বং সন্নেব প্রপঞ্চ; সিস্থাক্োস্তম্মাদিতি । বটবীজাদি- 
ৃষ্টান্তসংগ্রহায় চ-শব্দঃ ॥ ১৯ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ্__পট যেমন স্যত্রের স্বরূপে পূর্বের বর্তমান থাকিয়াই সরল ও 
বন্রভাবে বয়ন অর্থাৎ ওতপ্রোতভাবে পরস্পর সম্ন্ধপ্রাপ্ত স্যর সমষ্টি হইতে 
অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ সুক্মশক্তিম।ন্‌ ব্রন্মের মহিত অভেদরূপে অভিব্যক্তিব 
পূর্ব্বে থাকিয়াই বিশ্ব প্রপঞ্চ স্থষ্টি করিতে ইচ্ছুক পরমেশ্বর হইতে অভি- 
ব্যক্ত হয়। বটবীজাদি দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য স্বত্রে চ' শব প্রযুক্ত 
হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ 


সৃন্মমা টাকা__পটবদিতি। ব্যতিষঙ্গবিশেষঃ খজুতির্ঘ্যগ ভাবেন মিথঃ 
সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। তম্মাৎ ব্রহ্মণঃ। বটবীজাদীতি। তেন দৃষ্টান্তানিতি বছু- 
বচনমুপপনম্‌॥ ১৯ ॥ 


টাকানুবাদ-_“পটবচ্চ' এই স্থত্রের ভাম্মোক্ত ব্যতিষঙ্গবিশেষের অর্থ সরল 
ও বক্রভাবে পরম্পর সম্ন্ধ। “সিম্যক্ষোস্তম্মীৎ ইতি-_ তম্মাত্ ব্রদ্দ হইতে। 
“বটবীজাদীতি” এই স্থলে আদিপদ প্রযুক্ত হওয়ায় অবতরণিকাভাহো 
“দৃ্টান্তান্‌ উদাহরতি” এই বাক্যে দৃষ্টাস্তপদে বহুবচন যুক্তিযুক্ত হইল ॥ ১৯ 


২।১।২০ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ১১৩ 


জিন্ধান্তকণা-__বর্তমানে সুত্রকার সংকার্ধ্যবাদে দুষ্টাস্ত দেখাইতে গিয়া 
সুত্র বলিতেছেন যে, পট যেরূপ স্থত্রন্বূপে অবস্থিত থাকিয়া! ওতশ্রোত- 
ভাবে সন্বন্ধযুক্ত হইয়া বস্ত্রূপে অভিব্যক্ত হয়, তদ্রপ এই বিশ্ব সুক্মশক্তি- 
যুক্ত ব্রদ্মে পূর্বে বিছ্মান থাঁকিয়াই পরে ঈশ্বর-ইচ্ছায় তাহা হইতে 
অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । এ-স্থলে বটবীজাদি দুষ্টাস্তও গৃহীত হইতে পারে। 
শ্ীমন্তাগবতেও পাই,__ 
“পরে মদন্যো৷ জগত স্তস্থৃষ্ণ্চ 
ওতং প্রোতং পটবদ্‌ যত্তর বিশ্বমূ। 
যদংশতোহস্ত স্থিতি-জন্মনাশা 
নস্যোতবদ্‌ যন্ত বশে চ লোক: ॥ (ভাঃ ৬।৩।১২) 
আরও-- 
“যথা ধানাস্থ বৈ ধানা ভবন্তি ন ভবস্তি চ। 
এবং ভূতানি ভূতেষু চোদিতানীশমায়য়া ॥* (ভাঁঃ ৬।১৫।৪) ॥১৪| 


সুত্রম্‌_ যথা চ প্রীণাদিও ॥ ২০ ॥ 

সূত্রার্থ_“যথা চ প্রাণাদিঃ-কিংবা যেমন প্রাণায়াম দ্বার! প্রাণ-অপান 
প্রভৃতি বাঁযু সংযমিত হইয়া তখনও মুখ্য প্রাণমাত্রত্বরূপে থাঁকে এবং কার্ধ্য- 
কালে মুখাপ্রাণ হৃদয়াদি স্থান আশ্রয় করিলে সেই মুখ্য বাযু হইতে প্রাণ- 
অপানাদি হ্বরূপে বাষু অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ ব্রঙ্গ হইতে শুক্ম জগতের 
অভিব্যক্তি ॥ ২০ | 

গোবিন্দভাষ্যম-_বথ প্রাণাপানাদিঃ প্রাণায়ামেন সংযমিতস্ত- 
দাপি মুখাপ্রাণমাত্রতয়া সন্েব প্রবৃত্তিকালে হুদয়াদিস্থানানি মুখ্য 
ভজতি সতি তম্মাদেব মুখ্যাৎ স্বাবস্থ়্াভিবাজ্যতে তথ প্রপঞ্চে- 
ইপ্ুযুপমৃদিতবিশেষোইগীতৌ সুক্ষ্মশক্তিমতি ব্রহ্মণি তদাত্মনা সন্নেব 
স্ট্টিকালে তন্মিন্‌ সিস্যক্ষো সতি তন্মাদেব প্রধানমহদাদিরূপঃ 
প্রাছুভবতীতি। উক্তসমুচ্চয়ার্থশ্চশব্। অসৎকাধ্যবাদে তু দৃষ্টান্তে। 
নাস্তি। ন হি বন্ধ্যপুত্রঃ কচিছুৎপদ্যমানো দৃশ্ততে বিয়ৎপুষ্পং বা। 
তস্মাদেকমেব জীবপ্রকতিশক্তিমদ্বন্ধ জগছপাদানং তদাত্মকমুপা- 

৮” 


১১৪ বেদাস্তসথত্রম্‌ ২১২০ 


দেয়ঞ্চেতি সিদ্ধমূ। এবং কার্ধ্যাবস্থত্বেংপ্যবিচিন্তযতধর্্মযোগাদপ্রচ্যুত- 
পূর্ব্বাবস্থধ্চাবতিষ্ঠতে। «ও নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা। 
ব্যতিরিক্তং ন যস্তাস্তি ব্যতিরিক্তোহখিলস্ত য” ইত্যাদিস্যৃতেঃ ॥ ২০ ॥ 


ভাস্তানুবাদ_ যেমন প্রাণ-অপান প্রভৃতি পৃথক পৃথক্‌ বায়ু, প্রাণায়াম 
দ্বারা সংযমিত হইলে তখনও অর্থাৎ সংযমকালেও মুখা প্রাণবায়ুরূপে 
থাকিয়াই যখন বায়ুর স্ব স্ব কাধ্য হইতে থাকে, তখন মুখ্য প্রাণ 
হৃদয়াদিস্থান আশ্রয় করিলে সেই মুখ্য প্রাণ হইতেই প্রাণাপীনাদিরূপে 
অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রকার গ্রপঞ্চও অবয়ব সংস্থান ভঙ্গ হইলে গ্রলয়কালে 
সুপ্্শশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরে অভেদস্বরূপে থাকে, পরে স্থির সময় পরমেশ্বর 
স্থপ্টিকামী হইলে সেই পরমেশ্বর হইতেই প্রধান-মহৎ-অহঙ্কারাদিরূপে 
প্রকট হয়। এ-ম্ত্রেও প্রযুক্ত “৮” শব পূর্ববনির্দিষ্ট পটের সমুচ্চয়ের 
জন্য প্রযুক্ত । অভিব্যক্তিবাদে দৃষ্টান্ত আছে কিন্ত অসৎকার্ধ্যবাদে কোন 
ষ্টান্তই নাই, যদি বল, বন্ধ্যাপুত্রের উৎপত্তিই দৃষ্টান্ত, এ-কথা অতীব 
হান্াম্পদ, কেননা, বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশকুস্থম কোন সময়ই উৎপন্ন হইতে 
দেখা যায় না। অতএব সিদ্ধান্ত এই- ব্রহ্ম এক, জীবশক্তি ও প্রক্কৃতি- 
শক্তিমান; তিনিই জগতের উপাদান, আব উপাদেয় জগৎও সেই ত্র্গাত্মক । 
এইবূপে ব্রহ্ম জগদাকারে অভিব্যক্ত হইলেও অচিস্তনীয়ত্ব ধর্ম-সম্বন্ধবশত: 
স্বরূপ হইতে চ্যুত না হইয়া জগদাকারে থাকেন। শ্রীবিষণপুরাণে এইরূপ 
কথাই আছে। যথা--ও" নমো বানুদেবায়' ইত্যাদি। সেই ষড়গুণৈশবরয্য- 
শীলী, সর্বান্তরধ্যামী গ্োতনশীল শ্রীহরিকে সর্বদ1 প্রণাম। বাহার কোন 
কাধ্যবস্তরতে সত্তা নিবন্ধন পূর্ববাবস্থার বিচ্যুতি নাই, কিন্ত তিনি অখিল ব্যতি- 
রিক্তরূপে স্থিত। ইত্যাদি পুরাণবাক্য প্রমাণ ॥ ২০ ॥ 


সুক্ষা! টীকা-_যথা চেতি। তথাপি সংযমকালেহপি স্বাবস্থয়া প্রাণাপা- 
নাদিরপতয়া। অভিব্যজাতে প্রকটো ভবতীত্যর্থ:। তন্মাদেব সুক্রশক্তিকাৎ 
্্ণ এব। উক্তসমুচ্চয়ার্থ; পূর্বনির্দিষ্টপটসংগ্রহার্থঃ। ও নম ইতি শ্রীবৈষ্বে। 
অখিলব্যতিরিক্ততয়া স্থিত্যভিধানাৎ পূর্ববাবস্থাবিচ্যুতিনে ত্যাগতম্‌। “সোহয়ং 
তেহভিহিতস্তাত ভগবান্‌ ভূতভাবন:। সমাসেন হরেনরান্যদনযস্মাৎ সদসচ্চ যৎ্” 
ইতি ব্রঙ্মবাক্যমাদিপদাৎ ॥ ২০ | 


২।১।২০ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ১১৫ 


টীকানুবাদ-_'যথা চ প্রাণাদিং, এই স্তরের ভাত্তস্থ “তদাপি মুখ্যপ্রাণতয়া” 
ইতি ত্দাপি-গ্রাণবায়ু সংযমকালেও। 'শ্বাবস্থয়া অভিব্জাতে ইত্যাদি 
স্বাবস্থয়া__স্বকীয় অবস্থায় অর্থাৎ প্রাণাপানাদিরপে । অভিব্যজ্যতে অর্থাৎ 
_-প্রকট হয়, প্রকাঁশ পাঁয়। তম্মাদেব-_সুক্ষ্রশক্রিসম্পন্ন পরমেশ্বর হইতেই । 
উক্ত সমূচ্চয়ার্থশ্চশব্ঃ- পূর্ব কথিত পট-দৃষ্টাস্ত গ্রহণের অভিপ্রায়ে স্থত্রে 
“চ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ও" নমঃ ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রবিষুপুরাণোক্ত । 
এই শ্লোকে “ব্যতিবিক্রোহখিলস্য ষঃ? ইহার দ্বার! অখিল জগৎ-বিলক্ষণভাবে 
ভগবানের স্থিতি কথিত হওয়ায় তাহার পূর্ববাবস্থা-বিচ্যুতি নাই, ইহাই বল! 
হইল। ইত্যাদি স্বতেঃএই আদিপদবোধ্য “সোহয়ং তেহভিহিতস্তাত 
ইত্যাদি শ্লোক, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে পুত্র নারদকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীব্রহ্ধা 
বলিতেছেন,__হে বস! এই তোমাকে শ্রহরির স্বরূপ সজ্ক্ষেপে বলিলাম, 
সেই ষড়গুণৈশর্যাশীলী মহামহিমময় শ্রহরি সমস্ত প্রাণী স্থটি কবিয়। থাকেন, 
তিনি ভিন্ন অন্য বস্ত শ্ব্ূপতঃ নাই কিন্তু তিনি সৎ ও অসৎ যাহা কিছু আছে, 
তাহা! হইতে পৃথক্‌ ॥ ২০ ॥ 


সিদ্ধান্তকণী-_সংকাঁধ্য-বাদের আর একটি দৃষ্টান্ত সুত্রকার বর্তমান সথত্রে 
দিতেছেন-যেমন প্রাণাদি_-অর্থাৎ প্রাণ ও অপানাদি প্রাণায়ীম দ্বার 
সংযমিত হইলে সেই সময়ে মুখ্যপ্রাণরূপে বিগ্যমান থাকে এবং মুখ্যপ্রাণ 
হদয়াদি স্থান আশ্রয় করিলে সেই মৃখ্যপ্রাণ হইতেই স্ব স্বরূপে অভিব্যক্ত 
হয়, সেইরূপ এই প্রপঞ্চ প্রলয়কালে ব্রন্ধে বর্তমান থাকিয়া, হ্টিকালে তাহা 
হইতেই পুনরায় মহদা দিরূপে প্রাহতূ তি হইয়া থাকে । 


প্রীমস্ভাগবতে পাই,__ 
“নম আগগ্ঠাঁয় বীজায় জ্ঞানবিজ্ঞানমূর্ঘয়ে। 
প্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিকাবৈব্যক্তিমীযুষে | 
ত্বমীশিষে জগতন্ত স্থৃষশ্চ 
প্রাণেন মুখোন পতিঃ প্রজানাম্‌। 
চিত্রন্ চিত্তের্ন-ইন্ডিয়াণাং 
পতির্মহান্‌ ভূত গ্রণাশয়েশঃ ॥৮ ( ভাঃ ৭৩।২৮-২৯ ) 


১১৬ বেদাত্তসথত্রম্‌ ২১1২১ 
আরও পাই, 


“পরাবরেষাং ভূতানামাত্মা ষঃ পুরুষ: পরঃ। 
স এব সীদিদং বিশ্বং কল্পান্তেহ্তক্ন কিন |” (ভাঃ ৯১1৮) 1২০ 


অবতরণিকাভাম্বম্‌-_প্রকতিশ্ প্রতিজ্ঞেত্যস্মিমধিকরণে জগ- 
ছুপাদানত্বং জগন্লিমিত্ৃত্বঞ্চ ব্রহ্মণো। নিরূপিতম্‌্। তত্রাগ্মুপক্ষিপ্তান্‌ 
দোষান্‌ পরিহ্ৃত্য দৃট়ীকৃতং দৃশ্ঠতে তিত্যাদিভিঃ। অথাস্তিমং 
বাক্যান্তরাৎ প্রতীতমপি জীবকরৃত্বপক্ষং সংদৃষ্য দৃঢ়ীক্রিয়তে। 
তথাহি “কর্তারমীশম্” ইত্যাদিশ্রুতেরীশ্বরো জগতকর্তেত্যেকে। 
“জীবাদ্‌ ভবস্তি ভূতানি” ইত্যাদি শ্রুতেরদৃষ্টযোগাজ্জীবস্তৎকর্তোতি 
ত্বিতরে। তত্রেশ্বরস্ত তৎকর্তৃত্ে পূর্ণতাদিবিরোধাপাত্তেজাবন্টৈব তদিতি 
বদস্তি। দ্বিবিধবাক্যোপলম্তাদনির্ণয়ো বা স্যাদিতোবং প্রান্তে 


অবতরণিকা- _-প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টাস্তানুপরোধাৎ। 
প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদোক্ত এই অধিকরণে বক্ষ জগতের উপাদানকারণ ও 
নিষিত্তকারণ নির্ণীত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম অর্থাৎ উপ'দানকারণতা- 
বিষয়ে যে সকল আক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় নিরাস করিয়া 
“ৃশ্যতে তু” ইত্যাদি স্থত্রের দ্বারা তাহ! দৃঢ় করা হইয়াছে । এক্ষণে 
অস্তিমটি অর্থাৎ নিমিত্তকারণতা-বিষয়ে বাক্যান্তর হইতে জীব-কর্তৃত্ববাদ 
প্রতীত হইলেও তাহ। দূষিত করিয়! ব্রন্মের সেই নিমিত্তকীরণতাবাদকেও 
সুদৃঢ় করিতেছেন। যেমন জগৎকর্তৃত্বসন্বদ্ধে বহু মত পাওয়া যাঁয়ঃ তন্মধ্যে কেহ 
কেহ ( বৈদিকপ্রধান ব্যাসাদি ) বলেন-__'কর্তারমীশং ঈশ্বর জগৎ-হষ্টিকর্তা 
ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় ঈশ্বর জগৎকর্তী। অপরে বলেন--'জীবাদ্‌ ভবস্তি ভূতানি' 
জীব হইতে সমস্ত ভূতের উদয় হয়, এই শ্রুতিৰশতঃ জীবই অদৃষ্ট-জন্য 
জগতের উৎপাদক। এই উভয় মতের মধো ঈশ্বরকে জগতৎকর্তা বলিলে 
তাহার পূর্ণতাদি-ধশ্মের বিরোধ হয়, অতএব জীবই জগৎকর্তা এইরূপ 
পূর্ববপক্গী সিদ্ধান্ত করেন, অথবা ছুই প্রকার শ্রুতিই যখন উপলব্ধ হইতেছে 
তখন সন্দেহই থাঁকিয়ী যাইতেছে, এমত-অবস্থায় প্রকৃত সিদ্ধান্তের জন্য স্থত্রকার 
বলিতেছেন-__ 
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অবভরণিকাভীব্য-টাকা_ উ্ার্থান্থবাদপূর্ববকৎ হেরজগ্িমিত্ত্বং বক্ত 
মুপক্রমতে প্ররুতিশ্চেত্যাদিনা। হরেবিশ্বোপাদানতাং ক্রবতি সমন্বয়ে 
স্থৃতিতর্কাদিভিবিরোধো নিরম্তঃ । অথ সর্বজ্ঞন্ত পূর্ণশ্ত তস্য বিশ্বনিমিত্ততাং 
ক্রবতি তন্মিন্‌ তর্কেণ!ক্ষেপো নিরস্যত ইত্যর্থঃ। হরির্ন জগৎকর্তা পূর্ণতাদি- 
বিরোধাদিতি তর্কেণ সমন্বয়মাক্ষিপ্য সমাঁধানাঁদাক্ষেপোহত্র সঙ্গতিঃ। 
জীবোহুপুষ্টদ্বারা তত্বর্তাত্বিতি প্রত্যুদীহরণং বা সেতি বোধ্যম্‌। 
অথেতি। অস্তিমং জগন্নিমিতত্বং দৃটীক্রিয়ত ইত্যন্বয়ঃ। একে বৈদিকমুখ্যা 
ব্যাসাদয়ঃ | 


অবভরণিকা-ভাষ্যের 'ীকানুবাদ-_পূর্বে বর্মিত-বিষয়ের পুনরুল্লেখ 
করিয়। শ্রীহরির জগৎকাধ্যে নিমিত্তকারণত্ব বলিবার উপক্রম করিতেছেন-__ 
প্রকৃতিশ্ঠ প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি দ্বারা। শ্রীহরির বিশ্বোপাদানকারণত্ব বলিবার 
কালে ব্রহ্ম সমন্বয়ে উপস্থাপিত বিবোধ স্ৃতিবাকা ও তর্ক প্রভৃতিদ্বারা খণ্ডিত 
হইয়াছে । এক্ষণে সর্বজ্ঞ, পূর্ণ, পরমেশ্বরের বিশ্বনিমিন্তকারণতা-স্থাপনকারী 
সমন্বয়ে আক্ষেপ তর্কদ্বার1 পিরাস করা হইতেছে । প্রথমতঃ নিমিস্তকারণতা- 
সমন্বয়ে এই তর্কদ্বারা আপত্তি আনা হইয়াছে, ষথা-_শ্রীহরি জগতকর্তা 
( নিমিত্তকাঁধণ ) হইতে পারেন না, তাহাতে পূর্ণতার্দির বিরোধ হয়; 
কথাটি এই-_যদি ঈশ্বরকে জগৎ-স্থস্টিকর্তা বল, তবে তাহার পূর্ণতার হানি 
হয়। যেহেতু কার্ধ্যমাত্রের প্রবৃত্তিতে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ও কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান 
পূর্ব্বে আবশ্তক । জগং-স্থটিকরণ তাহার ইষ্টবোধেই তিনি তাহা করিয়াছেন । 
অতএব বুঝাইতেছে, তিনি জগতের অভাববান্‌ অতএব অপূর্ণ, অথচ 
“পূর্মদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদুচ্যতে” এই শ্রুতিতে পূর্ণ পরমেশ্বর হইতে 
কুষ্টির কথা শ্রত হইতেছে । এজন্য ঈশ্বরকে তষ্টিকর্তী বলা যাইতে 
পারেনা । এ আক্ষেপের সমাধান করায় এই অধিকরণোখানে আক্ষেপ- 
সঙ্গতি বুঝাইতেছে অথবা জীব অধুষ্টকে দ্বার করিয়া জগতের নির্মাতা 
হউন এই আপত্তি হেতু প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতিও হইতে পারে। “অথাস্তিমং 
বাকান্তরাৎ প্রতীতমপি ইত্যার্দি অস্তিমং অর্থাৎ জগতের নিমিত্তকীরণতা। 
দুঢ করা হইতেছে। এইভাবে অন্বয় জ্ঞাতব্য । একে অর্থাৎ ব্যাস প্রভৃতি 
প্রধান বেদপন্থীরা । | 
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ইতর বতপছেশ।খিকরণম, 
জীবকর্তৃত্ববাদ-খগ্ডন 
তুত্রম_ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদৌধপ্রসক্তিঃ ॥ ২১। 


সূত্রার্থ__“ইতরব্যপদেশাঘ-__অপর কতিপয় বাদীর যে জীবকতৃত্ব 
উক্তি অথব৷ ইতবের অর্থাৎ জীবের যে জগৎ কর্তৃত্বোক্তি--অপর কেহ কেহ 
স্বীকার করিয়াছেন, সেই ব্যাস-মত হইতে বহিভূর্তি জীবকতৃত্ববাদী 
পণ্ডিতগণের মত জগৎ-স্থপ্টিকর্তী জীবে “হিতাকরণার্দি দৌষপ্রসক্তিঃ 
অর্থাৎ অহিতকরণ ও শ্রমাদি দোষের প্রসত্তি হয়, অতএব জীব জগৎ- 
কর্ত| হইতে পারে না ॥ ২১। 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-_-ইতরেষাং কেষাঞ্চিদ্‌ যে জীবকর্তৃত্ববযপদেশ- 
ইতরস্য বা জীবস্ত যো জগতকর্তৃত্বব্পদেশঃ পরৈঃ কৈশ্চিং 
ব্বীকৃতস্তম্মাদিতরব্যপদেশিনাং বিছষাং তৎকর্তরি জীবে হিতাকরণা- 
দ্রীনাং দোষাণাং প্রসক্তিঃ স্যাৎ। হিতাকরণমহিতকরণং শ্রমাদিকঞ্চ 
দূষণং প্রাপ্পুয়াৎ। ন হি কমশ্চিং স্বাধীনো ধীমান্‌ স্ববন্ধনাগারং 
নিম্মিমাণঃ কৌশেয়কীটবৎ তত্র প্রবিশেৎ। ন বা স্বয়ং স্বচ্ছঃ 
সন্নত্যনচ্ছং বপুরুপেয়াং। ন চ কেনচিৎ জীবেন সাধ্যমিদং 
প্রধানমহদহংবিয়ংপবনাদ্দিকাধ্যম্‌। তঙচ্চিন্তয়াপি শ্রমান্ুভবাৎ। 
তম্মাদ্‌ ছুষ্টো৷ জীবকর্তু ত্ববাদঃ। ঈশ্বরস্ত তু তৎকর্তঃ পূর্ণতাদিবিরোধঃ 
পরিহরিষ্যতে ॥ ২১ ॥ 


ভাষ্তান্ধবাদ-_“ইতরেষামব্যাসমতের বহিভূর্ত কোন কোনও বাদীর 
মতে যে জীবকর্তৃত্ববাদ স্বীকৃত হয়, অথবা ইতরস্য ব্যপদেশ:-_অর্থাৎ 
ঈশ্বর ভিন্ন জীবের জগৎকর্তৃত্ব উক্তি কেহ কেহ স্বীকার করিয়া থাকেন, 
সেই ব্যপদেশ হইতে অন্য বাদীদিগের অথবা সেই ঈশ্বর হইতে অন্য অর্থাৎ 
জীবের কর্তৃত্ববাদদী পণ্ডিতগণের পক্ষে জগৎ-স্ট্টিকর্তী জীবে হিতাকরণাদি 
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দৌষের প্রসক্তি হয় অর্থাৎ আত্মহিতের অকরণ, অহিতের করণ ও শ্রম প্রভৃতি 
দোষ আসিয়া পড়ে, কিরূপে? তাহা বলিতেছি-_-কোনও স্বাধীন বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি নিজের বন্ধনার্থ কারাগার নিশ্মীণ করিয়া মাকড়সার মত তাহাতে 
প্রবেশ করে না। জীব শ্বয়ং শুদ্বন্বভাব হইয়। অতি মলিন দেহ ধারণ করিতে 
পারে না। তদ্ভিন্ন কোন জীবেরই এই প্ররুতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, 
বায়ু গ্রভৃতি কার্ধ সাধ্য নহে, অধিক কি? তাহার নিশ্মাণ-চিস্তাদ্বারাও সে 
শ্রমবোধ করিবে । অতএব জীবকর্তৃত্ববাদ উক্ত দোষে ছুষ্ট। আর যে 
ঈশ্বরের জগৎ-কর্তৃত্ববাদপক্ষে পূর্ণত্বহাঁনি প্রভৃতি বিরোধ দেখাইয়াছ, তাহারও 
সমাধান পরে করিব ॥ ২১ ॥ 

জুন্মম। টীকা-_ইতরেতি। ইতরেষাং ব্যাসমতবহিভূর্তানাৎ তদ্াপদে- 
শিনাং জীবকর্তৃত্ববাদিনাম্‌। অত্যনচ্ছং মলিনতরম্‌ ॥ ২১ ॥ 

টাকানুবাদ-_ইতরেষাং অর্থাৎ ব্যাস-মত-বহিভূতি জীবকর্তৃত্ববাদীদিগের । 
অত্যনচ্ছং__মলিনতর ॥ ২১ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ। বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা- 
দষ্টান্তাহুপরোধাঁৎ” (ব্রঃ স্থঃ ১18২৩) এই অধিকরণে ব্রহ্ম যে জগতের 
উপাদান ও নিমিত্তকারণ তাহ] নিণ্ণীত হইয়াছে । তন্মধ্যে জগছুপাদানত্ব- 
বিষয়ে প্রতিপক্ষে যে সকল দোষ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহ। নিরাকরণ 
পূর্ববক দুঢ করা হইয়াছে । বর্তমানে বাক্যান্তর হইতে জীবকর্তৃত্ববাদ আপাততঃ 
প্রতীত হইলেও তাহা দূষিত করিয় ব্রশ্থই যে জগতের নিমিত্তকারণ, তাহা 
দু করা হইতেছে। 

মুণ্ক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,_“কর্তীরমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্” 
( মুঃ ৩১২) আবার অন্য শ্রুতি আছে,__“জীবাপ্তবস্তি ভূতানি” এইরূপে 
শ্তিতে উভয় মতের উপলব্ধি হওয়ায়, প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি হইবে, তাহা 
স্ত্রকার বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন যে, হিতাকরণ অর্থাৎ হিত অকরণ ব! 
অহিতকরণ এবং শ্রমার্দি দোষের প্রসক্তিবশতঃ জীবকে জগৎকর্তী বল৷ 
যায় না। কারণ কোন স্বাধীন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি নিজের কারাগার নিজে 
নির্মাণ করে না। জীব শ্বয়ং শুদ্বস্বভাব হইয়া মলিন দেহ ধারণ করিতে 
পারে না। আরও কোন জীবের পক্ষেই প্রকৃতি, মহদাদি কার্ধ্য সুসাধ্য 
নহে, তাহার চিন্তাতেও সে শ্রমান্গভব করিবে । সুতরাং জীবকর্তৃত্ববাদ সর্বথা 
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ছুষ্ট। আর ঈশ্বরের জগৎকত্তৃত্ব-বিষয়ে তাহার পূর্ণত্বাদির বিরোধও হয় ন1। 
ইহ] পরে পরিহার কর। হইবে । 
শ্রীমস্তাগবতে পাই,_- 
“স এবেদং সসঙ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়। | 
সদসদ্রপয়। চাসৌ গুণময্যাহগুণো বিভুঃ ॥” (ভাঃ ১২৩০) 
“য ইচ্ছয়েশঃ হাজতীদমব্যয়ো 
য এব রক্ষত্যবলুম্পতে চ যঃ। 
তন্তাবলাঃ ক্রীড়নমাহুরীশিতু- 
শ্চবাচরং নিগ্রহসংগ্রহে প্রভুঃ ॥৮ ( ভাঃ ৭২৩৯) 
“স ঈশ্বরঃ কাল উরক্রমোহসা- 
বোজঃসহঃসত্ববলেন্দিয়াত্মা! । 
স এব বিশ্বং পরম: স্বশক্তিভিঃ 
স্থজত্যবত্যন্তি গুণত্রয়েশঃ ॥” ( ভাঃ ৭1৮1৮) 
এতৎ-প্রসঙ্গে গীতার ৯৮-১৭ ক্লোক আলোচ্য ॥ ২১ | 


অবতরণিকাভাব্মমূ-_নহ্ুু ত্রহ্মাণোইপি কার্যাভিধ্যানতদনু- 
প্রবেশাদিশ্রবণাৎ শ্রমহিতাকরণাদিপ্রাপ্তিস্তত্রাহ-_ 

অবস্তরণিকা।-ভাব্যানুবাদ-_-মাশঙ্কা হইতেছে_ ব্রদ্দেরও জগৎ-কাধ্যের 
জন্ত অভিধ্যান বা ঈক্ষণ ও সৃষ্ট জগতের মধ্যে প্রবেশ প্রভৃতি শ্রুত হওয়ায় 
তাহার কর্তৃত্বপক্ষেও শ্রম ও হিতাকরণাদির প্রসঙ্গ হয়, তাহার সমাধানার্থ 
বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাস্ত-টাকা__নন্বিতি । বহু স্তামিতোবংবিধে কাধ্য-তচ্চিন্তনে 
বোধ্যে। 

অবভরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ-নম্গ ইতাদি অবতরণিকা__ 
বহু-গ্তাম্‌ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বোৌধিত কার্য ও তাহার চিন্তা জানিবে। 


হাত্রম-অধিকন্ত ভেদনিরদেশাৎ ॥ ২২॥ 
জূত্রার্থ_তু'-সে আশঙ্কা নাই, “অধিকং--জীব হইতে পরমেশ্বর 
অত্যুৎরুষ্ট, যেহেতু তীহাতে প্রভূত শক্তি আছে। ইহার অবগতি হইল 
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কিসে? উত্তর-_-“ভেদনির্দেশাৎ- শাস্ত্রে জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ নির্দেশ 
আছে, এইজন্য ; অর্থাৎ শাস্ত্রে আছে, জীব শোক ও মোহগ্রস্ত, কিস্ত পরমেশ্বর 
অথও্ড এশ্বধাসম্পন্ন ॥ ২২। 

গোবিন্দভাষ্যম্‌__শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্ঃ। জীবাদধিকং ত্রহ্ষ 
উরুশক্তিকত্বাৎ তস্মাদত্যুৎকৃষ্টম। তৎ কুতঃ? শাস্ত্রেু তখৈব 
ভেদনির্দেশাৎ | মুণ্ডকাদৌ__“সমানে বৃক্ষে পুরুষে! নিমগ্নোইনীশয়া 
শোচতি মুহামানঃ । জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্তমীশমস্য মহিমানমেতি 
বীতশোক” ইতি শোকমোহগ্রস্তাৎ জীবাৎ পরমাত্মনোইখণ্ডি- 
তৈশ্ব্য্যাদিত্বেন ভেদে নিদ্দিশ্যতে । স্মৃতিষু চ «দ্বাবিমৌ পুরুষো 
লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোইক্ষর- 
উচাতে ॥ উত্তমঃ পুরুষস্তন্থঃ পরমাত্বেত্যুদান্ৃতঃ। যো লোকক্রয়মা- 
বিশ্য বিভর্ত্যবায় ঈশ্বর” ইতি । “প্রধানপুরুষাব্যক্তকালানাং পরমং 
হিযৎ। পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধ তদ্িফণোঃ পরমং পদম্॥ বিষ্কোঃ 
স্বরূপাৎ পরতো হি তেইন্তে রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র। তশ্যৈব 
তেহন্তেন ধুতে বিষুক্তে রূপেণ যত তদ্‌ দ্বিজ কালসংজ্ঞম্” ইতি। 
*এতদীশনমীশম্ত প্রকৃতিস্থোইপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজাতে সদাত্ম- 
স্টৈষযথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া” ইতি চৈবমাগ্াস্থ তখৈবাসৌ নি্দিষ্টঃ। 
সম্তোগপ্রাপ্তিরিত্যাদিনা প্রাগপ্যেতদভিহিতম্‌। তথ! চাবিচিন্ত্যোরু- 
শক্তিরীশ্বরঃ ন্বসন্কপ্নমাত্রাৎ জগৎ স্থষ্ট তশ্মিন্‌ প্রবিশ্য বিক্রীড়তি 
জীর্ণক তৎ সংহরত্যর্ণনীভিবদিতি ন পূর্বেবীক্তদৌষগন্ধঃ। নন্থ 
ঘটাঁকাশাদ্‌ মহাকাশত্তেবৈতজ্জীবাদীশ্বরস্তাধিক্যমিতি চেন্ন তদ্ধং 
তন্ত পরিচ্জছেদবিষধত্বান্থীকারাৎ। ন চ জলচন্দ্রাদ বিয়চ্চন্দ্রস্তেব 
তম্মাৎ তস্ত তদ্বিভোর্নরূপস্ত তস্য তছৎ প্রতিবিশ্বাসম্তবাৎ। নচ 
রাজপুত্রস্যেবাপ্তদাসভ্রমস্যৈকস্য ব্রহ্মণে! ভ্রমাৎ জীবস্যোৎকর্ষাপকর্ষে 
সার্ববজ্ঞযশ্রুতিবিরোধাৎ ॥ ২২॥ 

ভাব্যান্গুবাদ-_স্থত্রে যে “তু” পদ প্রযুক্ত আছে, তাহা পূর্বোক্ত আশঙ্কা 
দিবৃত্তির বোধক। অর্থাৎ এ আশঙ্কা হইতে পারে না। জীব হইতে 


১২২ বেদাস্তস্ৃত্রম্‌ ২1১২২ 


পরমেশ্বর সর্ববাংশে উৎকৃষ্ট, যেহেতু তিনি প্রভূত শক্তিশালী । তাহা কোথা 
হইতে পাইলে? উত্তরে বলিতেছেন, _মুণ্ডকোপনিষদাদিতে সেইরূপই জীব 
ও পরমেশ্বরের প্রভেদবোধক ধর্ম উল্লিখিত হইয়াছে । যথ! “সমানে বৃক্ষে 
পুরুষে! নিমগ্নঃ..*..বীতশোকঃ একই দেহবূপ পিপ্লল ( অশ্ব ) বুক্ষে জীব বাস 
করে, মায়াবশতঃ মুহমান হইয়] সে শোক করে। যখন মে সেই বুক্ষবাঁসী 
আর একটি পুরুষকে (পরমেশ্বরকে ) দেখে, যে তিনি অশেষকল্যাণগুণযুক্ত, 
নিয়স্তা, তখন এইবপ ধ্যানের ফলে সে ঈশ্বরের মহিমা-_বৈকুগ্ঠত্ব লাভ কবে 
এবং অবিদ্যামুক্ত অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। এইরূপে 
শোক-মোহ্গ্রস্ত জীব হইতে পরমেশ্ববের অচিস্ত্য, অখণ্ড, এশ্বধ্যাদি যৌগ- 
হেতু প্রভেদ নির্দিষ্ট হইতেছে। গীতারদিতেও আছে “দ্বাবিমৌ.*.বিভর্ত্য- 
ব্যয় ঈশ্বরঃ*। জগতে ক্ষর ও অক্ষরনামে এই দুইটি পুরুষ (আত্মা) 
আছে। তন্মধ্যে ক্ষর সমস্ত জীব, আর নিব্বিকার পুরুষ অর্থাৎ মুক্তজীব 
অক্ষরনামে অভিহিত হন। পুরুষোত্তয় কিন্তু এই উভয় হইতে ভিন্ন, 
তাহাকে পরমেশ্বর বল! হইয়াছে । ইনি অব্যয়। তিনি এই ব্রিভুবন-মধ্যে 
প্রবেশ করিয়। পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। বিষুপুরাণে কথিত আছে 
__প্রধাঁনপুরষাব্যক্ত......কালসংজ্ঞম, । হে বিপ্র। মৈত্রেয়। প্ররূতি, পুরুষ, 
অব্যক্ত ও কাল হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবানের পরম বিশুদ্ধ স্বরূপ বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তিগণ সব্ধদা দর্শন করিয়া থাকেন । প্রধান ও পুরুষ ( জীব )--এই 
দুইটি ঝিষুম্বরূপ হইতে পৃথকৃ। সেই বিষ্ণুর কালনামকরূপ দ্বারা এ ছুইটি 
নিয়মিত হইয়া থাকে । উহার! যে কালরূপের সহিত অবিষুক্ত-_অবিচ্ছিন্ন। 
হেদ্বিজ! ইহাই বিষুর কালনামক স্বরূপ । শ্রমদ্ভাগবতে আছে--“এত- 
দীশনমীশস্ত--.বুদ্ধিস্তদীশ্রয়া__পরমেশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব যে, তিনি প্রকৃতির 
মধ্যে থাকিয়াও প্রকৃতির সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গ্রণদ্বাবা সংসন্ত হন না, 
এ গুণগুলি ঈশ্বর-বিমুখ জীবের বন্ধনহেতু। ভগবনিষ্টবুদ্ধি সত্বাদিগুণে বদ্ধ 
হয় না। ইত্যাদি স্বৃতিতে জীব হইতে ভিন্ন ভাবে পরমেশ্বর নির্দিষ্ট হইয়াছেন। 
এই বেদান্তশান্ত্রেও “সম্তোগপ্রাপ্তিঃ ইত্যাদি শ্যত্র দ্বারা পূর্বেও ইহা বলা 
হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই-_-অচিস্তনীয় মহাশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর স্বাধীন 
সন্বল্লমাত্র ছারাই জগৎ স্থষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ এবং লীলা করেন ও 
উর্ণনাভের মত জীর্ণ জগৎকে সংহার অর্থাৎ নিজ মধ্যে লীন করেন । স্থতরা 
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ূর্বপ্রদশিত শ্রমাদিদোষের সম্পর্কলেশও তাহাতে নাই। যদি বল, যেমন 
ঘটাকাঁশ হইতে মহাকাশের আধিক্য, সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন জীব হইতে বিভু 
পরমেশ্বরের আধিক্য-_এইমাত্র প্রভেদ ; বাস্তবপক্ষে জীব ও পরমেশ্বর একই-_- 
এ-কথা! বলা যায় না। আকাশের মত পরমেশ্ববের পরিচ্ছেদ স্বীকৃত নহে 
অর্থাৎ আকাশ ঘটাবচ্ছিন্ন পটাবচ্ছিন্ত্বাদিরূপে প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্ত 
ঈশ্বর জীবাবচ্ছিন্ন বা জগদবচ্ছিন্ন। এরূপ হন না। আবার প্রতিবিশ্ববাদ ও 
বল! যায় ন। অর্থাৎ জলে প্রতিবিদ্বিত চন্দ্র হইতে আকাশচন্দ্রের যেমন আধিক্য, 
সেইরূপ জীব হইতে পরমেশ্বরের আধিক্য এন-দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে; যেহেতু 
ঈশ্বর বূপহীন, জলে চন্দ্রের মত জীব তাহার প্রতিবিম্ব হইতে পাবে না। 
যদি বল, রাজপুত্র যেমন কৈবর্ত-ভ্রম প্রাপ্ত হইলে তাহার অপকর্ষ হয়, 
কিন্তু স্বরূপতঃ তাহার উৎকর্ষ, সেইরূপ ইশ্বর জীব্ভাব প্রাপ্ত হইলে 
অপরুষ্ট হন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরভাবে উৎকৃষ্ট ;--ইহাঁও বল! যায় না, এই 
ত্রান্তিবাদ ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ তাহাতে তাহার সর্বজ্ঞতা শ্রুতির 
বিরোধ ঘটে ॥ ২২॥ 

সুমনা টীকা-_অধিকমিতি। মুণ্ডকাঁদাবিত্যাদিপদাঁৎ শ্বেতাশ্বতরাদীনা- 
প্যেতদ্বোধাম্‌। সমান ইতি। সমানে একন্মিন্‌, বৃক্ষে দেহে পিগ্ললতরো 
পুরুষো জীবঃ নিমগ্রঃ সংসক্তঃ অনীশয়া মায়য়৷ জুষ্টমনস্তৈঃ কল্যাণগুণৈঃ 
সেবিতং স্বেন বা পশ্ঠতি ধ্ায়তি অন্ঠঃ স্বম্মাত্তিন্নং মহিমানং বৈকুগ্ঠং বীত- 
শোকে] নিবৃত্তাবিদ্তো বিমুক্তঃ সন্গিতার্থ:। ইতঃ প্রাক্‌ দ্বাস্থপর্ণেতি চোতয়ত্র 
গ্রাহম্‌। ছাবিত্যাদিদ্বয়ং শ্রীগীতাসথ। ক্ষরঃ শবীরক্ষরণাদনেকাবস্থ্ো বদ্ধ- 
জীববর্গ: অক্ষবন্তৎক্ষরণাভাবাদেকাবস্থো৷ মুক্তজীববর্গঃ অচিৎসংযোগত দ্বিয়ো- 
গরূপৈকৈকোপাধিসন্বন্ধাদেকত্েন নির্দিষ্টো বোধ্যঃ। উত্তমঃ পুরুষত্ত ক্ষরাক্ষরা- 
ভ্যামন্যো। ন তু তয়োবেবৈকঃ সঙ্ধল্পনীয় ইত্যর্থঃ। প্রধানেত্যাদিছ্য়ং শ্রবৈষবে। 
বিষ্লোরিতি। প্রধাঁনং পুরুষশ্চেতি ছে রূপে বিষ্চোঃ স্বরূপাদন্যে তন্তৈব বিষ্ঠা: 
কালসংজ্ঞেন রূপেণ তে দ্বে বিধৃতে নিয়মিতে ভবতঃ | কীদুশে তে বিযুক্তে 
পৃথগ ভূতে অবিষুক্তে ইতি বা চ্ছেদঃ। পূর্ববরূপমার্ষম্‌। এতদিতি শ্রীভাগবতে। 
তদ্গুণৈঃ সত্বাদিভিন” যুজ্যতে ন সংসজ্যতে । অসদাত্মস্থৈস্তদ্বিমুখজীববন্ধকৈ: | 
যথা তদাশ্রয়া৷ ভগবনিষ্ঠ1! ভক্তানাং বুদ্ধিরিতি। সর্বত্র হরেরুরুশক্তিত্বং স্ফ,টম্‌। 
তদ্বৎ তস্তেতি। আকাঁশস্তেব তন্মতে ব্রহ্ষণঃ পরিচ্ছেদ বিষয়ত্বাস্বীকাবাদিত্যর্থঃ। 


১২৪ বেদাস্তসৃত্রম ২১২২ 


তম্মাৎ তস্য তদদদিতি। তন্মাৎ জীবাৎ তন্য ব্রম্মণঃ তদ্আধিক্যমিত্যর্থ; | 
আঞ্চেতি। লব্ধকৈবর্তত্রান্তেরিত্যর্থ; ॥ ২২ ॥ 
টীকানুবাদ-_“মধিকন্' ইত্যাদি ুত্র-ভাম্তে "মুণ্ডকাদৌ, ইহাতে প্রযুক্ত 
আদিপদদ্বারা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের সন্বদ্ধেও ইহ! জানিবে। সমানে বৃক্ষ ইত্যাদি 
--একই বৃক্ষে অর্থাৎ দেহরূপ অশ্ব গাছে, পুরুষ অর্থাৎ জীব নিমগ্ন আছে, 
ংসক্ত আছে। সে অনীশয়া- মায়া বশতঃ, জুষ্টম-_অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-সম্পন্ন, ব্ব- 
স্বরূপে, _পশ্তি-ধ্যান করে, অন্যম-_নিজ হইতে ভিন্ন, মহিমানং__বৈকুণ্ঠকে, 
বীতশোকঃ__অবিদ্যা হইতেমমুক্ত-_বিমুক্ত হইয়া। ইহার পূর্বে “ঘা স্থপর্ণা 
ইত্যাদি শ্রুতিও মুণগ্ডকোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ভুষ্টব্য। “দ্বাবিমৌ 
পুরুষৌ" ইতাদি শ্লোক শ্রীভগবদ্গীতাস্থিত। ক্ষর শব্দের অর্থ_-বদ্ধ জীব 
শরীরের বিনাশ হয় বলিয়া অর্থাৎ অনেক ভাবে প্রচাত হয় বলিয়া বদ্ধ। অক্ষর 
মুক্ত জীব, সেই শরীরের ক্ষরণের অভাবে একই অবস্থায় স্থিত মুক্তজীব। 
ক্ষর__-বদ্ধজীব অচিৎ অর্থাৎ জড় দেহের সম্বন্ধ এবং মুক্তজীব জড়দেহের বিয়োগ, 
এই এক একটি উপাধি সম্বন্ধহেতু জীব বহু হইলেও তাহাতে একবচন প্রযুক্ত 
হইয়াছে । উত্তম পুরুষ কিন্তু ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে বিলক্ষণ, তাঁহাঁদেরই 
মধ্যে একজন মনে করিও না_-ইহাই অর্থ । “প্রধান-পুরুষাব্যক্ত' ইত্যাদি ও 
বিষ্ঞোঃ ্বরূপাৎপরত' ইত্যাদি এই ছুইটি শ্লোক বিষুপুরাণোক্ত । বিষ্যোঃ 
স্বরূপা ইত্যাদি ক্লোকের অর্থ প্রধাঁন ও পুরুষ এই ছুইটি বিষ্ণুম্বরূপ হইতে 
ভিন্ন। ইহারা সেই বিষুব কাল নামক রূপ দ্বারা নিয়মিত হয়) কিরূপ 
তাহারা? বিষুক্তে অর্থাৎ কাল হইতে বিচ্ছিন্ন, অথব। অবিষুক্তে পাঠ । ধৃতে 
অবিষুক্তে এইরূপ প্রকৃতিভাব ( সন্ধির অভাব ) হওয়1 উচিত কিন্তু আর্ধপ্রয়োগ 
বলিয়া পূর্বরূপ হইয়াছে অর্থাৎ সদ্ধিতে একারলোপ হইয়াছে। এতদীশ- 
নমীশহ্য ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের | . তদ্গুণৈঃ অর্থাৎ সত্ব প্রভৃতি 
প্রকৃতি গুণের ধহিত সংমক্ত হয় না। অসদাত্মস্থৈঃ__ঈশ্বরবিমুখ জীবের 
বন্ধনকারক যথা তদাশ্রয়া-যেমন ভগবনিষ্টা ভক্তিমান্গণের বুদ্ধি। 
সর্ববই ঈশ্বরের মহাশক্তির পরিচয় স্থম্পষ্ট। তদ্বং-_আকাশের মত, তম্ত-_- 
ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ-বিষয়ত্তের অস্বীকারহেতু । “তন্মাৎ তস্য তত ইতি-_তন্মাং__ 
জীব হইতে, তন্ত_-পরমেশ্বরের, তৎ-_অর্থাৎ আধিক্য বা শেষ্টত্ব। “আপ্তদাস- 
ভ্রমন্য -কৈবর্তভ্রমপ্রাপ্ত রাজপুত্রের ॥ ২২। 


২১২২ বেদান্তস্ত্রম্‌ ১২৫ 


জিদ্ধান্তকণা_-যদি এরূপ পূর্ববপক্ষ হয় যে, জগৎকাধ্যের অভিধ্যান 
ও তাহাতে অন্রপ্রবেশাদি বশতঃ ব্রদ্ষেবও শ্রমার্দি দোষ এবং হিতাঁকরণ- 
দোষের প্রসঙ্গ আসিতে পারে, তাহার নিরাঁকরণার্থ বর্তমান স্তরে ুত্রকাঁর 
বলিতেছেন যে, মে আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ ত্রন্মজীব হইতে 
অতিশয় উৎ্কর্ষবিশিষ্ট, কারণ ব্রপ্ধের শক্তি অমীম। শান্ত্রেও জীব ও ব্রদ্গের 
ভেদ নিরূপিত হইয়াছে । 


শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেন,__ 
“অজে। হোকো। জুষমাণোহন্থশেতে 
জহাত্যেনাং ভূক্তভোগামজোঁহন্তঃ ॥ 
দ্বা স্থপর্ণা সযুজ সখায়া 
সমানং বুক্ষং পরিষস্বজাতে। 
তয়োরন্যঃ পিগ্ললং স্বাদ্বত্তা- 
নশ্বন্নন্টোহভিচাকশীতি ॥ 
সমানে বৃক্ষে পুরুষো...মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ 
( শ্বেঃ ৪1৫-৭ ) 


মুণ্ডক উপনিষদেও পাওয়া যায়,_- 
দ্বা স্থপর্ণা সযূজ। সখায়া...মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ 
( মুঃ ৩।১।১-২ ) 

এ-স্থলে জীবকে শোকমোহগ্রস্ত এবং পরমেশ্বরের অখণ্ড এঙ্বর্ধোর কথা বর্ণন 
করিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

শ্রীগীতাতেও “দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে” (গীঃ--১৫।১৬-১৭) প্রসূতি শ্নোকে 
উদ্বরে ও জীবে ভেদ দুষ্ট হয়। 

শরমদ্ভাগবতে আছে,_- 


“ভূতেন্দিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবমংজ্জিতাৎ। আত্মা তথ! পৃথক দ্রষ্ট 
ভগবান ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ( ভাঃ ৩।২৮।৪১) 


১২৬ বেদাস্তৃত্রম্‌ ২১২৩ 


প্রীচেতন্চচরিতামুতেও পাই, 
“যগ্ঘপি তিনের মায় লইয়া ব্বহার। 
তথাপি তৎংস্পর্শ নাই, সবে মায় পার ॥” 
( চৈ: চঃ আদি ২৫৪) 
এইরূপে অচিন্ত্য প্রভূত শক্তিশালী শ্রীতগবান্‌ স্বকীয় সংকল্পমাত্রেই জগৎ 
স্ট্টি করেন, তাহাতে প্রবেশ পূর্ববক ক্রীড়া করেন, জীর্ণ হইলে উর্ণনাভির ন্যায় 
উহ1 সংহরণ করেন। 


শ্রীমপ্তাগবতে ব্রদ্ধার বাঁকো পাই,_ 

“যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যপবুংহিতম্‌। 

বিলুম্পন্‌ বিস্থজন্‌ গৃহুন্‌ বিভ্রদাত্মানমাত্মন] ॥ 

ক্রীড়শ্যামোঘসংস্থল্প উর্ণনাভির্থোণুতে | 

তথা তদ্ঘিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাঁধুব |” 

( ভাঃ ২৯২৬-২৭ ) 
এ-স্থলে পূর্ববপক্ষবাদীর ঘটাঁকাশ ও মহাকাশ দুষ্টান্ত কিংবা! আকাশের চন্দ্র 

ও জলে প্রতিবিদ্বিত চন্দ্রের দৃষ্টান্ত স্বীকার কর] যায় না; কারণ অপরিচ্ছিন্ন 


ব্রন্ষের পরিচ্ছেদ সম্ভব নহে এবং নীরূপ ত্রঙ্গের প্রতিবিষ্বের সম্ভাবনা 
নাই ॥২২॥ 


হুত্রম- অশ্মাদিবচ্চ তদন্ুপপত্তিঃ ॥ ২৩॥ 


সূত্রাথ-_জীব চেতন হইলেও “অশ্বাদিবৎ প্রস্তর, কাষ্ঠ, লোষ্ট্েরে মত 
পরতন্ত্রর অতএব '“তদহ্নূপপত্তিঃ” তাহার জগৎকর্তৃত্বের অনুপপত্তি ॥ ২৩॥ 


গোবিন্দভাষ্যমূ-_চেতনস্যাপি জীবস্যাশ্মকাষ্ঠলোস্ট্রবদস্বাতন্থ্যাৎ 
ব্বতঃ কতৃত্বান্থুপপত্তিঃ । “অন্ত; প্রবিষ্ট; শান্তা জনানাম্” ইত্যাদি 
শ্রুতেঃ ৷ “ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাস্” ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ ॥ ২৩॥ 

ভীষ্যানুবাদ-_জীব চেতন হইলেও প্রস্তর, কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের মত ্বতন্ত্রতার 
অভাববশতঃ তাহার স্বাধীন কর্তত্ব থাকিতে পারে না। শ্রুতি বাক্য এইরূপ 
আঁছে-_যথা “অন্থঃপ্রবিষ্ট; শান্তা জনানাম্ পরষেশ্বর মনস্তগণের (জীব সমূহের) 
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শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন । শ্রমদ্ভগবদ্গীতায়ও আছে 
_-ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি হে অঞ্জন! পরমেশ্বর সকল 
প্রাণীর হৃদয় ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন । ইত্যাদি স্থৃতিবাঁক্যও জীব হইতে 
পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বে প্রমাণ ॥ ২৩ ॥ 

সুক্মম। টীকা_অশ্মেতি | অশ্মা পাষাণঃ ॥ ২৩ ॥ 

টাকান্ুবাদ-_অশ্মেত্যাদি সতে। অশ্মা-_পাথর॥ ২৩৪ 

সিদ্ধান্তকণা_ পুনরায় জীবের জগতকর্তৃত্ব-বিষয়ে আর একটি অন্পপত্তি 
দেখাইতেছেন যে, জীব চেতন হইলেও অন্বতন্তর। 


জীবের অন্বাতন্ত্য-বিষয়ে এ্রীমত্ভাঁগবতেও পাই, 
“যথ। দাকুময়ী নারী যথা পত্রময়ো। মৃগঃ | 
এবভ্ভুতানি মঘবন্দীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ।” ( ভাঃ ৬১২১০ ) 


আরও পাই, 


“ভূতৈভূর্তানি ভূতেশঃ স্জত্যবতি হস্তি চ। 


আত্মহ্থষ্টেম্বতস্ত্রেরনপেক্ষোহুপি বালব 1” 
( ভাঃ ৬১৫৬) ॥ ২৩॥ 


উপসঃহ।র-ছরশন।ধিকরণজ, 


সুত্রম-_উপসংহারদর্শনান্নেতি চে্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪॥ 


সৃত্রার্থ_যদি বল, জীব প্রন্তরাদির মত অকর্তা হইতে পারে না, যেহেতু 
“উপসংহারদর্শনাৎ কাধ্যের উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্তি সাধন জীব কর্তৃকই হয়, 
দেখা যায় 'ইতিচেন্ন--একথাও বলিতে পার না “হি*-_যেহেতু, “ক্ষীরবং"__ 
কাধ্যের উপসংহার যে জীবে দেখা যায়, উহা ছৃদ্ধের মৃত অর্থাৎ যেমন গাঁভীতে 
দৃশ্যমান ছুগ্ধ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জীবে দৃশ্যমান কাধের্যাপসংহার 
পরমেশ্বরাধীন ॥ ২৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্তম্‌_নহ্ নাশ্মাদিবদকর্তৃত্বং জীবস্য তসোব 
কাধ্যোপসংহারদর্শনাৎ। স হি ঘৎ কাধ্যমারভতে তত সমাপয়- 
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তীতি দৃষ্টম্‌। নচায়ং ভ্রম: বাধকাভাবাৎ। নন্বস্ত জীবঃ কর্ত। স 
চেশাধীন ইতি চেন্ন ঈশ্বরঃ খন্বন্ুপলভ্যমানোহপি কল্প্যঃ স চ প্রেরক 
ইতি গৌরবাৎ। তশ্মা২ৎ জীবট্যেব কর্মদ্ধাকং কর্তত্বং 
ত্বীশস্যেতি চেন্ন। কুতঃ? ক্ষীরবদ্ধি। হি ষতঃ জীবে কাধ্যোপ- 
সংহারঃ ক্ষীরবৎ প্রবর্ততে । তৃতীয়াস্তাদ্‌ বতিঃ। “তেন তুল্যক্রিয় 
চেদ্‌ বতিঃ” ইতি স্থত্রাৎ। যথা গবি দৃশ্যমানমপি ক্ষীরং প্রাণাদে 
জায়তে। অন্নং রসাদিরপেণ প্রাণ; পরিণমত্যসাবিতি স্মৃতেঃ। 
তথা জীবে দৃশ্তমানোইপি সোইস্বাতন্ত্যাৎ পরেশাদবেত্যথঃ। 
বক্ষ্যতি চৈবং “পরাৎ তু তচ্ছ তেঃ” ইতি ॥ ২৪॥ 

ভাষ্যানুবাদ__আপত্তি এই যে--জীবের প্রস্তরাদির মত অকর্তত্ব বল 
যায় না, যেহেতু সেই জীবই কার্ধ্য সমাপ্তি করিয়া থাকে । দেখা গিয়াছে, 
জীব যে কার্য আরম্ত করে, তাহা সে সমাধা করে; অতএব উপক্রম 
উপসংহাবের এক্য নিবন্ধন উপসংহার দেখিয়া উপক্রমে জীবের কর্তৃত 
মানিতে হয়। যদি বল, জীব কার্য সমাপ্ত করিতেছে, ইহ! ভ্রমজ্ঞান, তাহাও 
বলিতে পার না, যেহেতু ভ্রমস্থলে বাঁধা থাকে, এখানে বাধক কেহ নাই । 
আচ্ছা, জীব কর্তা হউক, কিন্তু সে ঈশ্বরাধীন, পূর্ব্পক্ষী ইহার প্রতিবাদ 
করিয়া বলিতেছেন-_-এই যদি বল, তাহা নহে, কারণ ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে 
পায় না, তথাপি তাহাকে কল্পনা করিয়া] যদি জীবের প্রেরণকাঁরী বল, তবে 
অনেক কল্পনা গৌরব হয়। অতএব জীবই নিজ প্রাক্তন কর্শ দ্বারা জগতের 
রষ্টা, ঈশ্বর নহে; এই পূর্ববপক্ষীর যুক্তি ও সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে সিদ্ধান্তী 
বলিতেছেন, “ইতি চেন্ন-_এই যদি বল, তাহা নহে । কেন? উত্তর--ক্ষীর- 
বদ্ধিঃ হি-যেহেতু জীবে দৃশ্তমীন কার্্যসমাপ্তি দুগ্ধের মত হইয়া থাকে । 
ক্ষীরবৎ এখানে ক্ষীরেণ তুল্যম্‌ এই তৃতীয়ার্থে বতি প্রত্যয় হুইয়াছে। 
পাণিনির স্থত্রে আছে--“তেন তুল্যক্রিয়া চেদ্‌ বতিঃ তাহার তুল্য ক্রিয়া 
যদি বুঝায়, তবে বতি প্রত্যয় হইয়া থাকে । এখানে দুগ্ধের তুল্য প্রবৃত্বি- 
রূপ ক্রিগ্া বুঝাইতেছে। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন_-যেমন গাঁভীতে 
দৃশ্ঠমান ছুপ্ধ গরুর স্বাধীন চেষ্টায় নে, কিন্তু প্রাণ হইতেই জন্মায়, প্রমাণ ? 
যথা “অন্নং রসাদিরূপেণ প্রাণঃ পরিণমত্যসৌ” | ভুক্ত অন্ন রসাদিক্রমে প্রাণে 
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পরিণত হয়, প্রাণ সমস্ত পরিণত করে। --এইরূপ ম্তিবাকা আছে, 
সেইরূপ জীবে দৃশ্ঠমান কার্যের উপসংহারও জীবের স্বাধীনতার অভাঁববশতঃ 
ঈশ্বর হইতেই হইয়া থাকে, এই তাৎপর্ধ্য। স্ত্রকার পরে বলিবেন-- 
“এবং পরাত্তু তচ্ছ তে; এইরূপ পরমেশ্বর হইতে স্থষ্টি হয়, শ্রুতি সেই কথা 
বলিয়খছেন ॥ ২৪ ॥ 


তৃন্মমা টীকা-_ক্ষীরবদিতি। তশ্তৈব জীবস্য। কর্দ্বারকমিতি। 
খ্বকশ্মণা জীবঃ স্বভোগায় সর্বমিদং শ্যজতীতি জগদ্বাচিত্বাদিত্যস্ত ভাসতে 
বিবৃতমন্তি। ক্ষীরেতি। ক্ষীরেণ তুল্যং ক্ষীরবদ্িত্যর্থ:। হীতি। হির্থেতৌ। 
তেনেতি। তৃতীয়াস্তাৎ তুলামিতার্থে বতিঃ স্যাৎ ঘত্তুল্যা সা ক্রিয়া চেদিতি 
শত্রার্থঃ | সইতিকার্ধোপসংহারঃ ॥ ২৪ ॥ 


টাকানুবাদ-__ক্ষীরবদিতি' স্ত্রাংশ | ভাগ্াস্তগত “তশ্তৈব কার্যোপ- 
সংহাঁরদর্শনাঁৎ”, তশ্য-জীবের, কম্মদ্বারকমিতি-_জীব নিজ কৃত কশ্মবশতঃ 
ফলতোগের জন্য এই সমস্ত বস্ত হ্টি করিয়! থাকে । ইহ] 'জগদ্বাচিত্বাৎ 
এই স্থজের ভাষ্বে বিস্তারিতভাবে উক্ত আছে। 'ক্ষীরবৎ প্রবর্ততে' ইতি 
ক্ষীরবৎ__অর্থাৎ দুগ্ধের তুল্য । ক্ষীরবদ্ধি--হি শব্দটি হেতু অর্থে। “তেন 
তুলা ক্রিয়া চেস্বতিঃ, তৃতীয়াস্তাৎ__অর্থাৎ তৃতীয়াস্ত পদের উত্তর তুল্য এই 
অর্থে বতি প্রত্ায়। স্ুত্রার্থ যথা কাহারও তুল্য-ক্রিয়া যদি হয়, তবে 
তাহার উত্তর বতি প্রত্যয় হয়। 'দৃশ্বমানোহপি সঃ? ইতি সঃ__সেই কাঁধ্যোপ- 
সংহাঁর-_-কাধ্য সমাপ্তি ॥ ২৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ1__বর্তমান স্থত্রে স্ত্রকার বলিতেছেন যে, যদি কেহ এইরূপ 
পূর্ববপক্ষ করেন যে, জীব কার্ধয আরম্ভ করে এবং সমাপ্তিও করে; স্থৃতরাং' 
জীবকে প্রস্তরাদির ন্যায় অকর্তী বলা যাইতে পারে না। জীবের এই 
উপক্রম ও উপসংহার-দর্শনে এবং ইহাতে কোন বাধ নাই বলিয়। ইহাকে 
ভ্রমও বলা যাইতে পারে না সুতরাং ঈশ্বর কল্পনা! করিয়া জীবের কর্তত্বকে 
ঈশ্বরাধীন বলা যুক্তিযুক্ত নহে, এই পূর্পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে, 
জীবের কততৃত্ব দুগ্ধের তুল্য ; যেমন গাঁতীতে দৃশ্তমান দুগ্ধ তাহার প্রাণ হইতেই 
নিঃস্থত হয় সেইরূপ জীবের কতৃত্বও ঈশ্বরাধীনে ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সংঘটিত 
হইয়া থাকে । 

৯ 
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শ্রীস্ভাগবতেও পাই,-- 
“পুরুষঃ প্রকৃতিব্যক্তমাত্মা ভূতেন্দ্িয়াশয়াঃ | 
শরুবস্ত্্ত সর্গাদৌ ন বিনা যনুগ্রহাৎ॥ 
অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেহনীশমীশ্বরম্‌ । 
ভূতৈঃ সজতি ভূতানি গ্রসতে তাঁনি তৈঃ স্বয়ম্‌ ॥” 


( ভাঃ ৬।/১২।১১-১২) ॥ ২৪ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্মূ-_ন চান্গুপলন্ধিবিরোধ ইত্যাহ__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-_ ঈশ্বরের অন্গপলন্বিরূপ বিরোধ (অসঙ্গতি )ও 
নাই, এই কথা স্ত্রকার বলিতেছেন-_ 


হত্রম_-দেবাদিবদিতি লোকে ॥ ২৫॥ 


সূত্রার্থ__অদৃশ্ঠমানও যে কর্তা হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে 'লোকে' 
লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্াস্ত আছে-_“দেবাদিবং- ইন্দাদি দেবতা অদৃহঠ 
থাকিয়াই বর্ষণাঁদি কাধ্য করেন, ইহা! প্রসিদ্ধ; সেইরূপ ঈশ্বরকে জানিতে 
হইবে ॥ ২৫। 


গোবিন্দভাষ্যম্‌- ণ্ঠাস্তাদিবার্থে বতি; অদৃশ্যমানস্যাগীন্দরা 
দের্লোকে বর্ষণাদিকর্ত ত্বসিদ্ধেঃ। তথা চানুপলভ্যমানোইপীশ্বরো- 
বিশ্বকর্তেতি ॥ ২৫ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ-_-“দেবাদিবং এই পদে দেবাদীনামিব এই ষগী বিভক্ত্যন্ত 
দেবাদি-শবের উত্তর বতি প্রত্যয় । অনৃশ্যমান হইয়াও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার 
যেমন জলবর্ষণাদি কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সেইরূপ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না হইলেও 
বিশ্বকর্তী, ইহাতে কোনও অসঙ্গতি নাই ॥ ২৫॥ 

সুন্ঘমা টাকা- দেবাদিবদিতি। স্পষ্টম্‌ ॥ ২৫। 

টাকানুবাদ-_ভাত্বার্থ সহজবোধ্য ॥ ২৫ ॥ 

সিন্ধান্তকণা-_ন্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে অন্য একটি পূর্বপক্ষেরও উত্তর 
দিতেছেন। যদি কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বর যখন উপলব্ধ হন না তখন 


২১২৬ বেদাস্তক্ূত্রম্‌ ১৩১ 


তাহার জগতৎকর্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। তছুত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন 
যে, এই অন্ুপলব্ধি কখনও বাধক হইতে পাবে না। কারণ ইন্দ্রাদি দেবতা 
অদৃশ্য থাকিয়াও যখন ব্ধণাদি কার্য করিয়! থাকেন, তখন ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ- 
ভাবে জগৎ স্থষ্টাদি করিবেন, ইহাতে অসঙ্গতি নাই । 


শ্রমস্ভীগবতে পাই) 
“অন্তি যজ্ঞপতিনণম কেধাঞ্চিদহসত্তমাঃ | 
ইহামুত্র চ লক্ষাস্তে জ্যোৎসাবত্যঃ কচিন্তুবঃ ॥” 
( ভাঁঃ ৪।২১1২৭ ) 
দেবতাগণের বাক্যেও পাই, 
“য এক ঈশো নিজমায়য়! নঃ 
সসজ যেনানশ্থজাম বিশ্বমূ। 
বয়ং ন যস্তাপি পুরঃ সমীহতঃ 
পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমাঁনিন20৮ ( ভাঃ ৬।৯।২৪ ) 
আরও পাই, 
“দ্রবাং কশ্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। 
যদনুগ্রহতঃ সস্তি ন সন্তি যছুপেক্ষয়৷ ॥৮ 
(ভাঃ ২১০১২ )॥ ২৫॥ 


অবতরণিকী ভাব্যম্‌-_জীবকর্তৃ-্বপক্ষে দোষাস্তরমাহ__ 
অবতরণিক1-ভাষ্যানুবাদ-_জীবকত্ত্ববাদে অন্য দেোষও বলিতেছেন-_ 


কও প্রজ্যার্থিকরণম. 
সুত্রম- কুত্স্প্রসক্তিনিরবয়বশব্ব্যাকোপো। বা ॥ ২৬॥ 


সৃত্রার্থ-কত্সপ্রসক্তি:--জীব-কতৃত্থ স্বীকার করিলে তাহাদের মতে 
সমগ্র জীবের সকল কাঁধ্যে প্রসঙ্গ বলিতে হয়, কিন্তু তাহ] তো হয় না; সামান্য 
একটি তৃণোৎপাটনেও সমগ্র জীবের প্র8% কোথায়? যদি বল, জীব-স্বরূপের 
অংশের তথায় প্রবৃত্তি, তাহাঁও বলিতে পাপ না» যেহেতু জীবের অংশই নাই, 


১৩২ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২১২৬ 
যদি অংশ স্বীকার কর, তবে “নিরবয়বশব্বব্যাকোপং নিরবয়বত্ব শ্রুতির 
বাধা হয় ॥ ২৬ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমূ-_জীবকর্তত্ববাদিনা জীবস্বরূপস্য নিরংশত্বাৎ 
কৃতনসস্য তস্য সর্বস্মিন্‌ কার্যে প্রসক্তিবাচ্যা। ন চ সা শক্যা ব্ত- 
মন্গুল্যাদিনা তৃণোন্তোলনাদৌ তদনন্ুভবাৎ। কৃৎসন্সেন স্বরূপেণ 
প্রবৃত্তি; খলু কৃৎসসামর্থ্যাপেক্ষাং করোতি। সা যথা গুরুতরদৃষ- 
ছুখাপনে স্যাংৎ ন তথা তৃণোখাপনে সামধ্যাংশান্ুভবাং। নচ 
স্বরূপাংশস্য তত্র প্রসক্তিবাচ্যা । জীবস্বরূপস্য নিরংশত্বাৎ । স্বীকৃতে 
ত্বংশে নিরংশত্বশ্রুতিব্যাকোপঃ ৷ “এষোইণুরাত্মা” ইত্যাদি বাক্যবাধ 
ইত্যর্থঃ। “জীবাদ্‌ ভবস্তি ভূতানি” ইত্যাদিত্বাক্যন্ত ব্রহ্মপরমেবেতুক্তং 
প্রাক । তন্মাৎ মন্দো জীব-কর্তৃত্বপক্ষঃ ॥ ২৬॥ 


ভাষ্যানুবাদ- জীবের স্বরূপ যখন অংশ (অবয়ব) হীন, তখন জীব-কর্তৃত্ববাদী 
নিশ্চয় বলিবেন- সমগ্র জীবরের সকল কার্ধ্য সম্পাঁদনে অধিকার । কিন্তু তাহা 
তো! বল! যায় না; যেহেতু অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা তৃণোত্তোপনে রৎন্নস্বরূপের 
প্রবৃত্তি দুষ্ট হয় না। ইহা প্রসিদ্ধই যে, কৎস্ম্বরূপ লইয়! প্রবৃত্তি রুৎন্গের 
সামর্থ্যকে অপেক্ষা করে, তাহা যেমন গুরুতর একখানি প্রস্তরের উত্তোলন- 
কার্যে কুতম্স জীবের সামর্য-সাপেক্ষ। সেরপ তৃণোকত্তোলন-কাধ্যে কৃত 
সামর্থ্যের অপেক্ষা নাই, আংশিক সামর্থ্য তথায় উপলব্ধ হইয়া থাকে । 
যদি বল, জীব স্বরূপের তথায় আংশিক প্রসঙ্গ (ব্যাপার ), ইহাও বলা যায় না 
কারণ জীব-স্বরূপ নিরংশ, তাহার আবার অংশ কোথায়? যদি অংশ 
্বীকার কর, তাহা হইলে জীবের নিরংশকত্ব শ্রতির বাধ হইবে। শ্রুতি 
যথা 'এষোহণুরাত্মা” এই জীবাজ্মা অধু-পরিমাণ। তবে যে উক্ত আছে “জীব 
হইতে সমস্ত বস্ত উৎপন্ন হয়” তাহাও ব্রদ্ধে তাৎ্পধ্যবোধক | এ-কথা! পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে । অতএব জীব-কর্তৃত্ববাদ হেয় ॥ ২৬॥ 


সৃন্মমা টাকা-_কংন্সেতি। জীবেতি। তৃণোন্তোলনং তৃণোখাপনম্‌। 
তদনমৃভবাদিতি। কৃতৎদ্ষেন ন্বরূপেণ প্রলক্তেরপ্রতীতেরিত্যর্থঃ। দৃষৎ 
পাষাণঃ ॥ ২৬ ॥ 


২১২৭ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ১৩৩ 


টাকানুবাঘ--কৎনেত্যাদি স্ত্রে জীব-কত্তৃত্ববাদিনেত্যাদি ভাঙ্তের 
অন্তর্গত “তৃণোত্তোলনাদৌ” তৃণোত্তোলন-_-তৃণোৎপাটন। 'তদননুভবাৎ কৎন্ন 
স্বর্ূপের তথায় প্রবৃত্তিই দেখা যায় না, এই অর্থ। “দষছুথাপনে” দুষৎ-- 
পাষাণ ॥ ২৬ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_হৃত্রকার বর্তমান স্থত্রে জীব-কর্তৃত্ববাদের আরও একটি দোষ 
দেখাইতেছেন । ধাহার! জীব-কর্তৃত্ববাদী তাহাদের নিশ্চয় বলিতে হইবে যে, 
অখণ্ড জীবের সকল কার্ধ্যে সমগ্রভাবে প্রসক্তি কারণ জীব নিরংশ, তাহা কিন্তু 
বলা যায় না। কারণ অঙ্গুলির দ্বার] তৃণের উত্তোলনে সেরূপ ব্যাপার অনুভূত 
হয় না। সমগ্র স্বরূপের প্রবৃত্তি সমগ্র সামধ্যের অপেক্ষা করে, যেমন গুরুতর 
প্রস্তর উত্তোলনে তাহা দেখা যায়। যেখানে শ্রুতিতে জীব হইতে ভূতগণের 
উত্পন্তির বিষয় বণিত আছে, তাহা ব্রহ্ষপরই জানিতে হুইবে। জীবের 
অংশ স্বীকার করিলে নিরংশত্ব শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। সুতরাং জীব- 
কতৃত্ববাদ সঙ্গত নহে। 


প্রমস্ভীগবতে ( ৬।১২।১২ ) পাওয়া যায়, 


“অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেহনীশমীশ্বরম্‌। 
ভূতৈঃ স্থজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্‌॥৮ ॥ ২৬। 


অবতরণিকাভাব্যম__অখৈতৌ দোষৌ ব্রন্মকতৃত্বপক্ষে স্যাতাং 
ন বেতি বীক্ষায়াং, সব্রেষু কাধ্যেষু কৃৎন্সেন স্বরূপেণ চেৎ প্রবর্ততে, 
তহি তৃণোদঞ্চনাদে কৃতসস্য প্রসক্তির্ন চ সা সম্ভবেদংশেন 
তৎনিদ্ধেঃ। কচিদংশেন চেং প্রবর্ততে তহি “নিষলং নিক্ফ্িয়ম্” 
ইতাদি শ্রতিবাকোপাপত্তিরতঃ স্যাতামিতি প্রাপ্তে 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_প্রশ্র_-এই ছুইটি দোষ অর্থাৎ কৃৎ্সপ্রসক্তি 
বা নিরবয়বশব্-বিরোধ ত্রদ্দের জগতহ্ৃষ্টিকর্তৃত্ব-মতে হইবে কিনা? এই 
সংশয়ের উপর পূর্ববপক্ষবাদীর মত হইতেছে--সকল কাধ্যে কৃত স্বরূপ দ্বার! 
প্রবৃন্তি যদি বল, তবে তৃণোন্বোলনকাধ্যে কৃত স্বরূপের প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, 
কেননা অংশ দ্বারাই তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে । যদি বল, কোন কোন 
স্থলে স্বরূপের অংশ দ্বার! প্রবৃত্তি ( কাধ্য ) তাহা হইলে “নিফলং নিক্ষিয়ম্‌? 
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ব্রহ্ম নিরবয়ব ও নিক্ষিয়--এই উক্তির ব্যাঘাত হইল। অতএব ব্রহ্মপক্ষেও উক্ত 
দোষ দুইটির আপত্তি আছে, ইহার উত্তরে স্ত্রকার বলিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা_-অথেতাদি। প্রাপ্তক্তং ব্রহ্ষণো বিশ্বকর্তৃতব- 
মাক্ষিপ্য সমাধীয়ত ইত্যাক্ষেপোহত্র সঙ্গতিঃ ৷ এতৌ রুংশ্বপ্রসক্তাদী দৌষো 
স্যাতাং সম্ভবেতাং প্রবর্ততে ব্রন্েতার্থাৎ । রুৎন্সস্তেতি স্বরূপস্য। অংশেন 
স্বরূপাংশেন। তংসিদ্ধেন্ততৃণোখাপনাদিনিষ্পত্রেঃ | কচিৎ তৃণোখাপনাদৌ। 
এবং প্রাধ্চে- 


অবতরণিকা-ভীষ্যের টীকানুবাদ-_'অথেতাদি' অবতরণিকাভান্য। 
পূর্ব্বে প্রতিপাদিত পরমেশ্বরের বিশ্বকতত্বের প্রতিবাদ করিয়া এই স্থত্রে তাহার 
সমাধান করা হইতেছে-_এইহেতু এখানে আক্ষেপ সঙ্গতি জ্ঞাতবা। “এতী 
দৌষৌ'_-এতৌ-_এই ছুইটি রৎত্মপ্রসক্তি ও নিরবয়বশব্ববাকোপদৌষ, স্তাতাম্‌ 
--সম্ভব হইতে পারে, “ম্বরূপেণ চেৎ প্রবর্ততে' ইতি 'গুবর্থতে ক্রিয়ার কর্তপদ 
ব্রষ্ষ, ইহা অর্থাধীন জানিবে। কুত্ন্স্ত অর্থা রুৎম্স স্বরূপের। অংশেন_ 
ত্বরূপাংশ দ্বারা, চ তৎসিদ্ধেঃ-_ মেহেতু সেই তৃণোক্তোলনাদি কার্ধ্য নিষ্পত্তি 
হইতে পারে, “কচি অংশেন চেং ইতি-ক্চিৎ_-তৃণোন্বোলনাদি কোনও 
কোনও কাধ্যে। এবং প্রাঞ্ধে-_এইরপ পূর্বপক্ষীর আক্ষেপের উপর | 


সুত্রম শ্রুতেম্ত শব্দমূলত্বীৎ ॥ ২৭ ॥ 


সূত্রার্থ_তু' এ-শঙ্কা করিও না, যেহেতু “শ্রতে: শ্রুতি সেই কথা 
বলিতেছেন, কি বলিতেছেন? উত্তর-_ ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিম্থুনীয়, জ্ঞানম্বরূপ 
হইলেও জ্ঞানবিশিই ইত্যাদি । যদি বল, শ্রুতিই বা কিরূপে বাধিত অর্থ 
বুঝাইবে, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু শিব্ষমূলত্বাৎ্ অচিস্তনীয় অর্থ 
একমাত্র শব্/প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ ॥ ১৭ ॥ 


গোবিন্দবভাষ্যমূ- শঙ্কাচ্ছেদার তু-শবক2 | উপসংহারন্ত্রান্েত্যনু- 
বর্ততে। ব্রন্মকর্তৃহ্পক্ষে লোকদৃষ্টা দোষা ন স্থ্যঃ। কৃতঃ? শ্রুতেঃ। 
“অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্বকমপি মূর্ত জ্ঞানবচ্চৈকমেব বন্ধাবভা- 
তঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্ব্বকর্তৃ নির্ব্বিকারঞ ব্রহ্ম 
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ইতি শ্রবণাদেবেত্যর্থ । তথাহি “বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্৮ ইতি 
মুণ্ডকে অলৌকিকত্বাদি শ্র্তম্‌। *তমেকং গৌবিন্দং সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহম্‌।” “বহাগীড়াভিরামায় রামায়াকুষ্ঠমেধসে 1”  *একোইপি 
সন্‌ বহুধা! যোইবভাতি” ইতি গোপালোপনিষদি ভ্ভানাত্মকত্বাদিতি । 
“অমাত্রোহনস্তমাত্রশ্চ ছ্বেতস্যোপশমঃ শিব” ইতি মাগুক্যোপনিষদি 
নিরংশত্বেঘপি সাংশত্বম। “আসীনে। দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি 
সব্বত” ইতি কাঠকে মিতত্বেহপ্যমিতরঞ্চ | “গ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ 
দেব একঃ | এষ দেবে বিশ্বকন্মা মহাত্মা |” “স বিশ্বকৃদ্‌ বিশ্বহদাত্ম- 
যোনিনিক্ষলং নিক্ষিয়ং শাস্তং নিরবগ্যং নিরঞ্জনম্” ইতি শ্বেতাশ্বতর- 
শ্রচতৌ সর্বকর্তৃত্বেহপি নিধিবকারতঞ্চেত্যেতৎ সব্ব্বং শ্রুত্যন্ুসারেণৈৰ 
স্বীকাধ্যং ন তু কেবলয় যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি । নন শ্রুতাপি 
বাধিতার্থকং কথং বোধনীয়ং তত্রাহ শবেতি। অবিচিস্তার্থস্য 
শব্দৈকপ্রমাণত্বাদিত্যর্থঃ | তাদৃশে মণিমন্ত্রাদৌ দৃষ্টং হোতৎ প্রকৃতে 
কৈসুত্যমাপাদয়তি । ইদমত্র নিষ্ৃষ্টম্‌। প্রত্যক্ষান্ুমানশব্দাঃ প্রমা- 
ণানি ভবন্তি। প্রতাক্ষং তাবৎ ব্যভিচারি দৃষ্টং মায়ামুণ্ডাবলোকে 
চৈত্রস্যেদং মুণগ্ডমিত্যাদৌ | বুষ্টযা তৎকালনির্বাপিতবহ্ছৌ চিরমধিক- 
দ্বিত্বরধূমে পর্ববতো৷ বহ্কিমান্‌ ধূমাদিত্যন্থমানঞ্চ। আগ্তবাক্যলক্ষণঃ 
শব্দঘ্্ ন কাপি ব্যভিচরতি-হিমালয়ে হিমং, রত্বালয়ে রত্বমিত্যাদি। 
স হি তদনুগ্রাহী তন্নিরপেক্ষস্তদগম্য সাধকতমশ্চ। দৃষ্টচর- 
মায়ামুণ্ডস্য পুংসো ভরান্ত্যা সত্যেৎপ্যবিশ্বস্তে তদেবেদমিত্যাকাশ- 
বাণ্যাদৌ। “অরে শীতার্তাঃ পান্থা মান্মিন্‌ বহি সম্ভাবয়ত দৃষ্টমন্মাভিঃ 
স ইদানীং বৃষ্ট্যেব নির্বাণ; । কি্তমুন্মিন্‌ ধূমোদ্গারিণি গিরৌ স 
দৃশ্যত” ইতাদৌ চ তহুভয়ানুগ্রাহিতা। মণিকগস্মসীত্যাদো তত্ি- 
রপেক্ষতা। তদগমো গ্রহচেষ্টাদৌ সাধকতমতা৷ চেতি শব্দস্য সর্ববতঃ 
শ্রৈষ্ট্ে স্থিতে ব্রহ্মবোধকন্ত শ্রতিশব্দ এব | *নাবেদবি্বন্্ুতে তং 
বৃহস্তম্” ইত্যাদি শ্রবণাৎ স্বতঃসিদ্ধত্বেন নির্দোষত্বাচ্চেতি॥ ২৭॥ 
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ভাস্তানুবাদ-_হুত্রোক্ত তু" শব্দটি শঙ্কা নিরাসের জন্য | কিসে বুঝিলে? 
উত্তর--উপসংহার স্বত্র হইতে “ন, এই নিষেধার্থক নঞ. পদটির যেহেতু 
অন্থুবৃত্তি চলিতেছে । লৌকিক দৃষ্টিতে যে সকল দৌধ দৃষ্ট হয় ব্রন্ধের জগৎ- 
কর্তৃত্বপক্ষে সেগুলি সম্ভাব্য নে, কি হেতু ? উত্তর--শ্রুতে*--এইব্ধপ বিকুদ্ধার্থ- 
পূর্ণ শ্রতিই আছে, যথা_-“অলৌকি কমচিন্ত্যম্‌...নিহিবকারঞ্চ ব্রহ্থ”। বর্গ 
অলৌকিক অর্থাৎ লোকব্যবহারের অতীত, অচিস্তনীয়, জ্ঞানম্বরূপ হইলেও 
মু্তিমান্‌ এবং জ্ঞানবিশিষ্ট, এক ( সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদদ রহিত ) হইলেও 
বহুরূপে প্রকাশ, নিরবয়ব হইলেও অংশবিশিষ্ট, পরিমিতপরিমাণ হইলেও 
অপরিমিত, সর্ববকর্তী হইলেও নিঙ্বিকার- শ্রুতিতে ব্রন্মের এই স্বরূপ শ্রুত 
হওয়ার জন্যই ব্রহ্গ-সম্বদ্ধে কোন দোষাপত্তি নাই। মুণ্ডকোপনিষদে আছে, সেই 
ব্রহ্ম বৃহৎ পরিমাণ, বিভু, তিনি দিব্য, অর্থাৎ অলৌকিক ও অচিস্তনীয় স্বরূপ । 
গোপালোপনিষদেও আছে যে ব্রন্ম জ্ঞানস্বূপ ও মৃঙ্িমান্‌ যথা “তমেকং 
গোবিন্দং.**বনুধা যোইবভাতি”। ঘিনি শ্রবণ-বিষয়ীভূত পরমেশ্বর গোবিন্দ, 
তিনি সচ্চিদানন্দমুত্তি। ময়ুরপিঞ্থ দ্বারা সুন্দর, অকু জ্ঞান, রমণীয় বিগ্রহ | 
যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। মাওুক্যোপনিষদে বলা 
হইতেছে,তিনি নিরংশ হইলেও সাংশ ( অংশ বিশিষ্ট )। যথা “অমাত্রোই- 
নন্তমাত্রশ্চ...ছ্বৈতস্যোপশমঃ শিব যিনি অমাত্রঃ-_অর্থাৎ স্বাংশভেদশৃন্য হইয়াও 
বহুমাত্র অসংখ্যেয় স্বকীয় অংশবিশিষ্ট, যিনি মঙ্গলময়,। ছৈত প্রপঞ্চের 
নিবারক | কঠোপনিষদে--তিনি কিঞ্চিদ্দেশাবচ্ছিন্ন হইয়াও নিরবচ্ছিন্ন স্বরূপ) 
ইহা বলা হইয়াছে, “'যথ]। আশীনো দূরং ব্রজতি...যাতি সর্বতঃ, তিনি একত্র 
আসীন হইয়াও বহুদূরে গমন করেন, শুইয়া থাকিয়াও চারিদিকে গমন 
করেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে কথিত আছে-_'গ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ দেব একঃ; 
এক অদ্বিতীয় অন্যনিরপেক্ষ সেই গছ্োতনশীল ( চৈতন্থময় ) পরমেশ্বর স্বগ, 
মর্তাদি স্ট্টি করিতেছেন। তথা “এষ দেবো বিশ্বকম্মা...আত্মযোনিঃ এই 
পরমেশ্বর অনস্তত্রিয়, মহাকায়, তিনি বিশ্বতরষ্টী, বিশ্বের প্রলয়কারী ও স্বয়নূ। 
আবার শ্রত্যন্তরে আছে__নিফলং নিক্ষিয়ং শান্তম্‌ নিরবন্ং নিরঞ্জনম্‌;_তিনি 
নিরংশ, নিক্ষিয়, শান্তশ্বভাব, নির্দোষ ও নিরুপাধি (জড় দেহাদি সম্পর্কহীন )। 
ইহাতে তাহার সর্ধকর্তৃত্ববোধিত হইলেও নিব্বিকারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
এই সকল অচিন্তনীয়ত্বাদিধশ্ম শ্রুতির অন্ুসারেই স্বীকার করিতে হয়, 
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নতুবা কেবল যুক্তিদবারা' তাহ নিরাস করিবার যোগ্য নহে। আপত্তি হইতে 
পারে-- শ্রুতি তে৷ পরম্পর: বিরুদ্ধার্বোধক, তবে তাহার! ব্রহ্ষকে কিরূপে 
বুঝাইবে? তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন-_-'শব্দমূলত্বাৎ, অচিস্তনীয় পদার্থ 
একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য, ইহাই উহার তাৎপর্য । লৌকিক মণি-মন্ত্রাদিরই 
যখন অচিস্তনীয় প্রভাব দেখ! গিয়াছে, তথন ত্রহ্ষ-সম্থদ্ধে যে অচিন্তনীয় 
প্রভাবতা৷ থাকিবে, ইহাতে বলিবার কি আছে? এই কৈমুতিক ন্যায়ের 
প্রতিপাদক লৌকিক দৃষ্টান্ত । এবিষয়ে ইহাই নির্ষ। প্রমেয়নির্ধীরণে প্রমাণ 
তিন প্রকার স্বীকৃত হয়-_যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব । তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণও ব্যভিচার দোষে ছুষ্ট। যেমন ইন্দ্রজাল-রচিত মৃণ্ড দেখিয়া ইহা চৈত্র 
নামক ব্যক্তির মুণ্ড, এই প্রত্যক্ষ মিথ্যাভূত-বন্তকে দেখাইতেছে। ম্মাবার 
অন্রমানও ব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যভিচার নামক হেত্বাভান দোষগ্রন্ত যথা ধুম 
দেখিয়া যে বন্ছির অনুমান হয় তাহাতে ধূমরূপ সাধনটি বহ্ছির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
হইয়াই অন্তমাপক হইয়া থাকে কিন্তু অচিবে নির্বাপিত অগ্নি হইতে অনেকক্ষণ 
অধিক বা দ্বিগুণ বেগে ধূম উঠিতে থাকে, তখন সেই ধুম দেখিয়া “পর্বতো 
বহ্িমান্” এই অন্গমিতিও ব্যভিচাবিহেতুক হইতেছে । কথাটি এই-__যেখানে 
সাধ্য নাই তথায় যাঁদ হেতু থাকে, তবে সেই হেতু ব্যভিচারী হয়, তাদৃশ 
হেতুদ্বারা অন্থমান করিলে উহা দুষ্টানমান হইয়া থাকে, উক্তস্থলে তাহাই 
হইতেছে । আধ্বাক্যন্বরূপ শব্জ-প্রমাণ কিন্তু কোন স্থলেই ব্যভিচরিত নহে । 
যেমন হিমালয় পর্বতে হিম এ-কথার ব্যতিক্রম নাই, সমুদ্রে রত্ব একথাও সত্য। 
যেহেতু শব্ধ-প্রমাণ প্রত্যক্ষাদির উপজীব্য, অর্থাৎ শব্ব-বোধিত অর্থকে প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণ প্রমাণিত করে, কিন্ত শব্দ-প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাপেক্ষ নহেঃ 
কারণ প্রতাক্ষের অবিষয় বস্তর বোধনে করণকারক একমাত্র শব্ধ । এক্ষণে শব 
যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অনুগ্রাহক অর্থাৎ উপজীব্য, তাহ! দেখাইতেছেন 
__দেঁখ, যে ব্যক্তি পূর্বেব মায়ামুণ্ড দেখিয়া ঠকিয়াছে, তাহার সত্য মুণ্ডতেও 
ভ্রাস্তিবশতঃ অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়, তখন আকাশবাণী তাহাকে নিশ্চয় 
করিয়! দেয় ষে, এইটিই সেই চৈত্রের মুণ্ড। এই শব্দের উপর নির্ভর করিয়া 
মতা প্রতাক্ষ হয়। আবার অন্মানস্থলেও শব্দের অন্গ্রাহকতা দেখ__- 
শীতে-কাতর পথিকগণ পর্বতে ক্ঘচিরে নির্বাপিত অগ্নির অবিচ্ছিন্ন মূলক 
ছিগুণতর ধূম দেখিয়া বহ্ির আশায় তথায় গেলে যদি কেহ বলে--অরে 
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শীতার্ডপথিকগণ ! এই পর্বতে বহ্ছির সম্ভাবনা করিও না, আমর! দেখিয়াছি, 
সেই আগুন এখন বৃষ্টিতে নির্বাপিত হইয়াছে, & পর্বত ধুম উদ্গিরণ 
করিতেছে মাত্র, এখানে বন্ছি দেখা যাইবে না। ইত্যাদি স্থলে শবের দ্বার 
অন্থমান-প্রমাণে বহ্চিভ্রম দূর হইল। তখন পথিকের অন্যত্র বহ্ছির সন্ধান হইল। 
এইভাবে প্রতাক্ষ ও অন্ুুমীনের উপজীব্য শব হইতেছে । কিন্তু শব্ধ এ প্রমাঁণ- 
দ্বয়ের নিরপেক্ষ হইয়া প্রবৃত্ত হয়, যথা--কোন ব্যক্তির কে মণি থাকিলেও 
তাহার ভ্রম হইয়াছে যে তাহার কণ্ঠে মণি নাই। তখন যদি কেহ বলে-_ 
তোমার কণ্ঠে তো মণি রহিয়াছে, সেই শব্দ তাহার কর্ণকুহরে গুবেশ করিবামাত্র 
'আমি মণিকঠ নহি" এই ভ্রম দূর করিয়া 'হা আমি সত্যা সত্য মণিক এই 
প্রমাজ্ঞান ( অভ্রাস্তজ্ঞান ) জন্মাইয়া দেয়, এখানে প্রত্যক্ষ ও অন্রমানের কোন 
প্রয়োজনীয়তা নাই। আবার শব্দের অন্যান্য সাধক প্রমাণ হইতে শ্রেষ্ঠত্বের 
উদ্বাহরণ দেখাইতেছি-_েমন স্থ্ধ্যাদি গ্রহের অন্যরাশিতে গমন প্রত্যক্ষের ও 
প্রতাক্ষমূলক অনুমানের সর্বথা অযোগ্য হইলেও শব্ধ তাহা বোধ করাইতেছে। 
অতএব সকল প্রমাণ হইতে শব্দ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ইহা সিদ্ধ 
হওয়ায় শ্রতি-শবই ব্রদ্ষের বোধক হইবে, অন কোন প্রমাণ নহে । শ্রুতিও 
সেই কথা বলিতেছেন--নাবেদবিন্মন্থতে তং বুহন্তম্” অবেদজ্ঞ ব্যক্তি সেই বিভূ 
পরমেশ্ববকে জীনিতে পারে না। ইত্যাদি শ্াতিবশত: ও বেদ স্বতঃসিদ্ধ 
অপৌকরষেয়, এজন্য তাহাতে বিপ্রলিপ্পা-মিথ্যা প্রভৃতি দোষ না থাকায় 
তাহার প্রামাণ্য সর্বাধিক ॥ ২৭॥ 

সৃন্মম। টীকা-_শ্রুতেত্তবিতি। তমেকমিত্যাদৌ জ্ঞানাত্বকমপি মূর্তং জ্ঞান- 
বচ্চৈকমেব বনুধাবভাতং চেতোতৎ ক্রমাছোধাম্‌। অমাত্রঃ স্বাংশভেদশন্যঃ। 
অনন্তমাত্রোসংখ্যেয়ম্বাংশঃ । প্রতিবিধেয়ং নিরসনীয়মূ। নম্বিতি। এতদ- 
চিন্ত্যত্বম। অনুমানঞ্চেতি চকারাদ্ব্ভিচারীতি যোজাম্‌। স হীতি। স 
শব্দন্তদন্গ্রাহী প্রত্যক্ষাদাপজীব্ায ইত্াথ: | তক্নিরপেক্ষ: প্রতাক্ষাগ্যপেক্ষাশূাঃ | 
তদগম্যে প্রত্যক্ষাগ্ঘপ্রবেশ্টে । তদেবেদমিতি। দেব সত্যং মুগ্তমিদং নতু 
মায়ামুণ্ডমিত্যর্থঃ। স ইতি বঞ্চিঃ। তদছুভয়েতি। প্রত্যক্ষান্নমানপোষক তে- 
ত্ার্থঃ| মণীতি। মণিকষ্ম্বমসীতিবাকাং শ্রোত্রং প্রবিশদেব মণিকঠ্োহহং 
নাম্মীতি মোহং তিবন্ধর্বদহমস্মি মণিস্থঠ ইতি প্রমামুৎ্পাদয়তি দশমন্ত্বমসীতি 
বাক্যবৎ। ন চাত্র প্রত্যক্ষাদেরপেক্ষাস্তীত্যর্থঃ | গ্রহেতি। গ্রহাণাং হুর্যা- 
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দীনাং রাশ্টাদিসঞ্চারে। গ্রহচেষ্টা তত্র শব এব বোধকো। নান্যদিত্যর্থ;। 
নাবেদেতি। বেদবিদেবৰ তং বৃহস্তং পরমাত্মানং মন্থুতে জানাতীত্যর্থঃ| স্বতঃ 
শিন্ধত্বং ভগবন্গিঃশ্বমিতত্বাছেদস্য ॥ ২৭ ॥ 

টাকানুবাদ--শ্রতেত্বিতি সিদ্ধান্ত কহ । তমেকং গোবিন্দমিত্যাদি শ্রতিতে 
জ্ঞ'নাত্মক হইলেও মৃত্তিমান্‌ ও জ্ঞানবান্; এক হইয়াও বহুরূপে গতিভাত 
ইঞা ক্রমান্থমারে বোধ্য | অমাত্রঃ-_অর্থাষ স্বাংশতেদশূন্য, অনপ্তমাত্রঃ__অসংখা 
স্বকীয় অংশসমন্থিত। “কেবলয়া যুক্ত প্রতিবিধেয়ম্‌” প্রতিবিধেয়ম্_ নিধাসের 
যোগ্য। নন্ু শ্রতাপীত্যাদি। দুষ্টং হোতৎ ইতি এতং-অচিন্তনীয়তম্‌ অন্ু- 
মানঞ্চ ইতি--চকার দ্বারা 'ব্যভিচাি এই পদ যোজনীয়। সহি তদন্গগ্রাহীতি 
স:--শব্দ-প্রমাণ। তদন্থগ্রাহী অর্থাৎ প্রতাক্ষাদ্দি প্রমাণের উপজীব্য, তন্নির- 
পেক্ষ:-প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপেক্ষাশূন্য | তদগম্যে সাধ্যতম:_তদগমো 
প্রত্যক্ষার্দির অবিষয়-বিষয়ে | তদেবেদম্‌ ইত্যাদি এই সেই সত্যমুণ্ড ইহা 
মান্ামুণ্ড নহে, এই অর্থ। স ইদানীং বুষ্ট্যেব নির্বাণঃ__সঃ অর্থাৎ বহি, 
তদুভয়ান্গ্রাহিতা--শব্ের প্রতাক্ষ ও অন্তমান-পোষকতা-_এই তাৎপধ্য। 
মণিকঠন্বমসি ইত্যাদি, মণিকঠ তুমি হইতেছ অর্থাৎ €তামার কণ্ঠেই 
মণি রহিয়াছে এই বাক্যটি শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র এ মণ্ণি- 
হারা ভ্রমযুক্ত ব্যক্তির 'আমি মণিক নহি” এই ভ্রম দূর করিয়া দেয় এবং 
আমি মণিক্ই বটে এই সত্যজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে । দশমস্মপি ইতি 
বাক্যবদিতি-যেমন কোন ব্যক্তি দশটি পুরুষ গণনা করিতে প্রবুন্ত হইয়! 
নবম পধ্যস্ত গণনার পর দশম খু'জিয়া না পাইলে তাহাকে যদি কেহ বলে 
তুমিই তো দশম, তখন সে সেই কথা শুনিয়' সত্য নি্ভীরণ করে, সেইরূপ শব্দ 
ত্রম-নিবর্তক হইয়া থাকে । তাৎপর্য এই--এখানে কোন প্রত্যক্ষাদির 
অপেক্ষা নাই; গ্রহচেষ্টাদৌ সাধকতমতা চেতি-_হ্্যাদ্দি গ্রহগণের যে রাশি 
সঞ্চারাদি চেষ্টা হয়, তদ্বিষয়ে শবই বোধক, অন্য কোনও প্রমাণ নহে- ইহাই 
তাৎপর্য । “নাবেদবিন্নতে" ইত্যাদি অর্থাৎ বেদবিদ্‌ ব্যক্তিই সেই বৃহতৎকে 
অর্থাৎ পরমেশ্বরকে জানে এই শ্রতিবশতঃ এবং ব্বতঃসিদ্বত্েন ইতি-_বেদ 
ভগবানের নিংশ্বাস-্বরূপ এজন্য পৌকুষেয় নহে অতএব স্বতঃমিদ্ধ এজন্য ও ॥২৭॥ 

সিদ্ধান্তকণা--যদি কেহ এরপ সংশয় বা পূর্ববপক্ষ করেন যে, নিষ্কল, 
নিক্ষিয় ও নিরবয়ব ব্রদ্ষের গহ-নথ্্যা্দি কর্তৃত্ব পক্ষেও তো পূর্বোক্ত 


১৪০ বেদাস্তস্ৃত্রম্‌ ২১২৮ 


দুইটি দৌষের সম্ভাবনা হইতে পারে? তছুত্তরে স্ত্রকার বর্তমান 
শত্রে বলিতেছেন যে, এরূপ আশঙ্কা চলিতে পারে না, কারণ শ্রুতি 
হইতে অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্ম অলৌকিক ও অচিন্তনীয় শক্তি-সম্পন্ন। 
অবশ্ঠ ব্রন্মের অচিন্তনীয় শক্তি-বিষয়ে শব্দ প্রমাঁণই মূল । এ-বিষয়ে ভাঙে 
বনু শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 


শ্ীমদ্ভাগবতে পাঁই,- 
“সর্গাদি যোহ্ম্কানুকুণদ্ধি শক্তিভি- 
দ্রব্ক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ | 
তস্মৈ সমুন্নন্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে 


নমঃ পরশ্যৈ পুরুষায় বেধসে ॥” (ভাঃ 51১৭।৩৩ ) ॥২৭। 


অবতরণিকাভাষ্মম্‌__উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি__ 

অবতরণিকা-ভাষ্ানুবাদ-_পূর্বন্ত্রে কথিত বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা 
বুঝাইতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাস্য-টীকা-_উক্তমিতি। অনিস্ত্যার্থস্ত শবমাত্রগম্যত- 
রূপমর্থ মিত্যর্থ: | 

অবতরণিকা-ভাষ্বের টীকানুবাদ্-_অবতরণিকাভাস্বে “উক্তমর্থম্‌'_ 
অচিন্তনীয় পদার্থ একমাত্র শব্দদ্বারাই বোধ্য এই বিষ্য়টি--ইহাই অর্থ । 


সুত্রম- আত্মনি চেবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮। 


সূত্রার্থ_এবং ঈশ্বরের বিভূতি এইরূপ অর্থাৎ কল্পদ্রমাদির যেমন 
অচিস্তনীয় শক্তি হইতে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই শব্ধ হইতে 
লোকে সেই কথা মানিয়া বিশ্বাস করে সেইরূপ | “আত্মনি চ'__পরমেশ্বরেও, 
অর্থাং সর্বেশ্বর বিষুর অচিন্তনীয় শক্তি সিদ্ধ “বিচিত্রাশ্চ হি'--দেব, নর তির্ধ্যক 
প্রাণিসমূহ সৃষ্ট হয়, ইহাঁও শব্দ হইতে বিশ্বাস্ত ॥ ২৮ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমূ-_বথা কল্পদ্রমচিন্তামণ্যাদেরীশ্বরবিভূতিভূতস্তা- 
চিন্ত্যশক্তিমাত্রসিদ্ধ। হস্তাশ্বাদয়ো বিচিত্রা; স্ষ্টয়ো ভবন্তীতি শব্দাৎ 
প্রতীত্য শ্রদ্ধীয়তে এবমাত্মনশ্চ সর্বেশ্বরস্য বিষ্ঞোর্দেবনরতিধ্যগাদয়- 


২১।২৮ বেদাস্তন্ত্রম্‌ ১৪১ 


স্তাস্তথাভূতা ভবেয়ুরিতি তন্মাদেব শ্রদ্ধেয়ম। অবিচিন্ত্যবস্তত্বভাবস্ত 
তদেকগম্যত্বাৎ | তত্র যথ। কৎনেন স্বরূপেণ স্জ্যক্কে বরূপাংশেন বা 
ব্যবস্থয়া বেতি যুক্তের্নাবকাশস্তথা প্রকৃতেহগীতি । তন্মাৎ যথা- 
শ্রুতমেব ক্বীকাধ্যম। সধ্ম্যন্তনির্দেশ;  কার্ধযাধারহ্ববিবক্ষয়া | 
দাষ্টরন্তিকে কৈমুতাগ্যোতনায় পরশ্চ শব্ঃ | হি শব্দেন পুরাণাদি- 
প্রসিদ্ধিঃ সৃচ্যতে | স্মাং ব্রহ্মকর্ত্‌ ত্বপক্ষ; শ্রেরান্‌॥ ১৮॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_যেমন ঈশ্বরের বিভূতিম্বরূপ কল্পবৃক্ষ ও চিন্তামণি প্রততির 
অভাবনীয় শক্তিমাত্র দ্বারাই হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ স্ষ্টি হয়, ইহ] শব্ধ 
প্রমাণ হইতে বুঝিয়া লোকে তাহাতে বিশ্বীম করে, এই প্রকার আত্মারও 
অর্থাৎ সর্বেশ্বর বিষ্ণুর অচিন্থনীয় শক্তিপ্রশ্থত দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী 
প্রভৃতি বিচিত্র স্থ্টি হইয়া থাকে, ইহা গ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ দেব এক£' ইতাাদি 
শ্রতি বাক্য হইতে বিশ্বীস্ত। অচিন্তনীয় বস্তস্বভাবকে একমাত্র শবই 
বুঝাইয়া থাকে৷ কল্পদ্রমাদি-স্থলে তাহারা সমগ্রস্বরূপে হস্তী, অশ্বাদি স্টি 
করে, অথবা ম্বরূপের অংশে স্থষ্টি করে, কিংবা কুত্রাপি স্বরূপে কোথাঁয় বা 
স্বরপের অংশে স্যষ্টি করে, এইরূপ যুক্তির কোন অবকাঁশ নাই, সেইরূপ 
পরমেশ্বরেও কোনও যুক্তি-তর্কের অবকাশ নাই । অতএব যেমন শাস্ত্রে শোন! 
যায় তাহাই গ্রহণীয়। «"আত্মনঃ, না বলিয়া স্যজে “আত্মনি” সপ্তমাস্তথ পদ 
প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য ঈশ্বর সমস্ত কার্যের আধার এইটি বলিবার জন্যা। 
দ্বিতীয় “' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে দষ্টান্তের দাঁ্ট্ান্থিক অর্থাৎ উপমেয় 
পরমেশ্বরে যে অচিন্ত্যশক্তি নির্বাহ হইবে, ইহা আর কি বলিব, এই 
কৈমৃতিক ন্যায় জ্ঞাপনার্থ। হি শব্দটি দ্বারা প্ররাণাদিতেও যে এই 
প্রসিদ্ধি আছে, তাহা গ্যোতিত হইতেছে । অতএব ব্রদ্ষের জগৎ কর্তত- 
বাদই শ্রেষ্ঠ ॥ ২৮। 


আুক্সম। টাকা__আস্মনীতি। তথাভৃতা ইতি। অমিন্ত্যশক্তিমাত্রসিদ্ধা 
বিচিদ্রাঃ স্বষ্টয় ইত্যর্থঃ। তদেকেতি শব্মাত্রবোধ্যত্বাদিত্যর্থ: ৷ ব্যবস্থ্য়েতি। 
কচিৎ কৃৎন্েন স্বরূপেণ কচিত্ত, দূপাংশেনেত্য্থঃ। প্রকৃতে পরমাত্মনি। 
কাধ্যাধারত্বেতি কল্পদ্রমাদিঃ | স্বকার্ধ্যং ্বন্মি্ন ধারয়তি পরমাত্মা তু 


১৪২ বেদাস্তনূত্রম্‌ ২১২৯ 


ন্মস্তদ্ধারয়তীতি বিবক্ষয়েতার্থঃ। দাষ্টাস্তিকে পরমাত্মনি। শ্রেসান্‌ 
গ্রশস্ততরঃ ॥ ২৮॥ 


টাকানুবাদ-_“আত্মনি চৈবং ইত্যাদি স্তরের তথাতৃতা ভবেযুঃ ইতি 
ভান্ত_-তথাভূতা2-_অর্থাৎ অচিস্তনীয় শক্তিমাত্রঘারা সাধিত নানাপ্রকার 
সষ্টিগুলি। “তদেকগম্যত্বাৎ। ইতি__সেই শবমাত্রছারা বোধনীয়তা নিবন্ধন-_ 
এই অর্থ। ব্যবস্থয়। বেতি যুক্তেনণবকাশ ইতি-ব্যবস্থয়া অর্থাৎ কোন স্থলে 
কৎসন্বরূপছ্ারা, কুত্রীপি বা স্বরূপের অংশদ্বীরা হয়, এই যুক্তির অবকাশ নাই। 
তথা প্ররুতেইপি ইতি--প্রক্কতে-পরমেশ্বরে । কাধ্যাধারত্ব বিবক্ষয়া--তিনি 
সমস্ত কার্ধ্যবস্তর আধার, ইহা! বলিবার অভিপ্রায়ে। অর্থাৎ কল্পদ্রম 
প্রভৃতি নিজকার্ধ্য হস্তী, অশ্ব প্রভুতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া থাকে না, 
কিস্তু_পরমেশ্বর নিজের মধ্যে জগৎ্কা্ধ্য ধারণ করিয়া আছেন, ইহা! 
বলিবার অভিপ্রায়ে 'আত্মনি” পদে সপ্তমী নির্দেশ দাষ্ান্তিক-_দষ্টান্তের 
বিষয় অর্থাৎ পরমেশ্বর ।  ব্রহ্ষকর্তৃত্বপক্ষঃ শ্রেয়ান্‌ ইতি--শ্রেয়ান_ 
গ্রশস্ততর ॥ ২৮ | 


সিদ্ধান্তকণ।-_অচিন্তনীয় বিষয়ে শব্ই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া, 
তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থাপন করিতেছেন । কল্পবৃক্ষ 'ও চিন্তামণি প্রভৃতির 
অচিন্তযশক্তি হইতে হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতির বিচিত্র স্থট্টি যেমন আগ্তবাক্য 
হষ্টতে বিশ্বান হয়, সেইরূপ মন্দেশ্বর বিষু। হইতেও বিচিত্র জগতের হ্টি-গ্রসঙ্গ 
শব্-প্রমাণ হইতে বিশ্বাস করিতে হয়। 


শ্রমদ্তাগবতেও পাঁই,__ 


“আত্ন্যেবাতনাআনং স্থজে হম্ম্যচ্পালয়ে। 
আত্মমায়ানভাবেন ভূতের গুণাত্মন1 ॥ 
( ভাঃ ১০1৪৭৩০ )|॥ ২৮॥ 


আবতরণিকাভাষ্যম্‌-_স এবোপাদেয় ইত্যাহ__ 


অবভরণিকা-ভাম্যান্ুবাদ-_পূর্নে বলা হইয়াছে ত্র্দের জগৎ-কর্তৃত্থ 
তাহাই উপাদেয় স্থতনীং গ্রহুণীয়, এই কথা বলিতোছেন__ 


২১২৯ বেদান্তস্থত্রম্‌ ১৪৩ 


হত্রম স্বপক্ষে দোৌষাচ্চ ॥ ২৯॥ 


সূত্রার্থ-_“্ঘপক্ষে'__বাদীর নিজপক্ষে অর্থাৎ জীব-কতৃত বাদে, “দোষাচ্চ' 
কতন্বস্বরূপে প্রসক্তি ও নিরবয়ব শব্দ-ব্যাকোপদৌষ আছে, কিন্ত ব্রহ্ষপক্ষে তাহা 
নাই, এইজন্যও জীব-কতৃত্ববাদ হইতে পারে না ॥ ২৯ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্_ ন্যস্ত তব জীবকর্তৃত্ববাদিন;ঃ পক্ষে কৃংন্গ- 
প্রসক্তাদের্দোষস্ সত্বাৎ ব্রহ্ষকর্তৃত্বপক্ষে তস্য নিরস্তত্বাৎ ॥ ২৯॥ 


ভাস্যানুবাদ--অবতরণিকা- সেই ব্রহ্ম-কর্তৃত্ববাদই স্বীকরণীয়, ইহাই 
হ্ত্রকার বলিতেছেন 'ম্বপক্ষে দৌষাচ্চ' স্বশ্ত--নিজের অর্থাৎ জীব- 
কর্তৃত্ববাদী তোমার মতে দোষ--উক্ত কৃৎস্সম্বরপে জগৎ-কর্তৃত্বাপন্তি ও 
অংশবাঁদের অন্ুপপন্তি দো বর্তমান অথচ ব্রদ্দের জগৎ-কর্তৃতপক্ষে উক্ত 
আপত্তির নিধাস হইয়াছে, এজন্য ব্রহ্ম কর্তৃত্ববাদ শ্রেয়ান্‌॥ ২৯। 


সুন্মমা টাকা-স্বপক্ষে ইতি। তন্তেতি দোষস্য। নিরস্তত্বাং পূর্ববত্র 
নিরাকরণাৎ। নস সিদ্ধান্তে স্বকর্মণি জীবস্তাপি কর্তৃত্ব স্বীরুতম। তভত্রৈত- 
দোষঃ কথং পরিহর্তব্য ইতি চেৎ শ্রত্যৈেবেতি গৃহাণ। অণুরেব জীব: 
পরমাত্মসঙ্বল্লায়ত্তো লঘু মহচ্চ কর্শ করোতীতি শ্রতিরেবাহ। তৎ তখৈৰ 
মন্যতে । ন চ তত্রযুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি ॥ ২৯ ॥ 


টাকানুবাদ-_-ম্বপক্ষে' ইত্যাদি স্তরের ভাঙবে তন্ত নিবস্তত্বাৎ। তন্ত-_ 
সেই দোষের, নিরম্তত্বাৎ--পূর্ববে নিরাস করায়। আপত্তি__সিদ্ধান্তপক্ষে 
শিজ কর্-বিষয়ে জীবেরও কর্তৃত্ব স্বীকৃত আছে, তথায় এই কৃৎম্স প্রসক্তি 
প্রভৃতি দুইটি দৌষের উদ্ধার কিরূপে হইবে? এই যদি বল, তাঙ্ার সমাধান 
শ্রতির ছ্বারাই হইবে, ইহ! ধরিয়! লও । কথাটি এই--জীব পরমাপুপরিমাণই, 
কিন্ধ পরমেশ্বরের সঙ্কল্পের বশে জীব ক্ষুদ্র ও বুহৎ কার্ধ্য করিয়া থাকে, একথা” 
অতিই বলিতেছেন । তাহা সেইরূপই নে করা হয়, তাহ] যুক্তি দ্বারা 
নিরসনীয় নহে ॥ ২৯ ॥ 


সিদ্ধাস্তকণা-_ব্রহ্মকত্ৃত্ববাদই উদেয়, এবং তাহাই গ্রাহ্থ; সুতরাং 
সুত্রকাঁর বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন ছে, জীবকর্তৃত্ববাঁদীর স্বপক্ষেই ক্স 
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প্রসক্তযাদি দোষ আসিয়া পড়ে কিন্তু ব্রন্মের কর্তৃত্বপক্ষে তাহার সম্ভাবনাও 
নাই। শ্রতিতেও পাওয়া যায়, পরমাত্মার সংকল্প-বলেই জীব ক্ষুদ্র ও বুহৎ 
কার্য করিয়া থাকেন । 
প্রীমস্তাগবতেও পাই,_ 
“আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূর্ব্বং মায়য়] সহজে গুণান্‌। 
তৈরিদং সত্যসক্কল্প: স্থজস্যতস্যবসীশ্বরঃ ॥৮ (ভাঃ ১০।৩৭।১২) 
অর্থাৎ আপনি স্বতন্ত্র পুরুষরূপে স্ট্টির আদিতে স্বীয়মায়! শক্তির দ্বার! 
গুণ সকলের স্থট্টি করিয়াছিলেন পরে & গুণ সকল ছারা এই বিশ্বের স্ৃত্ি- 
সংহাঁর এবং পালন করিতেছেন। আপনার সঙ্কল্প অপ্রতিহত, অতএব আপনি 
ঈশ্বর অর্থাৎ শক্তিমান ॥ ২৭ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম--অথ বিধান্তরৈরাশঙ্কা সমাদধাতি। 
বৈষম্যাধিকরণাৎ ব্ক্ষণঃ কর্তৃত্ব যুজ্যতে ন বেতি সংশয়ে--“সতাং 
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” «“সদেব সৌমোদম্” “আত্মা। বা ইদস্৮ ইত্যাদিষু 
শক্ত্যশ্রবণাৎ ন যুজাতে। শক্তিমানেব হি তক্ষা্দিবিচিত্রকাধ্যায় 
ক্ষমো বীক্ষাতে নাশক্তিমানিতি প্রান্তে 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_অতঃপর প্রকারাস্তরে আশঙ্কা করিয়া 
সমাধান করিতেছেন, বৈষম্যাধিকরণবশতঃ ব্রন্মের কর্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত কিনা? 
অর্থাৎ জগৎকর্তৃত্ব সঙ্গত কিন1? তাহাতে পূর্বপক্ষী বলেন, না, ব্রন্মের 
জগতৎ্কর্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ব্রঙ্গ সংস্বরূপ, 
জ্ঞানাত্ক ও অবিনাশী এই শ্রুতিতে ব্রন্ষের জগৎকর্তৃত্ব-শক্তির কোন নি 
নাই, এইরূপ 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতু ! সৃষ্টির পূর্বে 
কেবল ব্রন্ধই একমাত্র ছিলেন, ইহাতেও কোনও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় 
না, এবং--'আঁত্া বা ইদমগ্র আসীৎ স্থষ্টির পূর্বে এই বিশ্ব আত্মাতে লীন 
ছিল, এই সকল ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রতিতে ব্রদ্দের জগৎকর্তৃত্ব-শক্তির কোন 
সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না, অতএব উহ] যুক্তিযুক্ত নহে। লৌকিক- 
ব্যবহারে দেখা যায়, শক্তিশালী তক্ষা (ছুতার শিল্পী) প্রভৃতিই বিচিত্র 
কার্ধ্য করিতে সমর্থ হয়, শক্কিহীন ব্যক্তি নহে, এই পূর্ববপক্ষীর মতের উপর 
সিদ্ধান্তী স্থত্রকার বলিতেছেন-- 
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অবতরণিকাভাব্য-টীকা-_অখেতি। ইহাঁপি পূর্ববৎ সঙ্গতি: | ব্রহ্মণো 
বিশ্বসর্গং ক্রবন্‌ সমন্বয়ো ন ব্রহ্ম বিশ্বতরষ্ঈ তহুপযোগিশক্তিবিরহাদ্দিতি তর্কেণ 
বিরুধাযত ইত্াক্ষেপস্বরূপম্। শক্তিবিরহে শ্রুতিমাহ সত্যমিত্যাদিনা। এবং 
প্রাঞ্ধে_ 


অবতরণিকা-ভায্যের টীকান্ুবাদ-_অথেত্যাদ্দি অবতরণিকায়। এ- 
স্থলেও পূর্বের মত আক্ষেপ-সঙ্গতি বোদ্ধবা। ব্রহ্মই বিশ্বন্থষ্টি করেন, সমন্বয় 
বাকা ইহাই প্রতিপাদদন করিতেছে, তাহাতে ব্রহ্ম বিশ্ব-্ষ্ী নহে যেহেতু বিশ্ব 
সৃষ্টির উপযুক্ত শক্তি তাহার নাই, এই বিরুদ্ধ তর্কদ্বারা এঁ সমন্বয় আক্ষিপ্ত 
হইতেছে, ইহাই আক্ষেপের স্বরূপ । ব্রন্মের যে জগৎ্-ম্থটিবিষয়ে শক্তির 
অভাব, তাহা! পূর্বপক্ষী শ্রুতিবাক্য দ্বারা দেখাইতেছেন,_সতামিত্যাদি 
দ্বারা। এবং প্রাপ্তে ইত্যাদি এইরূপ পূর্ববপক্ষীর মতের উত্তরে সিদ্ধান্তস্ত্র 
পর্ববোপেতেত্যাদি__ 


আসবের।পেভাধিকবরণম 


ব্রন্দের জগও-কর্তৃত-স্থাপল্‌ 
মুত্রম- সর্বোপেত। চ তদ্দর্শনীৎ ॥ ৩০ ॥ 


সূত্রার্থ-__“দর্ধোপেতা ৮"_-এ পরমেশ্বর সকল শক্তির আধার, প্রমাণ 
কি? “তদর্শনাৎ__শ্রুতিতে সেইরূপ দেখা যায় যথা, “দেবাজ্মশক্তিং স্ব গ্ুণোন- 
গুঢ়াম্‌, ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-_চ-শব্দোহবধারণে | সর্ববাসাং শক্তীনামূপেতা 

প্রাপ্তাসাবাত্মা। তৃচ. প্রতায়ঃ। সর্ববশক্তিবিশিষ্ট এব পরমাত্মা। 

কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ। “দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনিগৃঢ়াং” “্য একোহইবর্ণে। 

বন্ধধা শক্তিযোগাৎ” “পরাসা শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে” ইত্যাদি 

শ্রুতিষু তথা দর্শনাৎ | বিষুশন্তিঃ পরা প্রোক্তা” ইত্যাদিকা। 

স্মৃতি্ত ক্তা। অচিস্ত্যাশ্ৈতাঃ। “অপাণিপাদেোইহমচিন্তযশক্তিঃ” 
১৩ 
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আত্মেশ্বরোহতকাসহত্রশক্তিঃ” ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। তথা চাবিচিস্ত্য- 
শক্তিযোগাদ্ব্রক্ষণঃ কর্তৃত্ব যুজাত এবেতি। সত্যমিত্যাদিষু স্বরূপং 
পরামুষ্টম। দেবাত্েত্যাদিষু তু তস্য শক্তয় ইতি। তত্মাৎ শক্তিমদেব 
ব্রন্মস্ববূপম্। অতএব তত্র তত্র সোইকাময়তেত্যাদিনা তদৈক্ষতে- 
তাদিনা চ তসোব সঙ্কল্পাদয়ো নিবূপিতাঃ। উভয়েষাং বাক্যানাং 
 প্রামাণোহবিশেষ শ্রুতিতাবিশেষাৎ ॥ ৩০ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ- স্ত্রস্থ “চ' শব্দটি অবধারণ-_ইতরব্যবচ্ছেদার্থে অর্থাৎ ব্রহ্মই, 
অন্য কেহ নহে। সর্ববোপেতা-_সমস্ত শক্তিসম্পন্ন। আত্মা সর্ববশক্তিসম্পন্ন। 
উপেতার অর্থ প্রাপ্তা। উপপূর্ধবক ইন্‌ ধাতুর উত্তর তৃচ, প্রত্যয় করিয়া 
উপেতা শব্দ নিষ্পন্ন। পরমাত্মা সর্বশক্তিবিশিষ্টই | কি হেতু? উত্তর 
তদ্দর্শনাৎ__তাহাই শ্রুতিতে দেখা যায় যথা “দেবাত্মশক্তিং ম্বগুণৈনি- 
গুটাম্‌...বহুধাশক্তিযোগাৎ” দেবতাদ্দিগের মধ্যে পরমেশ্বরের শক্তি তাহার 
মায়াশক্তি ছারা নিগুঢ আছে। যিনি এক হইয়াঁও বিভিন্ন শক্তিযোগে 
বহুরূপে বিরাঁজ করেন। “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শুয়তে এই পরমেশ্বরের 
পর] শক্তি বিবিধ--ইহা শ্রুত হয়। ইত্যাদি শ্রতিতে সেই অচিস্তনীয় 
শক্তিমন্তার উল্লেখ আছে। বিষুপুরাণেও কথিত আছে-_বিষ্ুশক্তিঃ পরা 
প্রোক্তা” বিষ্ণুর শক্তি পর! অর্থাৎ সর্ববশ্রেষ্ঠা বলা আছে। ইত্যাদি স্বৃতিবাক্যও 
উল্লিখিত আছে। শ্রভগবানের এই সকল শক্তি অচিন্তনীয়, “অপাণিপাদোহ হমূ্‌ 
**'সহম্র শক্তিঃ, আমি হস্ত-পদ-রহিত, অবিতর্কাশক্তিসম্পন্ন, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, 
তর্কের অগোচর সহশ্্র প্রকার অর্থাৎ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, ইত্যাদি বাক্য সমূহ 
হইতেও তাহ! অবগত হওয়া যায়। তাহা! হইলে অচিস্তনীয় শক্তির আধার 
বলিয়। ব্রন্মের জগব্-কর্ৃত্ব সঙ্গত হইতেছে । “সত্যং জ্ঞানমনস্তম্‌ ইত্যাদি 
শ্রুতিতে ব্র্ষের স্বরূপ মাত্র বিবেচিত হইয়াছে । কিন্ত 'দেবাত্মশক্তিম্‌ণ ইত্যাদি 
শ্রতিতে তীহার বিবিধ শক্তিমত্তার পরিচয় পাঁওয়া যায়। অতএব উভয় শ্রুতির 
একবাক্যতা দ্বারা শক্তিমান্ই ব্্বস্বরূপ__এই অর্থ আসে। অতএব, সেই সেই 
উপনিষদে 'সোহইকাময়ত' তিনি ইচ্ছা করিলেন ইত্যাদি বাক্যদ্ধার! এবং 
“তদৈক্ষত' সেই ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিলেন ইত্যাদি ছারাও সেই পরমেশ্বরেরই সঙ্বপ্ল 
প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে । ক্রন্ষপ্বরূপবোধক বাক্য ও শক্তিমন্তাপরিচায়ক 
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বাক্য এই উভয় শ্রুতি বাক্যেরই প্রামাণা মানিতে হইবে, যেহেতু এ ছুইটিই 
নিবিশেষে শ্রুতি ॥ ৩০ ॥ 


সৃন্মমা টাকা- সর্বোপেতেতি। অত্র স্থখদাতেত্যার্দিবং শেষে ঝষ্ট্যাঃ 
সমাসো বোধ্যঃ | অন্যথা সর্বা উপেতেতি দ্বিতীয়েব শ্রয়েত। তন্তৈবেতি। 
তম্ত সত্যাদিরূপশ্য সন্দ্রপন্য চ ব্রহ্ষণঃ | সঙ্কল্লাদয়ো হি শক্তয় এব তস্ত 
সম্ভবস্তীতি ॥ ৩০ | 


টাকানুবাদ-_সর্বোপেতা-পদে সর্বাঁসাম্‌ উপেতা এই শেষ বিবক্ষায় ষষ্ঠী 
তৎপুরুষ, যেমন সুখন্ত দাতা সখদাতা মেইরূপ। কারক ষীর সমাস নিষিদ্ধ 
হওয়ায় এইরূপ বলিতে হইল, তাহা না বলিলে সর্বাঃ উপেতা দ্বিতীয়াই 
থাকিয়া যাইত যেহেতু তৃজকাভ্যাং কর্তরি সুত্রে তৃচ, প্রত্যয় যোগে ষষ্ঠার 
নিষেধ আছে। “তশ্তৈব সম্থল্লাদয়ো নিরূপিতাঃ ইতি--তন্য অর্থাৎ সত্য 
জ্ঞানাদিন্বরূপ এবং সংশ্বরূপ ব্রঙ্গের। যেহেতু সঙ্কল্ল প্রভৃতি শক্তিই তাহার 
পক্ষে সম্ভব ॥ ৩০ | 


সিদ্ধান্তকণ1-কেহ যদি পূর্ববপক্ষ করেন যে, শ্রতিতে ( তৈ: ২১২ ) 
্রক্ধকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তন্বূপ বলিয়াছেন, আবার ছান্দোগ্যে--“সদেব 
সৌমোদমগ্র আমীদেকমেবাদ্বিতীয়ং” (ছাঃ ৬।২।১) শ্রুতিতে পাওয়। যায়, সৃষ্টির 
পূর্বেব একমাত্র অদ্ধিতীয় ত্রহ্মই ছিলেন, স্ৃতরাঁং এ-স্থলে শক্তির পরিচয় উল্লিখিত 
না৷ হওয়ায়, ব্রন্মের জগতকতৃত্ব শক্তির পরিচয় পাঁওয়া যায় না বলিয়া তাহাতে 
জগৎ-শ্চজনশক্তি স্বীকার করা যায় কিরূপে? এইরপ পূর্ববপক্ষের উত্তরে স্ত্রকার 
বর্তমান স্ৃত্রে বলিতেছেন যে, এ ব্রহ্ম যে সর্ববশক্তি-সমন্থিত, তাহ! শ্রতিতেই 
পাওয়া যায় যথা,_-“দ্রেবাত্মশক্তিং” ( শ্বেতাশ্বতর ১৩) পরাশ্য শক্তিঃ-- 
( শ্বেঃ ৬।৮ ) “য একোহ্বর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ্ (৪1১) ইত্যাদি বহুবিধ শ্রতি- 
স্থৃতি প্রমাণে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিমন্তাব পরিচয় পাওয়া যায়, ভাঙ্কে সে 
সকল প্রমাণ দ্রষ্টব্য । 


“সত্যৎ জ্ঞানমনস্তং” শ্রুতিতে তাহার ম্বরূপমাত্র বিচারিত হইয়াছে। 
গমগ্র শ্রুতির বিচার করিলে, ব্রহ্ম সর্ধশক্তিমান্‌ ইহাই পাওয়া যায়। স্থতরাং 
সর্বশক্তিমান্‌ প্রীভগবানের পক্ষে জগৎ-জনাদি কর্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গ তই হইয়া থাকে । 
ইহা৷ প্রকারান্তরে সমাধান করিলেন । 
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শ্রীযত্তাগবতেও পাই,-- 
“স্‌ এব বিশ্বস্ত ভবান্‌ বিধত্তে 
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্যাঃ। 
সর্গাছ্যনীহোহবিতথাভিসদ্ধি- 
রাত্মেশ্বরোহতর্য-সহম্রশক্তিঃ 1৮ ( ভাঃ ৬৩৩1৩ ) 


প্রীমত্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাই।_- 
“জয় জয় জহাজামজিত ! দৌঁষগুভীতগুণাং 
ত্বমসি য্দাত্মনা সমবকুদ্ধমমস্তভগঃ | 
অগজগন্দোকসামখিলশক্ত্যববোৌধক তে 
কচিদজয়াত্মনা1 চ চরতোহনুচরেন্িগমঃ ॥” ( ভাঃ ১০।৮৭।১৪ ). 
আবুও পাই, 
“ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর- 
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদস্ত্যজয়ানিমিষাঃ | 
বর্ভুজোহখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বস্থজো 
বিদধতি ঘত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥” 
( ভাঃ ১০।৮৭।২৮ ) ॥ ৩০ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_পুনরাশঙ্ক্য সমাধত্তে- কর্তৃত্ব ব্রহ্ম্ণো ন 
সম্ভবত্যনিক্ড্িয়ত্বাৎ। শক্তিমন্তোইপি দেবাদয়ঃ সেক্দ্রিয়া এব তত্তৎ- 
কার্যক্ষম! বিজ্ঞায়ন্তে ৷ ব্রহ্ম ত্বনিক্দ্রিং কথং বিশ্বকাধ্যার ক্ষমং 
স্যাৎ? শ্রুতিশ্চ শ্বেতাশ্বতরৈঃ পঠিতা তস্তেক্দরিয়শূন্তত্রমাহ | “অপাণি- 
পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্ঠত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণট। সবেত্তি 
বেছ্ং ন হি তস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্” ইতি । এবং 
প্রীপ্তে ব্রবীতি-_ 

অবভরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_পুনরায় হুত্রকার আশঙ্কা করিয়া 'সমাধান 
করিতেছেন। ব্রঙ্গের জগৎকতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু ক্রক্গ 
চক্ষবাদি ইন্দ্রিয়শূন্য । দেখ, শক্তিনান্‌ হইয়াও দেবগণ ইন্জিয়যুক্তই, সে-কারণ 
সেই সেই কার্য করিতে সমর্থ হইতেছেন, জান। যায়। কিন্ত ব্রহ্ম ঈন্দ্িয়- 
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শূন্য কিন্ধূপে বিশ্বস্থট্টিতে সমর্থ হইবেন? শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিপাঠকগণ কর্তৃক 
পঠিত এই শ্রুতি ব্রন্মের ইন্জ্রিয়হীনতা। বলিতেছেন-__“অপাণিপাদে। জবনো- 
গ্রহীতা ...পুরুষং মহাস্তম্” । তাহার হস্ত নাই কিন্ধ গ্রহণ করেন, চরণ নাই 
কিন্তু বেগে গমন করেন, চক্ষুঃ নাই দর্শন করেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করেন। 
তিনি সমস্ত জ্ঞেয় বসন্ত জানিতেছেন, কিন্তু তাহার জ্ঞাত কেহ নাই, সেই 
পরমপুকুষকে পণ্ডিতগণ মহান্‌ ও আদিভৃত বলিয়া থাকেন। এইক্প 
পূৰ্বপক্ষীর উক্তির উপর সিদ্ধাস্তী স্থত্রকার বলিতেছেন-_ 

অবভরণিকাভাষ্য-টাকা-_পুনরাশক্ষোত্যাদি। ইহ্াপি পূর্বববৎ সঙ্গতিঃ। 
ব্রহ্মণেো! জগৎকতৃত্বং ক্রবন্‌ সমন্বয়ে! ন ব্রহ্ম জগংকতু দেহেক্দ্রিয়াভাবাৎ ইত্যেবং- 
বিধেন তর্কেণ বিরুধ্যত ইত্যাক্ষেপন্থরূপম্‌। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_পুনরাশক্কেত্যাদি অবতরণিকা। 
ইহাঁতেও পূর্বাধিকরণের মত সঙ্গতি জানিবে। ব্রন্দের জগৎ-কর্তৃত্ববাদী 
সমন্বয় গ্রন্থ 'ব্রহ্গ জগৎ-কর্ত নহেন, যেহেতু দেহ ও ইন্দ্িয়াদি নাই, এইবপ 
তর্ক দ্বার! বিরুদ্ধ হইতেছে, ইহাই আক্ষেপের স্বরূপ । 


হুত্রম_বিকরণত্বানেতি চেত্রহুক্তম্‌॥ ৩১ 


সৃত্রার্থ--বিকরণত্বাৎ'-ইন্দরিয়শূন্তত্ব-নিবন্ধন ব্রন্মের জগৎ-কর্তৃত্, “নেতি 


চেংনাই যর্দি বল, “তদছুক্তং-তাহার সমাধান পরে শ্রুতিদ্বারা কৃত 
হইয়াছে ॥ ৩১ | 


গোবিন্দভাষ্যমৃ__অনিক্দিয়ত্বাদ ত্রহ্মণঃ কর্তৃত্ব নেতি যছূচ্যতে 
তদুক্তম্‌ উত্তরত্র স্বাভাবিকপরশক্তিকতাং দর্শরন্ত্যা শ্রুত্যৈব তৎ 
সমাহিতমিত্যর্থ । তথাহি তৈরেব পঠ্যতে__“তমীশ্বরাণাং পরমং 
মহেশ্বরং তং দ্রেবতানাং পৰ্মঞ্চ দৈবতম্‌। পতিং পতীনাং পরমং 
পরস্তাদ্‌ বিদাম দেবং ভূবনেশমীড্যম্ত ॥ “ন তস্য কাধ্যং করণঞ্চ 
বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভাধিকশ্চ দশ্যতে । পরাস্য শক্তিবিবিধৈব 
শ্ায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিএ। চ” ॥ «ন তস্য কশ্চিং পতিরস্তি 
লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্যলিঙ্গম। সকারণং কারণাধি- 
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পাধিপো ন তস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ” ইতি । অপাণীত্যাদিনা। 
পাণ্যাদিবজ্জিতোহপ্যসৌ মহাপুরুষে! গ্রহণাদিকাধ্যভাগ. ভবতী- 
তুযুক্তং প্রাকৃ। তত্র সন্দিহানান্‌ প্রতি পুনরাহ তমিতি। পুরুষ- 
মাত্রনিয়ন্তত্বাৎ মহাপুরুষত্বং সিদ্ধম্‌। কার্্যং প্রাকৃতং করণং চ শব্দা- 
দ্বপুস্তস্য নাস্তি। পরশক্তিময়ন্ত তত্বদন্ত্েব। সা চ শক্তিঃ 
স্বাভাবিকী স্বরূপান্থুবন্ধিন্েবং তেনাস্য জ্ঞানবলক্রিয়া চ তথা । 
ঈদৃশগুণবিরহানন কোইপি তস্য সমঃ। অধিকন্ত্ব নাস্ত্যেবেত্যাহ 
নতস্য কশ্চিদিতি। তথাচ প্রাকৃতকরণবিরহেইপি স্বরূপান্ুবদ্ধি- 
করণসত্বাদন্থুপপন্নং ন কিঞ্চিদপি । অন্যে ত্বানুঃ। অপাণীত্যাদিন। 
পাণ্যাদেঃ প্রতিষেধো ন, গ্রহণাগ্যভিধানাৎ। কিন্তু তত্তৎকরণৈস্তত্তদ্‌- 
বুততীনাং নিয়মঃ প্রতিবিধ্যতে । «সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ববতোই- 
ক্ষিশিরোমুখম্‌। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি” ইতি 
তৈরেব পঠিতত্বাৎ। “অঙ্গানি যস্য সকলেক্দ্রিযবৃত্তিমন্তি” ইতি 
স্মরণাচ্চ। দৃষ্টঞ্চেখং বন্যভোজনাবসরে । এতৎপক্ষে তস্য ন 
কিঞ্চিৎ কাধ্যং সাধ্যমস্তি পূর্ণত্বাৎ। অত; করণং বিধানঞ্চ ন 
সমাধানমন্ৎ ॥ ৩১ ॥ 


ভাব্যান্গুবাদ-_পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, ব্রন্মের ইন্দ্রিয় নাই অতএব 
জগত্-কর্তৃত্ব হইতে পারে না, তাহা নহে; ইহা উত্তর গ্রন্থে ক্রতিই সমাধান 
করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রদ্ষের স্বাভাবিক অত্যধিক শক্তিমন্তী-বোধনকাঁরিণী 
শ্রতিই তাহা সমাধান করিয়াছেন । যথা সেই শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ পাঠক- 
গণই পড়েন-_“তমীশ্বরাণাং...জনিতা৷ ন চাধিপঃ”। কুন্ত্র প্রভৃতি ঈশ্বরগণেরও 
তিনি পরম মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণের তিনি পরম দেবতা ( পৃজ্য ), জগৎ 
পালক দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণের পরম পতি, তিনি সকলের শ্রেষ্ট, আদদিভূত, 
সুবনের নিয়স্তা, পূজনীয়, তাহার কোন কাধ্য নাই, ইন্্রিয়ও নাই, তাহার 
তুল্যশক্তি কেহ নাই, তাহা হইতে অধিক শক্তিগুণৈশ্বর্ধ্যশালী দুষ্ট হয় না। 
তাহার পরা শক্তি বিবিধ প্রকার শ্রুত হইয়া থাকে । তাহার জ্ঞান, 
বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক, ( অন্যনিরপেক্ষ )। ইন্দ্রারদির যেমন অন্ত পালক 
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আছে, তাহার সেইরূপ ইহজগতে অন্ত পালক নাই, তীহার নিয়স্তাও 
কেহ নাই, তীহার অন্মাপক ধশ্মও কিছু নাই। তিনি সকলের কারণ, 
কারণাধিপতিদিগেরও তিনি অধীশ্বর । তাঁহার জন্মদাতা ( পিতা ) নাই, 
অধীশ্বর (পালক ) নাই। ইহীশ্রুতি বলিয়াছেন । পূর্বোক্ত “অপাণিপাদ" 
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বণিত এঁ মহাপুরুষ পরমেশ্বর পাণিপাদ প্রভৃতিবিরহিত 
হইলেও গ্রহণারদি কার্য করিয়৷ থাকেন, এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। 
তাহাতে সন্দেহকারী ব্যক্তিদ্দিগকে লক্ষ্য করিয়৷ শ্রতি পুনরায় বলিতেছেন-_ 
“মীশ্বরাণামিত্যাি বাক্য । তিনি পুরুষমাত্রের নিয়ামকত্ব নিবন্ধন মহাপুরুষ 
ইহা উপপন্ন হইতেছে। “ন তন্য কার্ধ্যম্, এই শ্রুত্যুক্ত কাধ্য অর্থাৎ প্রারুত 
শরীর তাহার নাই, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ও নাই, শ্রত্যুক্ত “চ” শব্দ হইতে বুঝাইল যে, 
তাহার প্রাকৃত (সাধারণের মত ) শরীর নাই, কিন্তু পরশক্তিময় অপ্রারৃত 
শরীর ও ইন্জ্িয় আছেই! সেই শক্তি স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বূপের অন্ুসাবিণী 
সেইজন্য তাহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াও স্বাভাবিক স্বরূপান্তুবন্ধী। এইরূপ 
গুণের অভাব হেতু অন্য কেহ তাহার তুল্য নহে, তাহা হইতে অধিকও 
কেহ নাই, এ আর বলিবার কি আছে? ইহাই বলিতেছেন-_-'ন তস্য 
কশ্চিৎ' এই বাক্য । অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রারুত ইন্দ্রিয়ের 
অভাব হইলেও ন্বরূপান্থবন্ধী ইন্দ্িয়পত্তী হেতু কিছুই অসঙ্গত নহে। 
অপরে ব্যাখ্যা করেন, “অপাণিপাদঃ, ইত্যাদি দ্বারা তাহার হস্তপদাদির 
প্রতিষেধ করা হয় নাই, যেহেতু হস্তপদাদির কাধ্য গ্রহণ-গমনাদি বলা 
হইয়াছে । কিন্তু সেই সেই ইন্দ্রিয় ছারা সেই সেই কাধ্যের নিয়ম প্রতি- 
যিদ্ধ হইতেছে অথাৎ সাধারণ জীবের যেমন চক্ষুর ছার] রূপ গ্রহণ, কর্ণদ্বারা 
শব্ধ গ্রহণ এইরূপ নিয়ম আছে তাহার সেরূপ নিয়ম নাই। সর্বতঃ 
পাণিপাদং...আবৃতা তিষ্ঠতি”__সেই পরব্রদ্দের সর্বত্র হস্ত ও চরণ, তাহার 
চক্ষুঃ) মন্তক ও মুখ সর্ববাপী। তিনি সর্বত্র কর্ণেক্িয়-সম্পন্ন, ইহ- 
জগতে তিনি সমস্ত আক্রমণ করিয়া আছেন, এই শ্রুতি তাহারাই পাঠ 
করিয়াছেন, আবার স্থৃতিও আছে--"অঙ্গানীত্যাদি' ধাহার প্রতোক অঙ্গই 
চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপান্রবিশিষ্ট। ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে 
শ্ীমদ্ভাগবতে যখন সখাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনভোজন হয় সেই সময়ে। 
এই ব্যাখ্যা পক্ষে 'ন তশ্য কিব্চিৎ কার্যাং সাধ্যং স্তাৎ, ইহ সঙ্গত হইতেছে 
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যেহেতু তিনি পূর্ণ স্বূপ। এইজন্য করণ ও বিধান (বাবস্থা )ও কিছু নাই। 
অন্য সমস্ত সমাধান এই পূর্ণত্বহেতু ছ্বাবাই বোদ্ধবা ॥ ৩১ ॥ 

সুন্সম। টাকা_বিকরণত্বাদিতি। তমিতি। ইশ্বরাণাং রুদ্রাদীনাম্‌। 
দেবতানামিন্ত্রাদীনাম্‌। পতীনাং দক্ষাদীনাম্‌। ইথকেন্দ্রাদীনাং রুদ্রাদিদে- 
বতাকত্বং দক্ষারদীনাং ক্রহিণাধিপতিকত্ঞ্চ ন মুখ্যমিত্যুক্তমূ। নন্বীশ্বরাণাম- 
পীশ্বরবত্ধং পতীনাঞ্চ পতিমত্বং দৃষ্টম। অতোহস্তাপি তত্ববত্ধেন ভবিতব্য- 
মিতি চে তত্রাহ ন তম্য কশ্চিৎ পতিরন্তীতি। অশ্য তথাত্বং শ্রুতিমাত্র- 
গম্যৎ ন তবন্থমেয়মিত্যাহ-_নৈব চ তস্য লিঙ্গমিতি। শ্রুত্যন্ুসারি লিঙ্গস্ত 
ন বিচাধ্যমিতি প্রাগভাঁণি। শ্রতার্থং ব্যাচষ্টে অপাণীত্যাদিনা। চ শব্ধাৎ 
বপুরিতি কাধ্যং বপুস্তস্ত নেতি নাস্তীত্যর্থ:। তথেতি স্বরূপাবন্ধিনী তার্থঃ। 
কোহপি কদ্রার্দিরপি। কিন্ত তত্তৎকরণৈরিতি চ চক্ষুষৈব রূপং গ্রাহামি- 
ত্যাদিনিয়মো৷ নিবাধ্যত ইত্যর্থঃ। সর্বত ইতি। তদ্ত্রক্ষ। তৈঃ শ্বেতা- 
শ্বতরৈরেব। অঙ্গানীতি। যন শ্রীগোবিন্দস্ত। দুষ্টমিতি। হছুক্ং দশমে-_ 
“কৃষ্ণস্ত বিঘক্‌ পুকরাঁজিমগুলৈরভ্যাননাঃ ফুল্লদুশে৷ ব্রজার্ভকাঃ। সহোপবিষ্টা 
বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথাস্তোরুহকণিকাঁয়া” ইতি। তত্র অভ্যাননাঃ কৃষ্ণমুখা- 
ভিমুখা ইতার্থঃ ॥ ৩১ ॥ 

'টীকানুবাদ-_তমীশ্বরাণামিত্যাদি ভাস্তগ্রন্থব-_ঈশ্বরাণাৎ কুদ্র প্রভৃতি 
ঈশ্বরগণের, দেবতানাম্- ইন্দ্রাদ্দি দেবগণের, পতীনাং-_দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি- 
গণের এইরূপ বপায় প্রতিপারদিত হইল যে, ইন্দ্র প্রভৃতির দেবতা রুদ্র 
প্রভৃতি হইলেও, দক্ষ প্রভৃতির পতি চতুম্মথ প্রভৃতি হইলেও তাহাদের 
মুখ্য দেবতাত্ব ও মুখ্য পতিত্ব নহে। প্রশ্ন হইতেছে, যদি রুদ্রাি 
ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর থাকে, পতিগণেরও পতি থাকে, ইহা বল, তাহা হইলে 
এই পরমেশ্বরেরও তো! পতি ও ঈশ্বর থাকিতে পারে? তাহাতে 
বলিতেছেন--'ন তস্য কশ্চিৎ পতিরন্তি” ইত্যাদি । এই পরমেশ্বর যে এরূপ 
স্বর্ূপসম্পন্ন ইহা কেবল শ্রতিদ্বাবাই বোধ্য, অন্তমেযর় নহে- এই কথা 
বলিতেছেন--“নৈব চ ভশ্) লিঙ্গমূ ইহ্াদ্বারাঁ। তবে এ-কথা বলিতেছি না যে, 
শ্রুতির অন্গগভ অন্মাপক ধন্ম ছ্বারা তিনি অন্তমেয় নহেন, তাহা হইলে 
“মন্তব্যঃ এই উক্তি সঙ্গত হয় না এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অতপর 
'অপাণিপাদো জবনো” ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতেছেন-_-অপাণি 
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ইত্যাদি গ্রন্থত্ধারা। চ শব্দাদ্পুরিতি_-শ্রুতি বণিত “কাধ্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে' 
এই চি” শবের অর্থ শরীর । সমুদায়ার্_তীহার কাঁধ্য শরীর নাই। 'জ্ঞানবল 
ক্রিয়া চ তথা 'ইতি--তথা শব্দের অর্থ হ্বরূপানুবদ্ধিনী (জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া )। 
ঈদুগগুণবিরহান্ন কোহপি তন্ত সম£? ইতি_-কোহপি অর্থাৎ রুদ্রাদিও। 
কিস্ত তত্তৎ করণৈঃ, ইতি চক্ষুর দ্বারাই বূপ গ্রাহ হয় ইত্যাদি নিয়ম 
মেই পরমেশ্বরে প্রতিষিদ্ধ হইতেছে-ইহাই অর্থ। 'সর্বতঃ পাঁণিপাদং 
তৎ, ইত্যাদি তৎ__সেই ব্রহ্ষ, তৈবেব পঠিতত্বাৎ__তৈ:-_ শ্বেতাশ্বতরীয়গণ 
করৃক। 'অঙ্গানি যস্তেত্যাদি' ষস্ত যে শ্রীগোবিন্দের। দৃষ্টং চেখম্‌ ইতি-- 
শ্ীমদ্ভাগবতের দশম স্বন্ধে এইরূপ বণিত আছে যথা 'কৃষ্ণস্য বিঘক্পুক... 
কণিকায়াঃ। শ্রীকৃষ্ণের চতুদ্দিকে বিপুল মণ্ডলাকারে বিরাজমান রাখাল 
বাঁলকগণ শ্রীকষ্ণের অভিমুখে একসঙ্গে উপবিষ্ট থাঁকিয়। বিকসিত মুখে যেমন 
পদ্মের কণিকাকে ঘিরিয়া পত্রগুপি বিরাজ করে, সেইরূপ বনমধ্যে বিরাজ 
করিয়াছিলেন ॥ ৩১। 

সিদ্ধান্তকণ।__পুনরায় কেহ যদি এরূপ পূর্ববপক্ষ করেন যে, যেহেতু 
ব্রহ্ম ইন্জিয়শূন্ধ, পেইহেতু তাহার পক্ষে জগৎ-কত্ৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না, 
যে সকপ দেবতারা শক্তিসম্পন্ন, তাহাদেরও ইন্দ্রিয় আছে। এতৎ-প্রসঙ্গে 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের “অপাঁণিপাদ, শ্নোক (৩১৯) উদ্ধার করিয়া 
থাকেন। এইরূপ পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ স্বত্রকার বর্তমীন স্ত্রে বলিতেছেন 
যে, ব্রদ্ষেও ইন্দ্রিয় নাই বশিয়া তাহার জগতৎ্কতৃত্ব থাকিতে পাঁরে না, 
ইহা বলা যার না; পরবন্তী শ্রতি বাক্যই তাহার স্বভাব সিদ্ধ পরা শক্তির 
বিষয় ব্র্ণনপূর্বক সমাধান করিয়াছেন। যথা_“তমীশ্বরাণাং"..ন চাধিপ 
ইতি ( শ্বেতাশ্বতর ৬।৭-৯ )। 

ভাষাকার শ্রীমদ্ধবলদেব প্রভু আরও একটি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, 
“অপাণিপাদঃ, (শ্বেঃ ৩১৯) গ্লোকে পরমেশ্বরের প্রারুত চরণাদি নিষিদ্ধ 
হইলেও অগপ্রাকৃত স্বরূপ(চবন্ধী ইন্ড্রিদি আছেই, এবং তন্ধারা তাহার 
পক্ষে কর্তৃত্বার্দি কিছুই অসম্ভব নহে। আরও একটি যুক্তি ভাস্তকার 
দেখাইয়াছেন ষে, পাঁণিরহিত হহইয়'৪ তিনি গ্রহণ করবেন স্ুতর+ং এ-স্থলে 
হস্তাদি ইন্ড্রিয়ের প্রতিষেধ করা হয় নাই, সেই সেই ইন্দ্রিয়জাত বৃত্তির 
নিয়ম প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। এতত-প্রসঙ্গে তিনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্দের 
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“সর্বতঃ পাণিপাদং” (৩-১৬) শ্লোক উদ্ধার করিয় প্রমাণিত করিয়াছেন) 
এবং স্বতির প্রমাণও দিয়াছেন, উহা ভাঙতে দ্রষ্টব্য । 


শ্রচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীয়হাপ্রভুর বাক্যেও পাই,__ 
“সর্বৈরশ্ব্্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
তারে নিরাকার করি” করহ ব্যাখ্যান ॥ 
ননিরধবিশেষ” তারে কহে যেই শ্রুতিগণ। 
প্রাকৃত" নিষেধি, করে অগপ্রারৃত স্থাপন ॥” 


হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রবচন উদ্ধার করিয়াছেন, যথা-_ 

“য] যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব । 

বিচারযোগে মতি হস্ত তাসাঁং প্রায়! বলীয়ঃ সবিশেষমেব |” 

তত্রদ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রন্মেতে জীবয়। 

সেই ব্রন্দে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ 

'অপাদান” “করণ+, 'অধিকরণ'-কারক তিন । 

ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥৮ 

€( চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪০-১৪৪ ) 

তৈত্তিরীয় শ্রতিতেও আছে-__ণ্যতে] বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে” 


শ্রীস্ভীগবতেও পাই, 
“ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকাঁরক শক্তিধর- 
স্তব বপিমুদ্বহস্তি সমদস্ত্য দয়ানিমিষাঃ। 
বর্ষভূজোহখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বস্থজো 
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা৷ ভবতশ্চকি তাঃ ॥” (ভাঃ ১০1৮৭।২৮) 


এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ বলেন, 

“ত্বম অকরণঃ আহঙ্কারিকমনোনেত্রশ্রোত্রাদিরহিতঃ তহীমানি মনোনেত্র- 
শ্োত্রাদীনি কৃতত্ত্যানি তত্রানঃ--স্বরাট। স্বৈঃ স্ব-স্বরূপভূতৈরেব নেত্র- 
শ্রোত্রাদীন্দ্িয়ে বাজসে ইতি স্বরাট । অতএব অখিলকারকশক্তিধরঃ খিলানি 
তুচ্ছানি প্রারৃতানীত্যর্থ: অখিলানি খিলভিন্নানি চিদানন্দময় ত্বৎস্বরূপভূতা- 
নীন্দ্রিয়াণি শক্তীঃ “চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্‌” ইতি শ্রুতেঃ | 
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আরও পাই,__ 

“ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতবো 

যতো জগৎস্থাননিরোধসম্তবাঃ | 

তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে 

প্রদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদখিতম্‌ ॥” ( ভাঃ ১৫1২০ ) 
শ্রীবন্ষমংহিতায়ও পাওয়া যায়, 

“অঙ্গানি যস্য সকলেক্রয়বৃত্তিমন্তি 

পশ্ঠন্তি পাস্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি। 

আনন্দচিন্ময়সহৃজ্জলবিগ্রহস্থয 

গোবিন্দমাদিপুকুষং তমহং ভজামি |” (ব্রঃ সং ৩২) 


শ্রাযস্ভাগবতে পাই,__ 
“অশ্তাপি দেব বপুষো মদ গ্রহস্তয 
স্বেচ্ছাময়ন্য ন তু ভূতময়স্ত কোহপি। 
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসাস্তরেপ 
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মস্থখান্ৃভৃতেঃ ॥৮ ( ভাঃ ১০1১৪।২) 
শ্বীক্চের বুন্দাবনে বনভোজন লীলায় পাই,-- 
“কৃষ্ণন্য বিঘক্‌ পুরুপাজিমগুলৈ- 
রভ্যাননাঃ ফুল্লদুশো ব্রজাতকাঃ। 
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু- 
শ্ছদা ষথাস্তোরুহকণিকায়াঃ ৮ ( ভাঃ ১০।১৩।৮ ) 
অর্থাৎ পন্নস্থিত ক্িকার চতুদ্দিকে যেরূপ পত্রসমূহ শোভা পায়, সেইরূপ 
বনমধ্যে ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে বহু পঙক্তি রচনাপূর্ববক অবিচ্ছেদে 
উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছিলেন। তাহারা সকলেই কৃষ্ণের সম্মুখে 
উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কুষ্ণ যেন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন-_ 
এই মনে করিয়! তাহাদের নয়ন মানন্দে উৎফুল্প হইতেছিল ॥ ৩১। 


অবতরণিকাভাবষ্ম্‌- হৃষ্টো ত্রদ্মণঃ প্রবৃত্তিরুপযুক্তা ন বেতি 
বিষয়ে পূর্ববপক্ষমাহ-__ 
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অবতরণিক1-ভাঙ্যানুবাদ-_্যষ্টিকাো ত্রন্ধের প্রবৃত্তি ( চেষ্টা ) যুক্তিযুক্ত 
কিনা এ-বিষয়ে স্ত্রকার পূর্বপক্ষ দেখাইতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাস্ত-টাকা _হ্ষ্টাবিতাদি। 'অত্রাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ | প্রাপ্ত- 
সর্ববপুরুষার্থম্য হরের্জগৎকর্তৃত্বং ক্রবন্‌ সমন্বয়; সন্‌ ততৎ্কর্তী নিত্যতৃধ্যা ফলা- 
ভিসন্ধেবিরহাৎ প্ররেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেং ফলবত্বপ্রতীতেরিত্যেবংবিধেন তর্কেণ 
বিরুধ্যতে। হবেঃ কর্তৃত্বাক্ষেপাদ তাদৃশশ্য তৎ্কর্তৃত্খ ন সম্ভবেৎ 
জীবস্তৈবাদুষ্টদ্বারকং তৎ সম্ভবতীতি প্রতাদাহরণং বা সঙ্গতি; | 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_-ষ্টাবিত্যাদি' অবতরণিক1 ভাষ্য 
__এই অধিকরণেও পূর্যের মত আক্ষেপ-সঙ্গতি জ্ঞাতবা | সেই আক্ষেপ এই 
প্রকাঁর__যিনি সর্ববিধ পুরুষকামা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পূর্ণকাম শ্রীহরির 
যে সমন্বয় জগৎকর্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, সেই শ্রহরি জগৎকর্তী হইতে 
পারেন না, যেহেতু তিনি নিত্য তৃপ্ক, যেহেতু তাহার ফলাভিসন্ধি নাই, যেহেতু 
বিশৃশ্যকা রীব্যক্তির প্রবৃত্তি সফল অবগত হওয়া যায়, এই প্রকার তর্কের সহিত 
বিরোৌধ হয়, তর্কটি এই প্রকার-_প্রেক্ষাবৎ প্রবুত্তিঃ ফলবতী তদভাবে 
অপ্রতীয়মানত্বাৎ। এইরূপে শ্রহুবির জগৎকত্ৃত্বের আক্ষেপ। '্মথবা পূর্ণকীম 
প্রীহরির জগতকর্তৃত্ব সম্ভবপর নহে, কিন্তু জীবেরই অুষ্টদ্বারক জগত্কতৃত্ব, এই 
প্রতিবাদপক্ষে প্ুতুদাহরণ-সঙ্গতি জ্ঞাতবা। 


নপ্রয়েজনবত্ত।াধিকরণম, 


হুত্রম নপ্রয়োজনবত্ীৎ ॥ ৩২ ! 


ৃত্রার্থ_“ন প্রয়োজনবত্বাৎ--প্রয়োজনহীন'তার জন্থা, ত্রন্মের হুষ্টিকাধ্যে 
প্রবন্ধ হওয়। ঘুক্তিযুক্ত নহে ॥ ৩২ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমৃ্-_পৃর্রবতো নেতানুবর্ততে ।  নিষেধার্থকেন 
ন-শব্দেন সমাসাৎ নাত্র ন লোপঃ। প্রবৃন্তিনেপযুজ্যতে । কুতঃ ? 
পূর্ন প্রয়োজনাভাবাং। স্থার্থা পরার্থা চ প্রবৃত্তিলোকে দৃষ্টা। 
তত্র নাগ্যা সম্ভবতি পূর্ণকামত্বশ্রুতিবিরোধাৎ। নাপ্যন্ত্যা সমর্থো 
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হি পরানুগ্রহায় প্রবর্ততে ন তু জন্মমরণাদিবিবিধযাতনাসমর্পণায়। 
খাতে প্রয়োজনাৎ প্রবৃতৌ ত্রনপেক্ষাকারিতাপত্ভিস্তত; সর্ববশ্রুতি- 
ব্যাকোপঃ। তম্মান্নোপযুক্তা প্রবৃত্তিরিতি ॥ ৩২ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_পূর্ব হইতে 'ন' এই পদের অন্বুত্তি আছে। স্ৃত্রস্থ 'ন? 
পদটি নিষেধার্থক অব্যয় তাহার সহিত প্রয়োজন শব্দের “সহস্থপা সমাসে 
নিষ্পন্ন “নপ্রয়োজনবত্ধাৎ এই পদটি, নঞ তৎপুরুষ হইলে “অপ্রয়োজনবত্বাৎ, 
হইয়া যাঁইত। এইজন্য নঞ্চের ন লোপ হইল না। স্ত্রটি অখণ্ড 
টাড়াইতেছে “নপ্রয়োজনবত্বাৎ প্রবুত্তিনেশপযুজ্যতে' পূর্ববপক্ষী বলেন- ব্রক্ম 
পূর্ণকাম, অতএব প্রয়োজনাভাবে জগং-প্রবৃত্তিব্যাপারে তাহার প্রবৃত্তি 
( চেষ্টা) সঙ্গত হইতেছে না, গেই কারণে প্রশ্ন করিতেছেন, কৃতঃ? কি 
কারণে? উত্তর-_ত্রহ্গ পূর্ণকাম, তাহার প্রগ্নোজন নাই, এইজন্য । এই লোকে 
দেখা যায়-- প্রবৃত্তি ছই প্রকার হয়, কোন স্থলে নিজ-প্রয়োজনে, আবার 
কোথায়ও পর-প্রয়োজনে । তাহার মধ্ো স্বার্থে প্রবৃত্তি ব্রহ্মপক্ষে সম্ভব 
নহে, তাহাতে পূর্ণকামত্ব শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়ে। পরার্থা প্রবৃত্তি 
বল! যায় না, যেহেতু শক্তিশালী পুরুষ পরের উপর অন্ুগ্রহের জন্য প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকে, কিন্তু কদীপি ছুঃখময় জন্ম-মর্ণাদি বিবিধ যাতনা দিবার জন্য 
নহে। কথাটি এই-_জগং বিবিধ দুঃখময়, ইহাতে জীবের জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি 
নানাপ্রকার যাতনাই আছে, তাহার স্চষ্টি পরান্ুগ্রাহী ঈশ্বর করিবেন কেন? 
যদি প্রয়োজন ব্যতীতও প্রবৃত্তি স্বীকার কর, তবে ব্রদ্ষের অবিষুশ্তকারিতা 
অর্থাৎ ম্বেচ্ছাচাঁরিতা দোষ হইয়া পড়ে, তাহাতে শ্রতিবোধিত ব্রহ্গের 
বিবেচকতু, সর্ববজ্ঞত্ব গুণবোধক শ্রুতির অসঙ্গতি হয়, অতএব ব্রক্ষের জগবস্থট্টি- 
কাধো প্রবৃত্তি যুক্তিসহ নহে ॥ ৩২ ॥ 


সুষ্মন। টাকা-__নপ্রয়োক্গনেতি। ধতে প্ররোজনাদিতি। প্রয়োজনং বিনা 
'ষ্টো প্রবৃত্তে হরাবুনমাত্বতাদ্বতারিদেযাঁপত্তিন্ততো বিবেচকতসার্কজ্ঞাদিক্উণ- 
বোধক শ্রুতিবৈয়র্থযপ্রসঙ্গ ইতার্থঃ ॥ ৩২ ॥ 


টীকানুবাদ-_'ঝতে গ্রয়োজনাদিতি'_যদি প্রয়োজন ব্যতীতও শ্রীহরি 
জগতস্্টি-কারো প্রবৃত্ত হন, তবে জ'হার উন্মত্ত! ও অজ্ঞতা দোষ আসিয়া 
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পড়ে, তাহাতে বিবেচকত্ব সর্বজ্ঞত্বাদিধম্মবোধিক! শ্রুতির বিরোধ ঘটে-_ 
ইহাই তাতৎপধ্য ॥ ৩২। 


সিদ্ধান্তকণী--বর্তমান স্ুত্রটিতে স্ুত্রকার পূর্ববপক্ষীর উক্তি উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং পরবর্তী স্থত্রে উত্তর দিবেন। পূর্ববপক্ষীর কথা এই যে, 
ব্রদ্ষের নিজ-প্রয়োজনে হ্গ্টিকাধ্যের উপযোগিতা নাই। কারণ তিনি 
পূর্ণস্বরূপ, ইহা! শ্রুতিতেই পাওয়া যায়, 

ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণীৎ পূর্ণমুদচ্যতে” ( ঈশ, বৃহদারণ্যক ) 

স্বার্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনে এবং পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজনে লোকে 
যে কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়! থাকে, এ-স্বলে ব্রন্ধ স্বয়ং পূর্ণকাম বলিয়া তাহার 
নিজ প্রয়োজন-অভাব, দ্বিতীয়তঃ সমর্থ ব্ক্তিই পরের উপকারের জন্য 
কার্যে প্রবৃত্ত হইয়] থাকে, এ-স্থলে ব্র্মে তাহা সম্ভব নহে, কারণ জন্ম, মৃত্যু, 
' জরা, ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ যাতনা দিবার জন্য ব্রদ্ষের জগত্-স্থ্টিতে প্রবৃত্তি 
হওয়] যুক্তিযুক্ত হয় না। এইরূপ পূর্ববপক্ষের উক্তির সমাধানার্থ পরবর্তী 
স্্র বলিবেন ॥ ৩২ ॥ 


অবতরণিকীভাম্ম্‌-_এবং প্রান্তে সাধত্তে_ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--এইরপ পূর্বপক্ষের পর সমাধান 
করিতেছেন-_ 


ত্রন্মের জগৎ-স্ষ্টি প্রভৃতি লীলামাত্র 


হত্রম লোকবন্তুলীলাকৈবল্যম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


জূত্রার্থ-_পরমেশ্বর পূর্ণকাম হইলেও তাহার বিচিত্রভাবে স্থষটি-বিষয়ে 
প্রবৃত্তি 'লীলাকৈবল্যম্‌্* কেবললীলাই, “লোকবৎ লৌকিক ব্যবহারের মত 
যেমন স্থখোন্মত্ত ব্যক্তির স্থখাতিশয়ে ফলাভিসম্ধান বাতীতই নৃত্যাদি 
ক্রীড়ী হয়, সেইরূপ ইঈশ্বরেরও জানিবে। তু" ইহাতে পূর্বপক্ষের নিরাম 
হইল ॥ ৩৩ ॥ 


গোৌবিন্দভাষুম্‌-_শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শবঃ।  পরিপূর্ণস্তাপি 
বিচিত্রস্য্টৌ প্রবৃত্তিলীলৈব কেবলা ন তু স্বফলানুসন্ধিপৃবিবকা । 
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অত্র দৃষ্টান্তো লোকেতি। ঝষ্ঠ্ন্তাৎ বতিঃ। লোকস্য সুখোন্ত্তস্ত 
যথা স্থখোদ্রেকাৎ ফলনিরপেক্ষা নৃত্যাদিলীল! দৃশ্যতে তথেশ্বরস্তয। 
তম্মাৎ স্বরূপানন্দন্বাভাবিক্যেব লীলা । “দেবস্তৈব স্বভাবোহয়মাপ্ত- 
কামস্য কা স্পৃহা” ইতি মুণ্ডকশ্রুতেঃ। “স্ষ্্যাদিকং হরিনৈব 
প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু । কুরুতে কেবলানন্দাদ্‌ যথ। মত্তস্য নর্তনম্‌। 
পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ ? মুক্ত। অপ্যাপ্তকামাঃ স্থ্যঃ 
কিমু তস্যাখিলাত্বন” ইতি স্মরণাচ্চ। ন চাত্র দৃষ্টান্তেনাসার্ববজ্ঞ্য 
প্রসক্তম। বিনা ফলান্ুুসন্ধিমানন্দোদ্রেকেণ লীলায়ত ইত্যেতাবৎ 
স্বীকারাৎ। উচ্ছ্বাসপ্রস্বাসদৃষ্টাস্তেহণি সুুপ্ত্যাদৌ তদাপত্তে। 
রাজদৃষ্টাস্তস্ত তত্তৎ ক্রীড়াসম্ভৃতস্য সুখস্য ফলত্বান্নোপান্তঃ ॥ ৩৩ ॥ 
ভাষ্যানুবাদ-_হুত্রোক্ত “তু” শব্ধ পূর্ববপক্ষীর উক্ত শঙ্কানিরাঁসের জন্য | 
পূর্ণকাম হইলেও পরমেশ্বরের জগৎ্নৃষ্টি কেবল লীলাই, তথায় স্বফলাকাজ্ষা- 
পূর্বক প্রবৃত্তি নহ্থে | এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই--লোকবৎ্__ইহার অর্থ লৌকের মত, 
“লোকন্তেব” এই ষী বিভক্ত্যন্তের উত্তর “তত্র তন্তেব” এই স্ত্রে বতি প্রত্যয়, 
“তেন তুল্যক্রিয়াচে্বতিঃ, এই স্থত্রবিহিত তুল্যার্থে বতি অন্বয়াভাবে সঙ্গত নহে । 
স্থখোন্সন্ত লোকের যেমন স্থখোদ্রেকবশতঃ ফলাকাজ্ষা-ব্যতিরেকে নৃত্যাদি 
ক্রীড়া দেখা যায়, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও ফলাভিনন্ধানরহিত লীলা । এই 
লীলা শ্বরূপানন্দন্বভাবমিদ্ধই, পূর্ণকাম দেবেবই ইহা স্বভাব। মুগডকোপ- 
নিষদে বলা আছে--ক1 স্পৃহেতি' তাহার কি ম্পৃহা' থাকিতে পারে? 
নারায়ণ সংহিতায় আছে-_শ্রীহবি প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া! স্থষ্টি প্রভীতি 
করেন না, কিন্তু কেবল স্বরূপানন্দবশতঃই করেন, যেমন মন্ত ব্যক্তি নাচে, এই 
হৃত্যের মধ্যে তাহার প্রয়োজন বোধ নাই, সেইরূপ পূর্ণানন্মময় সেই শ্রুহরির 
এই স্থষ্টি-কার্য্যে প্রয়োজনবোধ নাই; যখন দেখা যায়-_মুক্ত পুরুষগণও 
পূর্ণকাম হইয়া থাকেন, তখন সেই বিশ্বাত্ম! শ্রহরি যে পূর্ণকাম, এ-বিষয়ে 
আর বক্তব্য কি? ইত্যাদি স্বতিবাক্য হইতেও তাহার পূর্ণকামত্ব অবগত 
হওয়া যায়। আর একথাও বলিতে পার না যে লৌকিক ব্যাপার দৃষ্টান্ত বাবা 
পরমেশ্বরের অসর্ধবজ্ঞতার আপত্তি, কেননা ফলাভিসদ্ধান ব্যতিরেকেই অতিশয় 
আনন্দোদয়বশতঃ তিনি লীলা করেন, ইহাই মাত্র এ দৃষ্টান্ত দ্বার! স্বীকার করা 
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হইয়াছে, অন্য জীবধশ্ম তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। তাহ যদি হইত, 
তবে কেবলাছ্বৈতবাদীর শ্বাসপ্রশ্বাস দৃষ্টান্ত দ্বারাও সুষুপ্ধিপ্রভৃতি-স্থলে সেই 
প্রয়ৌোজনাভিসন্ধীন স্বীকার হইয়া পড়ে। বাজার কন্দুক ক্রীড়া যে লীলা-বিষয়ে 
দৃষ্টান্ত বিশিষ্টাছৈতবাদী কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা! আমাদের কর্তৃক 
প্র্দশিত না হইবার হেতু এই যে, কন্দুকাদি ক্রীড়া-জনিত সুখ ফলস্বরূপ ॥ ৩৩॥ 

সুন্ম। টীকা_-লোকবদিতি। দেবশ্থৈবেত্াত্র কে! হোবান্যাদিত্যাদি- 
বাঁক্যব্সন্ধেয়ম। ক্ষষ্্যার্দিকমিতি নারায়ণসংহিতায়াম। ন চেতি। দৃষ্টাস্তো। 
মন্ত্জননিদর্শনমূ। উচ্ছ্বাসেতি কেবলাছৈতিন:। রাঁজেতি বিশিষ্টা্বিতিনঃ | 
রাজদৃষ্টান্তো রাজঃ কন্দুকাগ্যারস্তঃ ॥ ৩৩॥ 


টাকানুবাদ-_দেবশ্যৈৰ স্বতাবোহয়মাপ্তকামস্ত ক1 স্পৃহা-_-এই মুণ্ডক 
্রতিতে “কোহ্েবান্তাৎ ইত্যাদি অবশিষ্ট বাক্য দ্রষ্টবা। “্্যাদিকং হরিনৈ বৰ? 
ইত্যাদি বাক্য নারায়ণসংহিতান্তর্গত। “ন চাত্র দৃষ্টান্তেন' ইত্যাদি দৃষ্টাত্ত-_-মদ 
মন্তের উদাহরণ । “উচ্ছবীস প্রশ্বাস দৃষ্টান্তেহপি'__ইহা৷ কেব্লাদ্বৈতবাদিকর্তৃক 
প্রদ্নিত শ্বাস-প্রশ্বাসদৃষ্টান্তেও দৌষ এই স্থযুপ্থি প্রভৃতিস্থলেও তাঁহার আপত্তি 
হইয়া পড়ে। বিশিষ্টাত্বৈতবাদীরা রাঁজার কন্দুক ক্রীড়া যে ( বল খেলা) 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাও আমরা প্রয়োজন মধ্য গণ্য করায় উল্লেখ 
করি নাই ॥ ৩৩॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_পূর্বন্থ্ের উত্ররে স্যত্রকার বর্তমান ্থত্রে বলিতেছেন, 
পরমেশ্বর আকাম ও পূর্ণস্বরূপ হইয়াও যে বিচিত্র জগৎ রচনায় প্রবৃত্ত 
হন, তাহা কেবল তাহার লীপামাত্র। স্বতন্ব লীলাময় ঈশ্বরের জগৎ-স্যষ্টিতে 
কোন অসম্ভাবনাও নাই এবং অসর্বজ্ঞত্বাদি কোন দোষেরও আপত্তি উঠিতে 
পারে না। 

শ্রমস্ভাগবতেও পাই,__ 


“ভূতৈভূ তানি ভূতেশঃ স্জতাবতি হস্তি চ। 
আত্মন্থষ্টেরম্বতন্ত্বৈরনপেক্ষোহপি বালব ॥” ( ভাঃ ৬১৫৬) 
এই শ্লোকের টাকায় শ্রল চক্রব্তিপাদদ বলেন,__ 
দ্নন্থ পূর্ণকা মস্তেশ্বরস্ কিং হ্ট্যাদিভিন্তত্রাহ,__অনপেক্ষোহপি বালবলীলয়া 
রূুরোতীতি।” 
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এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রাল ঠাকুর ভক্কতিধিনোদের জৈবধন্ে পাওয়া যায়, 
“কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত 
নানারূপে লীল! হইবে__-এই ইচ্ছার তিনি জীবকে আদি তীটস্থ অবস্থা হইতে 
পরমোচ্চ 'মহাভাবাদি' ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নত পদের উপযোগী করিয়াছেন 
এবং উপযোগিতার স্থুবিধা ও দুঢ়তাঁর জন্য অতি নিম্নে মায়িক জড়ের সহিত 
অভেদ-_-“অহঙ্কার” পধান্ত, পরমানন্দ লাভের অনন্ত বাধাস্বরপ মায়িক 
অধোমান স্যরি করিয়াছেন। অধোমানগত জীবলকল স্বরূপার্থহীন, নিজ 
স্ুখপর ও কৃষ্ণবিমুখ, এই অবস্থায় যত অধোগমন করিতে থাঁকে, পরম 
কারুণিক কৃষ্ণ সপারদে ও স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তত 
উচ্চগতির স্থবিধা৷ প্রদান করেন। যে জীব সেই স্থবিধা গ্রহণপূর্ববক উচ্চগতি 
স্বীকার করে, তাহার ক্রমশঃ চিদ্ধাম পধ্যন্ত গমন ও নিত্য পার্ধদদিগের 
অবস্থাসাম্য সম্ভব নয়।” ॥ ৩৩॥ 


অবতরণিকাভাধ্বম.__পুনরাশঙ্ক্য পরিহরতি। ব্রহ্মাকতত্ব- 
বাদোইসমঞ্জনঃ সমঞ্জসো বেতি বীক্ষায়াং সুখছুঃখভাজে। দেবমনুষ্যাদীন্‌ 
স্থজতি ব্রন্মণি বৈবম্যাগ্যাপত্তেরসমঞ্জসঃ। ততশ্চ নির্দোষতাবাদি- 
শ্রত্যুপরোধাপত্তিরিতি প্রাপ্তে_ 

অব্তরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--আবার আশঙ্কা করিয়া স্বত্রকার পরিহার 
করিতেছেন । সংশয় এই- ব্রঙ্গকে জগৎকর্তা বল! সঙ্গত না অসঙ্গত ? এই 
সংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন উহা অসঙ্গত, কারণ ঘিনি স্থখময় করিয়া দেবতা- 
দিগকে ও ছুঃখভাগা করিয়া! মন্ুস্তগণকে স্থপতি করিতেছেন তাদৃশ ব্রচ্ষে 
পক্ষপাতিতা ও নির্দয়তা হইয়া পড়ে, তাহার ফলে শ্রত্যুক্ত নির্দোষতাবাদের 
বিরোধ হয়; এই মতের প্রতিবাদে স্ত্রকার বলিতেছেন__ 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা__পুনরাশস্ক্যেতি । অত্রাপি পূর্ব সঙ্গতিদবয়ং 
বোধ্যম্‌। নিরবগ্ধন্ত হরেঞ্জগৎকতৃত্ব বদন্‌ সমন্থয়ঃ তর্কেণ যঃ সৃষ্টিকর্তা স 
সাবদ্য ইত্যেবংবিধেন বিরুদ্ধ ইত্যাক্ষেপন্বরূপম্‌। নিরবছ্স্তেশ্বরস্ত ন তত্কত্তৃতবং 
কিন্ত সাব্যস্ত প্রধানশ্তৈব তদ্দিতি প্রত্যুদীহরণস্বরূপং বাত্র বোধ্যম্‌। 

অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ-_পুনরাশঙ্ক্য ইত্যাদি ভাত্যাবতরণিকা। 
এই অধিকরণেও পূর্ববাধিকরণের মত দুইটি সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। সেই ছুইটি 
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এইপ্রকার- সর্ধপ্রকারে দৌষসম্পর্কশৃন্ত শ্রীহরির জগৎকতৃত্ব-গ্রতিপাদনকারী 
সমন্বর এইরূপ তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ হইতেছে, যথা-ঘিনি স্ুখ-ছুঃখময় জগৎ 
স্থপ্টি করিতেছেন, তিনি বৈষম্যাদি দোষগ্রস্ত, ইহা আক্ষেপ স্বরূপ । অথবা 
নির্দোষ ঈশ্বরের জগত্কতৃত্ব হইতে পারে না কিন্ত দোবগ্রস্ত প্রধানেরই জগৎ 
কর্তৃত্ব এইরূপ সংপ্রতিপক্ষোঞ্ভাবনরূপ সঙ্গতির আকার জানিবে। 


বট 
বৈষমযটন ঘা থেযেনে ভঢািকর ফা, 


জগশ-স্ষ্ট্যাদিতে ব্রন্গের বৈষম্য ও নির্দয়তা নাই 


তত্রম বৈষম্যনৈঘ্বণ্যে ন। সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি 
দর্শয়তি ॥ ৩৪। 


সূত্রার্থ_ ব্রহ্ম জগৎকর্তা স্বীকার করিলে “বৈষম্যনৈত্্ণো ন” বৈষম্য ও 
নিদ্দিয়তার আপত্তি হয় না, তাহার কারণ “সাপেক্ষত্বা যেহেতু স্থষ্টিকর্তা 
জীবের কশ্মকে অপেক্ষা কবিয়া থাকেন। প্রমাণ দেখাইতেছেন--“তথাহি 
দর্শনাৎ সেইরূপ শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায় । তাৎপর্য জীব যেমন কশ্ম 
করে, ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপ ফল দেন,_“এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং 
যমেভ্যো....১.ইত্যাছি আরতি আছে ॥ ৩৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌- ব্হ্মণি কর্তরি বৈষম্যং নৈর্ণ্ঞ্চ দোষো ন। 
কুতঃ? সাপেক্ষত্বাৎ অঙ্টঃ কন্মাপেক্ষিত্বাৎ। প্রমাণমাহ তথাহীতি। 
এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভো] লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ 
এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে ইতি বৃহদারণাক- 
শ্রুতি; । ক্ষেত্রজ্ঞানাং দেবাদিভাবপ্রীপ্তিমীশ্বরনিমিত্বাং দর্শয়ন্তী 
মধ্যে কন্ম পরাম্বশতীত্যর্থ; ॥ ৩৪ ॥ 


ভীষ্যানুবাদ-_ব্রন্ কর্তা হইলে যে পক্ষপাতিতা ও নির্দয়তা দোষের 
আপত্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহ হয় না। কি কারণে? উত্তর--যেহেতু 
তিনি সাপেক্ষ অর্থাৎ স্ষ্টিকর্তা শ্রীহরি জীবের কন্মকে অপেক্ষা করিয়া 


২১1৩8 বেদাস্তস্ত্রম্‌ ১৬৩ 


সেইরপ স্থষ্টি করেন। এ-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন--“তথাঁহি” ইহা দ্বারা । 
সেইরূপ শ্রুতি আছে,-যথা “এষ এব..'...অধো নিনীষতে | ইত্যাদি 
বুহদারণ্যক শ্রতি। এই ভগবান্‌ তাহাকে সাধু কর্ম করান, যাহাকে 
তিনি এই নকল লোক হইতে আরও উচচৈস্তর লৌকে লইয়া যাইতে চান 
আবার ইনিই তাহাকে অপাধু কম্দম কণাইয়া থাকেন, যাহাকে তিনি 
অধোলোকে (নরকে ) শইতে ইচ্ছা করেন। ক্ষেত্রজ্জ জীবগণের দেব, 
মনস্ত, তির্যাক্‌ প্রভৃতি স্বরূপ-প্রাপ্তি ঈশ্বর জন্যই হয়, ইহা এ শ্রুতি দেখাইতেছে 
অর্থাং জীবের কম্ম-মাধামে- ইহাই অবধারণ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ 

সুন্সনা টাকা বৈধামোতি। হরিঃ প্রাণিকম্্াপেক্ষী জগংক্া তন্সির- 
পেক্ষো বা। মাছেহনীশত্বগ্রলঙ্গ:। দ্বিতীয়ে তু বৈষম্যাগ্াপন্তিঃ । নৈত্বপ্যং 
নির্দি়ত্বম। তত্রশ্চ কণ্ঠরি হবো সাবগ্ত্বমিতি। এবং পূর্ববপক্ষং নিরন্যন্নাহ 
ন সাপেক্ষত্বাদিতি। প্রাণিকম্মানপেক্ষায়াং খলু বৈষম্যাদিকং স্যাৎ ন তু 
তদপেক্ষারামিতার্থঃ। নচ তংকন্মীপেক্ষায়ামনীশত্বম। ভূত্যাদিসেবান্রসারেণ 
ফলং প্রযচ্ছতো বাজ্জঞোহরাজ ত্বাদশনাৎ। ঈশস্ত পর্জন্যবদ রষ্টব্যঃ। নহি 
তত্তদ্বীজেষু সংস্কপি মেঘমন্তরাঙ্কুরাহ্যৎপন্রিরস্তি। এষ এবেতি। এষ ঈশ্বরঃ 
যং জনমুগ্নিনীষতে উর্ধলৌকং নেতুমিচ্ছতি তং সাধু কম্ম কারয়তি প্রাগভবীয়- 
কম্মান্তসারী সন্নিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ 

টাকানুবাদ__বৈষমানৈত্বণোত্যাদিস্ত্ প্রথমতঃ সংশয় এই-_প্রীহরি প্রাণীর 
কম্ম-সাঁপেক্ষ হইয়া জগৎ স্থ্টি করেন? অথবা নিরপেক্ষ হইয়া? দি জীব- 
কম্মসাপেক্ষতা বল, তবে তিনি ঈশ্বর নহেন, যেহেতু ঈশ্বর স্বাধীন। আর কর্ম 
নিরপেক্ষ হইয়। স্যষ্টিকর্ত] হইলে তাহার বৈষম্য ও নির্ঘণতার আপত্তি । নথ্বণ্য 
শবের অর্থ নির্দয়তা । সেই বৈষম্যাদিদদোষ ঘটিলে সেই স্থষ্টিকর্তা শ্রীহবিতে 
সদোষত্ব হয়, এই পূর্বপক্ষের নিরাঁস করিয়া বলিতেছেন--“ন সাপেক্ষত্বাৎ 
যেহেতু তিনি সাপেক্ষ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন এজন্য এ দোষ নহে। স্য্টি- 
কাঁধ্যে জীবের কর্মের অপেক্ষা না থাকিলে বৈষম্যাদিদোষ ঘটিতে পারে কিন্ত 
কশ্মাপেক্ষায় তাহা হয় না_ইহাই তাত্পর্যা । এ-কথাও বলিতে পার না, যদি 
ঈশ্বর জীবের কন্মানুসারে স্থষ্টি করেন, তবে তো তিনি অনীশ্বর--পরাধীন । 
ইহাও নহে; কি জন্য ? তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি-__যেমন রাজা সেবান্রসারে 
তৃত্যাদিকে ফল দিলেও তাহার নুপতিত্বের অভাব দেখা যায় না সেইবূপ। 


১৬৪ বেদাস্তস্ৃত্রম্‌ ২১৩৪ 


ঈশ্বর-সন্বন্ধে পর্জন্য (বৃষ্টির দেবতা ) দৃষ্টাস্ত অন্থসরণীয় ; যথা সেই সেই বীজ 
ভূমিতে উপ্ণ হইলেও যেমন মেঘ বৃষ্টি ব্যতীত তাহাদের অঙ্কুরোদগম হয় না, 
সেইরূপ জীবের কণশ্মসত্বেও ঈশ্বর বাতীত জীবের কর্মশফলের উৎপত্তি হয় না, 
এজন্য ঈশ্বরের স্বাধীনত্ব আছেই | “এষ এব সাধু কণ্শ কাঁরয়তি' ইত্যাদি এবঃ 
এব-__-এই পবমেশ্বর11 যং-যে লোককে, উন্নিনীধতে-_-উর্দলোকে লইয়া 
যাইতে চাহেন তাহাকে তাহার পূর্ব জন্াঞ্জিত কম্মান্সারে ভাল কম্ম করাইয়া 
থাকেন--ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩৪ | ্‌ 

সিদ্ধান্তকণা-_কেহ যদি পুনরায় এইরূপ সংশয় উদ্থাপন করেন যে, 
্রদ্ষকে জগতের স্গ্টিকর্তী বলা সঙ্গত কি অনঙ্গত? কারণ হুষ্টজগতে 
দেবাদির মধ্যে স্খ-ছুঃখ সকলের সমান নহে, দেবতাগণ অত্যন্ত স্থখী 
কিন্তু পশুগণ অত্যন্ত দুঃখী, আবার মানবগণ কেহ সুখী, কেহ ছুঃখী ইত্যাদি 
ভেদ দুষ্ট হয়, তাহাতে ঈশ্বরকে স্যষ্টিকর্তা বলিলে, তাহার পক্ষপাতিত্ব ও 
নিষ্রতা-দোষ আসিয়া পড়ে এবং ঈশ্বরের নির্দোষত্ববাদী শ্রতির বিরোধ 
আপত্তি ঘটে। এইরূপ সংশয় ব! পূর্বপক্ষ নিরাকরণের অভিপ্রায়ে স্ুত্রকাঁর 
বর্তমান স্ৃত্রে বলিতেছেন যে, ত্র্গে বৈষম্য ও নৈর্্ণ্য অর্থাৎ বৈষমা ও 
নির্দয়তা দোষ নাই ; কারণ তিনি জীবের কশ্মসাপেক্ষোই অর্থাৎ কম্মীন্ুপারেই 
ফলদান করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতিও ভাষ্বকার উদ্ধার 
করিয়াছেন । 


শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়” 
“কশ্মণা জায়তে জন্তঃ কম্মণৈব প্রলীয়তে। 
স্খং হুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মণৈবাঁভিপদ্ভতে” ॥ (ভাঃ ১০।২৪।১৩) 
“দেহাভচ্চাবচান্‌ জন্থঃ প্রাপ্যোৎ্হছজতি কন্মণা | 
শক্রমিত্রমুদাসীন: কর্ধেব গুরুরীশ্বরঃ ॥৮ ( ভাঃ ১০।২৪।১৭ ) 


গ্রনাগপত্বীরাঁও বলিয়াছেন, 
ণ্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিন্বিষেহম্মিং- 
স্তবাবতারঃ খলনিগ্রহাঁয় । 
রিপোঃ স্বত।নামপি তুল্যদৃষ্টে- 
ধসে দমং ফলমেবালুশংসন্ ॥৮ ( ভাঃ ১০।১৬।৩৩ ) 


২।১1৩৫ বেদাস্তন্ত্রম্‌ ১৬৫ 


আরও পাই, 
“ন হাস্তান্তি প্রিয়ঃ ক শ্শিম্নাপ্রিয়োবাস্তামানিনঃ | 
নোত্তমো নাধমে। বাপি সমানস্টামমোহপি বা ॥” 
( ভাঃ ১০।৪৬।৩৭ ) 

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমন্তাগৰবতের “ন ত্য কশ্টিদ্দয়িতঃ প্রতীপো ন জ্ঞাতি- 
বন্ধনপরো ন চ স্বঃ। সমস্য সর্বত্র নিরঞগজনস্য স্থখে ন বাগঃ কৃত এব 
রোষঃ |” ( ভাঃ ৬।১৭।২২) এবং শ্রীঅক্তুরের বাকা--“ন তশ্য কশ্শিদ্দয়িতঃ 
স্থহত্তমে। ন চাপ্রিয়ো ছেহ্য উপেক্ষ্য এব বা।” ( ভাঃ ১০।৩৮।২২) শ্লোক ও 
আলোচা। 

প্রীগীতার (৯1২৯) গ্লোকও দরষ্টবা | 

এ-সম্বদ্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধন্মে পাওয়া যায়,_-“্ীরুষ- 
লীল1 বহুবিধ ও বিচিত্র; ইহাঁও একপ্রকার বিচিত্র লীলা । স্বেচ্ছাময় 
পুরুষ যখন সর্বপ্রকার লীলা করিতেছেন, তখন এ-প্রকার লীলাই বা 
কেন না হইবে? সর্বপ্রকীর বিচিত্রতা বজায় রাখিতে হইলে কোন 
প্রকার লীলা! পরিতাক্ত হইতে পারে না, আবাব অন্তপ্রকার লীল৷ 
করিলেও লীলার উপকরণদ্দিগের কোন না কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার 
অবশ্য করিতে হইবে। কুঞ্চ পুরুষ ও কর্তা; উপকরণ সকল পুরুষের 
ইচ্ছার অধীন এ৭ং কর্তীরূপ পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্তাক্প পুরুষের 
কন্মরপ বিষয়। কর্তার ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই কিছু না কিছু কষ্ট 
পাওয়! স্বাভাবিক ; মেই কষ্ট যদি চরমে সুখ দেয়, তবে সে কষ্ট কষ্টই নয়। 
তাহাকে তুমি কষ্ট কেন বল? কষ্ণলীলা পোষণের জন্য জীবের ক্লেশই 
স্থখময়। কুষ্চলীলার যে সৌখ্যাংশ, তাহ] পরিহার করিয়া স্বতন্ত্র বাসনাময় 
জীব মায়াভিনিবেশ জনিত ক্লেশ স্বীকার কবরিয়াছে- ইহাতে ষদি কোন 
দেোধ থাকে, তাহ। জীবেরই দৌঁষ, কৃষেের কিছু দোষ নাই” ॥ ৩৪ । 


হত্রম- ন কর্্মীবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ 


সূত্রার্থ_'ন? কর্খ সাপেক্ষ হইয়া ঈশ্বর জগতকর্তা একথা বলিলেও 
তাহার বৈষম্যাদ্িদোষের পরিহার নাই, কি জন্য? উত্তর--“কর্ীবিভাগাৎ 
_ যেহেতু স্থষ্টির পূর্বে এক ব্রক্ষভিন্ন অন্ত কিছু না থাকায় কর্মের সত্তাই 


১৬৬ বেদাস্তনুত্রম্‌ ২1১৩৫ 
নাই। “ইতিচেন্--এই যদি বল, তাহা ঠিক নহে, কারণ কি? উত্ততব 
_-অনাদিত্বাৎ__যেহেতু ব্রদ্দের মত কর্শ ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবও অনাদি এইবূপ 
স্বীকৃত আছে 1 ৩৫ | 


গোবিন্দভাষ্যম--নম্থু কর্ণা বৈষম্যাদিপরিহারো ন স্তাৎ। 
কুতঃ? কম্মাবিভাগাৎ। সদেব সৌম্যেদমিত্যাদিষু প্রাক্‌ স্মষ্টেব্রক্ষা- 
বিভক্তস্য কন্মণোহপ্রতীতেরিতি চেন্ন। কুতঃ? কর্ম্মণঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাঞ্চ 
্রহ্মবদনাদিত্বন্বীকারাৎ। পুর্ব পুর্ব কর্মান্ুসারেণোত্তরোক্তরকন্ম্মণি 
প্রবর্তনাৎ ন কিঞ্সদ্দূষণম্। স্মৃতিশ্চ-_“পুণ্যপাপাদিকং বিঞুঃ 
কারয়েৎ পূর্বকন্্রণা। অনাদিত্রাৎ কর্মণশ্চ ন বিরোধ? কথঞ্চন” 
ইতি। কন্মণোহনাদিত্রেনানবস্থা তু ন দোষঃ প্রামাণিকত্বাৎ। ন 
চ কর্মসাপেক্ষবেনেশ্বরস্যান্বাতন্ত্যম। দ্রব্যং কন্মচ কালশ্চত্যািন। 
কর্মাদিসন্তায়াস্তদধীনত্স্মরণাৎ । ন চ হষ্টকুড্যাং প্রভাতমিতি বাচ্যম 
অনাদিজীবস্বভাবানুসারেণ হি কর্ম কারয়তি স্বভাব্মন্তথাকর্তং 
সমর্থোহপি কন্যাপি ন করোতীত্যবিষমো ভণ্যতে ॥ ৩৫ ॥ 


ভাষ্যাম্ুবাদ্ঘ--আপত্তি_কন্ম্ধারা বৈষম্যাদি দোষের পরিহণর হইতে 
পারে না, কেনন', ব্রহ্ম হইতে পৃথগ ভাবে কম্মের স্ত্বা নাই । যেহেতু “সব 
সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ ভূত 
কশ্মের প্রতীতি হইতেছে না। অতএব তদানীং কম্ম সত্তা বলিব না, ইহা 
যদি বল, তাহাঁও নহে, কারণ কি? কশ্ম ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীব-_ইহারা 
ব্রদ্মের মত অনাদি বলিয়া যেহেতু স্বীকৃত আছে। পুর্ণ পূর্ব জন্মাঞ্জিত 
কন্শা্সারে পর পর জন্মের কম্মে ঈশ্বর জীবকে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন স্থুতরাং 
কোনও দোষ নাই। স্বৃতি বাক্যও সেইরূপ বলিতেছে-যথা পুণ্যপাপা- 
দিকং...ন বিরোধঃ কথঞ্চন?। শ্রাবিষ্ণ জীবকে পূর্ব জন্মের কন্মা্টসারে 
পুণ্যপাপাদি করাইয়া থাঁকেন এবং কর্ম অনাদি, সেজন্য কোনরূপ অসঙ্গতি 
নাই। কশ্শকে অনাদি বলিলে অনবস্থা পোষ ঘটে তাহাও নহেঃ যেহেতু 
উহ! বীজাস্কুর-ন্যায়ে প্রমাণসিদ্ধ। যদি বল, ঈশ্বর জীবের কর্মসাপেক্ষ হইলে 
তাহার গ্বাতন্ত্রা রহিল না, ইহাও নহে । কারণ “দ্রব্ং কর্ম চকালম্চ দ্রবা, 
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কর্ম ও কাল ঈশ্বরের অধীন ইত্যাদি গ্রন্থন্থারা কর্খাদির সত্তা ঈশ্বরের 
অধীন বলিয়া নিণীত হুইয়াছে। কথাটি এই-_জীবের কর্শান্থুসারে ঈশ্বর 
জীবকে কর্ম করাইলেও উশ্বর জীব-কন্মের অধীন নহেন, জীব-কর্মও 
ঈশ্বরের হাতে থাকায় জীব তাহার অধীন হইবেই | যদি বল, এইরূপে 
সঙ্গতি করিলে “ঘট্ুকুড্যন্তায়' আসিয়া পড়িল অর্থাৎ যেমন কোন কোনও 
বণিক পাঁরাণীঘাটের মালিককে পারের কড়ি ফাকি দিবার অভিপ্রায়ে ঘট- 
পালকে গোপন করিয়া অন্ত পথ আশ্রয় করে, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে ঘুরিয়া 
ভুলবশতঃ সেই কুটীঘাটেই আসিয়া পড়ে, তখন ঘন্্রপাল তাহাদিগকে 
বাধিয়। প্রহার করে, সেইরূপ ব্রঙ্গের কন্মপ রৃতন্ত্রতা দোষ পরিহাধ করিতে 
যাইয়া কশ্মশ সত্তার তারতম্য বশতঃ ঈশ্বরের সেই বৈষম্য আসিয়া পড়িল, 
এইবূপ আপত্তিও করিতে পার না। যেহেতু অনাদি জীবের ্বভাবান্ুসারে 
তিনি জীবকে কর্ম করান, তিনি স্বভাব বদলাইতে সমর্থ থাকিলেও কাহারও 
স্বভাবের পরিবর্তন করেন না, এইরূপে বৈষম্যহীন তাহাকে বলা যায় ॥ ৩৫ ॥ 
ৃন্মম। টাকা-_আশঙ্ব্য পরিহরতি ন কম্মেতি। পূর্ব পূর্ব্বেতি। পূর্বব- 
সষ্টিসম্পাদিতশ্ত ধশ্মাধন্মগ্রপকস্াত্যন্তনাশীভাবাৎ তদনুসারেণ এব উত্তরন্থষ্টি- 
কর্শপ্রবর্তনাৎ ন কিঞ্িদিবগ্যম্‌। স্থতিশ্চেতি ভবিষ্তপুরাণবচনং বোধ্যম্‌। 
প্রামাণিকত্বাদিতি। বীজান্কুরবদিতি বোধ্যম। ন চ ঘটেতি। যথা খট্র- 
পণমদাতুকামা বণিজো ঘষ্টপালমবিজ্ঞাপ্যোজ্ছটবত্ম না গচ্ছন্তি। তে যথা 
তমিআয়াং নিশি ভ্রান্তযা প্রভাতে ঘষ্টকৃড্যাং পতস্তেো৷ ঘট্টপালেন বদ্ধাস্তাড্যন্তে 
তথা কন্ণা ব্রদ্ষণি বৈষম্যং পরিহত্ত,কামা যূয়ং কম্মসত্তাং পুনত্রপ্ধায়ত্তাং মন্বা- 
নান্তদ্বৈষম্যাভ্যুপগমে পতিতা গৃহাধ্বেহস্মীভিিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ 
দ-_-'পুনরাশস্কয পরিহরতি” ইতাদি ভীম্যাবতঝণকা 'ন কম্মা- 
বিভাগাৎ্ এই স্তরে পূর্বপূর্ববকন্মানুলাবেণ” ইত্যাদি পূর্ব স্যঙিতে সম্পাদিত 
ধশ্ম ও অধশ্ম সমুর্দায়ের একেবারে লোপ না হওয়ায় সেই কৃতকম্মাচ্সারে 
আবার পরবতী স্ষ্টিতে কম্মে প্রবর্তনাহেতু কোনই দোষ নাই। স্থৃতিশ্চ 
'পুণ্যপাপাদিকং ইত্যাদি ক্লোকটি ভবিষ্যপুরাঁণোক্ত জ্ঞাতব্য । 'প্রামাণিকত্বাং 
--বীজাঙ্কীরের মত নৈয়ায়িক মত সিদ্ধ ইহা মানিতেই হইবে। যেমন 
বীজ হইতে অঙ্কুরাদি হয়, আবার সেই বৃক্ষ হইতে বীজ উৎপন্ন হয়, ইহা 
যেমন অনাদি ধারায় প্রবাহিত, সেইরূপ পূর্বকম্মান্ুসারে জীবের দেবাদিদেহ 
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ধারণ, আবার সেই দেহধারীর কশ্শ-_-এই ধারা প্রবহমান | “ন চ ঘট্রকুট্যা- 
মিতাযাদি'-যেমন ঘাটের কড়ি ফাকি দিতে ইচ্ছুক বণিক্গণ ঘট্রপাঁলকে 
না জানাইয়] উদ্ভট পথে যায়, তাহারা যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে ঘুবিয়া 
ঘুরিয়া আবার প্রভাতে সেই ঘাটের কুটাতে আসিয়া! পড়িলে ঘট্টপাল 
কর্তৃক বদ্ধ হইয়া তাড়িত হয়, সেইরূপ কম্মের দোহাই দিয়। ব্রন্মের বৈষম্য- 
দোষ পরিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া তোমরা প্রলয়কালে কশ্ম মানিতেছ 
আবার ব্রহ্গাধীন সেই কশ্মসত্তা স্বীকার করিয়া সেই বৈষম্য স্বীকারেই 
পড়িয়াছ, আমরা দেখিতেছি ইহাই ঘষ্টকুটী-স্তায়ের তাৎপধ্য ॥ ৩৫ ॥ 

জিজ্ভাস্তকণ-__পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, জীব নিজ কশ্মান্টসারে 
স্থখদুঃখ ভোগ করে এই কথা বলায় ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষ পরিহার 
হয়না; কারণ কর্মের ব্রদ্ম হইতে কোন বিভাগ নাই। অর্থাৎ “সৃষ্টির পূর্বের 
একমাত্র ব্রন্মই ছিলেন”-__এইরূপ শ্রুতি থাকায় এবং ব্রহ্ম বাতিরিক্ত অন্য কিছুর 
সত্তা না খাকায় ব্রহ্ম বিভক্ত কম্মের প্রতীতি লক্ষিত হয় না। এইরূপ 
পূর্ববপক্ষের উত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন যে, এইরূপ যদ্দি বল, তাহা ঠিক 
নহে, কারণ ব্রদ্ষের হ্যায় ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের ও কম্মের অনাদিত্ব স্বীকৃত 
আছে। স্থতরাঁং পূর্বব পূর্বব জন্মাঞ্জিত কশম্মান্ুলারেই জীব ফল ভোগ করে, 
ঈশ্বর সেই কর্মাসারেই ফলদান করিয়া থাকেন। তাহাতে ঈশ্বরের কোন 
দোষ হইতে পারে না। আরও কম্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে অনবস্থা 
দোষও হয় না। কারণ বীজাঙ্কুরবৎ ইহার প্রামীণিকতা আছে। তবে যদ্দি 
বল, কশ্মান্ুসারে ফলদান করিলে ঈশ্বরকে কশ্মাধীন বলিতে হয়, এবং তাহাতে 
ঈশ্বরের ঈশ্ববত্ব থাকে না, তাহাও বলিতে পার না, কারণ দ্রবা, কন্ম, কাল 
সকলই ঈশ্বরের অধীনরূপে শাস্ত্রে নির্ণীত আছে। পক্ষান্তরে এখানে ঘষ্টকুটী- 
্টায়েও কোনরূপ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না । এ-বিষয়ে টীকা দ্রষ্টব্য । 

'অগ্রে বীজ পরে অঙ্কুর কিংবা অগ্রে অঙ্কুর পরে বীজ, ইহার সিদ্ধান্ত 
না হওয়ায় বীজান্কুর-প্রবাহ অনাদি বলিয়। ন্যায়শাস্ত্রে স্বীরুত হইয়াছে । 


শ্রমদ্ভাগবতে ও পাই,_- 


“মৈবান্মান্‌ সাধ্বন্থয়েথা ভ্রাতৃববৈরূপ্াচিন্তয়] 
স্থখছুঃখদো না চান্যোহস্তি যতঃ স্বকৃতভূক্‌ পুমান্‌ ॥৮ ( ভাঃ ১০।৫৪।৩৮) 
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অর্থাৎ শ্রবলদেব কুল্সিণীর সাস্বনার জন্য বলিলেন,_-হে সাধিব! ভুমি 
ভ্রাভার এতাদ্ুশ বিরূপভাব চিন্তা করিয়া আঁমাদের প্রতি দোষারোপ 
করিও না, যেহেতু ইহলোকে জীব স্বকর্মেরই ফলভোঁগ করে, অপর কেহ 
তাহার সুখ-ছুঃখ দাতা নহে। 
আরও-_ 
“দেহে পঞ্চত্বমাপন্ে দেহী কন্মাহগোহবশঃ | 
দেহান্তরমনু প্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ 
ব্রজংস্তিষ্ঠন্‌ পদৈকেন যখৈবৈকেন গচ্ছতি । 
যথা তণজলৌকৈবং দেহী কশ্মগতিং গতঃ।৮ 
( ভাঁঃ ১০।১।৩৯-৪০ ) 
“দ্রব্যং কম্ম চ কালশ্চ স্বতাবো জীব এব চ। 
যদনগ্রহতঃ সম্তি ন শস্তি যছুপেক্ষয় ॥৮ ( ভাঃ ২১০১২) 
শ্রচৈতন্যচরি তামতে, মহা প্রভুর বাক্যেও পাই-_ 
“ শ্বকম্মফলতুক্‌ পুমান্‌*_ প্রভূ উত্তর দিল1।” (অন্ত্য ২১৬৩) 
এতত-প্রসঙ্গে শ্রগীতার “ন কর্তৃত্ব ন কশ্মাণি 
লোকস্ত কজতি প্রভৃঃ।” শ্লোকও আলোচা ॥ ৩৫ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম- বৈষম্যাদিকং ব্রহ্মণি পরিহ্ৃতম্‌। ভক্ত- 
পক্ষপাতরূপং তদিদীনীং তশ্মিন্নঙ্গীকরোতি । ভক্তসংরক্ষণং তদ্বাসনা- 
নিবারণঞ্চ পরম্মিন্‌ বৈষম্য, ন বেতি বিষয়ে তদ্রক্ষণাদেরপি কন্মসা- 
পেক্ষত্বাৎ ন স্যাদিতি প্রান্তে 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-__বৈষম্য-নৈথ্ব্ণ্যাদি দোষ ব্রঙ্দে পরিহ্বত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু ভক্ত-পক্ষপাতরূপ দৌষের আপতি,তাহাও এক্ষণে পরমেশ্বরে 
স্বীকার করিতেছেন, উহাতে সংশয় এই-_ভক্ত রক্ষা! ও ভক্তের বাঁসন] (অবি্যা) 
নিবারণ পরমেশ্বরে বৈষম্য কিনা? এ-বিষয়ে পূর্বরপক্ষী বলেন-__ভক্ত-রক্ষণাদি 
কাধ্যও কর্মসাপেক্ষ, এ-জন্য বৈষমা হইবে না; ইহাতে শিদ্ধাস্তী বলিতেছেন-_ 

অবভরণিকাভাষ্য-টাকা-_জগৎকঙ হরেরবৈষমামী পাচ যমেবেত্যাদি- 
শ্রুতিমাশ্রিত্য তন্য ভক্তসম্বদ্ষেন বৈষম্যং বক্তমুপক্রমতে বৈষম্যাদিকমিত্যারদিন] | 


১৭০ বেদান্তস্থত্রম্‌ ২1১৩৬ 


আক্ষেপোহত্র সঙ্গতি: | স্বতক্তবৎসলম্ত হরেজগৎ্কত্তৃত্ং বদন্‌ সমন্বয়ন্তর্কেণ 
হিঃ সাবছ্ধো বিষমকততৃত্বাদিত্যনেন বিরুদ্ধ ইত্যাক্ষিপ্য সমাধানাৎ। তদছাসন। 
তদবিগ্তা । 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকান্ুবাদ-_-জগৎস্থট্টিকর্তা প্রহরির কুত্রাপি 
বৈষম্য ( পক্ষপাত ) নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া পরে “যমেবৈষ” ইত্যাদি 
শ্রুতি-সাহায্যে তাহার ভক্তের প্রতি পক্ষপাতরূপ বৈষম্য বলিবার জন্য উপক্রম 
করিতেছেন-__-৫ৈষম্যাঁদিকং ব্রহ্মণি পরিহৃতম্‌? ইত্যাদি বাক্য ছারা । এই 
অধিকরণে আক্ষেপ-সঙ্গতি জানিবে। তাহা বুর্ণনা করিতেছেন__নিজভক্তে- 
বসল শ্রহরির জগৎকর্তৃত্ব-সমথক সমন্বয় তর্কদ্বারা আক্ষিপ্ত কর! হইতেছে_- 
যথা শ্রুহরি বৈষম্যদৌষে ছুষ্ট,__যেহেতু বিষম (পক্ষপাতপূর্ণ ) কার্ধ্য করিতেছেন 
_ইহাঁর দ্বারা। পরে তাহার সমাধানও হইয়াছে__এইজন্য আক্ষেপ-সঙ্গতি। 
“তদ্বাসনা নিবারণঞ্ণ” ইতি ভাঙ্কাবতরণিকা-_তদ্বাসনা-_ভক্তের অবিদ্যা-_ 


প্রীভগবানের ভক্তবা্ুসল্য গুণ 


মৃত্রম._উপপদ্যতে চাভ়্যুপলভ্যতে চ॥ ৩৬॥ 


সৃত্রার্থ__ভক্তবৎসল নিগ্রহান্থগ্রহ-সমর্থ শ্রীহরির ভক্তে পক্ষপাতরূপ বৈষমা 
হয় সত্য, কিন্তু তাহা “উপপছতে?যুক্তিযুক্ত। ইহা শ্রহরির গুণরূপেই 
প্রশংসিত হইতেছে । “অভ্যুপপদ্যতে চ* এবং উহা শ্রতিম্বভিতে উপলব্ধও 
হইতেছে ॥ ৩৬॥ 


গোবিন্দভাব্যম--ভক্তবৎনলস্তাস্ত প্রভাস্তৎপক্ষপাতো। বৈ 
মেব তছুপপদ্যনে সিধাতি। তদ্রক্ষণাদেঃ দরূপশক্তিবৃন্তিভূতভক্তি- 
সাপেক্ষত্বাং। ন চ নির্রোষতাবাদিবাকাবাকোপঃ। তদ্রপস্য 
বৈষমাস্য গুণতেন স্ত,রমানত্বাৎ | গুণবৃন্মমগ্ুনমিদমিত্যপি শ্রুতিরাহ। 
যদ্ধিনা সবের গুণ! জনেভ্যোহারোচমানাঃ প্রবর্তকা ন স্থ্যুঃ | উপলভ্যতে 
চৈতৎ শ্রুতিষু স্মৃতিষু চ। “যুমবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈেষ আত্মা 


বিবৃণুতে তনু" স্বাম্” ইত্যাগ্যাঃ শ্রুতরত। “প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোই- 


যমা- 
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তার্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।” “সমোইহং সর্বভূতেযু ন মে 
দেস্তোইস্তি ন প্রিয়, । যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু 
চাপ্যহম্‌।” “অপি চে সুছুরাচারো ভজতে মামনন্তভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্য; সম্াগব্যবসিতো হি সঃ। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা 
শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ 
প্রণশ্যতি” ইত্যান্ভাঃ স্মৃতয়শ্চ ॥ ৩৬ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_প্রহরি ভক্তবৎসল এবং নিগ্রহান্ুগ্রহে সমর্থ, তাহার ভক্তের 
উপর পক্ষপাত বৈষম্য বটে, তাহা হইলেও উহা দিদ্ধ হইতেছে, যেহেতু 
ঈশরের স্বরূপশক্তির বুত্তি ( কাধ্য ) ভূত শক্তির দ্বারা উহ1| ( ভক্ত রক্ষাকার্ধ্য ) 
সাধিত হইয়া থাকে । ইহাতে ত্রন্ষের নির্দোষতাবাদের ব্যাঘাত হইবে না, 
কেননা, ভক্তরক্ষাদি-বৈষমা ( পক্ষপাতিতা ) তাহার গুণমধ্যে ধৃত হওয়ায় 
শ্রশংসিতই হইয়া থাকে! শ্রুতিতে শ্রাহবির-ভক্তবাৎসল্য-গুণ মকলগুণের ভূষণ 
_-ইহাঁও বলিয়!ছেন। যাহা না থাকিলে ভগবানের সকলগুণই জনসাধারণের 
অরুচিকর হওয়ায় তাহ।র প্রতি সান্মুখ্য জন্মাইতে পারে না। ইহা শ্রুতি- 
সমূহে ও স্মৃতিবাঁক্য-সমুদয়েও উপলব্ধ হইতেছে । যথা শ্রুতি-_-“ঘমেবৈষ বৃগুতে 
'"*তঙ্গং স্বাম”। এই শ্রীহরি যে ব্ক্তিকে আপন জন বলিয়! গ্রহণ করেন, 
তাহার ছারাই তিনি লভ্য, তাহার কাছেই এই পরমেশ্বর নিজ শ্রবিগ্রহ 
বিবৃত করেন ইত্যাদি শ্রুতিই গ্রমাণ। শ্রভগবদ্‌ গীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীমুখে 
বলিয়াছেন__“প্রিয়ো। হি জ্ঞানিন' ইত্যাদি--আমি ভগবত্বত্বজানীদিগের অতান্ত 
প্রিয়, আর সেই জ্ঞানীও আমার প্রিয়। আবার--সমোহহং সর্বভৃতেযু*... 
আমি সকল প্রাণীর নিকট সমান, আমার কেহ শক্র নাই, কেহ প্রিয়ও 
নাই। কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ববক ভজনা করে, তাহারা আমার 
উপর নির্ভর করিয়া থাকে অর্থাৎ মদেকপরায়ণ, আর আমিও তাহাদের 
কাছে থাকি । “অপি চেং স্থছুরাচার:...বাবসিতো হি সঃ” যদি কোনও ব্যক্তি 
অত্যন্ত অনাচাঁরী, কদাচারী হইয়াও আমাকে অনন্যনিষ্ঠ হইয়া ভজন করে, 
অজ্জুন! তাহাকে সাধু বলিয়্াই মনে করিবে। যেহেতু মে ঠিক পথই 
ধরিয়াছে। আমাকে সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাম করিয়া আশ্রয় করিয়াছে । সেই 
ছুরাচারী আমার ভজনের ফলে অচিরেই ধন্মপথের পথিক হয় এবং সনাতনী 
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শাস্তিও গ্রাঞ্চ হয়। কুস্তীনন্দন! সকলের কাছে সগর্ধেবে ঘোষণা কর যে, 
আমার ভক্ত কখনও ভ্রষ্ হয় না। ইত্যাদি স্থতিবাক্যও ভগবানের 
ভক্তবাৎসল্যের উৎকর্ষ ঘোষণা করিতেছে ॥ ৩৬। 

সক্ষম টাকা__উপপদ্ভতে ইতি। তত্রপ্ত ভক্তপক্ষপাতরূপন্ত । ইদং 
ভক্তপক্ষপাতরূপং বৈষম্যম। যদ্িনা ভক্তপক্ষপাতাত্মকং বৈষম্যমু খতে। 
প্রবর্তকা হরিসান্মুখ্যহেতবঃ। যমিতি। যং জনম্। এষ হরিস্তদ্তক্তিপরি- 
তুষ্টো! বুগুতে স্থীয়ত্বেন স্বীকরোতি তেন জনেন লভ্যঃ প্রাপ্যো ভবতি। 
তশ্ত জনন্য সম্বদ্ধে এষ হরিঃ স্বাং স্বীয়াং তন্থং শ্রবিগ্রহং বিবুগুতে বিবৃত্য 
দর্শয়তীত্যর্থঃ। বিশেষণ্ড 'পরেণ চ শবস্য তাদ্িধ্যং তুয়ন্তাত্বনুবন্ব” ইত্যাত্র 
দ্রষ্টব্যঃ | আদি-শব্দাৎ “ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তি- 
বশ: পুরুষে! ভক্তিবেব ভূয়লী” ইতি শ্রুতিগ্রণহ্াা। প্রিয়ো হীতি সাগ্ধত্রিকং 
প্রগীতান্ন। অপি চেপ্দিতি যছাগীতার্থঃ | স্ছুরাচারো বিনিন্দিতাচিরণঃ 
শান্্ীয়কর্মশুন্যো বা। অনষ্যভাক সন্‌ মাং ভজতে দেবতান্তরং বিশ্বায় মামেব 
স্বারাধাবুদ্ধা সেবত ইত্যথঃ। স ত্বয়া সাধুরেব অজ্জন। মন্তবাঃ ন তু 
তুরাচারাংশং বীক্ষ্য তশ্তাসাধুত্বঞাশঙ্থ্যমিতার্থ:। মন্িাপ্রভাবেণ ছুরাচাবা- 
স্পর্শাদিত্যেবকারাশয়ঃ। হি যন্মাদদসৌ সম্যগবাবসিতঃ মদেকাপ্থিত্বূপপর- 
মনিশ্চরবানিতার্থঃ | ছুরাচারোহ্পি তস্য ঝটিতোব নশ্যেদিত্যাহ ক্ষিপ্র- 
মিতি। ধন্মাতআ! সদাচারনিষ্টচিত্তঃ | শান্ছিং দুতীচানিবৃত্তিম। অন্লামং 
বীক্ষ্যাহ কৌন্তেয়েতি। হে মদেকভক্ত কশ্থাতনয়। যে ভক্তো ন প্রণশ্তাতি 
পরমার্থাদৃভ্রষ্টো ন ভবতি ত্বং প্রতিজানীতি পিবাদিসদসি সাঁটোপং প্রতিজ্ঞাং 
কুর্দনিতাথঃ ॥ ৩৬ ॥ 

টাকানুবাদ-_ভাস্তে__“তন্রপস্ত বৈষগ্ন্ত'--ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষমোর। 
গুণবূনামগুনমিদং_ ইদং--ভক্তপক্ষপাতিরপ পৈহমা | খছিনা সর্ষের গুণ)? 
ইত্যাদি_যদ্বিনা যে ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষন্য না থাকিলে, প্রবর্তক ন স্থাঃ 
ইতি-_প্রবর্তকাঃ__-হরিসান্মুখ্যের প্রবৃত্তিজনক হয় না। 'যমেবৈষ বুধুতে? ইত্যাদি 
শ্রুতির অর্থ-_এষং__এই শ্রীহরি, যং__যে লোককে, তাহার ভক্তিতে পরিত্ুষ্ট 
হইয়া 'বুণুতে'- আপনার বলিয়৷ গ্রহণ করেন, তেন--সেই ভক্তজন কর্তৃক, 
এই হরি, লভ্যঃ__ প্রাপ্য হন। তম্ত--সেই ভক্তজন-সম্ন্ধে, এষ:-_-এই শ্রীহরি, 
স্বাং তং-_গ্বকীয় শ্রবিগ্রহ, বিবণুতে--প্রকট করিয়! দেখান | এ-সম্বদ্ধে বিশেষ 
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“পরেণ চ-শব্শ্য তাদ্দিধ্যং ভূয়ন্ত্া্তন্সবন্ধঃ এই অংশে জ্ষ্টবা। ইত্যাগ্যাঃ 
শ্রতয়ঃ__আগ্ভপদের গ্রাহ্া যথা “ভক্তিরেবৈনং নয়তি-.-ভূয়পী”। ভক্তি 
প্রীহরিকে পাওয়াইয়া দেয়, ভক্তি শ্রীহ্রিকে দর্শন করাইয়া দেয়, 
পরমপুরুষ কেবল ভক্তির অধীন, ভক্তিই প্রচুর সিদ্ধি-_-এই শ্রুতিগ্রাহ্য ৷ 
প্রিয়োহীত্যাদি' এই তিনটি শ্লোক ও শ্লোকাদ্ধ শ্রাগীতাতে উক্ত। “অপি চেদি- 
ত্যাদ্দিং অপি চেৎ__অর্থাৎ যদিও | ন্ভুরাচারঃ-_ নিন্দনীয় কার্যকারী 
অথবা শান্ত্রোক্ত কণ্মত্যাগী। অনন্যভাক--একনিষ্ঠ হইয়া, ভজতে মাং_- 
_আমীকে ভজন করে অর্থাৎ অন্য দেবতা ছাড়িয়া আমাকেই নিজের 
আবরাধনীয় মনে করিয়া সেবা করে। তাহাকে তুমি অজ্জন! সাধু 
বলিয়াই মনে করিবে অর্থাৎ তাহার অবৈধ আচরণ দেখিয়া অসাধুত মনে 
করিবে না। সাধুরেব এই--এব' শব্দের অর্থ--ব্যবসিতো হি সহি 
যেহেতু, অপৌ-এ লোক, সম্যক ব্যবসিতঃ__-আমার একান্তিকত্বরূপ দু 
নিশ্চয়বান--এই অর্থ। ছুরাচারও তাহার অল্পক্ষণেই নিবুত্ত হয়, এই কথা 
বলিতেছেন-ক্ষিপ্রমিতাদি বাকাছার"ধম্মীত্সা_সদাচারনিষ্ট হইয়া. 
শাস্তিং__ছুরাচার-নিবৃত্তি। অজ্জনের যুদ্ধে অন্ুৎসাহ দেখিয়া বলিতেছেন, হে 
কৌন্তেয়। অর্থৎ আমার একনিয ভক্ত কুষ্ঠীনন্দন ! “মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যন্তি 
আমার ভজনাকাবী ব্যক্তি পরমাথ হইতে ভ্রষ্ট হয় না । ইহ] “তব” প্রতিজানীহি? 
বিবাদি সভায় আস্ফালন পূর্ববক সগর্কে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল- ইহাই অর্থ ॥৩৬। 

সিদ্ধান্তকণা- ব্র্দে বৈষমাঁদি দোষ পরিহার পূর্বক এক্ষণে ভক্তপক্ষ- 
পাতরূপ বৈষম্য যে শ্রাভগবানে আছে, ইহা অঙ্গীকার করিতেছেন । 'তবে 
এই ভক্তসংরক্ষণ ও ভক্তের সংসার-বাসনা ( অবিদ্যা)) ক্ষয়-করণ প্রভৃতিতে 
শ্বভগবানের বৈষম্য প্রকাশ পায় কিনা? এই সংশরের উত্তরে স্ত্রকার 
বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, ইহা! যুক্তিযুক্তই অর্থাৎ ভক্তবৎল শ্ভগবাণে 
ইহা দূষণীয় তো নহেই পরন্ধ প্রহরির গুণ খলিয়াই প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। 
ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও স্থৃতি শান্ত্রাদিতে ৪ পাওয়। যায় । 


শ্রমদ্তাগবতে পাওয়! যায়,__ 


“ন হি বাং বিষমা দৃষ্টি হহদোজ গদাত্মনোঃ। 
সময়োঃ সর্ববভূতেষু ভজন্তং ভজতোরপি ॥” (ভাঁঃ ১০1৪১।৪৭) 


১৭৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২।১।৩৭ 


“ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্তাৎ 
সর্ববাত্মনঃ সমদৃশঃ হ্বনথখাভূতেঃ | 
সংসেবতাং স্ুরতরোরিব তে প্রসাদঃ 
সেবান্ুরূপমুদয়ো৷ ন বিপর্ধায়োহুত্র ॥” (ভাঃ ১৩।৭২।৬) 
শ্রীকষ্*ও বলিয়াছেন, 
“নাহমাত্মানমাশাসে মন্তক্তৈঃ সাধুভিধিন]। 
শ্রিয়ধাত্যন্তিকীং ব্রন্মন্‌ যেষাং গতিরহং পরা” (ভাঃ ৯181৬৪ ) 
এতৎ প্রনঙ্গে শ্রাগীতার “সমোহহং ম্ববভূতেষু" শ্লোক হইতে “ন মে ভক্তঃ 
প্রণশ্যতি” ক্লোক পধ্যন্ত (গীঃ ৯২৯-৩১) আলোচ্য । 
গ্রচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,__ 
“প্রীচৈতন্ত-সম আর কপালু বদান্ত | 
ভক্তবৎসল ন! দেখি ভ্রিজগতে অন্য ॥” ( চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।২৬১) 
“এশ্বর্যা-মাধুর্ধ্য-কারুণ্যে স্বরূপ-পূর্ণতা | 
ভক্তবাৎসল্যে আত্মা-প্যন্ত বদান্যতা 1” (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪1৪২) ॥৩৬| 


সব্বম্মোপপত্যধিকরণম, 


সুত্রম- সর্বধন্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥ 


ইতি-__শ্রীপ্রীব্যাসরচিত-প্রীমদ ব্রন্দসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যা য়ন 
প্রথমপাদে সৃত্রং সমাপুম্‌ ॥ 


সূত্রার্থ-_'সর্দধন্মোপপন্তেশ্চ, শ্রীহরি সর্কেশবর, অচিন্তনীয় স্বরূপ, তাহাতে 
যত বিরুদ্ধ ধশ্বই থাক্‌, সমস্তই সঙ্গত, এজন্াও বৈষম্য দোষ হইতে 
পারে না। ৩৭ ॥ 


ইতি-_শ্রীপ্রীব্যাসরচিত-গ্রীমদ্তরন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
প্রথমপাদের সৃত্রার্থ সমাপ্ত ॥ 
গোবিন্দভাষ্যম্‌ __অবিচিন্ত্য ণরূপে সর্বেবশ্বরে সর্বেবষাং বিরুদ্ধা- 
নামবিরুদ্ধানাঞ্চ ধন্মাণামুপপান্তেঃ সিদ্ধেশ্চ তক্তপক্ষপাতোহপি গুণঃ 
স্থজ্তৈরান্থেয় এব । যথা জ্ঞানাত্মকে। জ্ঞানবান শ্যামশ্চৈবমবিষমো 


২1১৩৭ বেদাস্তস্ৃত্রম্‌ ১৭৫ 


ভক্তপ্রেয়ানিত্যাদয়ো মিথো বিরুদ্ধা; ক্ষাস্ত্যার্জবাদয়োইবিরুদ্ধাশ্চ 
পরস্মিন্নেব সম্তি । ন্মৃতিশ্৮- এশ্বর্যধোগাৎ ভগবান্‌ বিরুদ্ধার্থোহভি- 
ধীয়তে। তথাপি দোষাঁঃ পরমে নৈবাহাধ্যা) কথকন। গুণা 
বিরুদ্ধ অপ্যেতে সমাহাধ্যাঃ সমন্তৃত ইতি । তথা চাবিষমোহপি 
হরিরক্তন্ুহৃদিতি সিদ্গম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
ইতি- শ্রীন্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রন্গসূত্রে দ্বিতীয়া ্যায়স্ত প্রথমপাঁদে 
শ্রীবলদেবকৃতং মুল-গ্রীগো বিন্দভাষ্যং সমাপুম্‌ ॥ 


ভাঁষ্যান্ুবাদ--অচিন্তনীয়ন্বরূপ সর্বেশ্বর শ্রীহরিতে বিকদ্ধ বা অবিরুদ্ধ সকল 
ধশ্মেরই সমাবেশ উপপন্ন এবং সিদ্ধ স্থতরাং শুদ্ধচন্রিত বিদ্বান্গণ ভক্তপক্ষপাতও 
তাহার গুণমধ্যে গ্রহণ করিবেন । যেমন তিনি জ্ঞানম্বরূপ হইলেও জ্ঞানের 
আধার এই টক্তি তাহাতে স্ঙ্গত, নিগুণ হইয়াঞ শ্রামবর্ণ, এই উক্তি বিকুদ্ধবৎ 
প্রতীয়মান তলে অসঙ্গত নহে, সেইরূপ সর্বপ্রাধীতে পক্ষপাশূন্য হইলেও 
ভক্তপ্রির ইতাদি উক্তি পরম্পরবিরুদ্ধ এবং ক্ষমা, সরলতা, দয়া প্রহ্ৃতি 
অবিরুদ্ধ গুণগুলিও একমাত্র পরমপুরষেই সম্ভব। স্মৃতিবাক্য ৪ সেইরূপ 
বলিতেছে-__'এশ্বর্ধ্যযোগাদিত্যাদি__ভগবান্‌ সর্কেশ্বরত্ুনিবন্ধন বিরুদ্ধার্থক 
খুণসম্পন্ন কথিত হইতেছেন, তাহা হইলেও সেই পরমপুরুষে কোনও দোষ 
কোনরূপেই গ্রহণীয় নহে। এই সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে 
সর্বতোভাবে সঙ্গত জানিবে। অতএব শিদ্ধান্থ এই-__তগবান্‌ শ্রীহরি সর্বত্র 
বৈষমাশৃন্ত হইলেও ভক্তের পক্ষপাতী--ইহা সিদ্ধই হইল ॥ ৩৭ ॥ 


ইতি- শ্রীন্রীব্যাসরচিত-্রীম্তরহ্মসূত্রের দ্বিভীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের 
প্রীবলদেবকৃত মূল-প্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


সুচ্মমা টীকা__অবিষমে কথং বৈষম্যমিতি চে ভত্রাহ সর্বেতি। 
স্মৃতিশ্চেতি সাদ্দকং কৌন্মবচনম্‌। এশ্বধ্যমবিচিন্তাশক্তিঃ। এতে অস্থুলশ্চান- 
গুশ্চৈব স্থুলোইণুশ্চৈব সর্বতঃ | অবর্ণ: সর্বতঃ প্রোক্ত: শ্যামো রক্তান্তলোচন 
ইতি প্রাগ্ুক্তাঃ ॥ ৩৭ ॥ 
ইতি-শ্রীন্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্তরন্মমূত্রে দ্বিভীয়াধ্যায়ন্ত প্রথমপাদে 
মূল-শ্রীগো বিদ্দভাষ্য-ব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সৃক্ষম। টাকা! সমাপ্ত 


১৭৬ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২১৩৭ 


টীকানুবাদ-_যদি তিনি সর্বত্র অবিষম-_-সমান, তবে ভক্তপক্ষপাতিত্বূপ 
বৈষম্য কেন? এই যদি বল, তাহাতে উত্তর করিতেছেন--সর্বেশ্বরে' ইত্যাদি । 
স্থৃতিশ্চ ইতি এই সাদ্ধ শ্লোক কৃম্ম-পুরাঁণৌক্ত | এশ্বর্য অর্থাৎ অচিস্তনীয়- 
শক্তি। বিকদ্ধা অপোতে চ ইত্যাদি বিরুদ্ধ গুণগুলি দেখাইতেছেন-_ 
অস্থুলশ্চানণু---শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ? | তিনি মহৎ পরিমাণও নহেনঃ অণু, 
পরিমাণও নহেন, আবার জগন্রপে চারিদিকে স্থুল ও অণুরূপে বিরাজমান । 
তিনি সর্ধবথ] বর্ণহীন বলিয়া কথিত তথাপি শ্যামবর্ণ রক্ত-কটাক্ষ | ইত্যাদি 
পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥ 
ইতি- শ্রীস্রীব্যাসরচিত-্রামদ্তরন্মসূত্রের দ্বিতীয়া ধ্যায়ের প্রথমপাদের 

মূল-প্রীগো বিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত-সূন্মম টাকার 

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।-_পুনরায় বর্তমান স্থত্ধে স্ত্রকার বলিতেছেন যে, অবিচিষ্তা- 
স্বরূপ সর্বেশ্বর শ্রহরিতে সমস্ত বিরুদ্ধ ও আবিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ আছে। 
ইহা! নিত্যসিদ্ধ গুণরূপে তাহাতে অবস্থত। স্থতরাং তক্তপাতিত্বরূপ শুণকেও 
শুদ্ধ জ্ঞানী পুরুষগণ স্বীকার কধিয়ী থাকেন। 
শ্রীমভাগবতেও পাই, 
“সর্গাদি যোহস্যান্টকুণদ্ধি শক্তিভি- 
উঁব্যক্রিয়াকারকচেতনা জ্মভিঃ | 
তশ্মৈ সদুন্নদ্ধবিকদ্ধণক্রয়ে 
নমঃ পরন্্ৈ পুরুষায় বেধসে ॥” (ভাই 81১৭।৩৩ ) 
এই গ্পোকের টীকায় শ্রীমধব বলেন, 
“বিরুদ্ধশক্তত্নে যশ্ত নিত্যা যুগপদেব চ। 
তশ্মৈ নমে! ভগবতে বিষ্বে সর্দাজিষঞ্বে |” 
( ইতি বারাহে )॥ ৩৭1 
ইতি- শ্রীত্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রহ্গমূত্রের দ্বিতীয়া ধ্যায়ের প্রথমপাদের 
সিদ্ধান্তকণা-নান্ধী অনুব্যাখ্যা সমাপ্া। 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদ সমাপ্ত । 


ছিতীয়েহধ্যায়ঃ 
দ্বিতীয়পাদঃ 


মঙজ্ঞল।চরণ, 
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অন্ুবাদ-_“কষ্দ্বৈপায়নং' ইত্যাদি । ভাস্তকার এই:দ্বিতীয়পাদ প্রারস্তে 
ইষ্টদেবতা প্রণামরূপ মঙ্গলাচরণপূর্বক অভিধেয় নির্দেশ করিতেছেন--আঁমি 
সেই কৃষ্ণদৈপায়নকে প্রণাম করিতেছি, যিনি এই বেদাস্ত সিদ্ধান্তে প্রতিপক্ষ 
সাংখ্য প্রভৃতি শান্ত্রকর্তী কপিল প্রভৃতির উক্তি-জালরূপ কণ্টক সমুদায়কে 
যুক্তিরূপ খড়গদ্বারা ছেদন করিয়া বিশ্বকে শ্রীরুষ্ণের হৃখসঞারময়লীলা ক্ষেত্র 
বচন! করিয়াছেন । 


কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন__ 

অবতরণিকাভাষ্যম্-_ন্বপক্ষে পরৈরুদ্ভাবিতা দোষা নিরস্তাঃ 
প্রথমে পাদে। দ্বিতীয়ে তু পরপক্ষা দৃত্যন্তে। ইতরথা বৈদিকং 
বর্ম বিহায় তেষু জনানাং প্রবৃত্তিঃ স্তাদনর্থং চতে সমীয়ুঃ। তত্র 
তাবং সাং্যানাং মতং নিরম্তাতে। সাংখ্যাচার্ধ্য; কপিলস্তত্বানি 
সংজগ্রাহ-_সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি; । প্রকৃতেমহান্‌, 
মহতোইহঙ্কার , অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিক্দ্িয়ং স্থুলভূতানি 
পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণ ইতি। সাম্যেনাবস্থিতানি সত্বাদীনি 
প্রকৃতিঃ। তানি চ সুখছুঃখমোহাত্মকানি ক্রমাদ্বোধ্যানি । তৎকার্যে 
জগতি সুখাদিরূপত্বদর্শনা। তথা হি-__-তরুণী রত্যা পত্যুঃ স্থবখদেতি 
সাত্বিকী ভবতি। মানেন ছুঃখদেতি রাজসী। বিরহেণ মোহদেতি 
তামসী চেত্যেবং সর্ধ্বে ভাবা দ্রষ্টব্যাঃ। উভয়মিক্দ্রিয়মিতি। 
দশ বাহোক্ড্রিয়াণ্যেকমস্তরিক্দ্রিযং মন ইত্যেকাদশেত্যর্থ:। নিত্যা 
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বিভ্ীী চ প্রকৃতিঃ। মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম। ন 
পরিচ্ছিন্ন২ সর্ব্বোপাদানম্‌। সর্বত্র কাধ্যদর্শনাদ বিভূত্বমিতি 
স্থত্রেভাঃ। মহদহস্কারপঞ্চতন্মাত্রাণি সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ অহমাদেঃ 
প্রকৃতয়ঃ প্রধানাদেস্ত বিকৃতয় ইতি। একাদশেক্দ্িয়াণি পঞ্চভূতানি 
চেতি ষোড়শ বিকৃতয় এব। পুরুষস্ত নিম্পরিণামত্বান্ন কস্তাঁপি 
প্রকৃতিন্নচ বিকৃতিরিতি। এবমেবেশ্বরকৃষ্ণশ্চাহ__মুলপ্রকৃতিরবিকৃ- 
তিম্মহদাগ্ঠাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন 
বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি। সাখলু প্রকৃতিনিত্যবিকারা স্বয়মচেতনাপ্য- 
নেকাচেতনভোগাপবর্গহেতুরত্যস্তাতীন্দ্রিয়াপি তৎকাধ্যেণানুমীয়তে। 
একৈব বিষমগ্ণ সতী পরিণামশক্ত্যা মহদাদিবিচিত্ররচনং জগৎ 
প্রস্ত ইতি জগন্লিমিত্তোপাদানভূতা সেতি। পুরুষস্ত নিক্কিয়ো 
নিগুণো বিভুশ্চিং প্রতিকায়ং ভিন্নঃ সঙ্ঘাতপরার্থত্বাদন্ুমেয়শ্চ সঃ। 
বিকারক্রিয়য়োধিরহাৎ কতৃত্বভোক্তত্বয়োধিরহঃ। . এবং স্থিতে 
প্রকৃতিপুরুষয়োস্তত্বে সন্নিধিমাত্রাৎ ভয়োম্মিথো ধন্মবিনিময়ঃ প্রকৃতৌ 
চৈতন্তং পুরুষে তু কর্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োরধ্যাসো ভবতি। ইথমবিবেকাদ্‌ 
ভোগে বিবেকাৎ তু অপবর্গ;। প্রকৃত্যৌদাসীন্যবপুরিত্যেবমা- 
দীনর্থান সোপপত্তিকৈঃ অ্ুত্রৈনিববন্ধ । অস্তাং প্রক্রিয়ায়াং প্রত্যক্ষা- 
্বমানাগমান্‌ প্রমাণানি মেনে । ত্রিবিধং প্রমাণং তৎসিদ্ধৌ সর্ব্ব- 
সিদ্ধেন্নীধিক্যসিদ্ধিরিতি। তত্র প্রত্যক্ষাগমসিদ্ধেত্র্থেযু নাতীব 
বিসংবাদঃ | যত্তু পরিমাণাৎ সমন্বয়াং শক্িতশ্চেত্যাদিস্ত্রৈঃ 
প্রধানং জগৎকারণমন্থুমিতং তন্নিরস্যং ভবতি তেনৈব সর্ববতন্মত- 
নিরাসাৎ। তত্র প্রধানং জগন্নিমিত্তোপাদানং ভবেৎ ন বেতি সংশয়ে 
প্রধানমেব তথা । জগতঃ সাত্বিকাদিব্ূপত্বাৎ প্রধানস্যৈব সত্বাদিরূপস্য 
তছপাদানতেনান্মানাৎ । ছঘটাদিকাধ্যস্যোপাদানং খলু তৎসজাতীয়ং 
ম্বদাগ্যেব দৃষ্টম। ফলতি বৃক্ষশ্চলতি জলমিতিবং জড়স্যাপি তস্য 
কর্তৃত্রঞ্ক। তম্মাৎ প্রধানমেব জগছৃপাদানং জগৎকর্ত চেত্যেবং 
প্রান্তে 
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অবতরণিকা-ভ্তাব্যানুবাদ-_প্রথমপাদে স্বমতের উপর প্রতিবাদীদের 
উদ্ভাবিত দোষরাঁশি নিরাস করা হইয়াছে, এক্ষণে এই দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষগুলি 
দূষিত করিতেছেন ; সেগুলি দুষিত না করিলে, বৈদিক পথ ছাড়িয়া! লোকে 
সেই সেই পথে প্রবৃত্ত হইবে এবং তাহার ফলে তাহাবা অনর্থ-সাগরে 
নিমগ্ন হইবে। সেই বিরুদ্ধ মত সমুদায়ের মধ্যে অধুনা সাংখ্যমত 
নিরাস করা হইতেছে । সাংখ্যাচাধ্য কপিল এই সকল তত্বের নির্দেশ 
করিয়াছেন । যথা, প্রথমতঃ প্ররৃতি-সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা- 
স্বরূপ। প্ররূতি হইতে মহত্ত্ব, মহান্‌ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে 
পঞ্চতন্মীত্র, পঞ্চকশ্খেন্জিয় ও পঞ্চজ্ঞানেক্দরিয়, মনঃ, স্থুলভূত আকাশাদি পাচটি ও 
পুরুষ (আত্মা) এই পচিশটি তত্ব। তাহাদের মধ্যে সাম্যভাবে ( অবিকৃত- 
ভাবে) অবস্থিত সত্ব, রজঃ, তমোগুণই প্রকাতি নামে অভিহিত। সেই 
গুণগুপি যথাক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক অর্থাৎ স্থখাত্ক সব্বগুণ, দুঃখ- 
ময় রলোগুণ ও মোহাত্মক তমোগুণ। যেহেতু সেই প্রকৃতির কার্যে 
_জগতে স্ব, ছুঃখ ও মোহেরই পরিচয় পাওয়া যাঁয়। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত 
দেখাইতেছেন-_-যেমন একটি তরুণী রমণী পতির সম্বন্ধে রতিদায়িনী, এ-জন্ 
সত্বগুণময়ী, আবার সেই রমণীই মান করিলে পতির ছুঃখদায়িনী হইয়া! থাকেন, 
এ-জন্য রাঁজসী ( রজোগুণময়ী ), তিনিই আবার বিচ্ছেদ ছারা মোহদায়িনী, 
অতএব তমোগুণময়ী। এইবপ দৃষ্টান্তে ত্রিগুণাত্মক অন্তান্য সকল পদার্থ বুঝিয়া 
লইবে। উভয় ইন্ড্রিয়__ দশ বাহোক্দ্িয় অর্থাৎ বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ 
_ এই পাঁচটি কশ্মেক্দিয়, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক--এই পাঁচটি জ্ঞানে- 
ত্দ্রিয় এবং অন্তরিক্দ্িয় এক মন, এইরূপে একাদশ ইন্দ্রিয়। প্রকৃতি নিত্য 
ও বিভূ (বিশ্বব্যাপিনী )। “মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্‌* প্রতিই সকলের মূল- 
উপাদানকারণ, মূলের আর কোন মূল থাকে না, অতএব সেই প্ররুতি 
নিক্ধারণ, তাহার কেহ কারণ নাই। “ন পরিচ্ছিন্নং সর্ধবোপাদানম*_-তিনি 
বিভু অথাৎ দেশতঃ কালত: স্বরূপতঃ পরিচ্ছেদ-€ মীমা ) হীন। যে পরিচ্ছিন্ 
হয়ঃ সে সকলের উপাদানকারণ হইতে পারে না। সর্বত্র কার্যদর্শনাৎ, 
সকণ স্থানেই তাহার কাঁধ্য দেখা যাইতেছে, এ-জন্য তিনি বিভু। এই তিনটি 
স্যত্র হইতে ইহ] অবগত হওয়া যাইতেছে । এঁ পঞ্চবিংশতি তত্বের মধ্যে 
মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র_এই মাতটি প্রকৃতি ও বিকৃতি (কারণ ও 
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কার্ধ্য ) উভয়-স্বরূপ। যেহেন্তু মহত্বত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্সাত্রের প্রক্কাতি আবার 
প্রকৃতির বিরৃতি, এইরূপ অহঙ্কার পঞ্চতন্নাত্রের প্রকৃতি, মহতের বিকৃতি। 
পূর্বোক্ত এগারটি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাঁভূত এই ষোঁলটি তত্ব কেবল বিরুতি- 
স্বরূপ। কিন্তু পুরুষ ( আত্ম। ) পরিণামহীন বলিয়া কাহারও প্রকৃতি নহে, 
অর্থাৎ কাহারও কাধ্য নহে ও অপরিণামী এ-জন্য বিরুতিও নহে । সাংখ্যতত্ব- 
কারিকাপ্রণেতা ইঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন-_যথা, “মূলপ্রকুতিরবিরূতিঃ'"" 
বিরুতিঃ পুরুষঃ । মূল প্রকৃতি কাহারও বিকার নহে, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ- 
তন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি ( উপাদান ) ও বিকৃতি ( কাধ্য ) উভয় স্বরূপ, 
দশ ইন্দ্রিয় মন ও পঞ্চ মহাভূত এই ফোলটি গণ কেবলমাত্র বিকার। 
কিন্তু পুরুষ কাহার বিকারও নহে, কাহার প্রকৃতিও নহে। সেই প্রকৃতি 
নিত্যই বিকারজননী, কিন্ত নিজে অচেতন হইয়া অনেক চেতনের 
(জীবের) ভোগ ও মোক্ষ সাধন করিয়া থাকেন। যদিও সেই প্ররুতি 
সর্বপ্রকারে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচর, তাহা হইলেও স্বকীয় 
কার্ধ্য ছারা অনুমিত হইয়া থাকেন। সেই প্রকৃতি এক হইয়াও সত্বাদি- 
গুণসমস্থিত বলিয়া! পরিণাম শক্তিদ্বারা মহৎ প্রভৃতি নানা বিচিত্র রচনা- 
পূর্ণ জগৎকে স্থ্টি করিতেছেন। এইরূপে প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণস্বূপ। আর পুরুষ নিক্ষিয়, সত্বাদি গুণরহিত, বিভ্ু 
( বিশ্বব্যাপক ), চৈতন্তময় প্রকাশস্বরূপ, জীবের প্রত্যেক শরীরমধ্যে ভিন্ন, 
তাহার সত্তার অনুমান দেহেন্দ্িয়াদি সমষ্টির পরার্থতা বশতঃ অর্থাৎ শষ্যাদি 
ভোগ্য দ্রব্য যেমন অন্য এক জনের প্রয়োজননির্বাহক দেখা যায়, সেইরূপ 
দেহেন্দিয়াদি সমুদায়াত্মক প্রতিও আর এক জনের ভোগ-সম্পাদক, নিজের 
নহে, সেই পর (অন্ত জন) পুরুষ বলিয়া গ্রাহ এ-বিষয়ে অন্ুমানও আছে, 
প্রধানং পার্থ, স্বেতরস্ত ভোগাপবর্গফলকং সঙ্ঘাতত্বাৎ শয্যাদিবং। এই 
অনুমান দ্বারা প্ররুতির পবার্থতা সিদ্ধ হইয়া পুরুষ-_অনংহত, ইহা৷ সিদ্ধ 
হইল। সেই পুরুষের-বিকার ও ক্রিয়ার অভাবে কতৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের 
অভাব জ্ঞাতব্য । প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ব এইরূপ স্থির হইলে সান্নিধ্য- 
ব্শতঃ তাহাদের উভয়ের পরম্পর ধরন্ম-বিনিময় হয় অর্থাৎ প্ররুতির ধন্ম 
স্থথছুঃখাদি-ভোতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আরোপ পুরুষে হয়, আবার জড় প্ররূতিতে 
পুরুষধন্ম চৈতন্যের অবভাস হয়। ইহার নাম অধ্যাস। এই প্রকার, 
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অবিবেকবশতঃ ( উভয়ের পৃথক্‌ ধশ্মতা জ্ঞানের অভাবে ) আত্মার স্খ- 
ছুঃখাদি ভোগ হইয়! থাকে, আবার বিবেকের দ্বারা ( পার্থক্যবোধের পর ) 
মুক্তি হইয়া থাকে । পুরুষ প্ররুতিতে উদাসীন, নিঃসঙ্গ-_এইরূপ সব পদার্থ 
যুক্তিপূর্ণ সুত্রসমূহ দ্বারা মহষি কপিল গ্রথিত করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়াতে 
উপযোগী প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্ধ এই ত্রিবিধ প্রমাণ তিনি স্বীকার করিয়াছেন। 
এই তিনটি প্রমাণ মানিলেই সমস্ত প্রমাজ্ঞান পিদ্ধ হয়, এ-জন্য এই তিনটির 
অধিক প্রমাণ মানিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে প্রত্যক্ষ ও আগমসিদ্ধ 
পদার্থ-বিষয়ে বিশেষ কোন বিসংবাদ নাই। কিন্তু অনুমান প্রমাণ-সিদ্ধ 
কোন কোনও বস্ত-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি আছে, যেমন “পরিমাণাৎ” প্রকৃতি 
জগৎকারণ যেহেতু পরিচ্ছিন্ন পরিমীণবতী | যদিও কতিপয় গুণ পরিচ্ছিন্ন 
পরিমাণ হইয়াও জগতৎ্কারণ নহে, এই ব্যভিচার দোষ এ অন্ুমানে ঘটে, 
তাহাও নহে, কারণ প্রাদেশিক পরিমাণীভাবের প্রতিযোগিতীবচ্ছেদক- 
জাতিমত্বই তাহার অর্থ। তাৎপধ্য এই-কতিপয় গুণের দৈশিক অভাব 
থাকিলেও সকল গুণের নাই, অতএব ব্যভিচার নাই। প্রধানের জগৎ- 
কারণতা বিষয়ে আর একটি হেতু উপন্ন্ত করিলেন যথা “সমম্বয়া__ 
উপবাপাদি দ্বার] বুদ্ধাদিতত্ব ক্ষীণ হইলেও আবার অন্নাদি গ্রহণ করিলে সেগুলি 
পুষ্ট হয়, অতএব বুদ্ধযা্দিতত্ব কাধ্য, ইহা অন্থমিত হইতেছে অর্থাৎ প্রকৃতির 
ধন্ম স্থ, দুঃখ ও মোহ যখন মহদাদি কাধ্যে অন্বিত, তখন অনুমান করা 
যাইতেছে-_প্রকৃতি জগতের কারণ, আবার 'শক্তিতঃঃ অর্থাৎ কারণের 
শক্তিতে কাধ্য জন্মায়, যখন দেখা যাইতেছে প্ররুতির শক্তি অনুসারে মহদাদি 
কাধ্যও জন্মিতেছে, তখন যাহার শক্তিতে কাধ্য জন্মিতেছে, তাহাই তাহার 
কারণ, এই ব্যাণ্চি দ্বারা প্ররুতি অনুমিত। কিন্তু এই মত নিরাস করিতে 
হইবে, তাহার দ্বারাই তাহাদের সকল মত নিরস্ত হইবে । এক্ষণে তাহাতে 
সঙ্গেহ, প্রধান জগতের উপাদান ও নিষিত্তকারণ হইবে কিনা? তাহার 
মীমাংসার্থ পূর্ববপক্ষী বলেন,_ হা, প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। 
প্রমাণ কি? তাহাতে উহারা বলেন-_-জগৎ যখন সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক স্বরূপ, তখন তাহার কারণ প্রধানই হইবে; যাহা সত্বাদি গুণত্রয়- 
বিশিষ্ট, প্রকৃত স্থলে প্রধানই এ গ্রণত্রয়-বিশিষ্ট, অতএব জগতের উপাদান- 
কারণ। এই অঙ্গমান হইতে উহা! সিদ্ধ হইতেছে । যেমন দেখা যায়-_-ঘটাদি 
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কার্য্যের উপাদান তাহার সজাতীয় মৃত্তিকা। আপত্তি হইতে পারে, যদি 
তাহাই হয়, তবে প্রকৃতি জড়, কিন্তু তাহার কার্য সক্রিয় কেন? তাহার 
উত্তর--যেমন বুক্ষ ফলিতেছে, জল চলিতেছে-_এইরূপ জড় প্রকৃতিরও কর্তৃত্ব 
উপপন্ন। অতএব প্রধানই জগতের উপাদাঁন এবং কর্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ। 
এইরূপ বাদ স্থির হইলে স্ত্রকার সমাধান করিতেছেন-_ 

মজলাচরণ-টাকা-_ইদানীং পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানমিদ্ধয়ে শান্ত্রদেশিকগুতি- 
রূপং মঙ্গলমাচরন্‌ পদীর্থং সুচয়তি__কৃষ্ণেতি। কপিলবৃদ্ধজৈনা জগদনীশ্বর- 
মাহুঃ। প্রধানেন জগন্ভবতীতি কপিলঃ। পরমাণুভিরিতি বৃদ্ধো জৈনশ্চ 
জ্ঞানমেব। শৃন্যং জগদিতি বুদ্ধৈকদেশিনঃ, জগতকর্তা কোহপি নাস্তীতোষাং 
সর্বেষাং রাদ্ধান্তঃ। যেচ কণাঁদপতগ্জলিপ্রভৃতয় ঈশ্বরবাদিন ইব দৃশ্ত্তে 
তেহপি বস্ততোহুনীশ্বরা এব বেদোক্তেশ্খরাম্বীকারাঁষ। ইথ্খঞ্চ কপিলাদ্দিবাগ.- 
জালকণ্টকাপুরিতে জগতি তন্য স্থকোমলাজ্যেরীশ্বরস্য মঞ্চারং দুঃশক্যং 
বিলোক্য তছিমুখং তদ্বিজ্ঞায়েত্যর্থঃ। কৃষ্ছৈপায়নো ব্যামঃ সদ্যুক্তিরূপেণ 
খড়েগন কপিলাপিবাকৃকণ্টকান্‌ চিচ্ছেদ। তদেবং নিদ্দণ্টকে তক্তিবন্যয়া 
নিগ্ধে তত্র গ্ররুষ্ণ ঈশ্বরঃ স্খং বিক্রীড়তি সাংখ্যাদিমতানি বিনিধূর্র ত্দ্তক্তিং 
প্রচারয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ 

মঙ্গলাচরণ-টাকানুবাদ-_ও নমঃ শ্রকষ্ণায়েতি । এই দ্বিতীয়পাদদে বাদ্দি- 
পক্ষ নিরাসের জন্য ভাম্তকার স্থত্রকর্তা আঁচার্ধ্য অভীষ্ট দেবতার স্বতিরূপ 
মঙ্গলাচরণ পূর্বক এই দ্বিতীয় পাদের প্রতিপাদ্য বিষর সুচনা করিতেছেন 
'কুষ্ছৈপায়নংনৌমীত্যাদি? ছ্বারা। কপিল-বুদ্ধ-জৈন ইহারা জগৎকে অনীশ্বর 
বলেন, তন্মধো কপিলের মত- প্রকৃতি দ্বারা জগৎ হইয়া থাকে । বুদ্ধমতে পরমাণু, 
দ্বারা, জৈন জগংকে বিজ্ঞানম্বরূপ, কতিপয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় জগত্শৃন্য, স্ৃতরাং 
জগতের কর্তা কেহই নাই, ইহাই ইহাদের সকলের সিদ্ধান্ত। আর যে কণাদ, 
পতঞ্চলি প্রভৃতি দার্শনিক আছেন, তাহারা ঈশ্বরবাদী বপিয়৷ প্রতীয়মান 
হইলেও বস্ততঃ বা ফলতঃ অনীশ্বরবাদী ; কেন না তীহারা বেদবণিত ঈশ্বর 

নন না। এইরূপে কপিলাঁদির বাঁগজালরূপ কণ্টকাকীর্ণ জগতে সেই 
স্থকোমল পদীরবিন্দবিশিষ্ট শ্রীহরির সঞ্চরণ ছুঃংশক্য দেখিয়া অর্থাৎ লোককে 
ঈশ্বরের বিমুখ বুঝিয়া শ্রীকষ্ছৈপায়ন বেদব্যাস সদ্যুক্তিরপ খড়া দ্বারা 
কপিলাদির বাক্জালবূপ কণ্টক ছেদন করিয়াছেন। এইরূপে ভক্তিবন্যার 
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প্রবাহে দ্সিপ্ধ নিষ্ণণ্টক জগতে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সুখে ভ্রীড়া করিবেন। এই 
মনে করিয়া সাংখ্যাদিমত উন্মুলিত করতঃ কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়াছেন-_ 
ইহাই মন্ার্থ। 

অবতরণিকাভাব্য-টাকী-_পূর্বোত্তরয়োঃ পাদয়োরর্থসঙ্গতিং দর্শয়তি 
পক্ষ ইত্যাদিনা। এতাবতা গ্রন্থেন মুমুক্ষণাং সম্যগ জ্ঞানায় 
বেদাস্তানাং ত্রহ্মণি সমন্বয়ং প্রতিপাদ্ধ তত্র পরৈকুদ্ভাবিতান দৌোষান্‌ 
নিরন্য স্বপক্ষো দুটীকৃতঃ| ইদানীং তেষাং বেদান্তসিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ- 
প্রবৃত্তয়ে পরপক্ষাক্ষেপকঃ পঞ্চচত্বারিংশৎস্ত্রকোহষ্টাধিকরণকে। দ্বিতীয়: 
পাদোহয়মারভ্যত ইত্যর্থঃ। পূর্ববত্র বেদান্তবাক্যানাং প্রধানাদিপরতন্রমো 
নিবত্তিতঃ। ইহ তু শ্রুতিনিরপেক্ষাণাং প্রধানাদিসাধিকাঁনাং স্বৃতীনাং যুক্ত্যা- 
ভাসময়তয়! প্রত্যাখ্যানমিতি ন পুনরুক্তিঃ | সমন্বয়বিবোধশিরাসকেন ন্বপক্ষ- 
স্থাপকেন প্রথমপাদেনাস্য দ্বিতীয়পাদস্তোপজীব্যোপজীবকভাবঃ সঙ্গতি: | 
স্বপক্ষস্থীপনেন বিনা পরপক্ষনিরাসাযোগাৎ সর্বৈরধিকরণৈ: পরপক্ষাক্ষেপাৎ 
পাদসঙ্গতিঃ| পূর্ববোন্তরাধিকরণয়োর!ক্ষেপলক্ষণাবাস্তরসঙ্গতিশ্চ | সর্বধর্মো- 
পপত্তেশ্চেত্যত্র জগছুপাদানত্বেহপি তদ্দোষাস্পৃষ্টত্বং জগতকর্তত্বেহপি খেদাদি- 
শূন্তত্বমিত্যাদয়ো৷ গুণা ব্রন্ষণীৰ প্রধানেহপ্যুপপছ্ছেরন্বিত্যাক্ষেপন্তাত্রীনিরাসাঁৎ। 
ফলং ত্বাপাদপুর্তেঃ | পরমতযুক্তিবিরোধাবিরোধাভ্যাং সমন্থয়াপিদ্ধিতৎসিদ্ধী 
বিবেচ্যে। তত্রেতি। তাব্দাদাবিহ প্রধানমচেতনং বিশ্বকীরণমিতি কপিল- 
সিদ্ধান্তো বিষয়ঃ। সন্দিহমানশ্যৈবাধিকরণবিষয়ত্বাৎ। সোহত্র প্রমাণমূলে! 
ভ্রমমূলো বেতি সন্দিহতে। তং প্রমাণমূলং বক্ত,ং তওপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি 
সাংখ্যাচার্ধ্য ইত্যাদিনা। তানি চেতি। তানি সত্বরজন্তমাংসি লাঘবপ্রকাশ- 
চলনোপষ্টন্তনগৌরবাবরণধর্ীণি চ ক্রমাদ্বোধ্যানীতি চশব্বাং। মূলে ইতি। 
মূলং প্রধানমমূলমকারণং তবতি। ন হি মূলস্ত মূলং দৃষ্টমন্তীতি। তেন 
প্রধানস্ত নিত্যত্বমুক্তমূ। ন পবিচ্ছিন্মিত্যাদিছ্বয়েন তু বিভূত্বঞ্চ। মূল- 
প্রকৃতিবিত্যেতদ্ব্যাখ্যাতপ্রায়মেব। সেতি নিত্যবিকারা প্রতিসগেহপি 
সজাতীয়পরিণামস্য সত্বাৎ তংকার্যেণান্থমীয়ত ইতি। যথাহ কপিলঃ__ 
স্থুলাৎ পঞ্চতম্মাত্রস্ত বাহাভ্যন্তরাভ্যাং তৈরহসঙ্কারস্ত তেনাস্তঃকরণস্য, ততঃ 
প্রকতেরিতি। সঙ্ঘাতেতি। যদাহ সঃ। সংহতপরার্ধত্বাৎ পুরুষস্তেতি। 
যথা সংহতং শয্যাদি পরার্থং দৃষ্টমৈবং সংহতং প্রধানং পবার্থং ভবেৎ। 
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পরস্ত পুরুষ এবাসংহত ইতি সুত্রার্থ:। প্ররুত্যোৌদা সীন্তবপুরিতি । প্ররুতৌ 
যৎ পুরুষন্ঠৌদাসীন্তং স তস্য মোক্ষঃ ইতার্থ:। ত্রিবিধমিতি। প্রত্যক্ষান্থু- 
মানশব্রূপং ত্রিবিধমেব প্রমাণং নাধিকং তত্রৈৰ সর্েষামূপমানাদীনামস্ত- 
ভাবাদিতার্থঃ। এতচ্চাকরেযু দ্রশ্তমূ। যত্বিতি। পরিমাণাদিত্যন্তার্থঃ। 
মহদাদীনাং পারিমিত্যাৎ তৎ্কারণম্‌ পরিমিতং বোধ্যম্‌। ভঙ্গ প্রধানমেবেতি। 
সমন্বয়াদিত্যন্তার্থঃ | স্থখছুঃখমোহানাং প্রধানধশ্মীণাং তৎকার্যেযু মহদাদি- 
ঘন্বিতত্বাৎ প্রধানমেৰ তৎকারণমিতি। তদেবাহ শক্তিতশ্চেতি। অন্যার্থঃ- 
কারণশক্ত্যা কার্ধাং প্রবর্ততে। মহদাদয়ঃ প্রকৃত্যন্নূপেণ কার্যযং জনয়স্তি। 
অন্যথা ক্ষীণাঃ সম্তভঃ কারধ্যং ন জনয়েযুঃ। ততশ্চ যচ্ছক্তা। তে প্রবর্তস্তে 
তত তেষাং কারণম্। তচ্চ প্রধানমেবেতি । তত্রেতি। তথা জগন্নিমিত্তো- 
পাদানং ফলং ভবতীতি। ফলনে বৃক্ষম্য কতৃত্ং চলনে তু জলন্তেত্যর্থঃ। 
তম্মাৎ তদৃভয়ত্ব প্রধানস্তৈবেতি প্রাপ্তে রচনেতি-_ 

অবভরণিকা-ভাষ্ের টাকানুবাদ-__অত:পর পূর্বব ও উত্তরপাদ ( প্রথম- 
ছ্িতীয়পাদ ) এই ছুইটির পরস্পর অর্থসঙ্গতি দেখাইতেছেন-_ন্বপক্ষে ইত্যাদি 
বাক্য দ্বারা । অর্থাৎ প্রথম পাদের বণিত বিষয় দ্বার! মুক্তিকামী ব্যক্তি- 
দিগের ব্রহ্মবিষয়ক সম্যক তত্রজ্ঞানের জন্য বেদাস্তবাক্য সমুদায়ের ব্রন্দে 
সমন্বয় প্রতিপাদন করিয়া সেই সমন্বয়ে বিরুদ্বাদীরা যে সমস্ত দোষ 
উদ্ভাবন করিয়াছে, মেগুলি নিরাস করিয়া শ্বমত দৃঢ় করিয়াছেন । এই পাদে 
সেই বেদান্তবাক্য সমুদ্দায়ের নিঃসন্দেহে প্রবর্তনের জন্য বাদী পক্ষের আক্ষেপক 
অর্থাৎ শিরাসক পয়তাল্লিশটি স্ত্রে ও আটটি অধিকরুণে নিবদ্ধ এই দ্বিতীয় 
পাদ আরব্ধ হইতেছে । পূর্ববপাদে বেদীন্তবাকাগুলির প্রধানার্দিতে তাৎ্পধ্োর 
ভ্রম দূর করা হইয়াছে ; এই পাদে শ্রুতিনিরপেক্ষ প্রধানাদি-সাধিকা স্বৃতিগুলির 
ুষ্ট যুক্তিময়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহার ছ্বাব। তাহাদের প্রত্যাখ্যান করা 
হইয়াছে ; এ-জন্য প্রনরুক্তি দোষ হইল না। প্রথম পাদে ব্রহ্ম-সমস্বয়ের 
বিরোধনিবাম ও স্বপক্ষ স্থাপন কর হইয়াছে, অতএব তাহার সহিত এই 
ছিতীয় পাদের উপজীব্যোপজীবকভাবরূপ সঙ্গতি । স্বপক্ষ-স্থাপন ব্যতিরেকে 
পরপক্ষ-শিরাস হয় না, এ-জন্য এই পাদদের সকল অধিকরণের দ্বারা পরপক্ষের 
আক্ষেপ (প্রতিবাদ ) করা হইয়াছে । অতএব পাদসঙ্গতিও আছে। পূর্বব এবং 
উত্তর ( পর ) অধিকরণদ্বয়ের আক্ষেপস্থরূপ অবান্তর সঙ্গতিও আছে যেহেতু 
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'সর্ববধর্মোপপত্তেশ্চ” এই স্থত্রে ব্রদ্মের জগছুপাদান-কারণতা৷ সত্বেও দৌষলেশের 
সম্পর্কাভাব এবং জগৎহ্ষ্টিকার্যে তাহার ক্লেশাভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে, 
এই সকল গুণ যেমন ব্রদ্ধে বর্তমান, সেইরূপ প্রকৃতিতেও সঙ্গত, এই 
আক্ষেপের তো৷ নিরাস হয় না। এই আক্ষেপের ফল কি, তাহা এই পাঁদ- 
সমাপ্তি পর্য্যস্ত কথিত হইবে । অতঃপর বাদিমতে প্রদ্বশিত যুক্তির কোন কোন 
অংশে অসঙ্গতি এবং সঙ্গতি দ্বারা সমন্বয়ের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি_-তাহাই 
বিচারণীয়। তত্র তাবৎসাংখ্যানামিত্যাদি-__তাবৎ- প্রথমে । এক্ষণে প্ররূতির 
কারণতাবাদে পঞ্চাঙ্গ প্রদ্রশিত হইতেছে । তাহাতে বিষয়__অচেতন প্রকৃতি 
জগৎকারণ এই কপিলসিদ্ধাস্ত । যেহেতু যাহা সন্দেহবিষয়ীভূত হয়, তাহাকেই 
বিষয় ধরিতে হয়। সেই বিষয়টি এখানে সন্দেহ করা হইতেছে, ইহা 
কি সপ্রমাণ, ন। ভ্রমমূলক ? বাদীরা উহাকে প্রমাণমূলক বলেন) তাহাই 
বলিবার জন্য তাহার প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন--“সাংখ্যাচাধ্যঃ কপিলস্তত্বানি, 
ইত্যাদি গ্রন্থ ্বারা। তানি চ ইত্যাদি--তাঁনি তাহ! সত্ব, রজঃ ও তমঃ। 
তাহাদের ধশ্ম যথাক্রমে লঘুত। ও প্রকাশ সত্বগুণের ধন্ম) চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপ 
অর্থাৎ স্বব্ূপতিরোধানপূর্বক অস্বরূপে আবদ্ধীকরণ__ইহা1 রজোগুণের কাধ্য 
গৌরব ও আবরণ তমোগুণের ধন্ম | এগুলিও জ্ঞাতব্য, ভাস্টোক্ত “তানি চ” এই 
চ” শব দ্বারা। “মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলমঠ এই হ্ুত্রার্থ যথা-_মুল-_ 
প্রধান বা প্ররুতি, অমূলং_-কারণহীন হইতেছে, হেতু-_মুলাভাবাৎ-- 
কারণের অভাবে । যেহেতু যে নকলের মূল, তাহার মূল কুত্রাপি দৃষ্ট হয় ন]। 
ফলে প্রধানের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইল। “ন পরিচ্ছিন্নং সর্ধবোপাদানম্‌” 
এই দুইটি সুত্রদ্ধার৷ প্রধানের বিভুত্বও বলা হইল। “মূল প্রকতিরবিকৃতিঃ, 
ইত্যাদি ঈশ্বররুষ্ণের-কাঁরিকা একপ্রকার ব্যাখ্যাতই আছে। “সা খলু 
প্রকৃতিরিত্যাদি'__-সা__নিতাবিকারময়ী, যেহেতু প্রতি স্থ্টিতেই সজাতীয় 
পরিণাম হইয়া থাকে । তৎকাধ্যেণা্মীয়ত ইতি--তৎ--সেই প্রধান 
কাধ্যদ্থারা অনুমিত হয়, কপিল যে প্রকার বপিতেছেন__স্থুল পঞ্চমহাভূত 
হইতে স্থক্ম পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রের, আবার বাহ ও 
আত্যন্তর ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্নাত্র দ্বারা অহঙ্কারের, অহঙ্কাররূপ 
কার্য দ্বারা অস্তঃকরণের অর্থাৎ মহদাখ্যবুদ্ধিতত্বের, মহত্ত্ব নামক কার্ধ্য 
হইতে প্রকৃতির অনুমান হইয়া থাকে । সঙ্ঘাতপরার্থত্বার্দিতি, যাহা 
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সেই কপিল বলিয়াছেন__“নংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্ত” এই স্ত্র। ইহার 
তাৎ্পর্ধ্-_যেমন শধ্যাদি-সমহি পরপ্রয়োজনে লাগে দেখা যায়, এইরূপ 
প্রধান ও মহদাদি সমষ্টি অপরের প্রয়োজনে লাগিবে, কিন্তু পুকুষই কেবল 
সংহত নহে। প্ররুত্যোদাসীন্ববপুরিতি-এই হ্থত্রের অর্থ যথা-_প্রক্কতিতে 
যে পুকুষের ওঁদাঁসীন্ত, তাহাই তাহার মুক্তি । ত্রিবিধমিত্যাদি প্রত্যক্ষ, 
অনুমান ও শব্স্বরূপ প্রমাণ তিন প্রকাঁরই, অধিক নহে। অর্থাৎ যেহেতু 
এ তিনটি প্রমাণের মধ্যেই উপমান, অর্থাপত্তি গ্রভৃতি প্রমাণের অন্তর্তাব, ইহা 
আকরগ্রস্থে অন্থসন্ধেয়। যত্তু, ইত্যাদি_-“পবিমাণাৎ, এই স্থত্রের অর্থ-_ 
মহদাদি কার্ধোর পরিমাণ পরিমিত, অতএব তাহার কারণ পরিমাণ-হীন 
বিজ, তাহা প্ররুৃতিই। “সমন্বয়াৎ, এই স্যত্রের অর্থ_স্থখ, ছুখ ও মোহ 
প্রধানের ধশ্ম, তাহারা প্রধানের কাধ্য মহদাদিতে অন্শ্থত, এ-জন্য তাহাদের 
কারণ প্রধানই । তাহারই পরিচয় দ্িতেছেন-_-'শক্তিতশ্চ' এই স্থত্রে ইহার 
অর্থ--কারণের শক্তিদ্বারা কার্য্ের প্রবৃত্তি হয়, মহদাদি প্রকৃতি অনুসারে 
কার্ধয জন্মায়, তাহা না হইলে অথাৎ শক্তিহীন হইলে কার্য জন্মাইবে না, 
অতএব যাহার শক্তিবশে কাধ্য জন্মিতেছে, সেই তাহাদের কারণ, ফলে 
উহ প্রধানই । তত্রেতি--সেই প্রকার জগতের নিমিত্তকারণ "ও উপাদান- 
কারণরূপ ফল পিদ্ধ হইতেছে । ফলজননে বৃক্ষের কর্তৃত্ব চলনে জলের 
কতৃত্ব, অতএব উপাদীনকারণত্ব ও নিমিত্তকাঁরণত্ব এই উভয় প্রধানেরই | 
এই পূর্ববপক্ষীর কথায় “রচনা ইত্যাদি সমাধান-স্ত্র | 


রচন।নুপপভেরি ত্যাথি করণ, 
ত্রম-_রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্‌॥ ১। 


সূত্রার্থ_“নাহগমানং_জগতের হেতুরূপে যে জড় প্রধানকে অনুমান 
করা যায়, তাহা সঙ্গত নহে অর্থাৎ প্রধান জগতের উপাদানও নহে, 
নিমিনকারণও নহে, কারণ কি? উত্তর--“রচনান্ুপপত্তেশ্” এই বিচিত্র 
জগদ্‌ রচনা চেতন-পদার্থ ছারা অনধিষিত কোন জড় পদার্থ করিতে 
পারে না, চ" শব্ধ দ্বারাও বলা হইতেছে যে, কাধ্যের মধ্যে কারণ গ্রকূতির 
অন্বয়ও নাই ॥ ১ ॥ 
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গোবিন্দভাষাম-_অন্মীয়তে জগদ্ধেতৃতয়েত্যনুমানং জড়ং 
প্রধানম.। তন্ন জগছৃপাদানং ন চ তন্নিমি্ম.। কুত; ? রচনেতি। 
বিচিত্রজগন্রচনায়াশ্চেতনানধিষ্টিতেন জড়েন তেনাসিদ্ধেরিতার্থ;। ন 
খলু চেতনানধিচিতৈরিষই্টকাদিভিত প্রাসাদাদিরচনা সিদ্ধা লোকে। 
চ-শবেনাম্বয়ানুপপন্তি; সমুচ্চিতা। ন হি বাহ ঘটাদয়ঃ স্থখাদিরূপ- 
তয়ান্বিতাঃ। স্ুখাদীনামান্রহ্বাৎ ঘটাদীনাং স্ুখাদিহেতুভাং তন্রপ- 
ত্বাপ্রতীতেশ্চ ॥ ১ ॥ 


ভাব্যান্ুবাদ-__“অন্তমাঁনং--জগতের হেতুরূপে ষে জড়প্রকৃতিকে অনুমান 
করিতেছ, সেই জড়প্ররুতি জগতের উপাদানকারণও নহে, আবার নিমিত্- 
কারণও নহে । কি হেতু? তাহা বলিতেছি-_“রচনানপপত্তেশ্'_ অর্থাৎ 
বিচিত্র জগতস্থষ্টি কোন চেতন পদার্ দ্বারা অনধিষিত জড় প্রধান দ্বার! 
সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহার নিদর্শন-_-চেতন শিল্পীর পরিচালন! ব্যতীত 
ইষ্টুক প্রভৃতি প্রাসাদের উপকরণ দ্বারা প্রাসাদাদি নিশ্মীণ সম্পন্ন হয় না। 
আর একটি হেতু আছে, কারণের অন্তবুন্তি কার্যে হয়, ইহা যে বলিয়াছ 
তাহারও অন্পপন্তি, তাহাও অনুপপন্ন, ইহা হৃত্রস্থ “' শব্দ দ্বারা প্রদণিত হইল । 
তাহার উদ্দাহবণ-_বাহ্া ঘটাদি বন্ত কখনও সুখাদিম্বরূপেরদ্বারা অন্বিত নহে, 
কারণ-__স্থখ-ছুঃখ-মোহ-অন্তঃকবণের ধশ্ম। কারণ_-ঘট প্রভৃতি হ্খাদির 
কারণ বলিয়। যে সথখাদিরূপত্ব বলিন্েছ, ভাহাঁও প্রতীতি সিদ্ধ নহে ॥ ১॥ 

সৃন্মমা টীকা__রচনেতি। বিচিত্রেতি। লোকে বিচিত্রাঃ প্রাসাদাদয়ো 
বিচিত্রশিল্পবিষয়কেণ জ্ঞানেন রচামানা দৃষ্টা ইত্যর্থঃ। তদ্রপত্েতি। হুখাদি- 
রূপত্বানবগমাদিত্যর্থঃ ॥ ১॥ 

টাকানুবাদ-_তাত্ত-_নিচিত্রজগপ্রচনাগামিতাদি। লৌকিক ব্যাপারে 
দেখা যায়, বিচিত্র শিল্পবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা বিচিত্র রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি 
বিরচিত হইতেছে । িদ্তরপত্বাপ্রতীতেশ্চ? ইতি অর্থাৎ সুখাদিম্বরূপত্ব যেহেতু 
অবগত হয় ন একারণেও ॥ ১ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা' বর্তমান পাদেও সর্ব প্রথমে ভাষ্যকার স্ত্রকর্তীর স্বাতি- 
রূপ মঙ্গলাচরণ পূর্বক গ্রস্থের সুচনা করিতেছেন । পূর্ব পার্দে বিভিন্ন 
মতবাদিগণের উদ্ভাবিত দোষ সমূহ নিরাম করতঃ বর্তমান পাদদে সেই 


১৮৮ বেদাস্তনুত্রম ২২১ 


সকল পরপক্ষের দোষ প্রদর্শন পূর্বক স্বপক্ষ দৃঢ় করিতেছেন ; যাহাতে 
লোক সমূহ প্রকৃত বৈদিক পথ পরিত্যাগ পূর্বক এ সকল নিরীশ্বর- 
বার্দিগণের কুমত আশ্রয় পূর্বক অনর্থ-সাগরে নিপতিত না হয়। কপিল, 
বুদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নাস্তিকগণ ম্পষ্টতঃই জগৎকে অনীশ্বর বলিয়ছেন, 
আর কণাঁদ, পতগ্লি প্রভৃতি আপাত দৃষ্টিতে ঈশ্বরবাদী বলিয়া প্রতীত 
হইলেও বৈদিকসিদ্ধান্তান্যায়ী ঈশ্বর স্বীকার না করায় উহারাও নিরীশ্বর 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। পরম করুণাময় শ্রীব্যাসদেব জীবকুলকে 
উদ্ধার করিবার মানসে এ সকল কুমত হইতে রক্ষা করিবাঁর জন্য এই সদ্যুক্কি- 
পূর্ণ বেদান্তশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । এক্ষণে বর্তম।ন পার্দে তিনি সাংখ্যাচার্য 
নিরীশ্বর কপিলের মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভাষ্যকার 
আচার্য শ্রীমছ্গলদেব বিদ্াতৃষণ প্রভু তদীয় ভাষ্তে ও টাকার অবতরণিকায় 
সাংখ্যমত উল্লেখ পূর্বক তাহার খণ্ডন দেখাইয়াছেন, বণিত বিষয়গুলি 
অন্রুবাদেও প্রকাশ করা হইয়াছে । উহা তথায় দ্রষ্টব্য। 

প্রকৃতিবাদী সাংখাকার 'পরিমাণীৎ্”, “সমন্বয়াৎণ এবং “শক্তিতঃ, ইত্যাদি 
শ্রত্রদ্বার প্রধানকেই যে জগতের কারণ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাহা 
নিরাঁম হইলে তন্বীরাই তাহাদের সর্বমত খণ্ডিত হইবে। এক্ষণে প্রধান জগতের 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে পাবে কি না? এইরূপ সংশয়স্থলে 
তাহারা বলেন,_প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। যুক্তিম্বরূপে 
বলেন_জগতের সাত্বিকাদি রূপ এবং প্রধানেরও সত্বাদিবূপ, স্থতরাং 
জগতের উপাদান প্রধান, ইহা অন্থমান করা যায়। যেমন খটাদিকাধ্যের 
উপাদানরূপে তৎসজাতীয় মৃত্তিকাই দুষ্ট হইয়া থাকে । যদি বলা যায়_-প্রকতি 
জড়, সুতরাং তাহার কতৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব? ইহার উত্তরে বলেন, যেমন 
বৃক্ষ ফলিতেছে, জল চলিতেছে, স্তরাং প্রকৃতি জড় হইলেও জগতের কর্তা 
বা নিমিত্কারণ হইতে পারে । কপিলের এইরূপ মত স্থিবীরুত হইলে তাভা 
লোকের নিকট আপাততঃ যুক্তিপূর্ণ দেখাইলেও উহা যে ত্রমাত্মক, তাহাই 
প্রদর্শনের নিমিত্ত স্ত্রকার বলিতেছেন-_-জগতের হেতুরূপে প্রধানকে অনুমান 
করা অসঙ্গত; কারণ বিচিত্র জগতের রচনার পক্ষে কোন চেতনের অধিষ্ঠান 
ব্যতিরেকে কেবল জড়ের ছারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে নী । দৃষ্টান্তস্থলে বল! 
ঘায় যে, কোন গৃহাদি নিশ্বীণ-ব্যাপারে কেবল ইষ্টকাদি দ্বার! তাহ] সম্ভব হয় 


২২।১ বেদাস্তসথত্রম্‌ ১৮৯ 


না, কোন চেতন শিল্পীর কর্তৃত্ব প্রয়োজন হইয়া থাকে, তন্্রপ চেতনাধিষ্ঠান 
ব্যতীত প্রধানেরও জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। প্ররুতিবাদী আর একটি 
যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, কারণের অন্ুবৃত্তি কাধ্যে হইয়া থাকে, তাহারও 
অন্ুপপন্তি হইয়া পড়ে । কারণ বাহ ঘটাদি স্খ-ছুঃখাদির দ্বারা অন্থিত 
নহে) যেহেতু স্থখাদি অন্তঃকরণের ধশ্ম, উহা বাহিরের বস্ততে কখনও 
থাকে না। অতএব ঘটাদির স্খাদির হেতৃত্ব হইতে স্থখাদিরূপতার গ্রতীতিও 
সম্ভব নহে। 


এমভাবস্থায় ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রভগবানের কর্তৃত্ব ব্যতীত অর্থাৎ 
উপাদান কারণতা ও নিমিত্ত-কারণতা ব্যতিরেকে জড়া প্রকৃতি এই বিচিত্র 
জগত্-স্ষ্টির একমাত্র কারণ হইতে পারে না । এ-বিষয়ে প্রীমপ্তাগবতেও পাই,-- 


“অন্রাক্ষীস্ভগবান্‌ বিশ্বং গুণমধ্যাত্মমায়য়া । 
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতন্তয়ঃ প্রতাপিধাস্যতি ॥” (ভাঃ ৩৭৪ ) 


অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ ত্রিগুণময়ী নিজমীয়ার দ্বারা অর্থাৎ স্বীয় বহিরঙ্গা 
শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব হ্ৃ্টি করিয়াছেন এবং তাহার দ্বারাই পালন করেন 
ও নিজেতে লীন কবিবেন। 
আরও পাওয়া যায়, 
“ স এষ 'প্ররূতিং সুক্মাং দৈবীৎ গুণময়ীং বিভুঃ। 
য্দচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥” ( ভাঃ ৩।২৬।৪ ) 


এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকও আলোচা £-- 


“দৈবাৎ ক্ষভিতধন্মিণ্যাং স্বন্তাং যোনোৌ পরঃ পুমান্‌। 
আধত্ব বীধ্যং সাহস্থত মহত্ত্ব হিরপগ্ময়ম্‌ ॥৮ ( ভাঃ ৩1২৬।১৯) 


“প্রাণাদীনাং বিশ্বন্ুজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্ত তাঃ। 
পারতন্ত্যাদৈসাদৃশ্যা দ্বয়োশ্চেষ্টেব চেষ্টতাম্‌ 1” ( ভাঃ ১০৮৫৬ ) 
প্রীগীতাতেও পাই,_- 


“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগঘিপরিবর্ততে ॥” (গীঃ ৯১০) 


১৪১০ বেদাস্তস্ুত্রম্‌ ২২ 
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাই,_- 


“অশ্মান্মায়ী শ্ছজতে বিশ্বমেতৎ"**ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ” (৪81৯-১)। 
এতরেয়োপনিষদে ও পাওয়া যায়, “স ঈক্ষত লোকান্‌ সু স্বজা” (১1১1১) 


শ্রচৈতন্তচরিতাম্বতেও পাই,__ 
“পুরুষ ঈশ্বর এছে ছ্িমৃদ্তি হইয়]। 
বিশ্ব স্ষ্টি করে, 'নিমিন্ত" উপাদান” লইয়।॥ 
আপনে পুরুষ-বিশ্বের “নিমিন্ত'-কারণ 
অদ্বৈতরূপে “উপাদান” হন নারায়ণ ॥ 
“নিমিত্তাংশে" করে তেহো। মায়াতে ঈক্ষণ। 
'উপাদাঁন” অদ্বৈত করেন ব্রদ্মাণ্ড জন ॥ 
যগ্চপি সাংখ্য মানে “প্রধান'-ক[রণ । 
জড় হইতে কতু নহে জগৎ-হ্ছজন ॥ 
নিজ স্ৃষ্টিশক্তি প্রভূ সারি? প্রধানে। 
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয় ত' নিম্মাণে ॥৮ ( চঃ চঃ আদি ৬।১৫-১৯ ) 


আরও পাই, 
“জগত্কাঁরণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। 
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে ক্লপা ॥ 
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ । 
অগ্রিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ 
অতএব কৃষ্ণ মূল-_জগং কারণ । 
প্রকৃতি--কারণ, যৈছে অজাগলম্তন ॥” 
( চৈঃ চ: আদি ৫1৫৯-৬১ )॥ ১ | 


জড়ের কর্তৃত্ববাদ খণ্ডন_ 


হত্রম প্রবতেন্চ ॥ ২॥ 


সূত্রার্থ_জড় পদার্থ চেতন পদার্থ কতক অধিষ্ঠিত হইলে তবে তাহার 
চেষ্টা সম্ভব হয়, অতএব জড় প্রধান জগতস্থট্টিকর্ত। হইতে পারে না ॥ ২ ॥ 


২২২ বেদাত্তস্থত্রম্‌ ১৯১ 


গোবিন্দভাষ্যম-_জড়স্ত চেতনাধিষ্ঠিতত্বে সতীতি শেষঃ 
যন্সিন্ধিষ্ঠাতরি সতি জড়ং প্রবর্ততে তন্তৈব সা প্ররবৃত্তিরিতি 
নিশ্চিতং রথনৃতাদৌ। ইখঞ্চ ফলতীত্যাদিকং প্রত্যুক্তম। তত্রাপি 
চেতনাধিষ্টিতত্বাৎ তচ্চান্তরধ্যামিব্রান্ষণাৎ। এতৎ পরন্র স্ফুটাীভাবি। 
চোইবধারণে । অহং করোমীতি চেতনস্তৈব প্রবৃত্তিদর্শনাৎ জড়স্য 
কর্তৃত্বং নেতি বা। ননু প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সন্নিধিমাত্রেণ মিথো ধর্ন্মা- 
ধ্যাসা জগদ্রচনোপপত্তিরিতি চেছুচ্যতে--অধ্যাসহেতুঃ সন্গিধিং, কিং 
তয়োঃ সম্ভাবঃ ? কিংবা প্রকৃতিপুরুষগতঃ কশ্চিদ্ধিকার ইতি? 
নাগ মুক্তানামপ্যধ্যাসপ্রসঙ্গাৎ । অন্ত্যোহপি ন ভাবৎ প্রকৃতিগতো 
বিকার অধ্যাসকার্য্যতয়াভিমতস্ত তস্তাধ্যাসহেতুত্বাযোগাৎ; নচ 
পুরুষগত$, অন্বীকারাৎ ॥ ২ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_এই স্থত্রে 'জড়ম্য চেতনাধিষিতত্বে তি” এই বাক্যাংশটুকু 
অধ্যাহার করিতে হইবে। অতএব সনুদায়ার্থ হইতেছে, জড় বস্তু চেতন 
কর্তৃক চালিত হইলেই তাহার চেষ্টা! হয়, অতএব যে অধিষ্ঠাতা থাকিলে জড় 
কাধ্য করে, সে চেষ্টা সেই অধিষ্ঠাতার, ইহাই নিশ্চিত, যেমন রথের গমনাদি 
চেষ্টা স্বতঃ নহে কিন্তু সারথির অধিষ্ঠানে ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে । এইবূপে 
'বুক্ষঃ ফলতি, জলং চলতি' ইত্যাদি স্থলে জড়ের কর্তৃত্ববাঁদ খণ্ডিত হইল। এই 
প্রধানের কতৃত্ব বিষয়েও তাহার চেতনাধিষ্িতত্ব আছে, ( অতএব প্রধান 
জগতকর্তী। নহে ) তাহাও অন্তর্ধ্যামী ব্রাক্ষণবাক্য 'হইতে অবগত হওয়। যায়। 
এ-সব কথা পরে পরিষ্কার হইবে। স্থত্রস্থ “চ” শবের অর্থ অবধারণ, 
অর্থাৎ প্রবৃত্তিবশতঃই প্রধান জগৎকর্তী নহে। অথবা এই স্থত্রের অন্য 
ব্যাখ্যাও করা যায়। যথা- আমি করিতেছি ইহা! বলিলে যেহেতু কোন চেতন 
পদার্থের প্রবৃত্তি দেখা যায়, অতএব জড়ের কর্তৃত্ব নহে। যদ্দি বল, প্রকৃতি ও 
পুরুষের পরম্পর যে সম্গিধিয়াত্র দ্বারা পরম্পর ধন্মের অধ্যাস হয় এবং সেই 
অধ্যাসবশে জগত স্থট্টি হইয়৷ থাকে, ইহাতে অনুপপত্তি কি? ইহার উত্তরে 
বলিতেছি-তুমি যে সন্গিধিকে অধ্যাপের ( অতদ্বস্ততে তদ্বস্ত আরোপের ) 
কারণ বলিতেছ, সেই সম্নিধি কাহাকে বলে? প্রকৃতি ও পুরুষের 


১৯২ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২২২ 


সতত? অথবা প্রকৃতি ও পুরুষনিষ্ঠ কোনও বিকার ( অবস্থাস্তর )? ইহাদের 
মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ সন্ভাবকে অধ্যাসের হেতু বলিতে পার ন1) ষেহেতু 
তাহ হইলে মুক্ত পুরুষদিগেরও সেই অধ্যাস হইয়া! পড়ে, আবার শেষ 
পক্ষ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষনিষ্ঠ বিকারকেও সন্গিধি বল৷ যায় না; কারণ-_-_ 
প্রকৃতিগত বিকারকে অধ্যাসের কারণ বলিলে যাহ! (দেহাঁদি প্রকৃতি 
বিকার ) অধ্যাসের কার্ধ্যরূপে স্বীকৃত, তাহ] সেই অধ্যাসের কারণ কিরূপে 
হইবে? আবার পুরুষগত বিকাঁরও বল! যায় না, যেহেতু পুরুষ নির্বিকার 
বলিয়াই শ্রুত আছে, বিকার তাহার স্বীকুতই নহে ॥ ২॥ 


সৃন্সম। টাকা প্রবৃত্তেরিতি। ইখঞ্চেতি জড়ন্ত কর্তৃত্ব ক্ষতমিতার্থ:। 
ব্যাখ্যান্তরমাহ অহমিত্যাদিনা । আশঙ্কতে নন্বিতি। তন্তেতি প্রকৃতিগত- 
বিকারস্তেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ 


টাকানুবাদ-_ইখঞচেত্যাদি--এইরূপে জড় প্রধানের জগৎ কর্তৃ্ব- 
বাদ খণ্ডিত হইল। পপ্রবুত্তেশ্”” এই স্ুত্রের অন্ত ব্যাখ্যা বলিতেছেন-_ 
“অহং করোমীত্যাদি' বাকাদ্বার। নন্কু ইত্যাদি বাঁকাদ্বারা আশঙ্কা 
করিতেছেন-_-অধ্যাসকাধ্যতয়াভিমতশ্তা তশ্তেতি-__তস্য-_ অর্থাৎ প্রকৃতিগত 
বিকারের অধ্যাসে কারণত্ব থাকিতে পারে না ॥ ২॥ 


সিদ্ধাম্তকণ।-_ভাহকার বলিতেছেন ষে, স্ুত্রকার বর্তমান স্থত্রে ইহাই 
নির্ধারণ করিতেছেন যে, চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃতি জড় 
বলিয়া তাহাতে কোন প্রকার চেষ্টার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা! নাই। 
চেতনকে আশ্রয় করিলেই জড়ের প্রবৃত্তি দেখা যায়। স্থতরাং যাহা 
কতক অধিষিত হইয়া জড় কাধ্য করিতে পাবে, সে কার্য বা চেষ্টা অধিষ্ঠা- 
তারই । যেমন রথচালক বথে অধিষ্ঠান করিলেই রথের গমনাদি চেষ্টা 
সিদ্ধ হয়। ইহার দ্বারা পূর্ববপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত "জলের চলন, “বৃক্ষের 
ফলন” ইত্যাদির দ্বারা স্থাপিত জড়ের কর্তৃত্ব-বাদ নিবস্ত হইল। এ-স্থলেও 
সেইরূপ জড়প্ররৃতির কর্তৃত্ব-বিষয়ে চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে। 
অস্তর্ধ্যামী ব্রাহ্গণেও প্রমাণ আছে। ব্যাখ্যাস্তরেও বলা যায়, আমি 
করিতেছি ইত্যাদি বাক্যে চেতনেরই প্রবৃত্তি দেখা যায়। পূর্ববপক্ষবাদী 
যদি বলেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সন্নিধিবশতঃ পরস্পরের ধশ্মাধ্যাসহেতু 


২৩ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ১৯৩ 


জগৎ রচন৷ হইয়া থাকে । এইরূপ অধ্যাসবাদ স্বীকার করিলে প্রথমতঃ 
মুক্তপুরুষেরও অধ্যাস-প্রসঙ্গ আপিয়! পড়ে । দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতিবিকার স্বীকার 
করিলেও এই দৌষ হয় যে, যাহাকে অধ্যামের কাধ্যরূপে স্বীকার কর! 
হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় কারণরূপে স্বীকার করা যাঁয় না। পুকষগত 
বিকার তে! আদৌ সম্ভব নহে, কারণ পুরুষ নিব্বিকার--ইহ1 শ্রুতিতে 
ত্বীকত। সুতরাং এই অধ্যাসবাঁদও অসঙ্গত। 


শ্রীমন্তাগবতেও পাই,__ 


“এতান্যসংহত্য যদ। মহদাদীনি সপ্ত বৈ। 
কালকন্মগুণোপেতে। জগদাদিরুপাঁবিশঙখ |” (ভাঃ ৩২৬।৫০ ) 
অর্থাৎ এই সকল মহত্ত্ব প্রভৃতি সপ্ততত্ব যখন পরম্পর অমিলিত 
অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তখন তাহাদের দ্বার! স্য্টি কার্যোপপত্তি অসম্ভব 
ঘটিলে জগতের আদিপুকষ শ্ভগবান্‌ কাল, কর্শ ও গুণযুক্ত হইয়া 
উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তারপর সেই ভগবংপ্রবেশহেতু 
এ নকল তত্ব ক্ষুভিত হইয়া পরম্পর মিলিত হইল ইত্যাদি । 


্ীচৈতন্তচরিতামতেও পাই,__ 
“মায়া, যেছে ছুই অংশ-_নিমিত্ত”, উপাদান । 
'মায়া”__নিমিত্ত-হেতু, উপাদান- প্রধান ॥ 
পুরুষ ঈশ্বর এছে দ্বিমৃত্তি হইয়া । 
বিশ্বন্থষ্টি করে “নিমিত্ত উপাদান লইয়া ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি ৬১৪-১৫ )॥ ২॥ 


অবতরণিকাভাব্যমূ-_নন্ পয়ো৷ যথা দধিভাবেন স্বতঃ পরিণমতে 
যথা চান্বু বারিদমুক্তমেকরসমপি তালচুতাদিষু মধুরাক্রাপ্দিবিচিত্র- 
রসরূপেণ তথা প্রধানমপি পুরুষকম্মবৈচিত্র্যাৎ তন্থভুবনাদিরূপেণেতি 
চেৎ তত্রাহ__ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-__আশঙ্কা হইতেছে-_যেমন দুগ্ধ নিজেই 
দধিকূপে পরিণত হয়, কিংবা যেমন মেঘমুক্ত জল একই বসসম্পন্ন হইয়াও 
১৩ 


১৯৪ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২২৩ 
আম, তাল প্রভৃতিতে পতিত হইয়া মধুর, অস্ প্রভৃতি বিচিত্র রমে পরিণত 
হয়, সেইরপ প্ররৃতিও পুরুষের বিচিত্র কর্মাহ্ছসারে জীবশরীর ও ভুবনরূপে 
পরিণত হয়, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন-_ 
অবতরণিকাভায্য-টাকা_নস্বিতি। স্পষ্টম্‌। 
অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-্পষ্ট। 


হুত্রম_পয়োহম্তববচ্চেৎ তনত্রীপি ॥ ৩৪ 


সূত্রার্থ_“চেৎ--যদি বল “পয়োইম্বব্_ছুধ ও জলের পরিণাম সদৃশ 
প্রকৃতির বিচিত্র পরিণাম, তাহাতে উত্তর--“তত্রীপি” তথায়ও চেতনের 
অধিষ্ঠানে এ দুগ্ধ ও মেঘোদকের বিচিত্র কার্যকারিতা, স্বতঃ নহে ॥ ৩। 


গোবিন্দভাষ্যম-_তয়োঃ পয়োহম্থনোরপি চেতনাধিষ্টিতয়োরেব 
প্রবৃত্তি, ন তু ্বতঃ রথাদিদৃষ্টান্তেন তথানুমানাৎ। তয়োস্তদধিষ্টিতত্ং 
চাস্তর্যামিত্রান্ষণাৎ সিদ্ধমূ ॥ ৩। 


ভাষ্যানুবাদ-_সেই হুপ্ধ ও মেঘোদকও চেতন কর্তৃক অধিষিত হইয়াই 
বিচিত্র কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়, শ্বভাব হইতে নহে। বথ প্রভৃতি দৃষ্টান্তে চেতনা- 
ধিষিতত্ব অনুমিত হইয়! থাকে | শুধু ইহাই নহে, অন্তরধ্যামী ত্রাহ্মণাত্মক শ্রুতি 
হইতেও এ ছুগ্ধ ও মেঘোদকের চেতনাধিষ্ঠিতত্ব সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩ ॥ 


সৃচ্মম। টাকা-_পয় ইতি। পয়ো ছুগ্ধমূ॥ ৩॥ 
টাকানুবাদ-_পয়ঃ অর্থাত দুগ্ধ ॥ ৩ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা__পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃ দধিরূপে 
পরিণত হয়, মেঘমুক্ত জল যেমন একরস হইয়াও তাল, আম, প্রভৃতি 
বৃক্ষে পতিত হইয়া মধুর ও অক্নার্দি বিচিত্র রমে পরিণত হয়, সেইরূপ 
প্রধানও পুরুষের ধর্শ-বৈচিত্র্য হইতে বিভিন্ন শরীর ও গৃহাদিরূপে পরিণত 
হয়; তদুত্বরে স্ত্রকার বলিতেছেন__সেখানেও চেতনের অধিষ্ঠানহেতুই এ 
দুগ্ধ ও মেঘনিঃস্থত জলের কাধ্যপ্রবুত্তি, স্বতঃ অর্থাৎ স্বভাব হইতে নহে । 


২২৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ১৯৫ 
প্রীমন্তাগবতেও পাই,__ 


“কালবুত্যাত্বমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ | 


পুরুষেণাত্বভূতেন বীর্যমাধতত বীধ্যবান্‌। 
ততোহভবন্মহত্তত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ্চ। 
বিজ্ঞানাত্মাত্ন্দেহস্থং বিশ্বং ব্যগীংস্তমোহ্দঃ |” 

( ভাঃ ৩৫।২৬-২৭ ) 


প্রীচৈতন্তচরিতাযুতেও পাই,_ 
“মায়ার যে ছুই বৃত্তি-_মায়া” আর প্রধান । 
“মায়া” নিমিত্তহেতু বিশ্বের, “প্ররুতি” উপাদান ॥ 
সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান । 
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি” করে বীধ্যের আঁধান ॥ 
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-ম্পর্শন | 
জীবরূপ বীজ তাতে কৈপ সমর্পণ ॥” ( চৈঃ চঃ মধ্য ) 
“তবে মহন্তত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার । 
যাহ হইতে দেবতেন্দ্রির়ভূতের প্রচার ॥৮ ( চৈঃ চঃ মধ্য )॥ ৩। 


হত্রমব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বীহ ॥ ৪ ॥ 


সৃত্রার্থ_কেবল প্রধানের অর্থাৎ চেতন কন্তক অনধিষিত প্ররুতির 
্যতিরেকানবাস্থতেঃ চ অনপেক্ষত্বা" ন্বভিন্ন অন্য কারণের স্থগ্রির পূর্বে 
অনবস্থিতিহেতু নিরপেক্ষ হওয়াতেও এ কথ] বলিতে পার না ॥ ৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম.-অপার্থে চকারঃ। স্থষ্টেঃ প্রাক প্রধান- 
ব্যতিরেকেণ হেতন্তরানবস্থিহ্নেরনপেক্ষত্বান্ন কেবলস্ত প্রধানস্ত 
স্বপরিণামকর্তত্বদ। প্রধানবাতিরিক্তস্তংপ্রন্ত্তকস্তনিবর্তকে। ব। হেতু- 
রাদিসর্গাৎ পুর্ব্বং নাবতিষ্ঠতে ইতি যৎ স্বীকৃত, তত্তাপি পুন- 
রুপেক্ষণাৎ। চৈতন্যসনিধেহেতিস্তরস্তাঙ্গীকারাদিতি যাবৎ । তথা চ 
কেবলজড়কর্তৃ্ববাদভঙ্গঃ ৷ কিঞ্চ ব্যতিরিক্তহেত্বভাবাৎ সন্নিধিসত্বাচ্চ 


১৯৬ বেদাস্তসূত্রম্‌ ২২৪ 


প্রলয়েইপি কার্যোদয়প্রসঙ্গ:। ন চ তদাদৃষ্টোদ্বোধাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ 
তছ্দ্বোধস্তাঁপি তদৈবাপাগ্ঠমানত্বাৎ ॥ * ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_হ্তত্রস্থ “চ* শবের অর্থ “অপি” অর্থাৎ সমুচ্চয়; এই 
কারণেও কেবল প্রকৃতিকে কারণ বলিতে পার না। হৃষ্টির পূর্বে প্রধান 
ভিন্ন অন্য কোনও স্্টির কারণ থাকে না_ইহা! উপেক্ষিত হওয়ায় কেবল 
প্রধানের ( চেতনানধিষ্ঠিত প্রকৃতির ) নিজ পরিণাম-কর্তৃত্ব নাই। কথাটি 
এই--তোমবা যে মানিয়াছ প্রধান ভিন্ন অন্য কেহ তাহার কার্ধ্য-প্রবৃত্ির 
কারণ বা নিবৃত্বির কারণ প্রথম স্থষ্টির পূর্বের থাকে না, তাহাও তো 
তোমাদের কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে, যেহেতু চৈতন্য-সম্পর্করূপ অন্ত হেতু 
থাঁকে--ইহা স্বীকার করিয়াছ ; তাহ] যদ্দি হইল, তবে চেতনানধিষ্ঠিত কেবল 
জড় প্রকৃতির কর্তৃত্ববাদ ভঙ্গ হইল। আর একটি দোঁষ--প্রকৃতি-ভিন্ন, 
অন্য হেতুর অভাবে অথচ তখন চৈতন্যমম্পর্ক থাকায় প্রলয়কালেও স্ৃষ্টিকার্ধ্যের 
আরম্ত হয় না কেন? তাহাও হউক। যদি বল, তখন জীবের অদৃষ্টের 
উদ্বোধ নাই, এইজন্য স্থ্টি হয় না। তাহাতে বলিব, কেন অআদুষ্টের উদ্বোধও 
হউক, ইহাঁও আপত্তির বিষয় ॥ ৪॥ 

সক্মমা! টাকা __জড়কর্তৃত্ং মত্তা তৎ পুনস্তযজ্যত ইত্যাহ ব্যতিরেকেতি। 
উপেক্ষণাৎ পরিত্যাগাঙ্॥ ৪॥ 

টাকানুবাদ-_জড়কর্তৃত্ববাদ মনে করিয়া তাহার আবার নিরাস করা 
হইতেছে, ইহাই ব্যতিবেকেত্যাদি শ্বত্র দ্বার] বলিতেছেন। তশ্তাপি পুনক- 
পেক্ষণাৎ্__যেহেতু সে মতেরও আবার উপেক্ষা অর্থাৎ পরিত্যাগ করা 
হইয়াছে ॥ ৪॥ 


জিদ্ধান্তকণ1-_প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকারের জড়কত্ত-ত্ববাদ প্রথমে স্বীকার 
করিয়া পুনরায় তাহ] খণ্ডন করিতেছেন। কারণ স্থষ্টির পূর্বে প্রধান ব্যতীত 
স্ট্রির অন্ত কোন কারণ-সত্তার অপেক্ষা না করায় কেবল প্রধানের নিজ 
পরিণামকর্তৃত্ব নাই। যেহেতু আদি স্ষ্টির পূর্ধের প্রধান ব্যতীত সেই প্রধানের 
প্রবর্তক বা শিবর্তক কোন কারণের বিছ্যমানতা নাই স্বীকার করিয়াও তোমরা 
পুনরায় চৈতন্যসম্পর্করূপ অন্য হেতু স্বীকার করিয়াছ, সে-কারণ জড়কর্তৃতব- 
বাদ তো ভঙ্গ হয়ই, অধিকন্ত স্থ্টির অন্য হেতুরও অভাব, অথচ চৈতন্য- 


হা২৫ বেদাস্তনুত্রম ১৯৭ 


নম্পর্কের নিয়ত বিদ্যমানতা ম্বীকার করায় প্রলয়কালেও হৃষ্টির প্রসঙ্গ 
আসিয়া পড়ে। যদি সাংখ্যবাদী বলেন যে, জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধ না 
হওয়ায় স্থষ্টিকার্ধ্য হয় না, তদুত্তরে বল! যায়, তখনও জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধন 
আপছ্যমান অর্থাৎ হইতে পারে। 


শ্রীমস্ভাগবতে পাই, 
“অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা- 
মব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ | 
সোহয়ং ভ্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ 
কালে! গতীর-রয় উত্তমপূরুষস্্ম্‌ ॥” (ভাঃ ১১1৬।১৫ ) 
অর্থাৎ হে প্রভো! শ্রতিগণ আপনাকে প্রকাতি, পুরুষ ও মহত্ততে: ও 
নিয়ামক কাল বলিয়! কীর্তন করিয়া থাকেন। অতএব আপনিই এই জগতের 
স্ট্টি-স্থিতি-সংহারের কারণস্বরূপ । হে দেব! আপনিই জগতের সংহাব- 
কার্যে প্রবৃত্ত ত্রিনাভিযুক্ত সংবৎসরাজআক মহাবেগশালী কালম্বরূপ ; সুতরাং 
আপনি পুরুষোন্তম। 


আরও পাই, 

“কালং কন্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া হ্বয়া। 

আত্মন্‌ যদৃচ্ছয়! প্রাঞ্চ, বিবুভূযুকপাদদে ॥ 

কালাদ্‌গুণব্যতিকরঃ পরিণাঁমঃ স্বভাবতঃ। 

কর্দণো৷ জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষিতাদভূৎ ॥” (ভীঃ ২৫।২১-২২) 

অর্থাৎ সেই মীয়াধীশ ভগবান্‌ বহুবিধ হইতে ইচ্ছা করিয়া! যদৃচ্ছাক্রমে 

উপস্থিত আপনাতে অন্ুশ্থযতভাবে স্থিত জীবের অদৃষ্ট, কাল ও স্বভাবকে স্থির 
জন্য গ্রহণ করিলেন। সেই ভগবৎকর্তৃক কাল অধিষ্ঠিত হইলে সেই কাল 
হইতে গুণের ক্ষোভ হইল। নঈশ্বরাশ্রিত স্বভাব হইতে পরিণাম অর্থাৎ 
রূপান্তর হইল, জীবের অদৃষ্টে অধিষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে মহতত্বের 
উৎপত্তি হইল॥ ৪॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_নম্ন লতাতৃণপল্লবাদি বিনৈব হেত্বস্তরং 
স্বভাবাদেব ক্ষীরাকারেণ পরিণমতে তথা প্রধানমপি মহদাগ্ঠাকারে- 
ণেতি চেতুত্রাহ-_ 


১৯৮ বেদাস্তশ্শ্রম্‌ ২২৫ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--আপত্তি-যদি বল গবাদিপশুভক্ষিত লতা, 
তৃণ, পল্পব-- ইহারা ষ্মেন অন্য হেতু ব্যতিবেকে স্বভাব হইতেই ছুগ্ধাদিরূপে 
পরিণত হইতেছে, সেইরূপ প্রকৃতিও মহৎ অহস্কার, পঞ্চতন্নীত্রাদিক্ূপে পরিণত 
হইবে, তাহাতে স্থত্রকার বলিতেছেন 

অবতরণিকাভাষ্য-টাকা-_নম্বিতি। তৃণাদিকং ধেস্বা ভক্ষিতং বোধ্যম্‌। 

অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ__ন্ুছ লতাতৃণপর্রবাদীতি-_লতা, 
তৃণ, পল্লবাদি ধেনুকর্তক ভক্ষিত হইলে দ্্ধরূপে পরিণত হয়। 


সুত্রম. অন্যব্রীভাবাচ্চ ন তৃণীদিবৎ ॥ ৫ ॥ 


সূত্রার্থ__ছপ্ধাদি দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে, যেহেতু “অন্ত্রাভাবাৎ চ' 
বলীবর্দাদি পশু তৃণ পল্পবাঁদি ভক্ষণ করিলে দুগ্ধীকাবে পরিণত হয় না, অতএব 
তৃণাদি দৃষ্টান্ত অব্যতিচারী নহে ॥ ৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_অবধৃতৌ চ-শব্দ? | নৈতচ্চতুরত্রম। কৃতঃ ? 
অন্থত্রাভাবাং। বলীবর্্দাদিভক্ষিতে তৃণাদিকে ক্ষীরাকারপরিণা- 
মাভাবাদিত্যর্থঃ। বদি সভাবাদেব তৃণাদি ক্ষীরাত্মন। পরিণমতে 
তহি চত্বরাদিপতিতেওপি তথ। স্যান্ন চৈন্মস্তাতো। ন স্বভাবমান্তরং 
হেতুঃ কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধাৎ সর্ধবেশসন্কল্প এব তথেতি ॥ ৫ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-__-এই ক্ুত্রস্থ “৮? শব্দ অবধারণার্থে। ইহা চতুরম্্র অর্থাৎ 
সর্ববাঙ্গ-হন্দর হইল না, এ-মত মন্দই হইতেছে । যেহেতু লতা-তৃণপল্লবাদি 
ভক্ষিত হইলেই যদি দগ্ধীকারে পরিণত হয়, তবে বল্লীব্দ প্রভৃতি পুংজাতীয় 
পশ্ত কর্তৃক ভক্ষিত হইলে দুগ্ধে পরিণত হয় না কেন? যখন তাহা 
হয় না, তখন বুঝাইতেছে যে, ইহাঁর কারণ ঈশ্বরসঙ্থল্প । যদি বল, স্বভাব 
হইতে তৃণাদি ছৃগ্ধে পরিণত হয়, তাহা হইলে চত্বরাদিতে পতিত তৃণাদি 
হুইতেও দুগ্ধ হউক, কিন্কু তাহাতো “হয় না। অতএব কেবল স্বভাব কারণ 
নহে, কিন্ত বাক্তিবিশেষ সম্পর্ক অর্থাৎ স্ত্রীজাতি কর্তৃক ভক্ষিত অন্নাদির 
সম্পর্ক হইলে পরমেশ্বরের মন্বল্পই এ পরিণামের কারণ বলিতে হইবে ॥ ৫ | 

সুক্ষ টীকা_অন্যত্রেতি। নৈতৎ চতুরত্রমকৎসং মন্দমিত্যর্থ:। তথা 
ক্মীরাকারপরিণামঃ | কিন্তিতি। ব্যক্তিবিশেষে ধেম্বাদিরূপে তণাদীনাং 


২২৫ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ১৯৯ 


ভক্ষ্যতক্ষকভাবং সন্বন্ধং বিধায় তানি ক্ষীরতয়! পরিণমস্তামিতি য ঈশসন্কল্পঃ 
স তত্র হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ 

'টাকানুবাদ্-__অন্ত্রাভাবাচ্চেতি নৈতৎ চতুরত্রম্‌-_ অর্থাৎ ইহা! সর্ববাঙ্গ স্থন্দর 
হুইল না, অসম্পূর্ণ ই হুইল, অর্থাৎ মন্দ কথাই হইল। তথাস্যান্ন চৈবমস্তীতি 
-_তথা-ক্ষীরাকারে পরিণাম । কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসন্বন্ধার্দিতি-__ব্যক্তিবিশেষে 
অর্থাৎ ধেন্ু প্রভৃতি স্ীজাতিতে এ তৃণাদির সম্বন্ধ অর্থাৎ ভক্গ্যভক্ষকসন্বন্ধ বিধান 
করিয়। ঈশ্বর “এ তৃণাদি ছুপ্ধাদিরূপে পরিণত হউক", এইরূপ যে সঙ্কল্প করেন, 
সেই সঙ্কল্পই এ পরিণামের হেতু ॥ ৫॥ 

সিদ্ধান্তকণ।-_সাংখ্যবাদী যদ্দি বলেন যে, গবাদি কর্তৃক ভক্ষিত 
তৃণপল্লবাদি স্বভাবতঃ যেমন ছুপ্ধীকারে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রধানও 
স্বভাবতঃ মহত্ত্বাদিবূপে পরিণত হয়। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে স্ত্রকার 
বলিতেছেন যে, এইরূপ দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে, কারণ ইহার অন্যত্র অভাব 
আছে অর্থাৎ বুষের তৃণভক্ষণে সেই তৃণ ছুপ্ধাকারে পরিণত হয় না। 
আবার তৃণাদি ম্বভাবতঃই ছুপ্ধাকারে পরিণত হয়, এ-কথাও বল! চলে না, 
কারণ তাহা যদি হইত, তাহা হইলে প্রাঙ্গণে পতিত তৃণাদিও দুগ্ধীকারে 
পরিণত হইত। কাজেই কেবলমাত্র স্বতাবই ইহার হেতু বলা যায় না। 
কারণ গাভী তৃণাদি ভক্ষণ করিলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় উহাই ছুপ্ধরূপে পরিণত 
হইয়া থাকে । ইহাতে স্পষ্টই প্রমীণ হয় যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই প্রকৃতি স্ৃষ্টি- 
কাধ্যে সামর্থ্য লাভ করিয়। থাকে । 

শ্রীমস্ভাগবতে পাই, 

“ত্বমেক আছঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তি- 

স্তয়৷ বজঃসব্ততমে৷ বিভিদ্যতে | 

মহানহং খং মরুগ্রিবাদ্ধরাঃ 

স্থরর্ষয়ে! ভূতগণ। ইদং যতঃ ॥” € ভাঁঃ ৪।২৪।৬৩ ) 
ব্রহ্মার বাক্যেও পাই, 

“ঈশা ভিন্থষ্টং হৃবরুত্ধ[হেহঙ্গ 

হুঃখং স্থখং বা গুণকম্মসঙ্গাৎ। 

আস্থায় তৎ তদ্যাদযুঙক্ত নাথ- 

শ্ক্ষুক্মতান্ধা! ইব নীয়মানাঃ ॥” (ভাঃ ৫1১১৫) 161 


চিত বেদাস্তশ্বত্রম্‌ ২২৬ 


অবতরণিকাভাষ্যমম-_ প্রধানস্ত জাড্যাৎ স্বতঃপ্রবৃত্তিরে্ন সমস্তী- 
ত্যাপাদিতম্‌। অথ ত্বন্মুখোল্লাসায় তাধ্ন্দভ্যুপগচ্ছামস্তথাপি নকিঞ্চি- 
স্তবাভীষ্টং সিধ্যেদিত্যাহ-_- 

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_গ্রধানের জড়তানিবন্ধন নিজ হইতে জগৎ- 
সথষ্টি-বিষয়ে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, ইহা প্রতিপারদিত হুইয়াছে। আর হছে 
সাংখ্যবাদিন! যদি তোমার সন্তোষের জন্য আমরা সেই স্বতঃপ্রবৃত্তি 
স্বীকার করি, তাহ। হইলেও তোমার কোন অভীষ্ট পিদ্ধ হইবে না; এই 
কথা বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা-_প্রধানস্তেতি। তাং স্বতঃ প্রবৃত্তিম্‌। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_প্রধানস্তেতি তাঞ্চেদভ্যুপগচ্ছামঃ__ 
তাম্‌_ প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তি। 


সুত্রম অভ্যুপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥ 


ুত্রার্থ_অভ্যুপগমেহপি' সাংখ্যের অত্যুপগত বিষয়গুলিতে প্রন্কৃতির 
প্রবৃত্তি স্বাভাবিক মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে অর্থাৎ কপিল মনে করেন, পুরুষের 
ভোগ ও মুক্তির জন্য প্ররুতির প্রবৃত্তি, কিরূপ ? “পুরুষ আমাকে ভোগ করিয়া 
পরে আমার দৌষ বুঝিয়া আমাতে ওদাসীন্তরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ 
পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি। কিন্তু এইমতও যুক্তিযুক্ত 
নহে, কারণ-_“অর্থাভাবাৎ, ইহা স্বীকার করিলেও কোন ফল নাই ॥ ৬। 

গোবিন্দভাষ্বম- চতুর নেত্যনুবর্ততে । “পুরুষো মাং ভূত 
মদ্দোষাননুভূয় মদৌদা সীন্লক্ষণং মোক্ষং প্রাপ্স্যতি”ইতি তদ্ভোগা- 
পবর্গার্থাং প্রধানপ্রবৃত্তিং মন্ততে । প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা স্বতো- 
২প্যভোক্ত ত্বাছুষ্কুঙ্কুমবহনবদিতি । অকর্তাপি পুরুষো ভোক্তেতি 
চমন্াতে। “অকর্তরপি ফলোপভোগোইন্নাদবং” ইতি। সৈষ! 
প্রবৃত্তির যুক্ত মন্তম্‌। কৃত; ? তম্তাঃ স্বীকারে ফলাভাবাৎ। পুরুষস্তয 
প্রকৃতিদর্শনবূপো ভোগস্তদৌদাসীন্তরূপো মোক্ষশ্চ প্রবৃত্বেঃ 
ফলম্‌্। তত্র ভোগস্তাবন্ন সম্ভবতি। প্রবৃণ্তেঃ প্রাক চৈতন্যমাত্রস্ত 
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নিব্বিকারস্যাকর্তৃঃ পুরুষস্য তদ্র্শনরূপবিকারাযোগাৎ। ন চাপবর্গ;। 
প্রাগপি প্রবৃত্তেস্তস্য সিদ্ধত্বেন তছৈয়র্ঘ্যাৎ সন্নিধিমাত্রস্য ভোগহেতুত্বে 
তুমুক্তানামপি তদাপত্তিঃ তস্য নিত্যত্বাৎ ॥ ৬॥ 

ভাস্কানুবাদ-_চারিটি সুত্রে “ন” এই পদটির অন্ুবুত্তি আছে। কপিল 
প্রকৃতির এইরূপ অভিপ্রায় মনে করেন যে, পুরুষ আমাঁকে ভোগ করিয়া 
পরে আমার দোষ অনুভব করিবে এবং আমার উপর বৈরাগ্যরূপ 
ওুঁদাসীন্তাত্মক মুক্তি প্রাঞ্ধ হইবে; এইরূপ প্রকৃতির ভোগ ও মুক্তিনীমক 
প্রকৃতির কাধ্য হয়। এ-বিষয়ে সাংখ্যস্থত্র যথা! প্প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা**- 
স্বতোহপাভোতৃত্বাহৃষ্টকুঙ্কুমবহনবদ্দিতি | প্রকৃতির কাধ্য পুরুষের জন্য, কারণ 
উষ্টরের কুঙ্কুমবহন যেমন অপরের জন্য, সেইরূপ প্রকৃতির স্বগত ভোগ নাই। 
কপিল আরও বলেন-_পুকুষ কর্তা না হইলেও ভোগকর্তী। এ-বিষয়ে 
ৃ্টান্ত-স্থত্র যথা,_-“অকর্তরপি ফলোৌপভোপোহম্াদবৎ” যেহেতু পুরুষের প্রকৃতি 
দর্শনরূপ 'ভোগঅন্নাদব-ইহার অর্থ পাচক যেমন অন্পপাক করিয়াও তোক্তা 
নহে, কিন্তু অপাঁচক রাজার ভোতৃত্ব, সেইরূপ কর্তী প্রধানের ভোক্ত্ব নহে 
কিন্তু অকর্তা পুরুষের হত । প্রকৃতির এই প্রবৃত্তিও মনে করা! যুক্তিযুক্ত নহে, 
যেহেতু তাহা স্বীকারেও কোন ফল নাই; পুরুষের প্রকৃতিদর্শনরূপ ভোগ ও 
প্রকৃতিতে ওুঁদাসীন্তরূপ মুক্তিই প্রকৃতির প্রবৃত্তির ফল। তাহার মধ্যে ভোগ 
পুরুষের হইতেই পারে না; কেনন' প্রকৃতির প্রবৃত্তির পূর্ব্বে চৈতন্যমাত্ররূপে 
অবস্থিত, নিব্বিকার, নিক্ষিয় পুরুষের প্ররুতি-দর্শনরূপ বিকার হয়ই ন|। 
আবার মুক্তিফলও মান! যায় না, প্রবৃত্তির পূর্বেও সেই মুক্তি সিদ্ধ, অতএব 
প্রকৃতিদর্শন ব্যর্থ। কেবল পুরুষের সন্ধিধিমাত্র যদি ভোগের কারণ বল৷ 
হয়, তবে মুক্ত-পুরুষদিগেরও প্রকৃতি-পুকষ-পান্নিধ্য থাকায় ভোগ হউক, 
যেহেতু গ্রকুতি-পুরুষমংযোগ নিত্য ॥ ৬ ॥ 

সৃক্দম টাক।-_অত্যুপগমেহগীতি। পুকষ ইতি। পুকৃষে! মামিত্যাপ্দিকং 
প্রধানানুসদ্িবাকাং মন্ততে কপিল: | প্রধানেতি কপিলম্থত্রমিত্যর্থঃ। উদ্ো 
যথা পরার্থং কুস্ধুমং বহতি ন তু স্বার্থ, তথ৷ প্রধানমপি পুরুষতভোগাঘ্র্থ, 
জগৎ স্থজতি তম্ত ভোত্তৃত্বাভাবাদিতি। নন্বকর্তী চে পুরুষস্তহি তন্য 
ভোত্ৃত্বং কথমিতি চেৎ তত্রাহ অকর্তরপীতি কপিলস্থত্রমিদম্‌। অস্যার্থ*_ 
পাঁচকন্ত সদস্য ন ভোতৃত্বং কিত্বপাচকন্যাপি রাজন্তৎ। এবং কর্ত,; প্রধানন্ত 
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ন ভোতৃত্বং কিন্তু অকর্ত,রপি পুরুষস্ত তদিতি। প্রাগপীতি। প্রবৃত্তেঃ 
পূর্ববমপবর্গম্য সিদ্ধত্বেন তন্যা বৈয়র্্যাপত্তেরিতার্থঃ। তদীপত্তিভোগপ্রসঙ্গঃ | 
তশ্য সন্নিধিমাত্রস্য ॥ ৬ ॥ 
টীকানুবাদ-_“অভ্যুপগমেইপীতি' স্ত্র_-পুরুষো মাংতুত্া ইতি--পুরুষে। 
, ইত্যাদি বাক্য প্রধানের অনুসন্ধানবোধক, মন্যতে মহযিঃ_মহধি কপিল মনে 
করেন। প্প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা-*'বহনবদিতি”_-এইটি কপিলের সাংখ্যস্থত্র, 
ইহার অর্থউট যেমন পরের জন্য কুঙ্কুম বহন করে, নিজের ভোগের জন্য 
নহে, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য জগৎ স্থষ্টি করে, 
নিজের জন্ত নহে, যেহেতু প্রকৃতির ভোক্তৃত্ব নাই। প্রশ্ন--যদি পুরুষ কর্তা 
না হয়, তবে তাহার ভোতৃত্ব কিরূপে ? ইহার উত্তরে কপিল ঝলিতেছেন-__ 
“অকর্তীপি পুরুষে” ইত্যাদি-_পুরুষ কর্তা না হইলেও ভোক্তা-_ইহাঁও কপিলের 
মত। সেইরূপ স্ুত্রও আছে, যথা “অকর্ত,রপি ফলোপভোগোহন্নাদব' ইহার 
অর্থ এইরূপ--পাককারী স্থপকার অন্নাদি পাক করিলেও তাহার ভোতৃত্ব নাই, 
কিন্ত পাক না৷ করিয়াও যেমন রাজার ভোত্তৃত্ব হয়, এইরূপ প্রধান কর্তী, কিন্ত 
ভোৌক্ত। নহে, অথচ অকর্তী হইয়াঁও পুরুষের ভোতৃত্ব। প্ররুতেঃ প্রাক্‌- 
ঠৈতত্যমাত্রস্ত ইতি- প্রকৃতির প্রবৃত্তির পূর্বেবও মুক্তি সিদ্ধ থাকায় গ্ররূৃতির 
প্রবৃত্তি ব্যর্থ, এজন্য প্ররৃতিপ্রবৃত্তির ফল মুক্তি বলা যাঁয় না, ইহাই তাৎপর্য । 
মুক্তীনামপি তদাপত্তিঃ ইতি--তদাঁপত্তি:-_-ভোগাঁপত্তি। ত্য নিত্যত্বাদিতি 
তশ্য- প্রকৃতি-পুরুষের সানিধ্য নিত্য, এজন্য এ আপত্তি ॥ ৬ ॥ 
সিদ্ধান্তকণা-__প্ররৃতি জড় বলিয়া তাহার স্বতঃগ্রবুত্তি সম্ভব হয় না, 
ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । তথাপি সাঁংখ্যবাদিগণের মনস্তঠির জনতা যদি এ 
মত স্বীকার করাও যায়, তথাপি তাহাদের কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। 
ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য স্ত্রকার বর্তয়ান শ্যত্রে বলিতেছেন যে, 
প্রকৃতিবাদী সাংখোর মত স্বীকারেও কোন অর্থ সিদ্ধ হয় না। ভায্কার 
বলেন, সাংখাকার কপিলের মতে প্ররুতি-_-পুরুষের ভোগ ও মোক্ষদায়িকা। 
প্রকৃতি স্বতঃপ্রবুত্ত হইয়া ভোগ প্রদান করে, আবার ভোগের দোষ অনুভব 
হইলেই উহাতে শদাসীন্য বশতঃ পুরুষের মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। 
আরও বলেন, প্রকৃতির এই স্বতঃগ্রবৃত্তিবশতঃ: জগংস্থট্টি পরার্থে; যেমন 
উষ্ পরের জন্য বুস্কম বহন করিয়া! থাকে । পুরুষ এ-স্থলে অকর্তা হইয়াও 
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ভোক্ত৷ হইয়া থাকে । ইহার দৃষ্টাস্ত--যেমন পাচক রন্ধনের কর্তা হইলেও 
রাজা মেই বিষয়ে অকর্তী হইরাও ভোৌঁক্ত]। জগৎ স্ৃষ্টি-বিষয়ে প্রধান 
কর্তী হইলেও তাহার ভোত্তৃত্ব নাই, কিন্তু পুরুষেরই ভোতৃত্ব। সাংখ্যের 
এইরূপ মত স্বীকারে কোন ফল নাই । কারণ সাংখোর পুরুষ চৈতন্তমাজ্র, 
নিব্বিকার। তাহার পক্ষে প্রকৃতি-দর্শনরূপ বিকার সম্ভব নহে। সুতরাং 
সেই পুরুষের ভোগ কি প্রকারে সম্ভব? অর্থাৎ নিব্বিকার চৈতন্যমাত্র 
পুরুষের বিকারাভাববশতঃ তাহার পক্ষে প্রকৃতিদর্শন বা ভোগ টিতে 
পারে না। পুনরায় নির্বিকার চৈতন্তমাত্র পুরুষের নির্ধিবকাঁরতা স্বাভাবিক 
বলিয় তাহার মোক্ষও স্বতঃসিদ্ধ ; সুতরাং প্রকৃতির প্রবৃত্তির পূর্বেই এ পুরুষের 
অপবর্গ সিদ্ধ বলিয়া দ্বিতীয় ফলের কল্পনাও ব্যর্থ । যদি বলা হয় যে, 
প্রকৃতির সন্নিধিমাত্রই পুরুষের ভোগের কারণ হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে মুক্তপুরষেরও ভোগের আপত্তি হয়; যেহেতু সাংখ্যের মতে 
প্রতি ও পুরুষের সান্নিধ্য নিত্যই থাকে, ইহা! স্বীকৃত । 

প্রকৃতি জড়, তাহার স্যষ্টি-কার্যে কিংবা ভোগ বা অপবগ প্রদানে ম্বতঃ- 
কর্তৃত্ব নাই; শ্রীভগবান্ই জীবের সংসার ও মোক্ষ বিধান করিয়া থাকেন। 


প্রীমস্তাগবতে পাই» 


“বীর্য্যাণি তশ্যাখিলদেহ ভাজা মস্তর্বহিঃ পৃরুষকাঁলরূপৈঃ | 
প্রযচ্ছতো' মৃত্যুমৃতামতঞ্চ মায়ামনস্যস্য বদস্ব বিদ্বন্‌ ॥” 
( ভাঃ ১০।১।৭ ) 

“অনিমিত্বনিমিত্রেন স্বধশ্মেণামলাত্মন | 

তীব্রয়। ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রতসংভূতয়া চিবম্‌ ॥ 

জ্ঞানেন দৃষ্টতত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা | 

তপোধুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাপ্িনা ॥ 

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্তেহ দহামান ত্রহশিশম্‌। 

তিরোভবিভ্ত্ী শনকৈরগ্রের্ধোনিরিবারণিঃ ॥ 

(ভাঃ ৩২৭।২১-২৩)॥৬॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম- নু যথা গতিশক্কিরহিতস্য দৃক্শত্তি- 
সহিতস্য পঙ্থুপুরুষসা সন্নিধানাদ্গতিশক্তিমান্‌ দৃকৃশক্তিরহিতোই- 
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প্যন্ধঃ প্রবর্ততে যথা চায়স্কাস্তাখ্মানঃ সন্নিধানাজ্জড়মপ্যয়শ্চলতি এবং 
চিন্মাত্রস্য পুংসঃ সঙ্গিধানাদচেতনাপি প্রকৃতিস্তচ্ছায়য়া চেতনেব তদর্থে 
সর্গে প্রবর্থেতেতি চেত্ৃত্রাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ্দ- প্রশ্র_যেমন গতিশক্তিরহিত) কিন্তু দৃষ্টি- 
শক্তিসম্পন্ন পঙ্গু ব্যক্তির সাহায্যে গতিশক্তিমাঁন্‌ অথচ দৃকৃশক্তিহীন অন্ধ 
গত্যার্দি কার্য করে, কিংব! যেমন অয়স্কাস্ত মণির (চুম্বক পাথরের ) সন্নিধানে 
জড় লৌহও গতিশীল হয়, সেইরূপ কেবল চিৎন্বরূপ পুরুষের সান্নিধ্যে 
অচেতন ( জড় ) হুইয়াও প্রকৃতি পুরুষের ছায়াপাতে চেতনের মত হইয়া 
পুকুষের ভোগমুক্তি-সম্পাদনার্থ জগৎ্হ্গ্টিকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, এই যদি বল, 
তাহাতে বলিতেছেন-__ 

অবতরণিকাভা ব্য-টাকা__নম্বিতি। অযস্কাস্তাশ্মা চুষ্বকাখ্যঃ পাষাঁণঃ। 
তচ্ছায়য়! পুরুষচ্ছায়য়। তদর্থে পুরুষনিমিত্তকে তন্ভোগাদদিনিমিত্তকে ইত্যর্থঃ। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ__ন্গ ইত্যাদি অবতরণিকা-ভাম্ত__ 
অয়স্কান্ত অশ্মা চুম্বক নামক প্রস্তর । প্ররুতিস্তচ্ছায়য়া-_পুরুষের ছায়াপাত 
দ্বারা। তার্থে সর্গে ইতি--তদর্থে_ পুরুষের নিমিত্ত অর্থাৎ পুরুষের 
ভোগাদির জন্য । 


হৃত্রম. পুরুতাশ্মাবদিতি চেতথাপি ॥ ৭ ॥ 


সুত্রার্থ_পুরুষাশ্মবদিতি চে “চে যদি ব্ল, পুরুষের সান্নিধ্যে 
প্রকৃতির চেষ্ট! প্রস্তরের মত হইবে; এখানে অশ্ব” কথাটি অয়স্কান্ত 
প্রস্তরাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত অর্থাৎ যেমন লৌহ জড় হইয়াও অয়স্াস্ত মণির 
সন্নিধিতে চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যে চেষ্টাবতী হইবে, 
এই কথা বলিতে পার না ॥ ৭ ॥ 


গোবিন্দভাষ্ম- তথাপি তেনাপি প্রকারেণ জড়স্ত স্বতঃ প্রবৃত্তির্ন 
সিধ্যতি। পাঙ্গোর্গতিবৈকল্যহপি বক্মদির্শনতহুপদেশাদয়োহন্ধস্য 
দৃকৃশক্তিবিরহেহপি তছুপদেশগ্রহাদয়ো বিশেষাঃ সম্ভি। অয়স্কাস্ত- 
মণেশ্চায়ঃসামীপ্যাদয়ঃ। পুরুষস্য তু নিত্যনিক্রিয়স্য নিধর্কস্য ন 


২২৭ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ২০৫ 


কোহপি বিকারঃ। সঙ্গিধিমাত্রেণ তন্মিন্‌ স্বীকৃতে তস্য নিত্যত্বান্লিত্যং 
সর্গো মোক্ষঢভাবশ্চ প্রসজ্যেত। কিঞ্চ পঙ্গ ন্ধাবুভৌ চেতনৌ অয়ঙ্গা- 
স্তায়সী চ দ্ধে জড়ে ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যং বিস্ফুটন্‌॥ ৭॥ 


ভাষ্যানুবাদ--তথাপি ইতি-_তাহা হইলেও জড়ের স্বতঃ চেতননিরপেক্ষ- 
ভাবে প্রবৃত্তি হয় না, পঙ্গ'ন্ব-ন্ায়ে দৃষ্টান্ত-বৈষম্য রহিয়াছে; কেননা পঙ্নুর 
গতিশক্তির অভাব থাকিলেও পথ দেখাইবাঁর এবং পথ চলিবার উপদেশাদি 
আছে এবং অন্ধের দর্শনশক্তির অভাবেও পঙ্গুর উপদেশ-গ্রহণাদি বিশেষ 
ধর্মগুলি আছে, এইরূপ অযস্কাত্ত মণিরও লৌহ-সামীপ্যাি হয়, কিন্ত 
পুরুষ নিত্যমুক্ত, নিষ্রিয় ও সর্বপ্রকার ধর্মহীন, তাহার পক্ষে কোনও 
প্রকার বিকার থাকিতে পারে না। যদি প্ররুতির সন্নিধিমাত্রে পুকষের 
বিকার স্বীকারও কর, তবে অসঙ্গতি এই,_যেহেতু সেই প্রকৃতি-সান্সিধা 
পুরুষের নিত্য, অতএব স্থ্টি নিত্য হউক এবং মুক্তি না হউক । আর 
এক কথা, এই যে পুরুষাশ্-দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে, ইহাঁও বিষম দৃষ্টান্ত) 
কারণ পঙ্গু-অন্ধ দৃষ্টান্তে পন্দগু ও অন্ধ উভয়ই চেতন পদার্থ, প্ররুতি- 
পুরুষস্থলে একটি চেতন, অপরটি জড়) আর অযঙ্কান্ত ও পৌহ দৃষ্টান্তে 
দুইই অচেতন, এই দৃষ্টান্তের বৈষম্য বা অসাম্রশ্ত স্ম্পৃষ্টই বহিয়াছে ॥ ৭| 

সূন্মন। টাকা-_পুরুষেতি। পুঞ্ষবদশ্মবচ্চ 'প্রধানস্য প্রবৃত্তিরিত্যথঃ 
তেনাপি প্রকারেণ পক্গবাদিদুষ্টান্তবিধানেনাপীত্যর্থ: | দৃষ্টান্তয়োবৈর্ষম্যৎ দশয়ি- 
তুমাহ পঙ্গোরিত্যাদিনা। অয়স্কাস্তমণেরিতি। অয়ঃসামীপ্যমপি মণেত্িশেষো 
ভবতি তশ্য তদব্রধন্মপ্রতায়াৎ। কোহপি প্রকৃতিদর্শনাত্বকোহপি। তস্মিন্‌ 
বিকারে। তশ্ সন্নিধিমাত্র্য ৷ উভাবিত্যত্র দ্বে ইত্যত্র চাঁপিশব্দো যোজ্যঃ ॥ ৭। 

টাকানুবাদ__পুরুষাশ্মবৎ__পুরুষের মত ও প্রস্তরের মত প্ররুতির 
প্রবৃত্তি। তেনাপি প্রকারেণ ইত্যাদি-_পঙ্গু অন্ধ প্রভৃতি দষ্টান্ত দ্বারাও । 
ছুইটি দৃষ্টান্তের সহিত প্ররুতস্থলের বৈষমা দেখাইবাঁর জন্য বলিতেছেন-_ 
পঙ্গোরিত্যাদি' গ্রন্থ দ্বারা। অযস্থা্ত মণেরিত্যাদি লৌহসামীপ্যটিও চুষ্ধক 
মণির বিশেষ ধণ্ম হইতেছে, যেহেতু, সেই মণি লৌহসান্নিধ্য-ধশ্মবাঁন্‌ বলিয়। 
প্রতীয়মান হুইতেছে। নকোহপি বিকার ইতি কোহপি-_প্রকৃতিদর্শন- 
স্বব্ধপ কোনও বিকার । তশ্মিন্‌ স্বীকৃতে ইতি--তশ্মিন-_অর্থাৎ সেই বিকার 
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স্বীকার করিলেও। তশ্য নিত্যত্বাৎ__তশ্য-_সঙ্গিধিমান্র নিত্য এইজন্য । 
পঙ্গ ্ধাবুভৌ_ইহার সহিত এবং দ্বেজড়ে এখানে “ঘ্ে” পদের সহিত “অপি 
শব্দ যোজনীয় অর্থাৎ পঙ্গু অন্ধ উভয়ই এবং দ্বে-_ছুইই ॥ ৭॥ 

সিদ্ধান্তকণা- প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকার যদ্দি পঙ্গু-অন্ধ-্যায় এবং অয়স্কাস্ত- 
লৌহ-স্তায়-অবলগন পূর্ব্বক বলিতে চাহেন যে, গতিশক্তিরহিত কিন্তু দৃষ্টিশক্তি- 
যুক্ত পঙ্গু-পুরুষের সন্গিধানে অর্থাৎ সাহায্যে চলনশক্তিযুক্ত, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি- 
রহিত অন্বব্যক্তিও চলন-কার্যে প্রবর্তিত হয় এবং চুম্বক-পাথরের সান্নিধ্যে 
জড় লৌহও যেরূপ চলনশক্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চিন্াত্র পুরুষের 
সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি অচেতন হইয়াও পুরুষের ছায়াপাতের দ্বারা চেতনের 
মত হইয়। পুরুষের ভোগনিমিত্ত জগৎন্্টি-কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি ইহাতে 
যে জড়ের স্বতংপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না; তাহাই বুঝাইবার জন্য স্থত্রকাঁর 
বর্তমান হ্বত্র বলিতেছেন। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকারও বলেন যে, সাংখ্য- 
বাদিগণের এই যুক্তি অপঙ্গত। কারণ পঙ্গু চলিতে না পাঁরিলেও পথ 
দেখিতে পান এবং তংসন্বদ্ধীয় উপদেশাদি দিতে পাবেন, আর অন্ধ পথ 
দেখিতে না পাইলেও তাহার পঙ্গুর উপদেশ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আছে। 
স্থতরাং জড় বিলক্ষণ এই বিশেষ ধশ্মগুলি এ-স্বলে দেখা যাঁয়। উহাদের 
দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেও দেখা যাঁয়, লৌহের সামীপ্য্ড অয়্ান্তমণির বিশেষ 
ধম্ম, কিন্ধ সাংখোর পুকুষ নিত্য, নিক্িয়, ধর্শহীন ; স্থতরাং তাহার কোন 
বিকার সম্ভব নহে, বিশেষতঃ সে যখন কিছু করিতেই পারে না, 
তখন প্রকৃতির পরিচালনা তাহাতে কি প্রকারে সস্ভব হইতে পারে? 
অর্থাৎ সম্ভব নহে। তবে যদ্দি একথা বলা হয় যে, পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ 
প্ররূতি জড় হইয়া কাধ্য করিতে সমর্থ হয়, তাহ। হইলে বলা হইতেছে, 
তাহাও ঠিক নহে, কারণ সাংখ্যের মতে পুরুষ ও প্রকৃতির এই সান্নিধা 
নিতা, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে হ্থ্িপ্রসঙ্গ নিত্য হইয়! পড়ে, কখনও 
প্রলয় হইত না এবং কাহারও মুক্তি কখনও হইতে পারে না। 

এতদ্বতীত দৃষ্টান্ত ছুইটির মধ্যেও বিশেষ বৈষম্য রহিয়াছে । পঙ্গু ও 
অন্ধ দুইটিই চেতন, আর অয়স্াস্ত ও লৌহ-_ছুইটিই জড়; আর যাহাদের 
সগ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রকৃতি জড়রূপা, আর পুরুষ 
চিন্ান্্, এমতাবস্থায় এরপ দৃষ্টান্তেও সঙ্গতি নাই। 
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শ্ীন্তাগবতে কিন্ত স্থগ্টিতত্ব-বিষয়ে অয়স্কান্ত মণির দ্বারা বুঝাইতে গিয়া 
শ্রীম্গ বপিয়াছেন,__ 
“নিমিত্ৃমাত্রং তত্রাসীন্নিগণঃ পুরুষর্ষভঃ। 
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং ত্র ভ্রমতি লৌহবৎ ॥” ( ভাঃ ৪1১১1১৭ ) 
শ্রীগীতাতেও পাই,__ 
“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সরতে সচরাচরমূ। 
হেতুনানেন কৌস্তেয় জগছ্িপরিবর্ততে ॥” ( গীঃ ৯1১০ )॥ ৭॥ 


অবতরণিকাভাষ্ম যত, গুণানামুৎকর্ষাপকর্ষবশেনাঙ্গািভা- 
বাদ্িশ্বস্থগ্টিরিতি মন্ততে তন্লির শ্ভতি__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--যত্বিত্যাদদি । মহষি কপিল যে আর একটি 
মত পোষণ করেন, যথা-পব্, রজঃ) তম: গুণের উৎকর্ষ ও 'অপকর্ষ- 
বশে একটি গন--প্রধান হয় ও অপর গুণ অপ্রধান বা (অপরু্ ) অঙ্ক 
হর, এজন্য বিজাতীয় স্থষ্টি হয়, ইহাঁও শ্ুত্রকার নিরাস করিতেছেন-__ 

অব শুরণিকাভাব্য-টাকা-_যত্বিতি। কপিপঃ মন্ততে। 

অনতন্রণিকা-ভাষ্যের টীকাদ্ুবীদ_যত্ত, ইত্যাদি--ইতি মন্ততে_ 
কপিল মনে করেন । 


হত্রম অঙ্গিত্বানুপপতেশ্চ ॥ ৮ ॥ 


মৃত্রার্থ_-গণত্রয়ের মধ্যে একটির প্রাধান্য, অপরটির অপ্রাধান্য উক্তিও 
সত হয় না॥ ৮॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- সত্বাদীনাং সাম্যেন।বস্থিতিঃ প্রধানাবস্থা! | 
তহ্যাং চ নিরপেক্ষম্বরূপাণাং তেষাং কম্তচিদেকল্তাঙ্গিত্বং নোপপদ্ঠাতে 
ইতরগ্োস্তৎংসমহ্তেন গুণীভাবাসন্তবাৎ। তথা চ গুণাণামঙ্গাঙ্গিভাবা- 
সিদ্ধিঃ। ন চেশ্বরঃ কাঁলে। বা তৎকৃৎ অস্বীকারাং। যথাহ 
কগিলঃ_-“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ মুক্তবদ্ধয়োরম্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঠ” ইতি । 
“দিকৃকালাবাকাশাদিভ্য” ইতি চ। ন চ পুরুষস্তৎকৃৎ তস্ত তত্রৌদা- 
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সীন্ভাৎ। তথা! চ গুণবৈষম্যহেতুকঃ সর্গো নেতি। কিঞ্মৈবং 
হেত্বভাবাৎ প্রতিসর্গেহপি তে বৈষম্যং ভজেরন্‌ আদিসর্গে তু ন 
ভজেরন্নিতি ॥ ৮॥ 


ভাষ্যানুবাদ্-_সত্ব প্রভৃতি তিনটি গুণের যে সাম্যাবস্থা, তাহাই 
প্রকৃতির স্বরূপ, সেই প্রকৃতিতে নিরপেক্ষরূপে অবস্থিত গুণত্রয়ের মধ্যে 
একটির প্রাধান্য, অপরটির অপ্রাধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু একটি গুণ 
অঙ্গী হইবে, অপর ছুইটি যে অঙ্গ হইবে-__ইহার প্রমাণ কি? দছুইটিই গুণ 
হিমাবে সমান, অতএব অপরের গুণীভাব ( অপ্রধানত্ব ) অসম্ভব । সুতরাং 
গুণগুলির মুখ্যগৌণভাব অসিদ্ধ। যদি বল, গুণগুলির বৈষম্যের কারণ 
ঈশ্বর অথবা কাল অর্থাৎ ঈশ্বর অথবা কাল গুণবৈষম্য করে, ইহাও নহে; 
যেহেতু তোমর] (সাংখ্যবাদী ) ঈশ্বর শ্বীকারই কর না। যথা কপিলকত 
সাংখ্য-সথত্র--ঈশ্বরাসিদ্ধেমুক্তবদ্ধয়োরন্ততরাভাবান্ন তৎসিদ্ধি:” প্রমাণের অভাবে 
ঈশ্বর অসিদ্ধ, তাহাতে যুক্তি-মুক্ত ও বদ্ধ, ইহাদের অন্তরের অভাবহেতু 
ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পাঁরে না। কথাটি এই-_ঈশ্বর মুক্ত অথবা বদ্ধ? যদি 
মুক্ত হন, তবে স্থষ্ি-প্রবৃত্তি হইতে পারে না) যদি বদ্ধ হন, তবে সামর্থ্যাভাবে 
তাহার ছ্বার! স্থট্ি অসম্ভব । অতএব ঈশ্বর-স্বীকার ব্যর্থ। আর দিক্‌ বা 
কালকেও প্রবর্তক বলিতে পার না, যেহেতু আকাশ ব্যতিবিক্ত দিকৃকাঁলের 
সত্তাই নাই, সেই সেই দেশাবচ্ছিন্ন আকাশই দিকৃশব্ববাচ্য এবং সেই সেই 
সময়াবচ্ছিন্ন আকাশই কালশব্ববাচ্য । আর পুরুষও গুণের তারতম্য করে না, 
কারণ সেই গুণবৈষম্যে তাহার ওদাসীন্য, যদি প্রযত্ব স্বীকার করা হয়, তবে 
নিঃসঙ্গত্ব-শ্রতির বিরোধ হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই--গুণবৈষম্য কৃত জগৎ 
স্্টি হইতে পারে না। আরও একটি দৌঁষযদ্দি গুণবৈষম্যের কোন 
কারণ না থাকে, তবে প্রতি স্ট্টিতেও গুণগুলি বৈষম্য প্রাপ্ত হউক, 
এবং প্রাথমিক স্থষ্টিতে হেতুর অভাবে বৈষম্য প্রাপ্ত না হউক, অতএব গুণ- 
বৈষম্যাত্মিকা। প্রকৃতিকে সির কারণ বলা যায় না॥ ৮ 


সৃক্মনা টাকা _অর্গিত্বেতি। একক্য সত্বাগ্ন্তমস্ত। তত্কদঙ্গাঙ্ষিভাব- 
হেতুঃ। ইশ্বরাসিদ্ধেরিতি। প্রমাণাভাবাদিতি ভাবঃ। তথা হি ন তত্র 
্রত্যক্ষমানং ঘটাঁদেরিব তন্যান্তুপলন্তাৎ। ঘত্ত, ক্ষিত্যাদি সকতৃকং কাঁধ্যত্বা- 
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দিত্যন্থমানমাহস্তচ্চ ন। স কিং সদেহো দেহশুন্ো বেত্যুভয়থাপি জগৎ- 
কর্তৃত্বাসস্তবা্।। “যশ্চ” স সর্ববিৎ সহি সর্ধস্ত কর্তেত্যাদিআগমোহস্তি সখলু 
যুক্তাত্মনে! লব্ষসিদ্ধেধোগিনো বা প্রশংসেতি নাস্তীশ্বরঃ | যুক্যন্তরমাহ মুক্ত- 
বদ্ধয়োরিতি। মুক্তশ্চেদীশ্ববঃ ছি সগপ্রবৃত্ত্যসস্থবং। বদ্ধশ্চেদসামর্থ্যমিতি 
ব্যর্থস্তৎস্বীকার ইত্যর্থঃ। দিকৃকালাবিতি। তত্তছপাধিভেদাদাকাশমেব দিক্‌- 
কালশব্দবোধ্যমিতি তত্র তয়োরন্তভাবঃ। সপ্তম্যর্থে পঞ্চমীয়মূ। কিঞ্চেতি। 
তে গুণাঃ ॥ ৮ ॥ 

টাকানুবাদ-_অঙ্গিত্বান্থ্পপন্তেরিতি স্থত্রের ভাস্তে কম্থচিদেকস্য ইতি-_ 
একন্য--সত্ব প্রভৃতি তিনটি গুণের মধো যে কোনও একটির । কালো বা 
তংরুদিতি--তৎরুৎ-_অঙ্গাঙ্গিত্বভাবকারী | ঈশ্বরাঁসিদ্ধেরিতি অর্থাৎ প্রমাণ নাই 
- এইজন্য ঈশ্বর নাই । কোনও প্রমাণ নাই তাহা দেখাইতেছেন--সর্ধপ্রমাণবর 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঈশ্বরে থাকিতে পারে না, যেহেতু ঘটপটাদির মত ঈশ্বরের 
উপলব্ধি হয় না। তবে ষেকেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যথা “ক্ষিত্যাদি 
সকর্তৃকং কার্ধ্যত্বাৎ, ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির একটি কর্তা আছে, যেহেতু উহা 
কার্ধ্য, কার্ধ্যমাত্রই কর্তৃুসাপেক্ষ ; যখন আমরা! এ সকল বস্তর কর্থা নহি, তখন 
ঈশ্বর তাহাদের স্থষ্টিকর্তী; এই অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে, তাহাও 
নহে, যেহেতু এ অনুমান বিকল্পাসহ-_অর্থাৎ ঈশ্বর দেহধারী অথবা! দ্েহহীন ? 
এই উভয় প্রকারেই জগৎকর্তী হইতে পারেন না। যদি বল, আগম গ্রমাণ 
দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে, যথা__“স সর্ববিৎ সহি সর্ধশ্য কর্তা” তিনি সর্বজ্ঞ, 
সমস্ত বন্তর হষ্টিকর্তা__এই শব্দ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে, 
তাহাও এই সর্বজ্ঞ সর্বকর্তী এই আগম কোনও যুক্তাত্মা পুরুষের 
প্রশংসাবাদ অথব! সিদ্ধিলাভকারী কোনও যোগীর ইহা স্বতিপর। 
অতএব প্রমাণাভাবে ঈশ্বর নাই। ঈশ্বরের নাস্তিত্ব বিষয়ে অন্য 
যুক্তিও দেখাইতেছেন-_'মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরস্তেতি? | ইহার তাঁৎপর্ধয এই, ঈশ্বর 
যদি মুক্ত হন, তবে স্থষ্টিকার্যে তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে নাঃ যদি বদ্ধ 
হন, তবে তাহার জগত্হষির সামর্থ্য নাই। অতএব তীহাকে স্বীকার 
করাই ব্যর্থ। দিকৃকালৌ ইত্যাদি_দেশবিশেফোপাধিক আকাশই দিক- 
শব্দের দ্বারা বোধ্য এবং কালবিশেষোপাধিক আকাশই কাল, অন্য 
দিকৃকাল বলিয়! কিছু নাই, দ্িকৃকালের আকাশের মধ্যেই অন্তর্ভীব। 

৯৪ 
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“দিকৃকালাবাকাশাদিভ্যঃ এই নুত্রস্থ আকাশাদি শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি সপ্তমী 
অর্থে, অর্থাৎ আকাশাদিতে দিকৃকাঁল অন্তভূতি। “কিঞ্চ তে বৈষম্য ভজেরন্‌, 
তে গুণগুলি ॥ ৮॥ 

সিদ্ধান্তকণ1-_সাংখ্যকার কপিলের মতে যে গুণ সমূহের উৎকর্ষ ও 
অপকর্ষ-বশে অঙ্গাঙ্গিভাব-হেতু জগৎস্ষ্টির কথা বলা হয়, তাহাও 
স্বত্রকার বর্তমান স্থত্রে নিরসন পূর্বক বলিতেছেন যে, সত্বাদি গুণের 
সাম্যাবস্থার নাম প্রধান বা প্রকৃতি ১ স্ৃতরাং কোন গুণ-বিশেষের অঙ্গিত্ব 
অর্থাৎ প্রাধান্য স্বীকার যুক্তিযুক্ত হয় না। 

ভাস্তকার বলেন- নিরপেক্ষম্ব্ূপ গুণ সমূহের অঙ্গাঙ্ষিভাব-বিচার 
যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ ব্রিগুণের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি বা প্রধান। 
সাংখ্যের পুরুষের সান্নিধ্য মাত্রে যে প্রতি স্থপ্টিকার্ধ্য করে, এই বিচার 
পূর্বেই খণ্ডিত হইয়াছে। এক্ষণে ঈশ্বর বা কালকে যদি অঙ্গাঙ্গিভাবের 
কর্তী স্বীকার করিয়া প্রকৃতির বৈষম্যের হেতু বলিয়া! স্থির করিতে প্রয়াস 
পান, তাহাও হইতে পারে না, কারণ সাংখ্যকার কপিলের মতে ঈশ্বর 
বা কালাদির স্বীকার নাই, ইহ ভাস্তে ও টাকায় দ্রষ্টব্য। 

সিদ্ধান্তস্বরূপে ইহা বলা যায় যে, কপিলোক্ত এইরূপ গুণবৈষম্য-হেতু 
জগৎ স্থট্টি হইতে পারে না। আর এবংবিধ হেতুর অভাবে যতপ্রকার 
স্ষ্ট্রি হইবে, প্রতি স্থষ্টিতে সেই সকল গুণের বৈষম্য হউক। আবার 
আদি স্যহিতেও গুণের বৈষম্য না থাকুক যেহেতু আদি হ্ষ্টিতে গুণগণের 
বৈষম্যের হেতু পাওয়া যায় না। 

স্তরাং সাংখ্যের মতে গ্রণত্রয়ের মধ্যে কোন অঙ্গীর কথা স্বীরুত হয় 
নাই। অর্থাৎ গুণত্রয়ের মধ্যে একটি অঙ্গী, অপর দুইটি অঙ্ক, ইহারও ্বীকার 
নাই। সুতরাং তাহাদের মতেই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা থাকিয়া! যায়। গুণ- 
বৈষম্য হেতু জগত স্থষ্টি উপপন্ন হয় না। অতএব সাংখ্যের মতে জগংস্থট্টির 
উপপত্তির অভাব। শ্্রীমস্ভাগবতে যে ভগবদীক্ষণ-প্রভাবে প্রকৃতি ক্ষৃভিত 
হইয়া স্প্টিশক্তি লাভ করে, ইহাই বেদাদি শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত। 

শ্রমন্ভাগবতে পাই, 

“অনাদিরাত! পুরুষো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 
প্রত্যগ ধাম শ্বয়ংজ্যোতিধিশ্বং যেন সমস্থিতম্‌ ॥ 
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স এষ প্রকৃতিং সুক্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ। 
যদৃচ্ছয়ৈবৌপগতামভ্যপদ্যত লীলয়1 ৮ (ভাঃ ৩২৬৩-৪) 
অর্থাৎ অনাদি (নিত্য) পরমাত্মাই পুরুষ; তিনি প্রকৃতি হইতে 
পৃথক্‌--অসঙ্গ বণিয়া প্রাকৃত গুণরহিত, তিনি সর্বেক্দিয়ের অগমা কারণার্ণব- 
ধামপতি-ন্বপ্রকাশ বস্ক; এই বিশ্ব তাহারই ঈক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । শ্রভগবান্‌ বিষ্ণুর শক্তিন্বরূপিণী অব্যক্ত, গুণময়ী প্রকৃতি 
লীলার্থ তাহার সমীপবপ্তিনী হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাহাকে বহিরঙ্গরূপে 
গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ দূর হইতে ঈক্ষণের দ্বারা স্থষ্টি করেন ॥ ৮॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_নন্ু কাধ্যান্থরোধেন গুণী বিচিত্রম্বভাবা 
ভবস্তীত্যনুমেয়ম। তেন নোক্তদোষাবকাশ ইতি চেত্ত্রাহ__ 

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_ প্রশ্ন হইতেছে-_কার্যের অনুরোধে অর্থাৎ 
কার্ধ্য দেখিয়া কারণের অনুমান হইবে অর্থাৎ গুণগুলি বিচিত্র স্বভাব 
ইহা অনুমিত হইবে ; তাহা হইলে আর পূর্বেবোক্ত দোষের অবকাশ হইবে না 
_ এই যদি বল, তবে হুত্রকার বলিতেছেন-_“অন্যথাহ্মিতৌ চ' ইত্যাদি-_ 


ুত্রমূ-_অন্যথানুমিতো চ জরশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯॥ 


সূত্রার্থ_“অন্যথান্গমিতৌ'-_অন্যপ্রকারে অন্থমান করিলেও অর্থাৎ “গুণা 
বিচিত্রম্বভাবাঃ বিচিত্রকার্যকারিত্বাৎ, এইরূপ অনুমান দ্বার সত্বাদিগুণের 
বিচিত্র স্বভাবের অনুমিতি হইলেও দোষ হইতে উদ্ধার নাই, যেহেতু 'জ্শত্কি- 
বিরহাৎ্ চেতনের শক্তি অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্বশক্তি গুণের নাই, অতএব জ্ঞানশূন্য জড় 
গুণ হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না ॥ ৯॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_বিচিত্রশক্তিকতয়া। গুণাণামন্মানেহপি ন 
দোষাম্নিস্তারঃ। কুতঃ? জ্ঞেতি। জ্ঞাতৃত্ববিরহাদিত্যর্থঃ ৷ ইদমহমেবঞ্চ 
স্থজামীতি বিমর্শীভাবাদিতি যাবং। জ্ঞানশূন্তাজ্জড়ান্ স্থষ্টিরিষ্টকাদে- 
রিব খতে চেতনাধিষ্ঠানাদিতি ॥ ৯॥ 


ভাব্যানুবাদ্দ_ বিচিত্র শক্তিবিশিষ্টরূপে সত্বাদিগুণের অনুমান করিলেও 
দৌষ হইতে উদ্ধার নাই। কি কারণে? 'জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ-_জ্ঞ অর্থাৎ 
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জ্ঞাতার শক্তি জ্ঞাতৃত্ব, তাহাদের যেহেতু নাই। কথাটি এই--আমি ইহা 
এইরূপ ভাবে স্থট্টি করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই কর্তা স্থষ্টি করেন, সেই 
চিন্তা বা সঙ্ধপ্ল গুণগুলির নাই-_-ইহাই উহার মন্ার্থ। জ্ঞানশৃন্ত জড় হইতে 
জগৎ হি হইতে পারে না, যেমন শিল্পীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কেবল ইষ্টকাদি 
হইতে প্রাসাদ নিশ্মাণ হয় না ৯॥ 

তুন্মন! টীকা”_অন্যথেতি। নন্বিতি। ন বক্ং নিরপেক্ষস্বভাবান্‌ কুটস্থান্‌ 
গুণীননুমিঙ্ছমঃ কিন্তৃম্তথ। বিধাস্তরেণৈব যথা কার্যোৎপত্তিঃ স্যাৎ। কার্ধ্যান- 
মেয় হি প্রকৃতি: | ইথঞ্চ বৈধম্যসম্তবাৎ কার্য্যো্পাদঃ সম্ভবতীতি চেন্ন 
জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ সাম্যাবস্থাপ্রচ্যুতৌ৷ ষোগ্যত্বমপি ন সম্ভবেৎ তত্তাং নিমিত্তা- 
ভাবাৎ। ন চ জ্ঞানং বিচিত্রসত্বাৎ। স্বতশ্চেখ বৈষম্যমিষ্টংই তহি সর্ধদ] 
স্্িপ্রসঙ্গ ইতি যৎকিঞিদেতৎ্ ॥ ৯ | 

টীকানুবাদ-_অন্যথেত্যাদি সুত্রের অবতরণিকায় নহ্থ ইত্যাি--সাংখা- 
বাদীরা বপিতেছেন-_-আমরা পরম্পর নিরপেক্ষ-স্বভাব, নিব্বিকার গুণের 
অনুমান করিতেছি না, কিন্ত প্রকারাস্তরেই যাহাতে বিচিত্র কাধ্যোৎ্পত্তি 
হয়, তাদৃশ ধর্মবিশিষ্ট গুণের অনুমান করিতেছি। যেহেতু প্রতি 
কাধ্য দ্বারাই অন্ুমেয়। এইরূপে বিষম স্বভাববশতঃ বিচিত্র স্ষিও 
সম্ভব হইতেছে; এই যদ্দি বল, তাহা নহে; 'জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ-_-তাহাদের 
জ্ঞানশক্তি নাই, তদ্ভিন্ন সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যতিতে তাহাদের 
যোগাতাও নাই, তাহার কারণ জ্ঞানশক্তির অভাব। আবার তাহাদের 
জ্ঞান আছে, ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু গুণগুলি বিচিত্র সত্বসম্পন্ন। 
যদি গুণসকলের বৈষম্য স্বাভাবিক মান, তাহা হইলে সর্বদা! স্্টি হইয়া 
পড়ে, অতএব ইহা! অসার কল্পন] ॥ ৯ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা-_গ্রকৃতিবাদী সাংখ্যকার যদ্দি বলেন যে, কাধ্যারোধে 
অর্থাৎ কাধ্য দেখিয়া! কারণের অনুমান হয়, অতএব গুণসমুহ বিচিত্র 
স্বভাব হইবেই, ইহা অন্ুমানলন্ধ ; স্থতরাং পূর্বোক্ত দোষের অবকাশ 
থাকে না। সাংখ্যবাদীর এই মত খগ্ুনার্থ স্ত্রকার বর্তমান সুত্রে 
বলিতেছেন যে, অন্যপ্রকারে অন্মান করিলে 'জ্ঞটশক্তি অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব- 
শক্তি গুণের না থাকায়, জ্ঞানশৃন্য অর্থাৎ ইহা আমি স্বজন করিতেছি__ 
এইরূপ জ্ঞানের অভাব বশতঃ জ্ঞানশূন্ত জড়ের দ্বারা কখনও জড়ন্থষ্টি হইতে 
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পারে না। দৃষ্টাস্তস্থলে যেমন বলা যায়, কোন চেতন শিল্পীর অধিষ্ঠান 
ব্যতিরেকে কেবল ইঠ্টকাদি হইতে গৃহাদি নিশ্মাণ হইতে পারে না । স্থতরাং 
স্ষ্টিকর্ত1 জগদীশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত কেবল জড়! প্রকৃতি হইতে জগত স্থষ্ট 
হইতে পারে ন। সাধারণ ব্যাপারেও দেখ। যায়, পিতা ব্যতিরেকে কেবল 
মাতা হইতে সন্তানের উৎপত্তি হয় না। 


শ্রীমন্ভাগবতেও পাই, 

“কালবুন্যাত্মমায়ায়াং গুণমধ্যামধোক্ষজঃ | 

পুরুষেণাত্মভূতেন বীধ্যমাধত্ত বীধ্যবান্‌ ॥ 

ততোহভবন্মহত্তত্বমব্যক্তাৎ কাঁলচোদিতাৎ। 

বিজ্ঞানাত্মাত্ম্দেহস্থং বিশ্বং ব্যঞজংস্তমোচদঃ ॥৮ (৩/৫।২৬-২৭) 
প্রচৈতন্যচরিতামুতেও পাই»,- 

“সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান। 

প্রকৃতি ক্ষোভিত করি” করে বীর্যের আধান।” 

( চৈঃ চঃ মধ্য ২০২৭২ )॥৯॥ 

অবতরণিকাভাষ্যমু-__উপসংহরতি-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-_-অত:ংপর সাংখ্যবাদ-খণ্ডন উপসংহার 
করিতেছেন । 


হৃত্রম-বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম.॥ ১০ ॥ 


ুত্রার্থ_ পূর্বাপর বিরোধহেতু কপিলমত অসামধ্রস্তে পূর্ণ। অতএব 
মুক্তিপথের পথিকদের উহা! অনাশ্রয়ণীয় ॥ ১০॥ 


গোবিন্দভাষ্যম __পূর্বোত্তরবিরোধাচ্চেদং কপিল-দর্শনমস- 
মঞ্জসং নিঃশ্রেয়স-কামৈহেয়মিত্যর্থট। তথাহি প্রকৃতেঃ পারার্থ্যাদ্‌- 
দৃশ্যত্বাচ্চ তস্া! ভোক্তা দ্রষ্টাধিষ্ঠাতা চ পুরুষ ইতি “শরীরাদিব্য- 
তিরিক্ত; পুমান্” “সংহতপরার্থহাং” ইত্যাদিভিরভ্যুপগম্য তস্য পুন- 
নিধ্বিকারনির্ধন্নক চৈতন্যত্বকর্তৃত্বভোক্ৃতবশূহ্যত্ং কৈবল্যরূপত্বধ্াভি- 
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হিতম্‌। “জড়ঃ প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশ” “নিগুণত্বান্ন চিদ্ধর্্মী” 
ইত্যাদিভিঃ। গুণাবিবেকবিবেকৌ পুংসো। বন্ধমোক্ষৌ স্বীকৃত্য তৌ 
পুনগ্ুণানামেব ন তু পুংস ইত্যুক্তম। “নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ 
পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে” “প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ” ইত্যেব- 
মাদয়োহনেকে বিপ্রতিষেধাস্তৎস্মৃতাবেব মুগ্যা; ॥ ১০ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_পূর্ববোত্তর মতগুলির পরস্পর বিরোধহেতু কপিলের সাংখ্য- 
দর্শন অসংলগ্ন), অতএব যাহার! মুক্তিকামী, তাহাদের পক্ষে হেয়। সে বিরোধগুলি 
দেখাইতেছেন-_-তথাহীত্যাদি দ্বারা । প্রথমে বলিলেন, পুরুষের ভোগের 
জন্য প্ররুতির প্রবৃত্তি শয্যাদির মত, যেহেতু সংহতিবিশিষ্ট বস্বর পর-প্রয়ৌজন 
নির্বাহের জন্ত উপযোগিতা! । আবার প্রকৃতি দৃশ্য, এ-জন্য তাহার ভোক্তা, দ্রষ্টা 
ও অধিষ্ঠাতা ( পরিচালক ) চেতন পুরুষ । অতএব শরীর-ইন্দিয়াদিভিন্ন পুরুষ, 
এ-কথা 'সংহতপরার্থত্বাদিত্যাি' সুত্রদ্বার! স্বীকার করিয়া আবার সেই পুরুষকে 
নিধ্বিকার, নিধর্্বক, চেতনত্ব, কর্তৃত্ব-ভোতৃত্তশূন্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, কেবল- 
স্বরূপ বলিলেন। অতএব পূর্বাপর উক্তির বিরোধ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে । 
আরও দেখ--'জড়ঃ প্রকাশাযোগাৎ প্রকাঁশঃখ এই হ্যত্রে জড়েব প্রকাশ- 
স্বরূপতা হইতে পারে না, অতএব কুর্ধ্যাদির মত আত্মাই চেতন্যহেতু প্রকাশ- 
ত্বরূপ | কথাটি এই--বৈশেষিকদের মতে আত্মা প্রথমে অপ্রকাশন্বরূপ জড় 
থাকে, পরে তাহার মনঃসংযোগ হইতে জ্ঞানম্বরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয়; সাংখ্- 
বাদীর! ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ বলিতেছেন-_'জড়ঃ প্রকাশাযোগাৎ' ইত্যাদি । 
ইহার মর্ার্থ__-যে'জড়, সে চিরদিনই জড়, তাহা আর প্রকাশন্বভাঁব হইতে পারে 
না। তাহাতেও বৈশেষিকেরা প্রশ্ন করেন_ বেশ, পুরুষ প্রকাশ-স্বর্ূপই না হয় 
হইল, কিন্ত হ্ধ্যাদির মত ধশ্বধন্মিভাব তাহার আছে কিনা? তাহার 
উত্তরে সাংখ্যবাদী বলেন-_নিগুণত্বান্্ন চিদ্ধম্া'। পুরুষ স্বভাবতঃই 
নিগুণ স্ৃতরাং তাহার জ্ঞানরূপ ধর্ম ও সত্বা্দি গুণ নাই, আত্মা জ্ঞান- 
স্বরূপ, নিণ্ডণ। ইত্যাদি তুত্রদ্বারা তাহারা পুরুষের নিগুণত্ব, নিরধর্্মকত্ব 
প্রতিপার্দন করিয়াছেন। আর একটি বিরোধ দেখা যাইতেছে, যথা-_ 
পুরুষের প্রকৃতির সহিত অবিবেক (ভেদ জ্ঞানাীভাব) হইতে বন্ধ 
(সংসার ) বিবেক হইতে মুক্তি, ইহা তাহার] স্বীকার করিয়াছেন, পরে 
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আবার বলিতেছেন-_সেই বন্ধ ও মোক্ষ সত্বাদিগুণেরই, পুরুষের নহে। 
যথা সাংখ্য-হুত্র-_“নৈকাস্ততো বন্ধমোক্ষে। পুরুষস্াবিবেকাঁদৃতে' পুরুষের বাস্তব 
বন্ধ ও মোক্ষ নাই, প্ররৃতিরই সংসারে বন্ধন ও তাহার মুক্তি, অবিবেক- 
ব্যতিরেকে ইহ]! হয় না, অতএব বাস্তব নহে। প্রকৃতি পক্ষেই উহা বাস্তব; 
যেহেতু প্ররুতি ছুঃখকারণ ধর্মাধর্শাদি-গুণ-সম্পর্কযুক্ত, পশ্তর মত অর্থাৎ যেমন 
পশ্ডর রজ্জু-সম্পর্কে বন্ধন, আবার রজ্ছু-সংযোগাঁভাবে মুক্তি, সেইরূপ। এই 
প্রকার অনেক বিরুদ্ধ উক্তি সাংখ্য-দর্শনে অনুসন্ধান যোগ্য ॥ ১*। 

আুন্দম। টীকা-_বিপ্রতিষেধাদিতি । তথাহীতি। প্রকৃতেঃ পারাথ্যং পুরুষ- 
তভোগার্থত্বং শয্যাদিবৎ তশ্তাঃ সংহতত্বাৎ। শরীরাদীত্যস্তার্থ;। শরীরাদিকং 
সংহতং পুমানস ংহতশ্চিদেকরসোইতন্ততোহন্তঃ স ইতি। সংহতেত্যেতদ্‌ 
ব্যাখ্যাতপ্রায়মূ। আদিশবন্ত্ি গুণাদিপর্ধ্যায়াদধিষ্টানীচ্চ ভোক্তৃভীবাৎ কৈব- 
ল্যার্থং প্রকৃতেরিতি চত্বারি স্ত্রীণি গৃহাতি। তেন ভোতৃত্বাদিসিদ্ধিঃ । 
জড় ইতি। জড়চেতনৌ হি ছে পদার্থোৌ তয়োজড়ে! ন প্রকাশত ইতি 
সিদ্ধম। তন্মাদাত্বৈৰ চৈতন্যত্বাৎ প্রকাশপদার্থ ইতি নিব্বিবাদমিত্যর্থঃ | 
নন জড়োহপ্যাত্বা জ্ঞানগুণকন্তেন জগৎ প্রকাশতাং ন তু চৈতন্তমাত্রঃ স 
ইতি চেৎ তত্রাহ নিগুপত্বাদিতি। ধরন্মযোগে পরিণামিত্বং তেনানিশ্মোক্ষশ্চ 
নিগুণশ্রতিব্যাকোপশ্চ স্তাদতো। নিপু ণচৈতন্তমাত্মেত্যর্থঃ । আদিনা অবিবে- 
কাদ্‌বা তৎসিদ্বেরিতি নোভয়ং ততাখ্যানে ইতি চ সুত্রং গ্রাহথম্‌। প্ররুতি- 
পুরুষবিবেকাগ্রহাৎ কর্ত, ফলভোগাভিমানসিদ্ধেরিতি পূর্বস্তার্থঃ | বিবেকাৎ 
তত্বজ্ঞানে সতি নোৌভয়ং কর্তৃত্ব ভোতৃত্ব্চ পুংসো নাস্তীতি পরস্যার্থঃ। 
ততশ্চাকর্তৃত্বাদি সিদ্ধমূ। গুণাঁবিবেকেতি। প্রকৃত্যবিবেকবিবেকাবিত্যর্থঃ 
নৈকাস্তত ইত্যন্তার্থঃ। প্ররুতিপুরুষাবিবেকাদ্দেব পুংসো বন্ধমোক্ষাভিমান- 
মাত্রং বন্ততগ্ত প্রকৃতেরেব তাবিতি। উক্তমর্থং ক্ফুটয়তি প্ররূতেরিতি। 
আগ্রস্তাৎ তন্বতঃ সসঙ্গত্বাদগুণযোগাৎ প্রকৃতেন্তৌ বোধ্যৌ। যথা পশোগুপর- 
যোগাদ্বন্ধো! দৃষ্টস্ত্দযোগাৎ ত্বিতর ইত্যর্থঃ। অবিবেকিনং প্রতি প্রবৃত্বিবন্ধং 
বিবেকিনং প্রত্যপ্রবৃত্তিত্ত মোক্ষ ইতি নিষর্ষঃ। উক্তর্চ তস্মা্ন বধ্যতে জ্ঞানং 
মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ পুরুষঃ সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া 
প্রকৃতিরিতি। অদ্ধা পাক্ষাৎ। তথাচ কপিলমতন্ত ভ্রমমূলত্বাৎ তদীয়যুক্তিতিঃ 
শ্রুতিসমন্থয়ো ন শক্যো। বিরোদ্ধ.মিতি বাদ্ধাস্তঃ ॥ ১০ ॥ 
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টাকানুবাদ-_বিপ্রতিষেধাদিতাদি স্ুত্রের “তথাহি প্রকৃতে: ইত্যাদি 
ভাস্-_ প্রকৃতির পরার্থতা--পর-প্রয়োজন-নিম্পাদকত' অর্থাৎ পুরুষের ভোগ- 
সম্পাদন, যেমন শয্যাদি করে; যেহেতু প্রকৃতি সংহত অর্থাৎ দেহেন্দ্িয়াদি- 
সজ্ঘবদ্ধ। "শরীরাদি-ব্যতিরিক্তঃ পুমান্‌ সংহতপরার্থত্বাৎ,__এই অন্কমানের 
তাৎপধ্য এই--শরীরাদি সঙ্ঘবদ্ধ, পুরুষ অসংহত ইন্দ্রিয়-শরীরাঁদি যুক্ত নহে, 
শুদ্ধ জ্ঞানানন্দময়, অতএব শরীরাদি হইতে পুরুষ অন্য। “সংহতপবার্থত্বাৎ 
ইহার ব্যাখ্যা প্রায় কথিতই হইয়াছে । “ইত্যাদিভিরভ্যপগম্যেতি'-_ ইত্যাদি 
পদ আরও চারিটি সাংখ্যহ্ত্র গ্রহণ করিতেছে । “ত্রিগুণাঁদিপর্যযায়াৎ» 
প্রকৃতি হইতে তিন গুণের ক্রমিক বিকাঁশ হয়, পুকষের তাহা নহে, 
'অধিষ্ঠানীচ্চ' পুরুষ আরোপের অধিষ্ঠীন, “ভোঁক্তভাবাৎ, পুরুষের ভোতৃত 
বশতঃ ও “টৈবল্যার্থং প্রকতেঃ, পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি । 
এই চারিটি সুত্র হইতে পুরুষের ভোতৃত্ব, দ্রষ্টৃত্ব, অধিষ্ঠীনত্ব, কর্তৃত- 
শূন্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে । '“জড়ঃ প্রকাঁশাযোগাৎ, ইত্যাদি স্ত্রের তাৎপর্ধ্য-_ 
জগতে দুইটি পদার্থ আছে, একটি জড়, অন্যটি চেতন, তাহাদের মধ্যে জড় 
প্রকাশন্বূপ হয় না। ইহা! প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । অতএব আ'ত্মাই চৈতন্ত- 
স্বরূপ বণিয়! প্রকাশ পদার্থ। এ-বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ মত নাই। যদি বল, আত্মা 
জড়ই, তবে জ্ঞান-গুণবিশিষ্ট হইলে তাহা হইতে জগৎ প্রকাশ হউক, কিন্তু শুদ্ধ 
চেতনস্বরূপ আত্মা নহে । সে-বিষয়ে বলিতেছেন--“নিগুরিত্বান্ন চিদ্বম্মাঃঃ 
গুণরূপধশ্ম যোগ হইলেই পরিণামী হইবে, তাহাতে মুক্তির বাধা হইবে এবং 
আত্মার নিগুণত্ব শ্রুতির ব্যাঘাত হইবে । অতএব নিগুণ চৈতন্স্বরূপ আত্মা, 
ইহাই তাতপধা। ধন্মেত্যাদিভিঃ ইতি এই আদিপদ্রগ্রাহ্ “অবিবেকাদ্বা- 
তংসিদ্ধেঃ,, “নোভয়ং তন্বাখ্যানে” এই ছুইটি শুত্র । তন্মধ্যে প্রথম হুত্রের অর্থ__ 
প্রতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞানের অভাবে 'মাত্বার কর্তৃত্ব ও তজ্জন্য ফলভোগা- 
ভিমান হয়। দ্বিতীয় স্ত্রের অর্থ_বিবেক হইতে তবজ্ঞান হইবার পর আর 
এ ছুইটিই অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও ভোতৃত্ব পুরুষের থাঁকে না। অতএব পুরুষ অকর্তী, 
অভোক্তা, নিপুণ ইত্যাদি সিদ্ধ হইল। “গুণাবিবেকবিবেকৌ” ইত্যাদি 
প্রকৃতির সহিত পুরুষের অবিবেক ও বিবেক, এই অর্থ। “নৈকাস্ততো বন্ধ- 
মোক্ষৌ' ইত্যাদি স্থত্রের অর্থ_ প্রকৃতি পুরুষের অবিবেক হইতেই পুরুষের 
“আমি বদ্ধ, আমি মুক্ত' এইরূপ অভিমান মাত্র হয়, বাস্তব নহে। বাস্তবিক 
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পক্ষে প্রকৃতিরই বন্ধ ও মুক্তি। এই কথাঁটিই বিশদ করিয়! বলিতেছেন 
--প্রকতেরাপস্তাদিত্যাদি'-_আগ্স্যাৎ-_বাস্তব পক্ষে, প্ররূতির সসঙ্গত্ব অর্থাৎ 
সত্বাদি-গুণ-যোগহেতু, তাহারই বন্ধন ও মুক্তি জানিবে, যেমন পশুর রজ্যোগে 
বন্ধন ও রঙ্জু-সংযোগের অভাবে মুক্তি, সেইরূপ। সিদ্ধান্ত এই-_-অবিবেকী 
পুকষের প্রতি প্রকৃতির চেষ্টাই বন্ধন এবং বিবেকী পুরুষের প্রতি তাহার প্রবৃত্তির 
অভাবের নাম মুক্তি। তন্বকৌমুদীতে কথিত আছে যে__“ন্মান্ন বধ্যতেহদ্ধাঃ 
ইত্যাদি-_যেহেতু প্ররুতিরই বন্ধন ও মুক্তি, এইজন্য কোনও পুরুষ সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে বদ্ধ হয় না, মুক্তও হয় না, সংসারীও হয় না। কিন্তু সংসারী হয়, 
বদ্ধ হয় ও মুক্ত হয়, নানা জীবাশ্রিত প্ররৃতিই। অদ্ধা শব্দের অর্থ 
সাক্ষাদ্ভাবে। অতএব সিদ্ধান্ত এই--কপিলমত ভ্রম-মূলক, এজন্য তাহার 
কথিত যুক্তিগুপিব দ্বাৰা বেদান্তবাঁকোর ত্রন্গে সমন্বয় বিরুদ্ধ করা যাইবে না, 
--ইহই সিদ্ধান্ত ॥ ১০ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা__ন্ুত্রকার প্রকৃতিবাদী সাংখ্যমতপ্রবর্তক নিরীশ্বর কপিলের 

মত খগুনের উপসংহারে বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, এই মতে পূর্ধোত্তর 
ংশে বিরোধ থাকায় কপিলের সাংখ্যদর্শন সামগ্তম্তহীন। ধাহার। নি:শ্রেয়স- 

প্রার্থী অর্থাৎ মুক্তি-কামী, তাহাদের পক্ষে হেয় অর্থাৎ এইমত আশ্রয় করা 
উচিত নহে। এই মতে পরস্পর বিবোধী উক্তিগুলি মূল ভাত্য, টীকা 
এবং তদনবাদে দুষ্টব্য | 

আচার্ধা শ্রীশঙ্করও এই সাংখামতে অনেক বিরোধী উক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন । কোথায়ও ইন্দ্রিয় সাতটি, কোথায়ও এগারটি, কোথাও মহত্ত্ব 
হইতে তন্মাত্র সমূহের উৎপত্তি, কোথাও অহস্কার হইতে উৎপত্তি, কোথায়ও 
অন্তঃকরণ একটি, কোথাও তিনটি কথিত হইয়াছে । 

আচার্য শ্রীরামান্ুজও বলিয়াছেন, এরই সাংখ্যদর্শনে কোথাঁও পুরুষকে 
নির্বিকার, কোথাও ভোক্তা, কোথাও পুরুষকে নিগুপ, আবার কোথাও 
প্রকৃতির গুণ পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী বাক্য 
উক্ত হইয়াছে। 

মূল সিদ্ধান্ত এই যে, এই মত ভ্রমপূর্ণ ও অযৌক্তিক । এই মতের যুক্তির 
দ্বারা বেদাস্তবাক্যের সমন্থয়-বিরোধ সাধিত হইবে না,_ইহাই সিদ্ধান্ত । 
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বেদাস্তের অকুত্রিমভাষ্য শ্রীমস্তাগবতে বর্ণিত ভগবদ্ববতার দেবহুৃতিনন্দন 
শ্রীকপিলদেব-প্রণীত সেশ্বর সাংখ্যদর্শন আলোচনা করিলে প্রকৃত পক্ষে 
শ্রতিবাঁক্যের প্রকৃত সমন্বয় পাঁওয়া যাইবে। 


শ্রীভগবান্‌ কপিলদেব বলিয়াছেন,__- 
“অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি তত্বানাং লক্ষণং পৃথক্‌। 
যদ্ধিদিত্বা! বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকতৈ্ণৈঃ ॥ 
জ্ঞানং নিঃঅেয়সার্থায় পুরুষস্াত্মদর্শনম্‌। 
যদাহর্বর্ণয়ে তত তে হৃদয়গ্রন্থিভেদদনম্‌ ॥” (ভাঃ ৩।২৬।১-২) 
মৈত্রেয় মুনি বিদুরকে কপিলদেব-বণিত সেশ্বর সাংখ্যমত বর্ণনপূর্ববক 
বলিয়াছেন,_ 
“্য ইদমনুশৃূণোতি যোইভিধত্তে 
কপিলমুনের্মতমাত্মযোগগ্হাষ্‌ । 
ভগবতি কৃতধীঃ স্থপর্ণকেতা- 
বুপলভতে ভগবৎপদীরবিন্দম্‌ ॥* (ভাঁঃ ৩।৩৩।৩৭) 
অর্থাৎ হে বিছুর ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে মুনিবর কপিলের অভিমত-_ 
এই গুহ্থ আত্মযোগতত্ব শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তাহার বুদ্ধি গরুড়ধ্বজ শ্রীকে 
নিমগ্ন হয় এবং তিনি অন্তে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপন্মসেবা লাভ করিয়া থাকেন। 
পল্মপুরাণাদি শাস্ত্রে ছইজন কপিলের উল্লেখ আছে, যথাঁ_ 
“কপিলো বাস্থদেবাখ্যঃ সাংখাং তত্বং জগাদ হ। 
্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেত্যে। ভৃথ্বা দিভ্যন্তথৈব চ ॥ 
তথেবাস্থরয়ে সর্ববং বেদার্থৈরু পবুংহিতম্‌। 
সর্ধববেদবিরুদ্ধঝক কপিলোহন্যো জগাদ হ। 
সাংখ্যমাহরয়েহস্যশ্মৈ কৃতরকপরিবুংহিতম্‌॥ 
অর্থাৎ কপিল দুইজন, একজন তগবদবতার, অন্যজন নিরীশ্বরবাদী, 
ইহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত জন-_-ভগব্দাবেশাবতার কার্দমি কপিল-_ 
বাহ্থদেবাংশ। তিনি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভূ প্রভৃতি খধিবর্গ ও “আন্থরি? 
নামক জনৈক ব্রাঙ্ষণ এবং স্বীয় মাতা দেবহৃতিকে সর্বববেদার্থসম্থলিত 
সাংখ্যতত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। আর দ্বিতীয় জন নিরীশ্বর কপিল 
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অগ্নিবংশজ ; ইনিই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ- 
মতাবলম্বী “আন্থরি' নামক জনৈক অন্ত ব্রাহ্মণকে সর্ববেদবিরুদ্ধ কুতর্ক- 
পরিপূর্ণ নিরীশ্বর সাংখ্যতত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। কার্দমি কপিল সত্যযুগে 
আবিভূর্ত হন, আর অগ্নিবংশজ নাস্তিক্যবাদপ্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে 
জন্মগ্রহণ করেন। দেবহুতিনন্দন কপিল সেশ্বর সাংখ্যদর্শনের আদিকর্তী, 
তাহার প্রণীত সাংখ্যমত শ্রীমস্ভাগবতাদি গ্রন্থে স্ুম্পষ্টর্ূপে পাওয়া যায়। 
নিবীশ্বর কপিলের প্রচারিত মত ষড়দর্শনের অন্যতম সাংখ্যদর্শন-নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । সেই মতে--ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ, (সাংখ্যদর্শন--১।৯২) 
অর্থাৎ কোন প্রকারেই ঈশ্বর সিদ্ধ হন না। ঈশ্বর মানিতে গেলে 
তাহাকে মুক্ত বা বদ্ধ” বলিতে হয়; তদদিতর আর কি বলিতে পারা 
যায়? মুক্ত ঈশ্বরের স্থগপ্রবৃত্তি নাই, বদ্ধ ঈশ্ববের ঈশ্বরত্ব থাকে না। যদি 
কেহ পূর্ববপক্ষ করে যে, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রতিপাদক শ্রুতি সমূহের কি গতি 
হইবে? তছুত্তরে নিরীশ্বর সাংখ্যকার কপিল বলেন, ঈশ্বরবিষয়ক শাস্ববাক্য 
সমূহ মৃক্তাত্বাদিগের প্রশংসাম্থচক অথবা অণিমাদি-সিদ্দিযুক্ত ব্রহ্মা, বিষু ও 
রুদ্রাদির উপাসনাপর | এতদ্যতীত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিল 
মতের বহু বিরোধী মত লিপিবদ্ধ আছে। এমন কি, নিজ মতেরও পরস্পর 
বিরোধী বাক্য সাংখ্যদর্শনে পাওয়া যায়। যাহ] বর্তমান স্তরের ভাঙ্কে ও 
টাকায় ভাস্তকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রতু বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে এখানে পুনরুল্লেখ করিলাম না। নিরীশ্বর 
কপিল জড়! প্ররুতিকেই জগত্কারণ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং 
তদশ্কূলে যাবতীয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সমুদয় ভগবদবতার 
শ্রীমছেদব্যাস তীহার রচিত ব্রহ্মস্ত্রে বিশেষভাবে খণ্ডন কৰিয়াছেন এবং 
ভাষ্যকার বিদ্যাভুষণ প্রভু নিজ ভাম্তে ও টাকায় তাহা বিশদরূপে যুক্তিমূলে 
ব্যাখ্যা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। সারগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রই অস্গুসন্ধান 
করিলে নিৰীশ্বর সাংখ্যমমতের অসারত্ব বুঝিতে পারিবেন । 

বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ সকলেই শ্বীয় ভাঙ্কের মধ্যে এইমত খণ্ডন করিয়াছেন । 
এমন কি, আচার্য শঙ্করও স্বীয় ভান্তে এই সকল মত খণ্ডন করিয়াছেন। 
স্থতরাং মঙ্গলাকাজ্মী ব্যক্তি মাত্রেরই এই ভ্রমপূর্ণ, অযৌক্তিক, অশাস্তীয়, 
অসার মত পরিবজ্জন করা উচিত ॥ ১* ॥ 
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অবতরণিকাভাষ্যম২ অথারস্তবাঁদো নিরস্ততে। তাঞ্কিকা 
মন্ন্তে পাধিবাদয়শ্তুবিবধাঃ পরমাণবো নিরবয়বা রূপাদিমস্তঃ 
পারিমাগুলাপরিমাণাঃ প্রলয়কালেহনারব্বকার্য্যাস্তিষ্স্তি, সর্গকালে 
তু জীবাদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ স্তঃ দ্যণুকাদিক্রমেণ সাবয়বং স্থলতরং জগৎ- 
কাধামারভন্তে । তত্র ছয়োঃ পরমাঞ্থোরদৃষ্টসাপেক্ষা ক্রিয়া, তয়! 
সংঘোগে সতি দ্বাণুকং হৃম্বমুৎপদ্ভতে । তত্র সমবাযাসমবায়িনিমিত্ব- 
কারণানি ক্রমাৎ পরমাণুষুগ্মাতংসংফোগজীবাপৃষ্টানীত্যেবমগ্রেইপি । 
ততন্ত্রয়াণাং দ্বাণুকানাং ক্রিয়য়া সংযোগে সতি ত্র্যুকং মহছৎপদ্ধতে । 
ন চ দ্বাভ্যামধুভ্যাং ভ্রাণুকারন্ত; কারণভূয়া' কাধ্যামহত্বোৎ- 
পাদনাৎ। এবং চতুভিন্ত্রণ কৈশ্চতুরণকং চতুরণ কৈরপরং স্থুলতরং 
তৈশ্চ স্থুলতমনিতোবং ক্রমেণ মহতী পৃথিবী মহত্য আপো! 
মহত্তেজো মহান্‌ বায়ুশ্চোৎপদ্তে | কার্ধাগতরূপাদিকস্ত স্বাশ্রয়- 
সমবায়িকারণগতাদ্রপাদেঃ। কারণগুণা হি কার্যাগুণানারভস্তে | 
ইঞ্থমুৎপন্নান্‌ পৃথিব্যাদীনীশ্বরে সংজিহীত্ষী সতি পরমাণু ক্রিয়য়া 
বিভাগাৎ সংযোগনাশেন দ্বযণ,কেযু নষ্টেঘশ্রয়নাশাং ত্রাণকাদি- 
নাশ ইতি ক্রুমেণ পৃথিব্যাদের্নাশঃ। থা পটস্ত তন্তনাশে | তদ- 
গতন্ত রূপাদেস্ত স্বাশ্রয়নাশেনৈবেতি জগছিলয়প্রকারঃ। কিঞ্চ 
পরমাণ রত্র পরিমণ্ডলসংজ্ঞস্তৎসমবেতং পরিমাণং তু পারিমাগুল্যমভি- 
ধীয়তে। দ্বাণ কমণ,সংজ্ঞং তৎসমবেতং পরিমাণং ত্বণৃত্বং তৃম্ত্বঞ্চ । 
্র্যণকাদিপরিমাণস্ত মহত্বঞ্চেতি প্রক্রিয়া। তত্র সংশরঃ 
পরমাণভির্জগদারম্তঃ সমগ্জসো ন বেতি। তত্রাদৃষ্টবদাত্মসংযোগ- 
হেতুকং পরমাণ গতাগ্ঘক্রিয়াজন্তদ্যুগ্ন সংযোগারব্দদ্যণ,কা দিক্রমেণ 
স্ষ্টেঃ সম্ভবাৎ সমঞ্জস ইতি প্রান্তে পরিহ্িয়তে _ 


অবতরণিক।-ভীষ্যানুবাদ-_-অতঃংপর ন্যায়-বৈশেষিকের আরমুবাদ 
খণ্ডিত হইতেছে-_তাঁকিকদের মতে চারিপ্রকার পরমাণু আছে, ষথা 
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পাধিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, ইহার! প্রত্যেকই নিরবয়ব এবং রূপ, 
রস, গন্ধ ও ম্পশশগুণযুক্ত। প্রতি পরমাণুই পারিমগুল্য-পরিমাণযুক্ত । 
(অণু পরিমাঁণকেই পারিমগ্ল্য পরিমাণ বলা হয়)। প্রলয়কালে এ 
পরমাণুগুলি কোনও কার্ধাদ্রব্য উৎপাদন না করিয়া বর্তমান থাকে। 
আবার স্ষ্টির সময়ে জীবের অর্ুষ্টবশতঃ এ সকল পরমাণু দ্বাণুকাদি স্থষ্টিক্রমে 
অবয়বযুক্ত, স্থূল, স্থলতর, স্থুলতম জগৎ উৎপাদন করে। সেবিষয়ে এইরূপ 
স্টিক্রম আছে-_যথা জীবের অদৃষ্টবশতঃ ছুইটি পরমাণুতে ক্রিয়া হইতে 
থাকে, সেই ক্রিয়া ঘার৷ ছুইটি পরমাণুর সংযোগ হয়, তাহা হইতে দ্বণুকের 
উৎপত্তি হয়, উহ! হ্ুম্ব অর্থাৎ অতীব ক্ষুত্র পরিমাণ-সম্পন্ন। এই স্থষ্টি- 
প্রক্রিয়ায় তিনটি কারণ আছে, যথা-_সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি কারণ ও 
নিমিত্ত কারণ। তন্মধ্যে ছ্াণুকোৎ্পত্তিতে সমবায়ি কারণ ছুইটি পরমাণু, 
সেই পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ অনসমবায়ি কারণ এবং জীবের অদৃষ্ট নিমিত্ত 
কারণ হয়_-এইরপ ত্র্যণুকাদি উত্পত্তিতেও জ্ঞাতব্য । তাহার পর তিনটি 
দ্বাধুকে জীবের অদৃষ্টবশতঃ ক্রিয়! জন্মে, তাহা দ্বারা পরম্পর সংযোগ হইলে 
মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট একটি ত্র্যণুক বা ভ্রসরেণু জন্মে। নৈয়ায়িকদের মতে 
দুইটি ক্ষুদ্র দ্বাগুক হইতে মহৎ দীর্ঘ পরিমাণ ত্র্যণুক উৎপন্ন হয় না, কিন্ত 
তিনটি ছ্বাণুকের সংখ্যাই তাহার মহৎ দীর্ঘ পরিমাণের কারণ । যুক্তি এই-- 
অণু পরিমাণ কোনও পরিমাণের কারণ হইতে পারে না, কেননা পরিমাণ 
কারণ হইলে সে তাহা হইতে উতকুষ্ঠতর পরিমাণের জনক হইবে, অণু হইতে 
উত্রুষ্টতর পরিমীণ অণুতর, তাহা অপ্রপিদ্ধ, এজন্য সংখ্যাই দীর্ঘ পরিমাণের 
কারণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন_-কারণ-তুয়া 
কার্ধ্য-মহত্বোৎ্পাদনাৎ--কারণের বহুত্ব সংখ্যা কাধ্যগত মহত্ব জন্মাইয়া 
থাকে। এইরপে চারিটি ত্রসরেণু দ্বারা চতুরণুক পদার্থ গঠিত হয়, চতু- 
রথুকগুলি ছারা অপর আর একটি স্থুলতর পদার্থ জন্মে, সেই 
স্ুলতর পদার্থগুলি দ্বারা স্বলতম পদার্থের উত্পত্তি হয়, এইরূপ ক্রমে 
মহতী পৃথিবী, মহাঁপরিমাণ জল, তাদুশ অগ্র ও বায়ু উৎপন্ন হয়। 
কাধ্য-_পৃথিব্যাদিতে যে রূপাদি থাকে, তাহা তাহাদের সমবায়ি কারণগত 
রূপাদি হইতে। যেহেতু, কারণের গুণ কার্ের গুণ স্থত্টি করে। তাহার 
পর যখন ঈশ্বর সেইরূপে উৎপন্ন পৃথিব্যাদি পদার্থ ধ্বংস করিতে ইচ্ছা 
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করেন, তখম আবার প্রত্যেক পরমাগুতে ক্রিয়া! উৎপন্ন হইতে থাকে, দেই 
ক্রিয়] দ্বার ছ্যণুকাদির বিভাগ হয় এবং পরস্পর সংযোগ শিথিল হইয়া 
যায়। স্থতরাং দ্বণুকাদি পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে অধিকরণের ৰা সমবায়ি 
কারণের নাশে সমবেত কাধ্যনাশের নিয়মহেতু ত্র্যপুকাদির নাশ হয়, এইবূপ 
ক্রমে পৃথিব্যাদির নাশ হইয়া থাকে। যেমন তন্তনাশ হইলে বন্ত্রনাশ হয়, 
সেই কার্য্যদ্রব্গত অর্থাৎ পটগত রূপাদিরও আশ্রয় ( সমবায়িকারণ ) নাশা- 
ধীন (নাশ হইয়। থাকে )। ইহাই জগৎ প্রলয়ের ব্যাপার । পরমাণু-পদার্থকে 
পরিমগ্ডল বলা হয়, সেজন্য তাহাতে সমবেত পরিমাণ পারিমাগুল্য-সংজ্ঞায় 
অভিহিত। দ্ধযখুকের নাম অণু, তাহাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে 
বর্তমান পরিমাণ অধুত্ব, হুন্বত্ব নামে কথিত। জ্যণুকাদির পরিমাণ- ত্র্যণুকত্ব 
ও মহত্ব । ইহাই নৈয়ায়িকিগের টি ও প্রলয়ের প্রক্রিয়া। তাহাতে 
সংশয় হইতেছে--পরমাণু-সমষ্টি ছারা জগতের উৎপত্তি সঙ্গত কিনা? 
তাহার উত্তরে পূর্ববপক্ষী নৈয়ায়িক বলেন, হ, উহ] সমঞ্তসই বটে, যেহেতু 
উহ] অদৃষ্ট-_পাঁপ বা পুণ্য অথবা ধন্মাধ্ম-বিশিষ্ট জীবের সহিত সংযোগ- 
বশতঃ পরমাণু ছুইটিতে প্রাথমিক ক্রিয়া হইতে এ উভয়ের সংযোগ হয় 
এবং তজ্জন্য দ্যণুকোৎ্পত্তি হয় এবং দ্বাণুকাদিক্রমে মহতী পৃথিবী প্রভৃতির 
সৃষ্টি সম্ভব হইতেছে। স্যত্রকার এই তাক্কিক সিদ্ধান্তের পরিহার 
করিতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_অথারভ্েতি। এতদারভ্য সপ্তম্বধিকরণেষু 
প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতিঃ| প্ররুতেশ্চেতনেনানধিষ্ঠানাৎ বিশ্বকারণত্বং মাস্ত পর- 
মাণুনাং তু তেনাধিষ্ঠানাৎ তৎকারণত্বস্তিতি পরমাণুভিদ্বণণুকা দিক্রমেণ 
বিশ্বস্থগ্টিরিতি ঘাকিকরাদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ স. প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো 
বেতি তত্র পন্দেহঃ। তশ্ত প্রমাণমূলতাং বক্তং তত্প্রক্রিয়াং দর্শয়তি 
তাকিকা মন্তত্ত ইত্যাদিনা। অআৃষ্টেতি। জীবাদৃষ্টেন পরমাণুযু ক্রিয়োৎ- 
পত্তিরিত্যর্থঃ। ন চ দ্বাভ্যামিতি। তাকিকা বাদস্তি ত্শ্বাগ্রণোশ্চ দ্যণুকাৎ 
মহৎ দীর্ঘঞ্চ ত্র্যণুকমূৎ্পগ্তে। ছ্যাণুকগতে হন্বত্বাণুত্বে তু ত্র্যপুকে মহত্বাস্যো- 
নারস্তকে কিন্ধু তদ্গতা ত্রিত্বসংখ্যৈব তয়োরারস্তিকা। অন্যথা ততোহপ্যতি- 
সৌন্ষ্যে প্রথিমান্ুপপত্তিঃ। এবং পরিমগুলাভ্যাং পরমাণুভ্যামণুদ্যণুকমারভ্যতে। 
তদ্‌গতা দ্বিত্বসংখ্যা তত্রাণুত্বাগ্ঠোরারস্ভিক৷ ন তু পারিমাগুল্যং তয়োরারস্ভকম্‌। 
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তেনারস্তে ততোহপি সৌস্ম্াপত্তেরিতি। কার্ধ্যরূপং কারণরূপাদিতি চাহঃ। 
কার্য্যং পটন্তদ্গতং যন্ত্রপং তৎ খলু স্বাশ্রয়স্ত পটশ্য যৎ সমবায়িকারণং 
তস্তবন্তদগতান্রপাছুপদ্ভত ইত্যর্থঃ। কারণগুণ। হীতিব্যাখ্যাতার্থ:। ইখমিতি। 
ংজিহীর্ষৌ সংহর্তকামে, আশ্রয়নাশাৎ দ্বাণুকবিনাঁশাৎ। যথা পটস্তেতি। 
নাশ ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধ: । তদ্গতন্তেতি। পটগতত্য বূপস্য পটনাশেনৈব নাশ 
ইত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। অত্র তর্কসময়ে। তত্রাদষ্টেতি। অদৃষ্টবদাত্সনা জীবেন 
সহ পরমাণুনাং সংযোগন্তদ্ধেতুকা যা পরমাণুগতাগ্যক্রিয়! তজ্জন্যো ঘঃ পরমাথুং 
যুগ্মনংযোগন্তদীরব্কানি যানি দ্বাণুকানি তদাদিক্রমেণেত্যর্থঃ। 
অবতরণিকা-ভাবষ্যের টাকানুবাদ--এই আরম্তবাদসূত্র হইতে আবস্ত 
করিয়া সাতটি অধিকরণে প্রত্যুদদাহরণ ( প্রতিবাদা খ্য)-সঙ্গতি জানিবে । প্রকৃতি 
ধেন চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জগৎকারণ হইতে পারে না; 
না হউক, কিন্তু পরমাণুগ্তপির চেতনাধিষ্ঠান থাকায় তাহার! জগতের কারণ 
হউক, “পরমাণু সমুদা ছার! দ্বাণুকাঁদির উৎপত্তিক্রমে বিশ্বস্থট্টি হয়'-_এই 
তাকিকদের পিদ্ধান্ত এই অধিকরণের বিষয়, তাহাতে সংশয়-_ইহ] সপ্রমাণ 
অথবা ভ্রমমূলক ? পূর্ববপক্ষী উহা! সপ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
সেই স্ব্টি-প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন-_-তাকিকা মন্তন্তে ইত্যাদি বাঁকাত্বার|। 
দ্বয়োঃ পর্মাঞ্ো রদৃষ্টসাপেক্ষা ক্রিয়া ইতি-_অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবশতঃ পরমাণু- 
দ্বয়ে ক্রিয়া জন্মে। ন চ দ্বাত্যামণুত্যামিত্যাদি--নৈয়ায়িকগণ বলেন__ 
হুম্ব এবং অণুপরিষাঁণ দ্বাণুক হইতে মহৎ ও দীর্ঘপবিমাঁণ ত্রযণুকের উৎপত্তি 
হয়। এখানে তাহাদের বক্তব্য-_দ্বাণুকের যে পরিমাণ হৃম্বত্ব ও অণুত্ব, ইহা 
ত্রগুকের মহত্ব-দীর্ঘত্ব পরিমাণের জনক নহে, কিন্তু ত্র্যাণুকগত ত্রিত্সংখ্যাই 
সেই মহত্ব ও দীর্ঘত্বের জনক । তাহা স্বীকার না করিলে তাহা হইতে 
অতিন্্ ছ্যাণুকে পৃথুত্ব পরিমাণের উপপত্তি হয় না। এইরূপ পরিমগ্ুল-পরিমাণ 
দুইটি পরমাণুর সংযোগে যে দ্বাণুকের উৎপত্তি হয়, তথায়ও দ্বাণুকগত দ্বিত্ব- 
সংখ্যা তাহার দীর্ঘত্ব ও মহত্ব-পরিমাণের কারণ, তদ্ভিন্ন পরমাণুপরিমাণ 
মেই ছ্বাণুক পরিমাণের কারণ নহে, ষদ্দি সেই পরিমাগুপ্য-পরিমাণ দ্বারা 
দ্যণুক-পরিমাণের উৎপত্তি বল। হইত, তবে পরমাণুর অণুতরত্বাপত্তি হইত। 
নৈয়ায়িকগণ আরও বলেন, কারের রূপ কারণের রূপ হইতে জন্মে। 
উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতেছেন,__-তস্তর কার্ধ্য পট, তাহ!র রূপ, পটের সমবায়ি 
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কারণ তন্তর রূপ হইতে উৎপন্ন হয়। কাঁরণ-গুণা হি ইত্যাছি হ্যায়ের অর্থ 
একপ্রকার ব্যাখ্যাতই হইয়াছে । ইথমিতি-_সঞ্জিহীর্ষযৌ-_অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্ব 
ধংস করিতে ইচ্ছুক হইলে। আশ্রয়নাশাৎ ত্র্ণুকাদি নাশ ইতি-_ আশ্রয়ের 
নাশ হইতে অর্থাৎ হ্যণুকের নাশ হইতে । যথা পটম্য তন্তনাশে 'নাশ:, এই 
পর্দের সহিত যোজনা । তদ্গতশ্য ইতি--পটস্থিত রূপাদির পটনাশের দ্বারাই 
নাশ হয়। কিঞ্চেতি পরমাণুরত্র, অত্র_-এই তাক দিদ্ধান্তে। তত্রাদৃষ্- 
বদাত্সসংযৌগ ইতি-_অনৃষ্টবিশিষ্ট যে আত্মা, তাহার সহিত পরমাণুদের 
সংযোগ ( সম্বন্ধ) হইতে পরমাণুদ্বয়ে যে প্রাথমিকী ক্রিয়া হয়, তাহ] হইতে 
পরমাণুদ্ধয়ের সংযোগ জন্মে; সেই সংযুক্ত পরমাণুদ্ধয়ে সমবায় সম্ব্ধে দ্বাণুকের 
উৎপত্তি হয়, সেইক্রমে ত্র্যণুক, চতুরণুক প্রভৃতি জন্মিয়! বিশ্ব স্ষ্টি করে। 


মহদ্দীর্ঘবছধিকর ণজ. 


সুত্রমূ__মহদ্দীর্ঘবদৃবা হুব্বপরিমণ্ডলাভ্যাম.॥ ১১ ॥ 


সূত্রার্থ-_মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণ বিশিষ্ট ত্র্যগুকের উৎপত্তি হয়, ত্ম্বপরিমাণ 
হ্যণুকদ্বারা ও পরিমাগুল্য-পরিমাণ-বিশিষ্ট পরমাণু দ্বারা-এই মতের মত 
তাহাদের সমস্ত মতই অসমঞ্জস_হুক্কিবিরুদ্ধ ॥ ১১ ॥ 


গোবিন্দভাষ্াম-_ইহ বেতি চার্থে। পূর্ব্বতোইসমঞ্জসমিত্যন্ু- 
বর্ততে। হুম্বপরিমগ্ডলাভ্যাং দ্যণুকপরমাণ্ভ্যাং মহদ্দীতত্র্যণ,ক- 
বন্তন্মতং সর্ববমসমঞ্জসম্‌। পরিমণ্ডলেভ্যো দ্যণ্‌- ণকানি তেভ্যস্ত্যণ,কাণি 
তেভ্যশ্চতুরণকাদিক্রমেণ পৃথিব্যাদীনামুৎপত্তিরিতি শবদন্তাপি তৎ- 
প্রক্রিয়া বিরুদ্ধেত্যর্থ । তথাহি নিরবয়বৈঃ পরমাণুভিঃ সাবয়বানি 
দ্যণকান্যারভ্যন্ত ইতি ন যুক্তম। সাবয়বৈঃ ষড়ভিঃ পা্বৈঃ 
সংযুজ্যমানানাং তন্ত,নামবয়বিপটারন্তকহদর্শনাৎ। তম্মাৎ সপ্রদেশাঃ 
পরমাণবোইঙ্গীকাধ্যাঃ। ইতরথা সহত্রপরমাণুনাং সংযোগেইপি 
পারিমাগুল্যানধিকপরিমাণতয়া প্রথিমান্থুপপত্তেরণ,তহ্বত্বমহত্বাছা- 
সিদ্ধিঃ। ন চ কারণভূম! কা্যমহত্োপাদকঠ মনঃকল্পনমাত্রত্বাং। 
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তথাঙ্গীকৃতেইপি প্রদেশভেদে তেইপি সাংশাঃ শ্বৈরংশৈস্তেপি পুনঃ 
ন্বৈরিত্যনবস্থা অংশানন্ত্যসাম্যেন মেরুসর্ষপয়োস্তৌল্যপ্রসঙ্গশ্চ । 
তন্মান্মহাদ্ীরঘত্রযণ,কং হম্বদ্যণকোৎপন্নং হুস্বদ্যণ,কঞ্চ পরিমণ্ডলোৎ- 
পন্নমিতি রিক্তং বচঃ। ন চৈতৎ স্ূত্রং স্দোষনিরাসকতয়! ব্যাখ্যেয়ম্‌ 
অস্ত পাদস্য পরপক্ষাক্ষেপকত্বাৎ ॥ ১১ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_হুত্রস্থ 'বা" শব্দ সমুচ্চয়ার্থে, তাহার তাৎপর্ধ্য মহৎ দীর্ঘ 
পরিমাণও অসমঞ্ধস। পূর্ব হইতে “অসমঞ্জসম্” ইহার অন্ুবৃত্তি চলিতেছে। 
দ্বাণুকের হৃস্ব পরিমাণ ও পরমাণুর পাবিমাগুল্য হইতে অর্থাৎ দ্যণুক ও পরমাণু 
হইতে মহদ্দীর্ঘ ভ্র্যথুকের উৎপত্তির মত সর্ধমতই অসমঞ্জস। কথাটি এই-_ 
যেমন পরমাণু হইতে ছ্যণুক. এবং তাহ হইতে ত্রযণুক, তাহা হইতে চতুরণুক 
হুইয়। ক্রমে পৃথিবী প্রভৃতির উৎপত্তি, এই প্রক্রিয়া যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ, 
অন্য তৎসম্মত প্রক্রিয়াও বরুদ্ধ। সে কিরপ? তাহা বলা হইতেছে-_ 
অবয়বশূন্য পরমাণুগুলি হইতে সাবয়ব ছ্যণুক উৎপন্ন হয়, এই প্রক্রিয়া 
যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু সাঁবয়ব ছরটি (তন্ত) পার্থের সহিত সংযুক্ত 
তন্তগুলিরই অবয়বী-পটের উত্পাদকতা দেখা যায়। অতএব দ্বযণুকোৎপত্তিতেও 
পরমাণুদের সাবয়বতা শ্বীকাধ্য। তাহা না হইলে অর্থাৎ পরমাণুর অবয়ব- 
যুক্তত্ব স্বীকার না করিলে সহম্রসংখ্যক পরমাণুর সংযোগেও অণু পরিমাণের 
অনধিক পপ্রিমাণ-বিশিষ্ট হওয়ায় অথাৎ সকল পরমাণুই পারিমাগুল্য-পরিমাঁণ- 
বিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদের দ্বারা ( পৃথৃতা ) স্কুল পরিমাণের উৎপত্তি হইতে 
পারে না, সুতরাং দ্বাণুক পরিমাণ, হুম্ব পরিমাণ ও মহৎ দীর্ঘ পরিমাণোৎ- 
পন্তি অসঙ্গত। কারণের বন্ুত্ব-সংখ্যা কার্যে মহৎ পরিমীণের উৎপাদক হয়, 
এরূপ বল! চলে না, কাঁরণ ইহা মনের কল্পনা মাত্র । সে যুক্তি স্বীকার করিলেও 
অংশবাদ হিসাবে কোনও প্রদেশে সেই সাংশ পরমাণুগুলি স্বকীয় অন্য অংশ 
দ্বারা, তাহার। আবার অন্য অংশদ্ধার! সংযুক্ত হইবে, এইরূপ অনবস্থা হয়ঃ তদ্‌- 
ভিন্ন আরও একটি প্রবল দৌষ দেখা যায় যে অনস্তাংশবিশিষ্ট পরমাণুকে মেরুর 
কারণ বলিলে সর্ষপেও মেই অনস্তাংশ থাকায় উভয়ের তুল্যতার আপত্তি হয়। 
অতএব মহৎ দীর্ঘত্র্যণ্‌ক বন্য দব্যণ্‌ক হইতে উৎপন্ন এবং হ্বস্ব দ্যণক পরিমণ্ডল 
পরমাণ হইতে উৎপন্ন, ইহা সারহীন কথা। কেবলাছৈতবাদী ব্যাখ্যা 

১৫ 
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করিয়াছেন-_-এই স্ুত্রটি বেদীস্তের উপর সম্ভাবিত দোষের নিরাসার্থ প্রযুক্ত ; 
কিন্ত তাহা নহে, এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদটি পরবাদীর মতের 
প্রতিবাদ-তাত্পর্যযার্থক ॥ ১১ ॥ 

সুন্মম। টাকা-_মহদীর্ঘবদধেতি। ইহ বাশবশ্চার্োইস্ক্তং হন্দ্যাণুকব- 
দিত্যেতৎ সমুচ্চিনেতি। ততশ্চ পরিমগ্ডলেভ্যো৷ দ্বাণ,কানীত্যাদিব্যাখ্যানং 
সঙ্গতিম২। সপ্রদেশাঃ সাবয়বাঃ। ইতরথেতি। পারিমাগুপ্যং পরমীণ- 
পরিমাণং তদধিকপরিমাণাভাবেনেত্যর্থঃ। ন চেতি। ন খলু বনুত্বসংখ্যঃ 
কশ্চিদ্ষোগীন্দ্রো ষত্প্রভাবাৎ কাধ্যে মহত্বমুপন্ভেত। তম্মাৎ মনঃকল্পনমাত্র- 
মেতদ্‌ বাচালানাম। কিঞ্চ কারণকার্ধ্যয়োজ নিকত্বজন্ত্বনিয়মৌহপি তৈতগ্ন 
এব। পারিমাগুল্যস্তাণত্ায়ানারস্তকত্বম্বীকারাৎ অপযস্বাগ্যোস্মহত্বাপ্তারস্তকত্বাস্বী- 
কারাচ্চ। তথেতি। তেহপি প্রদেশাঃ। অংশানন্ত্যেতি। মেরোর্যথানস্তা- 
বন্ববত্বং তথা সর্ষপস্াপীত্যাপছেত। ন চৈতৎ সম্তবতীত্যর্থ:। ন চৈতদিতি। 
বেদান্ত সিদ্ধান্তসম্ভ1বিতদোধনিরাসকতয়া স্ুত্রয়েতৎ কেবলাদ্বৈতিভিব্যাখ্যাতম্‌। 
তন্ন যুক্তম। তত্র হেতুরস্তোতি ॥ ১১ ॥ 

টীকানুবাদ-_“মহদ্দীর্ঘবদ্বা” ইত্যাদি স্ত্রে যে “বা” শব্টি আছে, 
উহা! সনুচ্চয়ার্থে অর্থাৎ “ুত্বদ্যণুকবদ* ইহাকেও বুঝাইতেছে। তাহাতে 
প্রতিপন্ন হইল--এই পারিমাগুল্য-পরিমাণ যুক্ত পরমাণু হইতে ছ্বাণুক হয় 
ইত্যাদি যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সঙ্গতি যুক্ত হইল। তম্মাৎ 
সপ্রদেশাঃ পরমাঁণব ইত্যাদি__সপ্রদেশীঃ-সাবয়ব। ইতরথা সহশ্রপর- 
মাণ্‌নাং' ইতি ইহার তাৎপর্য পারিমাগুল্য অর্থাৎ পরমাণ্‌-পরিমাণ, তাহা 
হইতে উৎকুষ্টতর পরিমাণ অর্থাৎ অণুতর পরিমাণের অভাববশতঃ পৃথুত্ব বা 
বিশালত্ব হইতে পারে না। ন চ কারণ ভূমেত্যাদি__এমন কোনও বহুত্ব 
সংখ্যাযুক্ত যোগিবর নাই, ধাহার প্রভাবে কার্যে মহত্ব উৎপন্ন হুইবে, 
অতএব ইহা বাকৃপটুরিগের মনের কল্পনা! মাত্র। আর একটি দোষ 
হইতেছে-_-এক পরমাণ্‌, হইতে যদি বহুত্বের উৎপত্তি হয়, তবে কাধ্য- 
কারণের জন্য-জনকভাব-নিয়মও তীহারা ভাঙ্গিলেন। কিরূপে তাহা 
দেখাইতেছি__যেহেতু পারিমাগুলা-পরিমীণকে ছ্যণ,কপরিমাণের অন্থৎপার্দক 
স্বীকার করা হইতেছে এবং যেহেতু ছ্যণুকের অণ,স্ব ও হম্বতরপরিমাণ মহত্ব ও 
দীর্ঘত্ব পরিমাণের অন্ুৎপাদ্দক স্বীকৃত হইয়াছে, সেজন্য বৃহৎ পরিমাণের প্রতি 
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ক্ষুদ্র পরিমাণ কারণ-_এই কার্যকারণের জন্ত-জনকতভাব ব্যাহত হইতেছে । 
তথাঙ্গীকৃতে ইত্যাদি-_তেহপি সেই প্রদ্বেশগুলিও। অংশানন্তযসাম্যেন ইতি-_ 
অনস্তাবয়বত্ব হিসাবে মেরুর মত সর্পও হুইয়া পড়ে, এই তুল্যত্ব কিন্ত 
সম্ভব নহে। ন চৈতৎস্থত্রমিত্যাদি। কেবলাদ্বৈতবাধী সম্প্রদায় এই সুত্রটি 
বেদান্ত-সিদ্ধান্তে সম্ভাবিত দোষের খগ্ডনপর বলিয়। ব্যাখ্যা করেন, তাহা 
যুক্তিযুক্ত নহে, তাহার কারণ অস্য পাদস্য ইত্যাদি ॥ ১১॥ 

জিদ্ধান্তকণা-_বর্ধমানে ন্যায় ও বৈশেষিক মতের দ্বার! দিদ্ধান্তিত 
'আরম্তবাদ' খণ্ডন করা হইতেছে। তাক্কিকগণের মতান্সারে পাথিব, 
জলীয়, তৈজন ও বায়বীয়-_এই চারিপ্রকার পরমাণ, স্বীকৃত হইয়া থাকে । 
উহাদের প্রত্যেকেই আবার নিরবয়ব, রূপরসাদিগুণযুক্ত, পারিমাগুল্য-পরিমীণ 
এবং প্রলয়কালে অনারব্ধকাধ্যন্বরপে বর্তমান থাকে । আবার হ্ৃগিকালে 
জীবাদৃষ্বশতঃ দ্বাণ্‌কাঁদিক্রমে অবয়ববিশিষ্ট স্থলতর জগৎ সৃষ্টি করে। 
জীবের অপুষ্টান্সারেই দুইটি পরমাণুতে ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার দ্বারা 
পরস্পরের সংষোগে দ্ধযণ্‌কের উৎপত্তি হয়, উহা! অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ । এই 
সথষ্ি প্রক্রিয়ায় সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্তকারণ-রূপ তিনটি কারণ আছে। 
এইরূপে তিনটি ছবাণকের ক্রিগাদ্বারা পরস্পরের সংযোগে মহৎ ত্ণ্ক বা 
ত্রসরেণ, সঞ্জাত হয়। 

নৈয়ায়িকদিগের মতে আবার ছুইটি ক্ষুদ্র ছ্যণুক হইতে মহৎ ত্র্যণুক 
উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তিনটি দ্বাণুকের ত্রিত্ব সংখ্যাই মহৎ দীর্ঘ পরিমাণের 
কারণ। যেহেতু কারণের বহুত্ব কার্যের মহত্ব উত্পাদন করে-_ইত্যাদি 
বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক বৈশেষিক, নৈয়ায়িক তাকিকেরা স্ব স্ব মত 
স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে । উহা ভাঙ্তের ও টীকার অবতরণিকায় বণিত 
হইয়াছে। 

এ-স্থলে সংশয় এই যে, পরমাণু-সমষ্টির দ্বারা জগতের আরম্ভ অর্থাৎ 
উৎপত্তি সমঞ্জ$স কিনা? অবশ্য নৈয়ায়িকগণ তাহাদের যুক্তির সামঞ্স্য 
প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিবেন যে, যেহেতু উহা! অদৃষ্ট-বিশিষ্ট জীবের 
ংযোগবশতঃ পরমাণুগত যে আছ্য ক্রিয়াজনিত পরমাধুগ্থয়ের সংযোগ, 
তাহ! হইতেই দ্বণুকাদিক্রমে জগতের সৃষ্টির সস্ভাবন। থাকায় তাহাদের অথাৎ 
নৈয়ায়িকপ্দিগের মত সঙ্গতই । এই প্রকার মত নিরশনের জন্য হ্ত্রকার 
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বর্তমান হুত্রে বলিতেছেন যে, হ্ৃম্ব দ্বাণক ও পরমাণ হইতে মহৎ ও. 
দীর্ঘ ত্র্যণুকের উৎপত্তি যেরূপ অসমঞ্চস, সেইরূপ তাকিকদিগের সমুদয় 
মতই অসমগ্ুম ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়! অশ্রদ্ধেয়। এতৎ-সম্বন্ধে ভাম্যকার তদীয়: 
ভাঙতে ও টাকায় যে সক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য । 


আচার্য শ্রীরামাহজের ভায়ের মর্দেও পাই ষে, হ্ম্ব পরিমাণ দ্বণ্‌ক' 
এবং পরিমগ্ডল পরিমাণ পরমাঁণ্‌ হইতে দীর্ঘ ও মহৎ পরিমাণ চতুরণ, প্রভৃতির, 
উৎপত্তি যুক্তিহীন এবং বৈশেধষিকদিগের অপর মতও অযৌক্তিক । 


প্রীমগ্ভাগবতে ইমৈত্রেয় খষির বাক্যে পাই।_ 
“চরমঃ সন্ধিশেষাণামনেকোহসংযুতঃ সদ] । 
পরমাণ, স বিজ্ঞেয়ো নুণামৈকাত্রমো যতঃ ॥ 
সত এব পদার্থস্ত ম্বরূপাবস্থিতম্ত যৎ। 
কৈবলাং পরমমহানবিশেষে। নিরস্তরঃ 1” ( ভাঃ ৩১১।১-২) 


আরও বলিয়াছেন, 
“অণুদ্ধেণী পরমাণ, স্তাৎ ত্রসরেণ্স্তয়ঃ শ্মত:। 
জালাকরশ্মবগতঃ খমেবাজপতন্নগাৎ ॥৮ ( ভাঁঃ ৩।১১।৫) 


আরও পাই,__ 
“এবং নিকুক্তং ক্ষিতিশব্বৃত্ত- 
মদন্লিধানাৎ পরমাণবো ষে। 
অবিদ্যয়া মনসা কল্পিতাস্তে 
যেষাং সমৃহেন কতো বিশেষ; ॥ 
এবং কশং স্থুলমণ,বৃহিদ্য- 
দ্সচ্চ সঙ্জীবমজীবমন্যৎ। 
দ্রবা ম্বভাবাশয়কালকর্ম- 
নায়াজগাবেহি কৃতং দ্বিতীয়ম্‌ ॥৮ (ভাঃ ৫1১২।৯-১০) ॥১১। 


অবতরণিকাভাষ্যম-_কিমন্যদসমঞ্জসং তত্রাহ-_ 
অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ--আর কি অসামপ্তন্ত আছে, তাহাতে 
বণিতেছেন-_ 
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ুত্রার্থ_-'উভয়থাপি'-_কর্শজন্ত যে পরমাণ্তে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়া 
পরমাণগত অদৃষ্ট জন্য ? অথবা জীবের আত্মগত অদৃষ্টজন্য ? এই ছুই পক্ষেই 
নি কর্ম কর্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট পরমাণুর ক্রিয়ার কারণ হইতে পারে না, যেহেতু 
জীবের পাপপুণ্য জন্য অদৃষ্ট পরমাণ্‌তে থাক সম্ভব নহে, আবার জীবগত 
অদৃষ্ট জন্য পরমাণুতে ক্রিয়ার উৎপত্তিও হইতে পারে না, 'অতঃ*-_এইজন্য 
“দ্ভাবঃ-_-জগবস্থষ্টির অভাব হইবে ॥ ১২॥ 


গোবিন্দভাষ্যম___পরমাণুক্রিয়াজন্যতৎসংযোগপূর্ববকদ্ধযণ কাদি- 
ক্রমেণ তাঞ্কিকৈজ গছুৎপত্তিরিষ্যতে। তত্র পরমাণু ক্রিয়া কিং পর- 
মাণ্গতাদৃষ্টজন্যা কিংবাত্মগতাদৃষ্টজন্যেতি। নাগ্ধঃ আত্মপুণ্যাপুণ্য- 
জন্যাদৃষ্টস্য পরমাণগতত্বাসম্ভবাৎ। নাপ্যন্ত্য: আত্মগতেন তেন পর- 
মাণগতক্রিয়োৎপত্তাসম্তবাৎ। ন চ সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধাৎ সংভবিষ্যৃতি 
নিরবয়বানাং পরমাণনাং নিরবয়বেনাত্বনা সংযোগান্ুপপত্তেঃ। 
তদেবমুভয়থাপি নাগ্যক্রিয়াজনকমদৃষ্টম্‌। জাভ্যাচ্চ, ন হাচেতনং 
চেতনানধিষ্ঠিতং স্বত্ঃ প্রবর্ততে প্রবর্তয়তি বেতি পরীক্ষিতং প্রাকৃ। 
ন চাত্বা বা তৎপ্রবর্তকঃ। তদানুৎপন্নচৈতন্তস্য তস্যাপি তত্বাৎ। 
ন চাদৃষ্টান্ুসারীশ্বরেচ্ছা। ততক্রিয়াহেতু; তস্যা নিত্যত্বেন নিত্যং তৎ- 
প্রসঙ্গাং। ন চাদৃষ্টোদ্বোধাভাবাৎ প্রতিসর্গে তদভাব; তস্যাপি 
সামগ্রীসত্বেহনাবশ্যাকত্বাৎ। ততশ্চ নিয়তস্য কস্যচিৎ ক্রিয়াহেতোর- 
ভাবান্গ সা। পরমীণ্ষু তদভাবান্ন তৎসংযোগঃ। তদভাবাচ্চ ন 
দ্যণকাদিকমিত্যতস্তদভাবঃ সর্গাভাব; স্যাৎ ॥ ১২। 


ভাব্যান্ুবাদ-_ছুইটি পরমাণুগত ক্রিয়া! জন্য উভয়ের সংযোগ জন্মিয়া 
দ্যণুকের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, 
তাহাতে জিজ্ঞাসা এই-__পরমাণু-ক্রিয়! কোন অনৃষ্ট জন্য ? তাহা! কি পরমাণু- 
গত অনৃষ্ট জন্য? অথবা জীবের আত্মগত অদৃষ্ট জন্ত ? এই প্রশ্নে প্রথম পক্ষ 
অর্থাৎ পরমাণুগত অদৃষ্ট-জন্য, একথা বল! চলে না; পুণ্যাপুণ্য কর্শ-জন্য অদৃষ্ট 
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জীবেরই সম্ভব, উহা জীবের আত্মগত থাকিবে, পরমাঁণুতে থাঁকিতে পাবে 
না। আর শেষপক্ষ অর্থাৎ আত্মগত অদৃষ্ট হইতে পরমাণুর ক্রিয়ার উৎপত্তি, 
ইহাও সমীচীন হইতে পাঁরে না, যেহেতু তাহাতে কার্ধ্যকাঁরণের অসামানাধি- 
করণ্য ঘটে। যদি বল, সংযুক্তদমবায় সন্ধে জীবের অদৃষ্ট পরমাণুতে 
থাকিবে অর্থাৎ জীবের সহিত সংযুক্ত পরমাণু, তাহাতে সমবায় সব্দ্ধে বর্তমান 
অদৃষ্ট, সেই পরমাণুতেই ক্রিয়া, এইবূপে কার্ধা-কারণের সামানাধিকখণা 
হইতে পারে; তাহাঁও যুক্তিযুক্ত নহে, কেননা অবয়বহীন কোনও দুইটি 
বস্তর সংযোগ হয় না, পরমাণু নিরবয়ব, আত্মাও নিরবয়ব, তবে আত্মার 
সহিত পরমাণুর সংযোগ কিরূপে হইবে? অতএব এই উভয় প্রকারে 
অদৃষ্ট পরমাণুতে প্রাথমিক ক্কিয়ার জনক হইতে পারে না। আর একটি, 
কারণ এই, পরমাণু জড় পদার্থ, তাহার চেতন সম্পর্ক ব্যতীত দ্বাণুকাদি 
স্থটিতে প্রবৃত্তি হইবে কিরূপে? যেহেতু, অচেতন পদার্থ চেতনাধিষিত না 
হইলে স্বাধীনভাবে প্রবৃত্তিমান্‌ হয় না এবং অপরের গ্রবুত্তির প্রযোজকও 
হয় না, ইহা পূর্বে বিচারিত হইয়াছে। যদি বল, আত্মাহই পরমাণুর 
প্রবৃত্তির কারণ, তাহাও বলা যায় না, যেহেতু স্থষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় 
তোমরাই জ্ঞানের অভাবে আত্মার চৈতন্তাভাব বলিয়াছ। তথাপি যদি 
বল-_জীবের অদুষ্টান্ুসারিণী ঈশ্বরেচ্ছা পরমাণু ক্রিয়ার উৎপাদিকা হইবে, 
তাহাও সম্ভব নহে। কেনন! ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য, অতএব নিতাই কটি হইয়া 
পড়ে। এই আপত্তির সমাধানার্থ যদি বল-__সর্বদা জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধক 
বন্ব না থাকায় প্রতিনর্গে, অর্থাৎ প্রলয়ে সেই আদুষ্টোছ্বোধকের অভাব, 
কেননা উৎপত্তির সামগ্রী ( কারণ কুট ) থাকিলে আর অদুষ্টের উদ্বোধকের 
আবখকতা থাকে না। অতএব সিদ্ধান্ত এই-যখন ক্রিয়ার নিয়মসিদ্ধ 
( অবাভিচারী ) নির্দিষ্ট কোন কারণ নাই, তখন পরমাণু-ক্রিয়া হইতে পারে 
না, আর পরমাণুদ্ধয়ের ক্রিয়ার অভাবে পরমাণুদ্ধয়ের সংযোগণ্ড অগিদ্ধ, 
সংযৌগের অভাবে দ্বাণুকার্দির উৎপত্তিও অসম্ভব, অতএব “তদভাবঃ” অর্থাৎ 
জগত হ্টির অভাব হইয়] পড়ে ॥ ১২ ॥ 

সুন্দম। টীকা উভরথেত্যেতৎ কেচিগ্বযাচক্ষতে। সষ্টেঃ প্রাক নিশ্চলৌ 
পরমাণ, ক্রিয়য়া! সংযুজ্য ছ্াণুকমুখপাদয়ত ইতি মন্যান্তে। ভত্র ক্রিয়ানিমিত্তং 
কিঞ্িদ্বাচ্যং ন বা। আছে জীবপ্রত্বাভিঘাতাদি তন্নিমিভং বাচাম্‌। 
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তন্ন সম্ভবেৎ তশ্ত হুষ্ট্যত্তরকালিকত্বাৎ। দ্বিতীয়ে ক্রিয়াহুৎপত্তিরিত্যুভয়থাপি 
ন পরমাণ্কন্ম। অতত্তদভাবে! ছ্বাণুক দিক্রমেণ কৃষ্ট্যভাব ইতি। পরমাণ্- 
ক্রিয়েত্যাদি মূলগ্রস্থঃ ক্ফুটার্থঃ। ন চ সংযুক্তেতি। পরমাণ,ভিঃ সংযুক্তে 
আ'ত্মমি সমবেতমদৃষ্টং তান্‌ বিচালয়েৎ। তেন তেভ্যো দ্বাণ,কান্ৎপছেরন্সিতি 
ন চ বাচ্যমূ। তত্র হেতুণিরবয়বানামিতি। অব্যাপাবৃত্তিঃ খলু সংযোগো 
ন স পরমাণুভিঃ সার্ধমাত্বনঃ শক্যো বন্ত,মবচ্ছেদ কদ্বয়াভাবাদিতিভাবঃ | বুক্ষঃ 
কপিসংযোগীত্যত্রাগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগো ন তু মূলাবচ্ছেদ ইত্যবচ্ছেদক- 
ঘ্য়সব্যপেক্ষঃ স দৃষ্টঃ। যত্ত, পরমাণুনামাত্নঃ সংযোগাদিত্যাদিরবচ্ছেদকঃ 
কল্পযতে তন্ন চারু তশ্তাসদ্বন্বম্ত তত্বেতিপ্রসঙ্গাৎ। সম্বন্বস্য তত্বে তু তন্রাপি 
তাস্তরকল্পনেহনবন্থৈবেতি যত কিঞ্চিদেতৎ। তদেতি প্রলয়ে। তন্য 
জীবাত্বনঃ। তবৰাৎ জড়ত্বাৎ। দ্রেহপ্রতিষ্টিতেন মনসা সহাত্মনঃ সংযোগে 
তত্র জ্ঞানাদিগুণ উৎপগ্যেত। তদ! দেহাভাবেন জ্ঞানান্ুৎপন্তের্জড় আত্ত্েত্যর্থ: | 
তন্যাদৃষ্টোদ্বোধস্য । কশ্তচিদিতি। অদৃশ্য জীবাত্মন ইশ্বরেচ্ছায়া বেত্যর্ঘঃ। 
এবং প্রতিসর্গোহপি ন স্যাৎ পরমাণুনাং বিভাগায় ক্রিয়োৎপত্তেরসম্ভবাৎ। 
ন তত্রেশেচ্ছা হেতুঃ তশ্ত নিত্যত্বেনোক্তদোষাপত্তেঃ। ন চ জীবাদুষ্টং 
ভোগার্থত্বেন খ্যাতশ্য তশ্ত প্রলয়ার্থত্বকল্পনাযোগাৎ ॥ ১২ ॥ 
'টাকানুবাদ-_উভয়থাপি” ইত্যাদি স্ত্রটি কোন কোনও ব্যাখ্যাকার 
ব্যাখ্যা করেন, যথা-স্থষ্টির পূর্বে নিক্ষিয় বা জড় ছুইটি পরমাণ্‌-ক্রিয়! দ্বারা 
পরম্পর সংযুক্ত হইয়া! দ্যণ্‌ক উৎপাদন করে, ইহাই নৈয়ায়িকগণ মনে করেন। 
তাহাতে প্রশ্ন এই যে-_-এ ক্রিয়ার নিমিত্ত কিছু অবশ্ত বক্তব্য কিনা? যদি 
বক্তবা হয়, তবে তাহা কি? জীবের প্রযত্ব অথবা অভিঘাত প্রভৃতি সেই 
ক্রিয়ার কারণ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা! তো সম্ভব নহে; যেহেতু উহ] ্য্টির 
পরে হইতে পারে, আর দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ ক্রিয়ার কোনও নিমিত্ত নাই, 
এ-কথ। বলিলে ক্রিয়ার উৎপত্তিই হইবে নাঃ এই উভয় প্রকারেই পরমাণ,- 
ক্রিয়া হইতে পারে না। 'অতস্তদভাব” অতএব হ্যণ,কাদি-স্স্িক্রমে জগৎ 
সৃষ্টির অতাঁৰ এই ব্যাখ্যা করেন। পরমাণ্‌-ক্রিয়া-জন্য ইত্যাদি ভাস্ত- 
গ্রন্থের অর্থ স্ম্পষ্ট, এজন্য পুনব্যাখ্যাত হইল না। “ন চ সংযুক্তসমবায়েন” 
ইত্যাদি পরমাণুর সহিত সংযুক্ত আত্মায় সমবায় সম্দ্ধে বর্তমান অদৃষ্ট সেই 
পরমাণুগুলির ক্রিয়া সম্পাদন করিবে, সেইজন্য ক্রিয়ান্বিত সেই পরমাণু গুলি 
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হইতে দ্বাণুকগুলি জন্মিবে, এই যদ্দি বল, তাহা বলিতে পার না, তাহার 
কারণ এই-_নিরবয়বানামিত্যাদি_অবয়বশূন্ত পরমাণুগুলির অবয়বশূন্ত 
আত্মার সহিত সংযোগ হইতে পারে না। তাহাতে যুক্তি এই-__-সংযোগ 
অব্যাপ্যবুত্তি অর্থাৎ নিজের অধিকরণেই তাহার অন্তাংশে অভাব থাকে, 
তাহা ( সেই সংযোগ ) পরমাণুগুলির সহিত আত্মার হয় এ-কথা বলিতে পার! 
যায় না, কারণ দুইটি অবচ্ছেদক (অংশ) নাই, ইহাই উহার তাৎ্পধ্য। 
উদাহরণ ম্ববূপ দেখান হইতেছে-_-বৃক্ষঃ কপিসংযোগী'__বৃক্ষটি একটি বানরষুক্ত, 
এ-কথ। বলিলে বৃক্ষের সর্বাংশে কপির সংযোগ বুঝায় না, কিন্তু অগ্রদেশে 
তাহার সংযোগ বৃক্ষের মূল-দেশে তাহার অভাব, এইরূপ ছুইটি অংশকে 
অপেক্ষা করিয়া থাকে দেখা যায়। তবে যে পরমাণুগুলির আত্মার সহিত 
সংষোগ হইতে ক্রিয়োৎপত্তি হয়, এ-কথ। নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন, তাহাতে 
অবচ্ছেদক কল্লিত হইয়াছে । তাহা ভাল হয় নাই, কেননা সেই সংষোগ 
সম্বন্ধ যদি অযথার্থ হয়, তবে যে কোন সময় যে কোন দেশের সহিত সংযোগ 
হইতে পারে। যদি সম্বন্ধ (সংযোগ) সত্য হয়, তবে তথায় সগন্ধান্তর 
আছে ধরিয়া অনবস্থা হইয়া! পড়ে, অতএব ইহা অতি অসার কথা। 
তদান্থুৎপন্ন-চৈতন্স্ত ইত্যাদি তদা_অর্থাৎ প্রলয়-সময়ে। তম্তাপি তন্বাৎ 
ইতি__তন্ত-_জীবাত্মার, তত্বাৎ-_জড়ত্ববশতঃ । কথাটি এই- _দেহ-মধ্যে 
অবস্থিত মনের সহিত যখন আত্মার সংযোগ হয়, তখন সেই আত্মায় 
জ্ঞান, স্থখ, ছুঃখ, কৃতি প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হয়, কিন্ত প্রলয়কালে দেহ ন৷ 
থাকায় জ্ঞানের অনুর্য় হইল, কাজেই আত্ম! জড়ই রহিল। 'তশ্তাপি 
সামগ্রী সত্বে' ইতি__তস্ত অর্থাৎ আৃষ্টের উদ্বোধকের অপেক্ষা অনাবশ্তক। 
'কস্যচিৎ ক্রিয়াহেতোরিতি'__পরমাণ,ক্রিয়ার হেতু যে কোন একটির অর্থাৎ 
দৃষ্ট, জীবাত্মা! বা ঈশ্বরেচ্ছার অভাব হেতু । এইরূপে প্রলয়েরও অন্সপপত্তি, 
যেহেতু পরমাণ,গুলির বিভাগের অনুকূল ক্রিয়ার উৎপত্তি অসম্ভব। তথায় 
ঈশ্বরেচ্ছাকে কারণ বলিতে পার না, যেহেতু ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য, সেজন্ত নিত্য- 
প্রলয়ের আপত্তি রূপ পূর্ব বণিত দোষ ঘটে। জীবের অদুষ্টকেও 
প্রলয়ান্গকূল বিভাগজনক ক্রিয়ার কারণ বলিতে পার না, তাহাতে আপত্তি 
এই, যদ্দি তাহা বল, তবে জীবের ভোগের অঙ্থকুলরূপে খ্যাত সেই অদুষ্টের 
প্রলয়কারণতা কল্পন] করা অযৌক্তিক ॥ ১২॥ 
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জিঙ্ধাস্তকণা-_তাঞিকগণের মতে আর কি অসামপ্তম্ত আছে__ 
তাহা বর্ণনাভিপ্রায়ে স্থত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন-_তাঞ্কিকগণ 
যে বলেন, পরমাণ,র ক্রিয়াজন্য তৎ সংযোগপূর্বক দ্বাণ,কাদিক্রমে জগতের 
উৎপত্তি হয়, সেই পরমাণ্ুক্রিয়া কি পরমাণ,গত অনুষ্টজন্তা ? অথবা আত্মগত 
অদুষ্টজন্যা? এই ছুই পক্ষেই কর্ম অর্থাৎ অদুষ্ট পরমাণ্‌র ক্রিয়ার কারণ 
হইতে পারে না, যেহেতু জীবের পাপপুণ্যজনিত অদুষ্ট পরমাণুতে থাকিতে 
পারে না, আবার জীবগত অদুষ্টের নিমিত্ত পরমাঁণ,তে ক্রিয়ার উৎপত্তি 
হওয়াও সম্ভব নহে, এইজন্য জগৎ স্থষ্টির অভাব । 

এ-সম্বন্ধে ভাস্তকার তাহার সারগর্ত ভাষ্তে ও টীকায় বিস্তারিতভাবে 
ব্যাখা। দিয়াছেন, তাহা ভরষ্টবা। 


ক্রীমস্ভীগবতে পাওয়া যায়)__ 
“তব বিতবঃ খলু ভগবন্‌ জগছ্দয়স্থিতিলয়াদীনি। 
বিশ্বস্থজস্তেহংশাংশান্তত্র মৃষ! ম্পর্ঘস্তি পৃথগভিমত্যা ॥” (ভাঃ ৬।১৬1৩৫) 
অর্থাৎ হে ভগবন্‌! জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও প্রবেশ-নিয়মাদি 
যাহা কিছু, তাহ বস্বতঃ আপনারই লীলা, সেই বিশ্ব্রষ্ট! ব্রহ্ষাদী দেবগণ-_ 
আপনারই অংশাংশ। ্থ্ট্যাদ্-কাধ্যে যাহার! পৃথক পৃথক ঈশ্বর বলিয়। 
অভিমান করেন, তাহা বুথা। 
আরও পাই, 
“পরমাণ্‌.পরম-মহতোত্তমা ্স্তাস্তরবর্তা ত্রয়বিধুরঃ। 
আদ্াাবস্তে সত্বানাং দ্‌ ঞরবং তর্দেবাস্তরাঁলেহপি ॥” 
( ভাঃ ৬।১৬।৩৬ )॥ ১২ ॥ 


সুত্রম- সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবন্থিতে? ॥ ১৩ ॥ 


ূত্রার্থ--“সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ' নৈয়ায়িকগণের সমবায় নামক একটি 
সম্বন্ধ স্বীকারহেতু তাহাদের মত অসংলগ্র। কি যুক্তিতে? উত্তর-_ 
সাম্যাৎ__সমবায় সন্বন্ধও অন্য সমবায় সম্বন্ধে সম্ব্বী হওয়ায় সাম্য দেখা 
যায়, এজন্য। তাহাতে ক্ষতি কি? উত্তর--“অনবস্থিতেঃ_অনবস্থা 
দোষবশতঃ ॥ ১৩॥ 
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গোবিন্দভাষ্যম্‌-_সমবায়ন্বীকারাচ্চাসমঞ্জসং তম্মতম্‌। কুতঃ? 
সাম্যাদিতি। পরমাণ,নাং দ্যণুকৈঃ সহ সমবায়-সম্বন্বস্তািকৈ- 
রঙ্গীকৃতঃ। সখলুন সম্ভবতি। তন্তাপি সম্বন্ধিত্সাম্যাৎ তত্রাপি 
সমবায়াপেক্ষারামনবস্থাপত্তেঃ । তথাহি গুণক্রিয়াজাতিবিশি্টবুদ্ধিং 
জনয়ন্‌ সমবায়স্তৈ; সম্বন্ধ এব জনয়েদন্তথাতিপ্রসঙ্গাং । ৩থাঁচ৮_ 
সমবায়াস্তরাঙ্গীকারেইনবস্থা । স্বরূপমেব তত্র সম্বন্ধ ইতি চেত্তগ্্যন্ত- 
ত্রাপি স এবাস্ত কিং তেন। ন চ যুক্তঃ সোইভ্যুপগন্তম্‌। তস্য স্বরূপ- 
মাত্রতয়া সর্বত্র সর্ববধর্মপ্রাপ্তেঃ কিঞ্চ সমবায়বাদিনাং বায় গন্ধ; 
পৃথিব্যাং শব্দ আত্মনি রূপং তেজসি বুদ্ধিরিত্যাপঘ্েত সমবায়স্যৈ- 
কত্বেন তত্তংসমবায়সা তত্র সত্বাৎ। ন চ তন্নিরূপিতঃ স নাস্তীতি 
বোধ্যং তত্তন্িরূপিতত্বস্যাপি স্বরূপমাত্রত্বেন তস্যাপি তত্বাৎ। 
অতিরিক্তস্য চ নিয়তপদার্থবাদেইসম্তাবাঁৎ। তস্মাদিরুদ্বস্তর্কসময়ঃ ॥১৩। 


ভাষ্যানুবাদ-_পরমাণ, প্রভৃতি অবয়বে উৎপন্ন দ্যণ,কাঁদি অবয়বী ভরব্য 
সমবায় সম্বন্ধে থাকে, এই হেতু নৈয়ায়িকগণের সমবাঁয় স্বীকৃত হইয়াছে কিন্ত 
এ মত সঙ্গত হইতেছে না, তাহার কারণ কি? উত্তর-_সাম্যাৎ_-সমানভাবে 
সমবায় ্বীকার হইয়া পড়ে; কিরূপে? তাহা দ্েখাইতেছেন-_-তাকিকগণ 
স্বীকার করিয়াছেন_-অবয়বী দ্বযণ্‌কগুলির সহিত অবয়ব-পরমাণ,গুলির 
সমবায়-সন্বন্ধ । সেই সমবায়-সশ্বন্ধই সম্ভবপর নহে, কেননা, সেই সমবাঁয়ও 
আর একটি সমবায়-সম্থদ্ধে বর্তমান বলিতে হয়, তাহ! স্বীকার করিলে 
তাহার সত্তাও অন্য সমবায়-সাপেক্ষ হয়, এইরূপে অনবস্থা-দোষ ঘটে। 
কথাটি এই-_দ্রব্যে গুণ, ক্রিয়া ও জাতি বৈশিষ্টযবুদ্ধিব-জনক হয় সমবায় সন্ন্ধ, 
মেই সমবায়-সম্বন্ধ দ্রব্যাদির সহিত অচ্ছেগ্রূপে বর্তমান থাকে, কিন্তু সেই 
সম্বন্ধ আনার কোন সম্বন্ধে তথায় বর্তমান, এই অপেক্ষায় সমবায়কেই বলিতে 
হয়, আবার এ সমবায় কোন সম্বন্ধে বর্তমান, এই অপেক্ষায় আবার সমবায়কে 
বলিলে অনবস্থা-দোষই ঘটে । সমবায়-সম্বন্-বৈশিষ্ট্যে সমবাঁয়কে সন্বন্ধরূপে 
ক্বীকাঁর না করিলে অতিপ্রসঙ্গ-দোষ হয়। আবার এইরূপে অন্য সমবায়-সন্বন্ধ 
ঘটকরূপে স্বীকৃত হইলে অনবস্থাদোষই হয়। যদি বল, সমবায়-সম্বন্ধ 
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ঘটক-সম্বদ্ধকে স্বরূপ সন্বন্ধই বলিব, ইহাও বলিতে পার না। সংযোগাদিস্থলেও 
সেক্ট স্বরূপ-সম্বন্ধ বল না কেন? সমবায় বলিয়া! একটি অতিরিক্ত পদার্থ 
স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ইষ্টাপত্তিও করিতে পার না অর্থাৎ স্বরূপ 
সহ্ন্ধকেও সমবায়ের সম্বন্ধ মানিতে পার না, যেহেতু তাহাতে দোষ এই হয় 
যে, সেই স্বরূপসন্বদ্ধ বিশেষ্য ও বিশেষণ-স্বরূপ, অতএব সকশ পদার্থে ই সকল 
ধর্মের প্রাপ্তি হইয়া পড়ে; কিরূপে? তাহ দেখাইতেছি--তোমাদের 
মতসিদ্ধ সমবায় এক, অতএব পৃথিবীর যে গন্ধ-সমবায় তাহার ও বাধুর ম্পর্শ- 
সমবায়ের একত্ব নিবন্ধন বায়ুতে গন্ধবন্ব প্রতীতি হউক । এইরূপ পৃথিবীতে 
শব) আত্মায় রূপ, তেজে জ্ঞানবন্তা হইতে পারে। যেহেতু সমবায় এক, অতএব 
সেই সেই ব্রব্যাদিতে গুণাদির সমবায় বর্তমান । যদি বল, পৃথিবী-নিরূপিত 
গন্ধ-সমবায়, বাযু-নিরূপিত স্পর্শ সমবায়, ইত্যাদি বিশেষ সমবায় সমবায়-সামান্থা 
হইতে ভিন্ন । অতএব পৃথিবীর গন্ধ বাযুতে, বাযুর স্পর্শ আকাশে থাকিতে 
পারে না, এ-কথা বলিলেও দৌযোদ্ধার হইবে না, যেহেতু তত্তদ্‌ নিবূপিততবটি ও 
তনৎস্বরূপমাত্র, অতএব সেই সমবায় গন্ধাদি নিরূপিত-সমবায় হইতে ভিন্ন 
নহে, সমবায়েরই স্বরূপ, তাহা হইলে গন্ধাদি-নিকূপিত সমবায়ও বাস 
গ্রভৃতিতে আছে। কাজেই সর্বত্র সকল ধশন্মসত্বার আপত্তি। যদি বল, 
গন্ধাদি-নিরূপিত সমবায় শুদ্ধ সমবায় হইতে অতিরিক্ত একটি পদার্থ, তাহা'ও 
নহে; কারণ তাহা বলিলে নিয়ত সপ্ত পদার্থবাদী বৈশেষিকগণের পক্ষে 
অতিরিক্ত নিরূপিত সমবায় বলিলে সিদ্ধান্তবিরোধ হয়, অতএব উহা অসম্ভব । 
এই সব কারণে তাকিক-সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইতেছে ॥ ১৩ ॥ 

সুন্্মা টাকা__সমবায়েতি। পরমাণ,প্রভৃতিঘবয়বেষু দ্বাণ্‌কাদিরবয়বী 
সমবায়েন ভিষ্ঠতি। দ্রবোষু গুণকন্মণী। দ্রব্যগুণকর্শ্স্থ দ্রবাত্বাদিকা জাতিশ্চ 
তেনৈৰ তিষ্ঠতীতি তারিক! মন্তাস্তে। নিতাসম্বদ্ধো হি সমবাঁয়ঃ। অথাবয়ধবিশিষ্ট- 
গুণবিশিষ্টাদিযু তিষ্ঠন্‌ সমবায়ঃ কেন সম্বন্ধেন তিষ্টেদিতি পৃচ্ছায়াং সংযোগেন 
তিষ্ঠেদিতি ন শকাং বক্তং দ্রব্যয়োরেব সংযোগাঙ্গীকারাৎ। সমবায়েন 
তিষ্টেদিতি চেখ তহি সোহপি সমবায়েনেতোবমনবস্থা শ্যাপদিত্যর্থঃ। এতদ্বিশ- 
দয়তি তথাহীতি। ঠতগুণাদিবিশিষ্টেঃ সম্বন্ধ এব সন্‌ সমবায়স্তাং গুণাদি- 
বিশিষ্টবুদ্ধিং জনয়েৎ। অন্যথা তৈরসন্নবস্ত তদ,দ্বিজনকত্বস্বীকারে সতীত্যর্থঃ। 
স্বরূপমেবেতি । সমবায়স্ যু স্বরূপং স এব তস্য সম্বন্ধো ন তু সন্বদ্কাস্তুরং 
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তেন নানবস্থেতি চেৎ উচ্যতে। তন্ত্র সংযোগাদাবপি স এব শ্বরূপ-সম্বন্ধ 
এবাস্ত কিং তেন সমবারেন, সংযোগাদেগুণিপরিভাষায়াঃ কল্পিতত্বাৎ ন তয়া 
সমুদ্ধার ইতি ভাবঃ। বেদাস্তিনস্ত তত্র তত্র বিশেষণতৈব সন্বন্ধো বোধ্যঃ। 
নচেতি। স ম্বরূপসন্বদ্ধঃ । সর্বত্র সর্ববধন্মপ্রাপ্তিং প্রপঞ্চয়তি সমবায়বাদিনা- 
মিত্যাদিনা।  সমবায়ন্যৈকত্বেনেতি।  গন্ধাদিসমবায়স্য বায্ণদিঘপি 
সব্বাদিত্যর্থ:। নচ তর্দিতি। গন্ধনিকূপিতঃ সমবায়ো ন বায়ৌ শব্ধনিরূপিতত্ত 
ন পৃথিব্যামিতি নাতিপ্রসঙ্গ ইতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুস্তত্তদিতি। 
সমবায়স্য যৎ গন্ধাদিনিরূপিতত্ব তৎ কিল সমবায়স্বরূপান্নাতিরিক্তমতস্তশ্তাঁপি 
গন্ধাদিনিরপিতপমবায়স্তাপি তত্বাৎ বাধাদৌ স্থিতত্বাৎ। তেন চ সর্বত্র 
সর্বধর্শপ্রাপ্থিরিতার্থঃ। অন্রৈব কেচিদ্ব্যাচক্ষতে-_সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ তর্ক- 
সিদ্ধান্তে! বিরুদ্ধঃ। নু তদভ্যুপগমে কো দোষস্তত্রাহ সাম্যাদনবস্থিতেরিতি। 
দ্বাণ্‌কং পরমাণুভ্যামত্যস্তং ভিন্ন সং সমবায়মপেক্ষতে এবং সমবায়োহপি 
সমবায়িভ্যামত্যন্তং ভিন্নঃ সন্ননেন সমবায়েন তাভাং সম্বধ্যেত। 
ভিন্নত্বপামাদসন্বন্ধন্য চ সহ্ন্ধত্বাদর্শনাৎ | তথা চ তশ্তাপি তৎসাম্যাৎ 
সমবায়াস্তরমিত্যনবস্থাপত্তিঃ | স্বরূপন্য সম্বন্বত্বে তু সমবায়বিলোপপ্রদঙ্গ 
ইতি ॥ ১৩॥ 

টাকানুবাদ-_“সমবায়াত্যুপগমাচ্চেতি' তার্চিকগণ বলেন-_পরমাণু গ্রভৃতি 
অবয়বগুলিতে দ্বাণ,কাদি অবয়বী সমবায়-সন্বন্ধে থাকে, এইরূপ গুণ-কর্ম 
দ্রব্যে, দ্রব্য, গুণ, কর্মে দ্রবাত্ব, গুণত্ব, কন্মত্ব ও সত্তাজাতি সমবায়-সন্বন্ধে 
থাকে । সমবায় নিত্যসন্বন্ব, ইহা আগন্তক নহে। এক্ষণে তাহাদের প্রতি 
প্রশ্ন হইতেছে-_এ অবয়বাত্মক পরমাণ,তে এবং গু৭-বিশিষ্ট দ্রব্যে বর্তমান যে 
সমবায়, তাহা! কোন্‌ সম্বন্ধে আছে? যদি বল, সংযোগ সম্বন্ধে বর্তমান, তাহ। 
বলিতে পার না, যেহেতু ছুইটি দ্রব্যেরই সংযোগ হয়, ভ্রব্যগুণের সংযোগ হয় 
না-ইহা তোমরা স্বীকার কর। তাহাতে যদি বল, এ সমবায়-সন্বদ্ধে সমবায় 
বর্তমান হইবে, তাহ৷ হইলে সমবায়-সন্বদ্ধ-ঘটক সমবায় কোন্‌ সম্বন্ধে থাকিবে? 
এই প্রশ্নের উত্তরে যদি সমবায়কে পুনরায় স্বীকার কর, তবে অনবস্থা-দোষ 
হইয়া পড়িল। এই কথাই ভাষ্তকার বিশদ করিয়া বলিতেছেন-_“তথাহি 
.সণক্রিয়াজাতি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। মেই গুণার্দিবিশিষ্ট পদার্থগুলির 
পরস্পর সম্বন্ধ সমবায় বিশেষ্য ও বিশেষণে থাকিয়া! উহাদের বিশিষ্ট বুদ্ধি 
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জন্মাইয়। দিবে। “অন্যথাতিপ্রসঙ্গাৎ-_ইতি অন্যথা অর্থাং সেই গুণাদির 
সহিত সম্বন্ধহীন বিশেষ্য হইলে বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্য প্রতীতি সর্বত্র হইয়া 
যায়। '“ম্বূপমেবেতি'-যদি বল, স্বরূপ-সন্বদ্ধে এ সমবায় থাকিবে অর্থাৎ 
মমবায়ের ষে স্বরূপ, তাহাই সমবাঁয়ের সম্বন্ধ, তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন সম্বন্ধ 
নহে, অতএব অনবস্থা-দোষ হইতেছে না; ইহাতে বলিতেছি-_-তাহা হইলে 
“অন্ত্রাপি স এবাস্ত কিন্তেন অন্তত্র-সংযোগা দিস্থলেও স এবাস্ব-_সেই স্বরূপ- 
সন্বদ্ধই হউক, কিন্তেন-_সমবায় স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ভাবার্থ 
এই-সংযোগাদদিকে তোমরা যে গুণ-যধ্যে পরিগণিত করিয়াছ, উহাতো 
কল্পিত, অতএব কল্পিত পরিভাষা-বলে এ দৌধোদ্ধার হইতেছে না। বৈদাস্তিক- 
গণ এ সব দ্রব্যগুণবিশিষ্টাদি বুদ্ধিতে স্বরূপ-সন্বন্ধই স্বীকার করেন, সমবায় নহে, 
ইহা জ্ঞাতবা। “ন চ যুক্তঃ সোহভ্যুপগন্তমূ ইতি__স: অর্থাৎ স্বরূপ-সন্দ্ধও 
সমবায়-সন্বন্ধের ঘটক বলিতে পার না। তাহাতে সর্বত্র সর্বধন্প্রাঞ্ধিদোষ ঘটে, 
তাহাই বিশদ করিয়া দেখাইতেছেন--কিঞ্চ সমবায়বাদিনামিত্যাদি বাঁক্যদ্বার। 
সমবায়স্তৈকতেনেতি-সমবায় এক হওয়ায় গন্ধাদি-সমবায় বায়ু প্রভতিতেও 
আছে, এই হেতৃ । নন চ তন্নিরূপিত ইতি যদ্দি বল, গন্ধনিকূপিত সমবায় বাযুতে 
নাই, শবনিরূপিত সমবায় পৃথিবীতে নাই, অতএব উক্ত আপত্তি নাই, 
এ-কথাও বলিতে পার না, তাহার হেতু “তত্ন্নিরূপিত” ইত্যাদি গ্রন্থ-_ 
ইত্যার্দি--গন্ধাদি নিরূপিত যে সমবায়, ইহা সমবায়ম্ব্ূপ হইতে ভিন্ন নহে, 
অতএব সেই গন্ধাদি-নিরূপিত সমবায়েরও বায়ু গ্রভৃতিতে সত্তা আছে, স্ৃতরাঁং 
যে কোন বায়ু প্রভৃতিতে পৃথিবী প্রভৃতির ধর্মের আপত্তি, ইহাই বক্তব্য। এই 
স্থলে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন-_“সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ তর্কসিদ্ধান্তে৷ বিরুদ্ধঃ, 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ সমবায় স্বীকার করায় বৈদাস্তিকগণের মতের সহিত 
বিরোধ ঘটিতেছে। যদি বল-_তাহা স্বীকার করিলে দোষ কি? তাহাতে 
উত্তর করিতেছেন--“সাম্যাঁদনবস্থিতেঃ' সমস্ত সমবায়ের এক্য-নিবদ্ধন-দৌষ ও 
অনবস্থা-দোষ হয়। কিরূপে ? তাহা দেখাইতেছেন-দ্বাণ্‌ক ছুই পরমাণু হইতে 
একান্ত ভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র সমবায় নামক একটি সম্বন্ধ ছারা উভয়ে 
সম্বন্ধযুক্ত হইতেছে । এই ভিন্নত্বের তুল্যতা বশত; এবং অনসন্বন্বের সহন্ধত্ব 
থাকে না, এইজন্য । তাহাতে ক্ষতি এই, সেই সমবায়েরও দ্রব্যগুণাদির সাম্য- 
বশতঃ তাহার ঘটক-সম্বন্ধ অন্য একটি সমবায়, এইভাবে অনবস্থাপত্তি। 
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স্বূপকে তাহার সম্বন্ধ বলিলে সমবায়-শ্বীকার নিপ্রয়োজন, অতএব সমবায়ের 
বিলোপ হয় ॥ ১৩॥ 


সিন্ধান্তকণা- নৈয়ায়িকদিগের মতের আরও একটি অযৌক্তিকতা 
স্থত্রকার বর্তমান স্ত্রে দেখাইতেছেন। উহাদের মতে সমবায় নামক যে 
একটি সম্বন্ধ স্বীকৃত আছে, তাহাতে এই সমবায়-সম্বন্ধা অন্য সমবায়- 
সম্বন্ধে সম্বন্ধী হয়, সেই জন্য অনবস্থা-দোঁষ উপস্থিত হয়। 


ভাষুকার তাহার ভাষ্যে ও টাকায় বিস্তৃত ব্যাখ্য। দিয়াছেন বলিয়! এই 
জটিল বিষয়ের আর পুনরুক্তি করিলাম না। ভাগ্ত ও টাকার অনুবাদ দ্রষ্টবা। 


প্রীমভ্ভাগবতেও পাওয়া! যায়, 
“যদ] ক্ষিতাবেব চবাচরন্য 
বিদাম নিষ্ঠাং প্রভবঞ্চ নিত্যম্‌। 
তন্নামতোহন্তদ্যবহারমূলং 
নিরূপ্যতাং সৎ ক্রিয়য়ানুমেয়ম্‌ ॥৮ (ভাঃ ৫1১২৮) 
কাষ্যের মূল কারণ অবগত হইলে তৎকারধ্যেরও উপলদ্ধি আপনা হইতেই 
হয়, তাহাতে নানাপ্রকার অযৌক্তিক কথার অবতারণা করিতে হয় না। 
যেমন মুৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে তক্জাত দ্রব্যের উপলব্িি হইয়া! থাকে, সেইরূপ 
সর্বকারণ-কাঁরণ শ্রীভগবানের বিষয় অবগত হইতে পারিলে আর কোন 
বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকে না। তখন আর বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকদিগের 
স্তায় অসার যুক্তি কল্পনা] করিতে হয় না ॥ ১৩॥ 


সুত্রম-_নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ১৪। 


সূত্রার্থ__সমবায়কে যখন নিত্য বলা হইতেছে, তখন সেই সমবায়-সন্বন্ধী 
জগৎও নিত্য হুইয়৷ পড়ে, অতএব নৈয়ায়িকমত অসংলগ্র ॥ ১৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্মূ-_সমবায়স্য নিত্যত্বত্বীকারাত্বৎসম্বন্ধিনোহপি 
জগতো নিত্যত্প্রসঙ্গাদনমঞ্জসং তন্মতম্‌ ॥ ১৪ ॥ 


ভাব্যান্ুবাদ--সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার হেতু সেই সমবায় সম্বন্ধে 
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সম্বন্ধী জগতেরও নিত্যত্ব হইয়! পড়ে, কিন্তু জগৎ অনিত্য, তাহাদের মত এই 
অলঙ্গতি দোষছুষ্ট ॥ ১৪ ॥ 

সৃন্ম। টাকা নিত্যমিতি। স্স্ধানিত্যত্বং খলু সম্বন্ধিণিত্যত্বমস্তরা ন 
সম্ভবতীতি ভাবঃ। অন্র ব্যাচক্ষতে। পরমাণবশ্চেৎ প্রবৃত্তিশ্বভাবাস্তদা নিত্যং 
সর্গগ্রসঙ্গ: নিবৃত্তিত্বভাবাশ্চেন্নিত্যং প্রলয়প্রসঙ্গ ইত্যুভয়নিত্যতাপত্তেরসমণ্জস- 
স্তর্কসময় ইতি ॥ ১৪ ॥ 

টাকানুবাদ--অভিপ্রায় এই-_সন্বদ্ধীর সত্তা সম্বন্ধের সত্তাবীন হইয়] 
থাকে; নতুবা সম্ভব নহে অর্থাৎ সন্বন্বী নিত্য না হইলে সন্বন্ধ নিত্য হন না। 
এ-বিষয়ে ব্যাখাকর্তীরা বলেন, যদি পরমাণ,গুলির কাধ্যো্পাদকত। স্বভাব 
হয়, তবে সর্বদা হ্ট্টি হয় না কেন? যদি কার্যযের নিবৃত্তি স্বভাব হয়, তবে 
নিত্য প্রলয় হউক; এইরূপে উভগ্ন পক্ষেই নিত্যতাপত্তি হইয়া পড়ে, অতএব 
তর্ক সঙ্গতিহীন ॥ ১৪ । 

সিদ্ধান্তকণ1__সমবায়-্বীকারকাঁরী তাক্িকদিগের মত খণ্ডন করিতে 
গিয়। হ্বত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, উহার যখন সমবায়কে নিত্য 
স্বীকার করেন, তখন উহাদের মতে তৎসম্বম্বী জগতেরও নিত্যতা-স্বীকার- 
প্রসঙ্গ আসিয়। পড়ে, সেই কারণেও নৈয়ায়িকের মত অসমগ্ুম বলিতে হইবে, 
কারণ জগৎ অনিত্য। 

সন্বন্ধ-নিত্যত্ব কখনও সম্বদ্ধি-নিত্যত্ব ব্যতীত হইতে পাঁরে না। পরমাণু 
সমূহ যদি প্রবৃত্তি্বভাবযুক্ত হয়, তাহা হইলে সৃষ্টিকার্ধ্য নিত্যই হইয়া 
পড়ে, আর নিবৃত্তি-স্বভাবযুক্ত বলিলেও নিত্যপ্রলয়-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে 
স্থতরাং উভয়স্থলেই নিত্যতার আপত্তিবশতঃ তাকিকের এই মত অসমঞ্স। 


শ্রীযপ্তাগবতে পাই, 
“তন্মাদিদং জগদশেষমসতস্বব্ূপং 
স্বপ্নাভমন্তধিষণং পুরুছ্ঃখছুঃখম্‌। 
ত্ব্যেব নিত্যন্থখবোধ তনাবনস্তে 
মায়াত উদ্ভদপি যৎ সদ্িবাবভাতি ॥” (ভাঃ ১০।১৪।২২) 
অর্থাৎ এই নিখিল জগৎ অনিত্য, স্থৃতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশৃন্ত, 
জড় ও অতীব ছুংখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দন্বরূপ অনন্ত, আপনার 
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আশ্রিত অচিস্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি 
ইহা! সত্যের শীয় প্রতীতি হইতেছে | ১৪ ॥ 


সুত্রম রূপাঁদিমত্বাচ্চ বিপর্যয়ো দর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥ 


সূত্রার্থ__নৈয়ায়িক মতের অসমঞ্জসতার আর একটি কারণ--“রূপাদি- 
মন্বাচ্চ'_পাধিৰ, জলীয়, তৈজন, বায়বীয় পরমাণ্‌তে রূপরসগন্ধম্পর্শবত্তা- 
্বীকারহেতু, “বিপধ্যয়”--পরমাণ্র নিত্যত্ব-নিরবয়বস্ববাদের ভঙ্গ হয়। 
প্রমাণ? 'দর্শনাৎ_যেহেতু রূপার্দিমান্‌ ঘটাদিতে সেইপ্রকার দেখিতে 
পাওয়া যায় ॥ ১৫ | 


গোবিন্দভাষ্বম._ পািবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং পরমাণ নাং 
রূপরসগন্ধস্পর্শবত্বাঙ্গীকারাত্তেষু নিত্যত্বনিরবয়বত্ববিপধ্যয়োহনিত্যত্ব- 
সাবয়বত্বপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ রূপাদিমতি ঘটাদৌ তথ। দর্শনাদিতি ব্বীকার- 
পরিত্যাগাদসমঞ্জসং তন্মতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_পাধিব_-ভূমি সন্্ীয়। আপ্য-_-জলীয়, তৈজস-_অগ্রি- 
স্বন্ধীয় ও বায়বীয়_-পরমাণুগুলির রূপ, রম, গন্ধ ও স্পর্শবত্তা স্বীকৃতিহেতু 
সেইসকল পরমাণূতে স্বীকুত নিত্যত্ব ও অংশহীনত্তের বিপধ্যয়--টৈপরীত্য 
অর্থাৎ অনিত্যত্ব, সাবয়বত্ব হইয়া পড়িবে, প্রমাণ? যেমন রূপা বিশিষ্ট 
ঘটাদিতে অনিত্যত্ব ও সাবয়বত্ব দেখা! যায়, অতএব উহা! (পরমাণুর 
নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্ব স্বীকার ) পরিত্যাগ হেতু নৈয়ায়িক মত অসঙ্গত ॥ ১৫ ॥ 


সুন্মমা! টাকা__রূপাদিমত্বাদিতি। পার্ধিবাদয়: পরমীণবো রূপাদিমস্তে 
নিত্যাশ্চেতি তাফ্িকপিদ্ধাস্তঃ। স নযুক্তঃ। তেহনিত্যাঃ স্থুলাশ্চ রূপাদিমত্তা- 
দৃঘটাদিবদিতি বিপরীতানুমানসত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ 


টাকানুবাদ__নৈয়ার়িক ও বৈশেধিকদের সিদ্বাস্ত এই যে পাঁথিব, 
জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুগুলি রূপ-রসাদি-বিশিষ্ট ও উহারা 
নিত্য। সেই মত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না, কেননা এ বাদের প্রতিকূল 
অনুমান রহিয়াছে-_-যথা 'পাধিবাদিপরমাণবঃ অনিত্যাঃ স্থুলাশ্চ ( অবয়বিনঃ ) 


২।২।১৬ বেদান্তশৃত্রম ২৪১ 


চে 


রূপাদিমত্বাৎ ঘটাদিবৎ'। পাধিবাদি পরমাণুগুলি অনিত্য ও অবয়ববিশিষ্ট, 
ইহাঁ_সাধা, হেতৃ-_রূপাদিমন্তা, দষ্টান্ত__ঘটাদি ॥ ১৫ | 


জিদ্ধীন্তকণা-__ঘার একটি কারণেও যে নৈয়ায়িক মতে সামঞ্সত 
নাই, তাহাই এক্ষণে স্রত্রকার দেখাইতেছেন। পাধিন, জলীয়, ঠতজস 
এবং বায়বীয় পরমাণ,তে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ-বিশিষ্টতা-স্বীকার হেতু, 
ূর্ধব স্বীপ্ত পরমাণ,সমৃহের নিত্যত্ব ও নিরবয়বাত্ের বিপর্ধ্যয় হইয়া! অনিত্যত্ 
ও সাঁবয়বত্ত আপিয়! পড়ে, কারণ রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাঁদিতে এরূপ দেখা 
যায়। স্বীকার করিয়া আবার মেই স্বীকার-পরিত্যাগহেতু এই মত 
অযৌক্তিক। 


শ্রীমস্ভাগবতে পাই, 


“আগছ্ন্তাবশ্য যন্সধ্যমিদমন্যদহং বহিঃ। 
যতোহবায়স্ত নৈতানি তৎ সত্যং ব্রহ্মচিন্তবান্‌ ॥” 
(ভা: ৮১২৫ )॥১৫॥ 


সুত্রম- উভয়থ। চ দৌষাৎ ॥ ১৬॥ 


সূত্রার্থ_যর্দি পরমাণ,গুলির রূপাদি স্বীকার না করা যায়, তবে তাহাদের 
কার্ধ্য স্থল ঘটপটাদিরও রূপাভাব হইয়া পড়ে, আবার যদি বূপাদি স্বীকার করা 
যায়, তবে পরমাণ,গত রূপাদির অনিতাত-স্থুলত্বাদি' দৌষ হয় ॥ ১৬| 


গ্োবিন্দভাষ্ম.-পরমাণুনাং রূপাগ্ধনঙ্গীকারে স্থুলপৃথিব্যাদে- 
রপি তদভাবপ্রাপ্তিঃ। তৎপরিজিহীর্ষয়। রূপাগ্ঙ্গীকারে তু প্রাপ্ক্তদোষ 
ইত্যুভয়থা। ক্ষোদাক্ষমত্বাদসমঞ্জসং তন্মতম্‌ ॥ ১৬1 


ভাষ্যান্গবাদ--পরমাণ,তে রূপাদি স্বীকার না করিলে তাহাদের কার্য 
স্কুল ঘটপটাদিতে রূপাভাব হুইয়৷ পড়ে । আবার সেই দোষ পরিহারের জন্য 
যদি রূপাি স্বীকার করা যায়, তবে পরমাণ্র অনিত্যত্ব ও স্থুলত্বাদি 
দৌষাপত্তি, এইভাবে উভয় অর্থাৎ রূপবত্তা ও অরূপবত্তা বিচারামহ হওয়ায় 
উহ] অসঙ্গত ॥ ১৬॥ 
১৬ 


২৪২ বেদাস্তত্থত্রম্‌ ২1২১৭ 


সৃক্ষমা। টাকা_উভয়খেতি। তদভাবপ্রাপ্থি: রূপাঘ্যভাবপ্রসঙ্গ; ৷ তৎ- 
পরিজিহীরযয়েতি স্থুলপৃথিব্যাদিষু রূপাঘ্যভাবগ্রসঙ্কো! মাভূদিতি তদ্দোষপরি- 
হারেচ্ছয়। পুনঃ পরমাণুযু রূপাগ্যঙ্গীকারে সতি তেঘনিতাত্বসথলত্বরূপপূর্ধোক্ত- 
দোষাঁপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৬॥ 


টাকানুবাদ--উভয়থাপি ইত্যাদি স্তরে “তদভাবপ্রাঞ্ধি _রূপরসম্পর্শাদির 
অভাব হউক । তৎ্পরিজিহীর্যয়েতি-যদ্দি এ আপত্তি নিরাসের জন্য অর্থাৎ 
স্থল পৃথিবী প্রভৃতিতে রূপাগ্ভভাবের আপত্তি পরিহারেচ্ছায় পরমাণুতে রূপাদি 
স্বীকার কর, তবে পরমাণুগুলিতে স্থুলত্ব, অনিত্যত্ব প্রভৃতি পূর্ববোজ্ত দোষ 
আসিয়। পড়ে ॥ ১৬ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।-_পরমাণুবাদী তাক্কিকগণের মতের আর একটি অযৌক্তি- 
কতা-প্রদর্শনমূলে হুত্রকার বর্তমান স্থুত্রে বলিতেছেন যে, পরমাণ,গণের রূপাদি 
অঙ্গীকার না করিলে স্থুল পৃথিব্যাদিরও রূপাদির অভাবগ্রসঙ্গ উপস্থিত 
হয়, দ্বিতীয়তঃ পরমাণুতে বূপাদ্ির অঙ্গীকার করিলেও পূর্বোক্ত দৌষ আসিয়া 
পড়ে। এমতীবস্থায় উতয়দিকেই বিচারের অযোগ্যত্ব-হেতু সেই মতের 
সামপ্রস্তের অভাব। 


প্রমস্ভাগবতে পাওয়া যায়, 


“অহং হি সর্বভূতানামাদিরস্তোহস্তরং বহিঃ । 
ভৌতিকানাং যথা খং বাতুর্বাযুক্র্যোতিরঙ্গনাঃ ॥ 
এবং হেতানি ভূতানি ভূতেথাত্মাত্বন] ততঃ। 
উভয়ং মধাথ পরে পশ্ততাভাতমক্ষরে ॥” 
( ভাঃ ১০/৮২৪৫-৪৬ )।॥ ১৬॥ 


অবতরণিকাভাষ্মম--অথ সর্বথান্থপাদেয়ত্বমুপদিশর,পসং- 
হরতি__ 


অবতরণিকা -ভাব্যান্ুবাদ-_অতঃপর নৈয়ায়িকমত সর্বপ্রকারেই 
অগ্রান্থ, ইহ] উন্লেখ করতঃ এ মতের উপসংহার কৰিতেছেন-_- 


২২১৭ বেদান্তস্থত্রম্‌ ২৪৩ 
হৃত্রম__অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা। ॥ ১৭ ॥ 


ৃত্রার্থ_-“অপরিগ্রহাচ্৮--বিশেষত; সকল বাদীই এই বেদবিরুদ্ধ পরমাণ্‌- 
বাদকে অস্বীকার করায়, “চ” এবং পূর্বেবাক্ত অসঙ্গতি হেতু,-_“অত্যন্তমনপেক্ষা, 
__শ্রেয়োহথাদিগের ইহাতে একেবারেই অনপেক্ষা অর্থাৎ অনাস্থা ॥ ১৭ ॥ 


গোবিন্দভীষ্যম্‌__কপিলাদিমতানাং কেনচিদংশেন শিষ্টেন্বা 
দিভিঃ পরিগ্রহাৎ কথঞ্চিদপেক্ষা স্াৎ। অস্য তু পরমাণ.কারণবাদস্য 
বদবিরুদ্ধস্য তৈঃ কেনাপ্যংশেনাপরিগ্রহাদসঙ্গতেশ্চ নাত্র শ্রেয়োই- 
থিনামপেক্ষা স্যাদিতি ॥ ১৭॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_কপিলাদি মতগুলির মধ্যে কোন কোনও অংশ--বচন 
শ্রদ্ধেয় মন্থ প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন, এজন্য কিছু অংশে আস্থা! আছে; কিন্তু 
নৈয়ায়িক সম্মত এই পরমাণু কারণবাদ বেদবিুদ্ধ, ইহা সেই মনু প্রভৃতি 
শিষ্টগণ কোন অংশতঃ:ও গ্রহণ করেন নাই এবং অসঙ্গতিবশত: এইমতে 
শ্রেয়োহ্থা ৰ্যক্তিদিগের ( মুক্তিকামীদের ) আস্থা থাকিতে পাবে না ॥ ১৭॥ 


সুম্মন। টাকা__অপরিগ্রহাদিতি। কেনচিদংশেনেতি। সৎকার্ধাতাগ্ং- 
শেনেতি বোধ্যম্। অসঙ্গতেশ্চেতি। ইয়ঞ্চ পূর্ধব্যাখ্যানেষু বিশ্ফুটেব ভরষ্টব্াা। 
'শ্রেয়োহধিনাং-_পরমার্থলিপ্া,নাম। তর্কশাসন্তনিষ্ঠা চ ছুর্ধোনিপ্রদেত্যুক্তম 
মোক্ষধর্মে__“আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামঙ্গরক্কো নিরধিকাঁম্‌। তশ্তৈৰ ফলনি- 
বৃত্তিঃ শুগালত্বং বনে মম” ইতি ॥ ১৭ ॥ 

টাকানুবাদ্-_“অপরিগ্রহাৎ-_এই স্তরে, কেনচিদংশেন ইত্যাদি ভাষ্য--. 
কোন কোনও অংশ ছার1-যেমন স্ৎকাধ্যবাদ প্রভৃতি হারা এক্য 
আছে, জানিবে। অনঙ্গতেশ্চ ইতি-এই অসঙ্গতি পুর্ববপিত ব্যাখায় 
পরিস্ফুটই আছে, দেখিবে। শ্রেয়োহথিনাষ- পরমার্থলাভেচ্ছুদিগের । তর্ক- 
শাস্ত্রে নিষ্ঠা নিন্দিত জাতিতে জন্মের কারণ হয়, ইহা মহাভারতে শাস্তিপর্ষের 
মোক্ষধর্মে কথিত আছে, যথা-_“আম্বীক্ষিকীং তর্কবিগ্যাম্‌...বনে মম” । কোন 
শগাল বলিতেছে,__ আমি পূর্বজন্মে নিক্ষল তর্কবিদ্যায় অন্বক্ত হুইয়৷ অধ্যয়ন 
করিয়াছিলাম, তাহারই ৰবপাকে (পরিণাম ফলে) বনে বাস ও শুগাল- 
'জন্ম-প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ১৭॥ 


২৪৪ বেদাস্তনূত্রম্‌ ২২১৭ 


সি্ধান্তকণ।-_বর্তমান স্থত্রে পরমাণ,বাদীর মত সর্ধগ্রকারেই অন্তপাদের, 
ইহা। জ্ঞাপনমূখে উপসংহার করিতেছেন । 
কপিলাঁদির মতের কোন কোঁন অংশ শিষ্ট মন্ত প্রভৃতি স্বীকার করায় 
আমার্দেরও কিছু অংশে আস্থা আছে, কিন্ত বেদবিকদদ পরমাণ,বাদী বৈশেধিক 
ও নৈয়ার়িকগণের মতের কোন অংশই শিষ্টগণ কর্তৃক ্বীকত হয় নাই, 
পরমার্থ লিপ, কেহই এরূপ বেদবিকুদ্ধ মত আদৌ গ্রহণ করিবেন না। 
ভীষ্তকার তাহার টাকায় লিখিয়াছেন যে, তর্কশান্ত্নিষ্ঠা দুর্যোনিপ্রাপক | এ 
বিষয়ে শ্রীমহাভীরতের প্রমাণও দিয়াছেন। টীকায় দ্রষ্টব্য । 
প্রচৈতন্তচরিতামূতেও ্রসার্বভৌমবাকো পাই, 
*তবে ভট্টাচার্য্য প্রভু স্বস্থির করিশ। 
স্বির হঞ্া ভট্টাচার্য্য বহু স্তরতি কৈল॥ 
জগৎ নিস্তারিলে তুমি,_সেহ অল্প কার্ধা। 
আমা উদ্ধারিলে তুমিত_এ শক্তি আশ্র্যা॥ 
তর্কশান্্রে__-জড় আমি, যৈছে লৌহপিওু। 
আমা ভ্রবাইলে তুমি, গ্রতাপ প্রচণ্ড ॥ 
( চৈঃ চং মধা ৬।২১২-২১৪ ) 
“সার্বভৌম কহে, _আমি তাকিক বুবুদ্ধি। 
তোমার প্রসাদে মোর এ-সম্পত্_সিদ্ধি ॥ 
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময় । 
কাঁকেরে গকুড় করে,_এছে কোন্‌ হয় ॥ 
তাঁকিক-শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি: । 
সেই মুখে এবে সদা কহি “কৃষ্ণ 'হরি? ॥ 
কীহা বহিম্ম্রথ তাঁকিক শিশ্গণ-সঙ্গে 
কাহা এই সঙ্গস্থধা-সমুদ্র-তরঙ্গে ।” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১৮১-১৮৪ ) 


প্রীচৈতন্তচরিতামৃতে আরও পাই” * 


*যেই গ্রশ্থকর্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে। 
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হৈতে ॥ 


২২1১৭ বেদান্ত্ুত্রম্‌ ২৪৫ 


'মীমাংসক' কহে,--ঈিশ্বর হয় কম্মের অঙ্গ*। 
“শাংখ্য? কহে,“ঞজগতের প্রকৃতি কারণ ॥৮ 
ন্যায় কহে,-পরমাণ, হৈতে বিশ্ব হয়? । 
“মায়াবাদী? নিব্বশেধ-ব্রঙ্গে হেতু” কয় ॥ 
পাতঞ্জল কহে,_- ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান? | 
“বেদমতে' কহে তারে স্বয়ংভগবান্‌ ॥ 
ছয়ের ছয়মত ব্যাস কৈল। আবর্তন । 
সেই সব স্তর লঞ্া “বেদান্ত”-বর্ণন ॥ 
“বেদান্ত,-মতে ব্রহ্ম সাকার” নিরূপণ । 
নিপুণ” ব্যতিরেকে তি'হো হয় ৩? £সগ৭১ ॥ 
পরুম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে | 
শ্ব-ন্ব-মত স্থাপে পরমতের খগুনে ॥ 
তাঁতে ছয় দর্শন হৈতে “তত্ব নাহি জানি । 
“মহাজন? ঘেই কহে, সেই “সত্য” যানি ॥ 
“একো তপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিতিন্না নামাবুষিধস্ত মতং ন ভিন্নমূ। 
পন্মশ্ত তকুং নিচিতং গরভায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পস্থাঃ ॥” 
( এহাভারত-বনপর্ধব ) 
“ঈীকুষ্ণচৈতন্-বাণী-__-অমুতের ধার । 
তিঙো যে কহয়ে বস্তু, সেই “তত্ব' সার ॥” 
( চৈ 5£ মধ ২৫।৪৮-৫৭ ) 
আমাদের পরাৎপর গুরুদেব ক্রীঞ্ল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্টাহার “কল্যাণ- 
কল্পতক"- গ্রন্থে লিখিষীছেন,- 
“মন, তুমি পড়িলে কি ছাএ? 
নবদ্বীপে পাঠ করি। গায়বতু নাম পরি 
ভকের কচকচি কৈপে সার ॥ ১ ॥ 
দ্রব্যাদি পরার্থজ্ঞান, ছলাদি নিগ্রহ-স্থান, 
সমবায় করিলে বিচার । 
তের চরম ফল, ভয়ঙ্কর হলাহল, 
নাহি [বচারিলে ছুণিবার ॥ ২ | 


২৪৬ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২২১৭ 


হৃদয় কঠিন হল, ভক্তি-বীজ না বাড়িল, 
কিসে হবে ভবসিন্ধু পার ? 
অনুমিলে যে ঈশ্বর, সে কুলাল চক্রধর, 
সাধন কেমনে হবে তার? ॥৩॥ 
সহজ সমাধি তাজি' অন্ুমিতি মান ভজি, 
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার । 
সে হৃদয়ে কষ্ণধন, নাহি পান সুখাসন, 
অহো, ধিক্‌, সেই তর্ক ছার ॥ ৪ ॥ 
অন্যায় শ্যায়ের মত, দুর কর অবিরত, 
ভজ কুষ্ণচন্জর সারাৎসার” ॥ ৫ ॥ 


এত-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিস্তাভূষণ প্রতু-রুত সিদ্ধাস্তরত্বের টাকাও 
আলোচা। 


প্রীমস্ভাগবতে শ্রুতির স্তবে পাই, 


“জনিমসতঃ সতো মৃতিমৃতাত্নি যে চ তিদাং 

বিপণমৃতং ম্মরস্থাপদিশস্তি ত আকপিতৈঃ। 

ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধরুতা 

ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে ॥৮ ( ভাঃ ১০।৮৭1২৫ ) 


অর্থাৎ হে দেব, বৈশেষিক প্রভৃতি মতাঁবলহ্িগণ জগতের উৎপত্তি স্সীকার 
করেন, পাঁতগ্রলাদি মতাবলদ্বিগণ অসৎ হইতে ব্রহ্ষত্বের উৎপত্তি কীর্তন 
করেন, নৈয়ায়িকগণ একবিংশতি প্রকার ছঃথ-নাশকেই মুক্তি বলিয়া 
থাকেন, সাংখাকারগণ আত্মবন্ততে ভেদ বর্ণন করেন এবং মীমাংসকগণ 
কর্মফল-বাবহার অর্থাৎ কম্মফলজাঁত স্বর্গাদির সতাত্ব ও পরমপুরুষার্থত্ব 
অঙ্গীকার করিয়! থাকেন, পরস্ধ তাহাদের পূর্বোক্ত উপদেশ সমূহ ভ্রমজনিতই 
হইয়] থাকে, বন্তত তত্রদৃট্টিজাত নহে । পুরুষ ত্রিগুণময় বলিয়া তন্মধো যে 
ভেদ বর্তমান, তাহ1 অজ্ঞানেরই বিলাস মাত্র বলিয়া তাদুশ অজ্ঞানের অতীত 
অসঙ্গ চিদ্ঘনস্বক্ূপ আপনার মধো তাদ্রশ অজ্ঞানজনিত ভেদ বর্তমান থাকিতে, 
পারে না। 


২২১৮ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৪৭ 
দেবধি নারদের বাকোও পাই, 
“ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হবেধশো 
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত ক হিচিৎ। 


তদ্ায়সং তীর্থমুশস্তি মানসা 
ন ষত্র হংস! নিরমস্থ্যশিক্ক্ষয়ী£” ( ভাঁঃ ১৫1১০ )॥ ১৭॥| 


বৌন্ধমতের খগ্ুন 


অবতরণিকাভাষ্যম- ইদানীং বুদ্ধমতং নিরাক্রিরতে । তত্র 
বুদ্ধমুনের্বেভাষিক সৌত্রান্তিকযোগাচারমাধ্যমিকাখ্যাশ্চত্বারঃ শিষ্যাঃ । 
তেষু বাহাঃ সরোহপ্যর্থঃ প্রত্যক্ষ ইতি বৈভাষিকঃ | বুদ্ধিবৈচিত্র্যা- 
দর্ঘোইনুমেয় ইতি শৌত্রান্তিকঃ। অর্থশুন্তং বিজ্ঞানমেব পরমা- 
সৎ বাহ্যোহ্থস্ত স্বাপ্রতুলা ইতি যোগাচারঃ। সর্ব্ং শূন্তমিতি 
মাধ্যমিকঃ। ইতোবং তে মতানি দঞ্চঃ। ভাবপদার্থঃ সর্বত্র 
ক্ষণিকঃ। তত্রাঘ্ৌ ভূতভৌতিকশ্চিত্তচৈতাশ্চেতি সমুদ্রায়দয়ং মন্যেতে । 
তথাহি রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারাখ্যাঃ পঞ্চ স্বন্ধ! ভবস্তি। তেষু 
খরম্সেহোষ্চচলনস্বভাবাঃ পাথিবাদয়শ্চতৃবিবধাঃ পরমাঁণবঃ প্রথিব্যাদি- 
ভূতচতুষ্টয়ূপেণ সংহন্যন্তে । তকচ্চতুষ্টয়্চ দেহেন্দিয়বিষয়রূপেণেতি 
স এব ভূতভৌতিকাত্ম! বূপস্কন্ধো৷ বাহাসমুদায়ঃ। অহংপ্রত্যয়সমা- 
রূঢ়ো জ্ঞানসস্তানে। বিজ্ঞানস্বন্ধঃ। স এষ কর্তা ভোক্তা চাত্বা। 
স্বখবেদনা ছুঃখবেদনা চ বেদনান্বন্ধঃ। দেবদত্তাদি নামধেয়ং 
জ্ঞান্ষন্ধ;। রাগদ্ধেষমোহাদিশ্চৈতসিকো। ধর্মঃ সংস্কারক্ষন্ধ;। ত এতে 
চত্বারঃ স্কন্ধাশ্চিত্তচৈত্তিকাঃ কথ্যস্তে। সর্বব্যবহারাস্পদত্েন 
চান্তঃ সংহন্যস্তে। তদয়মান্তুরঃ সমুদায়শ্তুক্বন্ধীরূপঃ। ইদমেব 
সমুদায়দ্বয়মশেষং জগত । এতদন্যদাকাশাদিকমবস্তভূতমিতি । অত্র 
ংশয়ঃ। এষ সমুদায়ছয়কল্পনা যুক্তা নবেতি। এতেনৈব জগছ্যব- 
হারোপপত্বেযুক্তেতি প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে- 


২৪৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২২১৮ 


অবতরণিকা-ভাস্তানুবাদ-_এক্ষণে বুদ্ধমতের খণ্ডন করিতেছেন-_সেই 
বুদ্ধমতে পাওয়া যায়-_বুদ্ধ মুনির বৈভাধিক, সোত্রাপ্তিক, যোগাচার ও 
মাধ্যমিক নামে চারিটি শিষ্ত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে বৈভাষিক বলেন__ 
বাহ্‌ ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থ ই প্রত্যক্ষ-প্রমাণগম্য । শৌত্রান্তিক বাহার্থের 
অস্তিত্ব মানেন, কিন্তু ঘটাদি-আকাবে জ্ঞান জম্মিলে পরে মেই ঘটাকার 
প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দ্বারা! অপ্রত্যক্চ ঘটাঁধি অন্থমিত হয়, ইহা বলেন। বাহ্‌ 
বা আভ্যন্তর কোনও পদার্থ সৎ নহে, একমাপ্র বিজ্ঞানই যথার্থ সং, বাহ 
পদাথ স্বপ্রদষ্ট পদার্থের মত মিথ্যাভূত__ইহা যোগচার বৌদ্ধের মত। 
মাধ্যমিকের মতে বাহ আভ্যন্তরর সমস্তই শৃন্য। এইরূপে তীহার। 
মতভেদ পোষণ করেন। ইহাদের সকলের মঙে জগতে যাহা কিছু ভাব- 
পদার্থ অথাৎ সৎ বলিয়। প্রতায়মান, সে নমস্তই সকল অবস্থায় ক্ষণিক। 
তাহাদের মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকমতে 'ভূতভৌতিক ও চিত্ুচৈত্য' 
ছুইটি সমুদায় স্বীকৃত হয়। কি ভাবে, তাহ! বশিত হইতেছে রূপস্কন্ধ। 
বিজ্ঞানক্বন্ধ, বেদনাক্ন্ধ, সংজ্ঞাঙ্ধদ্ধ ও সংখারস্বন্ধ এই পাচটি স্বন্ধ (স্তর) আছে। 
পাথিব, জপীয়, তৈজস ৪ বায়বীয্স এই চারি প্রকার পরমাণু আছে। 
ইহাদের মধ্যে পাখিব পরমাণুর খবর স্বভাব, জলস্রনাগুর স্নেহ, তেজের 
উষ্ণতা, বাধুব চলন-( গতি ) গুণ। সেই সকল পরমাণুপু্ধ মিলিত হইয়া 
পৃথিবী, জগ, অগ্নি ও বাফু এই চারিটি ভূতরূপে উৎপন্ন হয়। সেই 
চাঝাট ভূত দেখ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াকারে পারণত হয়, উহ্থাকেই ভূতভোৌতি- 
কাতআ্মা রূপধন্ধ বলে, ইহা বাহা বস্ত। অহংজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যে জ্ঞান- 
ধারা হইতে থাকে, তাহার নান বিজ্ঞানক্ন্ধ। তাহাকেহ ভোক্তা ও কর্তা 
আত্ম। বণ হয়। নুখান্ুভূতি ও ছুঃখা্ভূতির নাম বোনাহ্বদ্দ। দেবদত্, 
চৈত্র প্রভাতি ব্যক্তির নাম সংজ্ঞান্বন্ধ । ধাগ, ছ্বেধ, মোহ প্রভৃতি চিত্তধন্ধের 
নাম সংক্কারক্বন্ধ। সেই বিজ্ঞানাধি চ।রিটি স্বন্ধকে চিত্তচৈত্তিক বল হয়, এই 
অন্তবের সনুধায় চতুঃস্কন্ধাত্ুক | এই দুইটি সদুদায় লইয়াই সমস্তজগণ্ অবস্থিত। 
এতদ্যতীত আকাশ, দিক্‌, কাল প্রভৃতি যাহা কিছু পদ্দীথ, ইহা৷ অবস্তভূৃত। 
এইমতে সংশয় হইতেছে, এই সখুদারছয়কল্পন৷ বুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্ববপক্ষী 
বলেন- হা, ইহা ছারাই যখন জাগতিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে, তখন 
ইহ] যুক্তই বটে। উত্তর পক্ষী তাহার প্রতিবিধান করিতেছেন 
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অবতরণিকাভাস্ত-টাকা-_ইদানীমিতি।  তার্কিকমতনিবাসানস্তরমি- 
তর্থ:। তাকিকো হদ্ধবৈনাশিকঃ দেহাত্মনেঃ ক্রমাদ্বিনাশস্থ্র্যোভ্যপগমাৎ। 

ভাষিকাদিগ পূর্ণবৈনাশিকঃ দেহাদেঃ সর্বগ্ত ক্ষণবিনাশিতাভ্যুপগমাৎ। 
তদনযোঃ শৌক্পোন্র্যোণ নিরামো যুক্ত:। মা ভূদসঙ্গতেন শিষ্টানগীরুতেন 
তর্কপিদ্ধান্তেন বেদান্তসমখ্যয়বিরোধঃ। বৈভাধিকপিদ্ধান্তেন তন্মিন স স্যাৎ 
তন্স সর্বজ্ছেন ভগবতা বুদ্ধেনোপদেশাখ। তহুপদিশ্ত ভূতায়াখাস্য ধর্মস্য শিষ্টেঃ 
ন্বীকারাচ্চেতি প্রতাদাহরণাদান্ষেপঃ। তত্র খুঙ্ছঘনেরিতি। বুদ্ধেন স্বাগমে 
চাতুবিধ্েনার্থা বণিতীঃ, তে চার্থাশ্চতুঁভিবৈভাষিকাছৈ শিষেঃ স্ববাসনীনুসারেণ 
গৃহীত] ইতার্থঃ। তেঘিতি। বৈভাষিকসৌত্রান্থিকয়োঃ সিদ্ধান্তে জ্ঞানং 
তত্ভিননাঃ পদাথাশ্চ সর্বে ক্ষণিকাঃ সত্যান্চ ভবন্তি। ইয়ীস্ত বিশেষঃ। 
বৈভাধিকে। ঘটাদিঃ প্রত্যক্ষ ইতি মন্ততে। শৌত্রান্তিকপ্ জ্ঞানে ঘটধগ্ভাকাবে 
জাতে তেনাকারেণ প্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষো ঘটাদিপন্থমীযত ইতি বদতি। 
তদনয়োঃ গিদ্ধান্তং বাহ্থার্থ(প্ডিত্বাবিশেষাদেকীকুত্য প্রত্যাখ্যাতৃং ততপ্রক্রিয়াং 
দর্শয়তি তত্রাগ্তাবিত্যাদিনী। তথাহীতি। পাধিবাদক্বশ্চতুবিধাঃ পরমাণবে। 
যুগপৎ পুঞ্ধীভতাঃ সন্তঃ পুথিব্যার্দীনি চত্বারি ভূতানি ভবপ্তি। তানি 
চত্বারি পুনর্দেহেন্দ্িঃবিষয়রূপাবি ভৌতিকান্থাচ্যান্তে। তানীমানি ভূতভৌতি- 
কানি পণমাণুপুঞ্জব্যতিরিস্শনি ন সশ্তীতি পরমাণুহেতুকোহয়ং বাহানমুদায়ে। 
রূপক্ষন্ধ ইত্্থঃ। বিজ্ঞানাদিক্বন্বচতৃ্ছহেতুকক্বান্তরসমুদায় আধাত্সিকঃ। তং 
প্রতিপাদয়ত্যশুমিত্যাদিনা । জ্ঞান-সম্তান আলক্ব-বিজ্ঞান প্রবাহঃ | স্খাদি- 
প্রতায়ো বেদনাঙ্বন্ধঃ | মতো গৌরব ইত্যাদিবিশিষ্ট-বস্তবিষয়কঃ সবিকল্প- 
প্রতায়ঃ সংভ্ঞাক্বন্ধ:। রাগেতি। দিশব্দেশ ধশ্মাধস্মৌ গ্রাহ্থৌ। এবু চতুর 
বিজ্ঞানস্বন্শ্চিগ্ুমিত্যাত্সেতি চ কথাতে । ইতরে চৈত্যা। ভণ্যন্তে। তদেেবং 
দ্বিবিধপমুধীয়রূপং নিখিলং জগাদিতি। অগ্রেতি। পোহয়ং বৈভাধিকাদি- 
সিদ্ধান্তে! বিষয়ঃ। স চ প্রমাণমূলো ভ্রমমূপো বেতি সংশয়ে সর্ববজ্ঞোপদিষ্টত্বাৎ 
প্রমাণমূল হাত প্রাপ্তে নিরাচষ্টে_ 

অবতরণিকা-ভাস্তের টীকানুবাদ__ইদানীমিত্যাদি__ইদানীম_এখন 
অর্থাৎ তাকিক মতের নিরাসের পর। তাকিক সম্প্র্দায় একপ্রকার 
অদ্ধবৈনাশিক বৌদ্ধ। যেহেতু, ভাহারা দেহের বিনাশ ও আত্মার স্থায়িত্ব 
ৰা নিত্যত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বৈভাষিকাদি-বৌদ্ধ পূর্ণ বৈনাশিক, 
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তাহার কারণ-_তীাহার। দেহ, আত্মা সকলেরই প্রতিক্ষণে নাশ হ্বীকার 
করেন। অতএব নৈয়ায়িকাঁদি তাঞ্িক মতের ও বৈভাধিকাদি-বৌদ্ধ মতের 
ূর্ববপশ্চাদ্ভাবে নিরাস যুক্তিযুক্ত হইয়াছে । আপত্তি হইতেছে, অযৌক্তিক 
ও শিষ্টগণ কর্তক অন্বীরুত তর্কসিদ্ধান্ত ছারা বেদীস্ত সমন্বয়ের বিরোধ না 
হয়, না হউক, কিন্ত বৈভাধিক-বৌদ্ধ গিদ্ধাস্তের দ্বারা সেই বেদান্ত-সমন্বয়ে 
বিরোধ হইতে পারে। কারণ পঘেই বৈভাষিক সিদ্ধান্ত সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ বুদ্ধ 
কর্তৃক উপরিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ ইহার প্রামাণ্য মাঁনিতেই হইবে। শুধু 
ইহাই নহে, ভগবান্‌ বুদ্ধ কর্ক উপদিষ্ট জীব-দয়া নামক ধর্শকে শিষ্ট- 
গণও মানিয়া লইয়াছেন। এই প্রত্যুদদাহরণ বা প্রতিবাদ হেতু আক্ষেপ- 
সঙ্গতি। “তত্র বুদ্ধমূনেরিত্যাদি' ভগবান্‌ বুদ্ধ নিজ দর্শনে ( বৌঙ্গদর্শনে ) 
চারিপ্রকারে পদার্থ-বিভাগ বর্ণন করিয়াছেন। সেই পদার্থগুলি বৈভাষিক, 
সোত্রাস্তিক, যোগাচার ও মাধামিক নামক শিশ্পগণ নিজ নিজ বুদ্ধি-বাসনাহগু- 
সারে গ্রহণ করিয়াছেন। “তেষু বাহঃ সর্বোহপ্যর্থ' ইত্যাদি । মন্ীর্থ এই__ 
বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদীয়ের সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও জ্ঞানভিন্ন পদার্থগুলি 
সমস্তই ক্ষণিক (উৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণে নাশের প্রতিযোগী ) এবং সত্য 
স্বরূপ, মিথ্যাভূত শূন্য নহে। তবে এঁ উত্তয় মতের অবান্তর বিশেষত্ব 
এই-বৈভাষিক সম্প্রদায় মনে করেন ঘটাদি বাহ পদাথ প্রত্যক্ষ হয়। 
কিন্তু সৌত্রান্তিক বলেন, _ঘটাঁকাঁর জ্ঞান হইবার পর তদাঁকার প্রতাঙ্ষ 
প্রমাণ দ্বারা ঘটাদি প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্ত অনুমিত হয়। অতএব এই 
উভয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে বাহ্াবস্তর অস্তিত্ববাদ তুল্যভাবে থাকায় সেই 
সিদ্ধান্তকে একভাবে ধরিয়! তাহ] প্রত্যাখান করিবার জন্য তাহার প্রক্রিয়! 
দেখাইতেছেন__“তত্রাগ্ভৌ ইতাদি বাক্য দ্বারা । তথাহি রূপবিজ্ঞানেত্যা্দি। 
পার্ধিব, জলীয়, তৈজ ও বায়বীয় এই চারিপ্রকার পরমাণু এককালে 
একসঙ্গে পুক্তীভূত হইয়া]! যথাক্রমে পৃথিবী, জল, অগ্রি ও বায় এই চারি ভূতে 
পরিণত হয়। সেই চারিটি ভূত আবার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-তেদে 
পরিণত হইয়া ভৌতিকসং্ঞা প্রাপ্ত হয়। সেই এই ভূত-পদার্থ ও ভৌতিক 
পদ্দার্থগুলি পরমাণুপুগ্ত হইতে বিভিন্ন নহে, অতএব পরমাণু-জন্য এই ঘট- 
পটাদি বাহ সমুদ্রায় রূপন্বন্ধ নামে অভিহিত। -_ইহাই তাৎ্পধ্য। বিজ্ঞান, 
বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার নামক চারিটি স্বন্ধজনিত যে আন্তর সমুদায়, ইহ! 
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আধ্যাত্মিক ৷ তাহাই-_“অহংপ্রত্যয়সমার্ঢ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রতিপাদন 
করিতেছেন। জ্ঞানসন্তান বা জ্ঞানধারা আলয়বিজ্ঞান-প্রবাহ। স্থথছুঃখাদি- 
জ্ঞান বেদনাঙ্কন্ধ । মনুষ্য, গো, অশ্ব ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থবিষয়ক যে 
সবিকল্পক (প্রকারতা-বিশেষ্যতাশালী ) জ্ঞান, তাহার নাম সংজ্ঞান্বন্ধ। রাগ, 
ছেষ, মোহ ও আদি-পদগ্রাহা ধন্ম, অধশ্ম এই সকল চিত্তের ধশ্ম সংক্কারন্বন্ধ নামে 
অভিহিত। এই চারিটি স্বন্ধের মধ্য বিজ্ঞানস্বন্ধকে চিত্তও বলা হয়, আম্মাও 
বল] হয়। অপর ক্বন্ধগুলি চৈতা নামে অভিহিত । অতএব এইরূপে উক্ত বাহ ও 
আভ্যান্তর দ্বিবিধ সমুদ্বায়ই সমগ্র জগৎস্বরূপ | অত্র সংশয় ইতি-_-এই প্রকরণের 
বিষয় হইতেছে এই বৈভাধিকাদি পিদ্ধান্ত। তাহাতে সংশয় এই যে, সেই 
পিদ্ধান্ত প্রমাণমূলক অর্থাৎ প্রমাঁণসিদ্ধ। অথব! ভ্রমমূলক অর্থাৎ ভ্রমাধীন। 
এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন, যখন সর্বজ্ঞ বুদ্ধকর্তক উপদিষ্ট, তখণ উহা 
প্রমাণমূলক। শ্বত্রকার এই কথার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন__ 


সময় ইতঢাথিকরণম, 


হৃত্রম_সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮॥ 


সুত্রার্থ--উভয়হেতুকে'__পরমাগুহেতুক অর্থাৎ পর্রমাধুপুগ্তথটিত বাহ 
সমূদায় ও বিজ্ঞানাি-কবন্বচতুষ্ট়হেতুক আত্যন্তর সমুদায় এই দুইটি 
“সমৃদায়েহপি'_-মমুদীয় স্বীকার করিলেও, “তদপ্রাপ্ঠিঃ_জগত্ম্বরূপ সমুদায়ের 
অসিদ্ধি হইতেছে ॥ ১৮ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম.- বোহয়মুভয়সংঘা শহেতুক উভয়বিধঃ সমু 
দায়ো নিরূপিতস্তশ্মিন ম্বীকতেহপি তদপ্রাপ্তিজগদাত্মকসমুদ্ায়- 
সিদ্ধিঃ। সমুদ্বার়িনামচেতনত্বাদন্যাস্ত চ সংহন্তঃ স্থিরচেতনন্তাঁভাবাৎ । 
তস্য চ ভাবক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। স্বতঃ প্রবৃত্ত্যরীকাতৌ তৎসাতিতা- 
প্রসঙ্গঃ। তম্মাদযুক্তা তৎকল্পনা ॥ ১৮ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ্--এই যে পুরণ্বোক্ত উভয় সংঘাত-জন্য অর্থাৎ পরমাণু 
পু্ধ হইতে বাহ্ সমূদ্রায় আর বিজ্ঞানাদি চারিটি স্কন্ধ হইতে সমুৎপন্ন আত্যন্তর 
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'হুষ-শোকাদি সমুদ্ধায়। এই উভয়বিধ সমুদায় নিরূপণ কর] হইয়াছে, তাহ 
স্বীকার করিলেও তাহার অসিদ্ধি অর্থাৎ জগৎম্বরূপ সমুদায়ের অন্ুতৎপত্তি 
হইবে! কারণ-_সদুদায়ী পরমাণুপুঙত ও বিজ্ঞানাদি-স্বন্ধসমুদায়ী অচেতন, 
আর সদুদ্বায়-যোজক যে চেতন পদার্থ, তাহাও ক্ষণিক, তোমাদের মতে 
স্বারী সংখাতকর্তী চেতনের অভাব, যেহেতু সেই সংখাতকর্তা চেতন 
ভাবপদার্থ বলিয়। ক্ষণিক, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, অতএব অমুদায়ের 
অসিদ্ধি। যদি স্বভাব হইতে সনুদ্বায়ের উৎপত্তি স্বীকার কৰা হয়, তাহাতেও 
দোষ এই- সর্বদা জগৎ্সমুদায়ের উতৎ্পত্তি হইয়া পড়ে। অতএব সমুদা় 
কল্পনা অযৌক্তিক বাথ ॥ ১৮ ॥ 


সুন্মম। টাকা সনুদায় ইতি। উভয়হেতৃকঃ পরমাণুহেতুকো বাহ্‌" 
সনুদ।য়শ্চতুগ্গধীহেতুক আস্তরপনুদায় ইতার্থঃ। স্ুত্রশেষ দর্শয়তি সমুদায়িনা- 
মতি । স চেতি স্তিরচেতনাভাবঃ ॥ ১৮ | 

টাকানুবাদ-__'সনুদায়ে উভরহেতকেহপি ইত্যাদি সুত্র দ্বারা-_-উভয়- 
ঠেতুক 'অথা২ পরমাণুজনিত বাহ-নমুদয়, বিজ্ঞানী ধিচতুঃক্কন্ধজনিত আত্তর- 
সমুপধায়। অতঃপর “সদুদায়িনামচেতনজাৎ্ ইতাদি বাকা দ্বারা স্থত্রের 
অভিপ্রায় দেখাইতেছেন। সি ৮ ভাবক্ষণিকত্বাঙ্গ'কাপাদিতি স চ স্থির 
( অ'বনাশ অক্ষাণক চেতন পদাথের অভাব ॥ ১৮ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।-_তাফিকগণের মত খগ্ডনের পর কুত্রকার এক্ষণে বৌদ্ধমত 
লিপসন করিতেছেন । 

বদ্ধ সুনি স্বকীয় দর্শনে অথাৎ বৌদ্ধ দশনে চারি প্রকারে পদার্থ বিভাগ 
করিয়াছেন, নেই বিষয়গুপি বৈভাধিক, শৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক 
নামক চারিজণ শিষ্য নিজ নিজ বুদ্ধি ও বাসনাসারে গ্রহণ করিয়াছেন। 
বৈভাষিক ও পৌোত্রান্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও তত্তিন্ন সমস্ত 
পদার্থগপি ক্ষণিক ও সত্যন্বরূপ । তবে এ উভয় মতের পার্থকা এই যে, 
বৈভাষিকগণ ঘটাদি পদাথকে প্রত্যক্ষ খলিয়া মনে করেন» আর 
সৌত্রান্তিকেরা মনে করেন যে, ঘটাদির জ্ঞান জন্মিবার পর সেই আকার 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অপ্রতাক্ষ ঘটাদি অন্রমিত হয়। যোগাচার-মতে 
অর্থশৃন্ত যে বিজ্ঞান, তাহাই প্রমার্থ সৎ, বাহ-অর্থ স্বপ্রতুল্য ; সকলই শৃন্ব,_ 
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ইহা মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মত। এ-বিষয়ে বিস্তারিত বিচার ভান্তকার, 
স্বীয় ভাস্ে ও টীকাঁয় বিবৃত করিয়াছেন । 
তাকিকগণ অগ্ধ বৈনাশিক, কারণ, দেহের বিনাশ ও ঘত্মার স্থ্্যো 
হ্বীকার করে, কিন্তু বৈভাঁখিকাদি পূর্ণ বৈনাঁশিক ; কারণ, ইহার দেহ-আত্মাদি 
সকলের ক্ষণবিনাশিত্ব স্বীকার করে। স্থতরাং এই উভয় মতই পূর্ববাপর- 
ভাবে নিরস্ত হওয়া উচিত। আপত্তি হইতেছে যে, তাকিকগণের মত 
অযৌস্তিক ও শিষ্টগণ কতৃক অঙ্গীরুত হয় নাই; স্থতরাং উহা ছারা বেদান্ত 
সমন্বয়ের বিরোধ না হয়, না হউক, কিন্তু বৈভাষিক বৌদ্ধ মতের দ্বারা 
সেই বেদাস্ত-সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে; কারণ এ বৈভাষিক মত তো 
সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ বুদ্ধদেব কর্তক উপদিষ্ট এবং বুদ্ধদেব প্রচারিত ভূতদয়া-ধশ্ম 
তো শিষ্টগণ স্বীকার করিয়াছেন, এই প্রতাদদাহরণহেতু আক্ষেপ । 
বৈভাষিকাঁদির সিদ্ধান্ত-বিষয়ে সংশয় এই যে, উহ] প্রমাণমূলক বা 
ভ্রমমূলক ? এইকপ সংশয়ের উত্তরে বাদিগণ বলিতে পারেন ষে, উহা! 
যখন সর্বজ্ঞের দ্বারা উপদিষ্ট, তখন উহাকে পপ্রমাণমূলক বপিব। অথবা 
সমুদ।য়দ্বয় কল্পনার দ্বার! যখন জাগতিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে, তখন 
উহাকে যুক্তিদুক্তই বলিব, এইরূপ স্থলে স্ত্রকার বর্তমান সুত্রে তাহার 
প্রতিবিধান করিতেছেন যে, উতয়হেতুক অর্থাৎ পরমাণ,হেতুক বাহ্‌ সমূদ্বায় 
এবং বিজ্ঞানাদি-স্বন্ধ-চতুষ়্হেতুক আভ্যন্তর সমুদীয়--এই ছুইটি স্বীকার 
করিলেও জগদাঁত্মক সমুদায়ের সিদ্ধি হয় না। কারণ, সমুদ্ধায়ী বস্তর 
অচেতনত্বহেতু, আর সমুদবায়-যোজক চেতনের ক্ষণিকত্ব এবং স্থায়া সঘাত- 
কর্তার অভাবহেতৃ & সকল অসিদ্ধ; আর যদি স্বতঃপ্রবৃত্তি হইতে উৎপত্তি 
স্বীকার করাও যায়, তাহাতেও নিরস্তর জগৎসমুদায়ের উৎপত্তিরূপ দোষ, 
আ'পিয়া পড়ে, স্থতরাং এইরূপ কল্পন। যুক্তিযুক্ত নহে। 
প্রমন্তাগবতে পাই,- 
“ষ্টং শ্রতং ভূত-ভবদ্তবিস্তাৎ 
স্থাসসশ্চরিফুন্নহদল্লকঞ্চ। 
বিনাচ্যুতাদ্বপ্ততরাং ন বাচ্যং 
স এব সর্ববং পরমাত্মভূতঃ ॥ ( ভাঃ ১০৪৬।৪৩ ) 
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অর্থাৎ ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থিতিশীল, গতিশীল, বৃহৎ, ক্ষুত্র, দুষ্ট, 
শ্রুত প্রভৃতি যাবতীয় নস্তই শ্রিরুষ্ণ ব্যতীত তত্বতঃ নির্বাচনের অযোগ্য, তিনি 
সকলের মৃলত্বরূপ এবং “সর্ব” শব্ব-বাচ্য। 


আরও পাই, 


“অশ্রাক্ষীপ্তগবান্‌ বিশ্বং গুণমধ্যা ত্মমায়য়] । 
তয়া সংস্থাপয়তোত্দ্‌ ভূয়: প্রত্যপিধাস্যতি |” ( ভাঁঃ ৩৭৪ )॥ ১৮॥ 


অবতরণিকাভাষ্মমূ-নু সৌগতসমরেহবিগ্ভাদয়ো মিথো 
হেতুফলভাবমাপন্নাঃ শ্বীক্রিয়ন্তে অপ্রত্যাখ্যেয়াশ্চ তে সর্বেষা্‌। 
তেষু চ মিথস্তথাভাবেন ঘটাঘন্ত্রবৎ সন্ভতমাবর্তমানেঘর্থাক্ষিপ্ত: 
সঙ্বাতস্তমন্তরেণৈষামসিদ্ধেঃ। তে চাবিগ্ঠা, সংস্কারো, বিজ্ঞানং, 
নাম, রূপং, ষড়ায়তনং, স্পর্শো, বেদনা, তৃষ্ঠোপাদানং, ভবো, জাতির্জরা, 
মরণং, শোক, পরিবেদন।, ছুঃখং, ছুন্মনস্তা চেতি। তত্রাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_ পূর্ববপক্ষী আশঙ্কা করিতেছেন_-হে 
প্রতিবাদি বৈদান্তিক ! তোমরা যে আমাদের মতে দোষ প্রদর্শন করিশে, 
উহা হইবে কেন? যেহেতু বৌদ্ধ শিদ্ধান্তে অবিগ্ভা প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ 
পদার্থগুলি পরস্পর কাধ্য-কারণভাঁব প্রাঞ্ধ হয়-ইহা ত্বীকৃত আছে 
এবং সেগুণি সকলেরই অপ্রত্যাখ্যেয় । তাহার। পরস্পর কাধ্য-কারণভাবে 
ঘটাযস্ত্রের স্তায় প্রবর্তমান অর্থাৎ যেমন যন্ত্র সাহায্যে ঘট কৃুপমধো নামে, আবার 
তাহারই সাহায্যে উপরে উঠে, এইরূপ অবিগ্ভাদিবশে কাধ্যের_-উৎপত্তি, নাশ, 
এইরূপ প্রবাহ সর্বদাই প্রবহমীন, অতএব ফলবলে কল্গিত-সজ্ঘধাত বলিতে 
হয়। কিরূপ? তাহ] বলিতেছি--সজ্ঘাত ব্যতিরেকে অবিদ্যাদদির অসিদ্ধি, 
অতএব এই অর্থাপত্তি প্রমাণ ছার! সঙ্ঘাত নিষ্পন্ন হইতেছে । সেই সঙ্ঘাত- 
বাচ্য-পদার্থের পরিগণনা করিতেছেন “তে চ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। 
সেই অবিগ্ভাদি যথা__অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ছয়টি 
আয়তনযুক্ত ইন্দ্রিকরবুন্দ, তাহার আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় ছয়টি যখা__ 
পৃথিব্যাদিভূত  চতুষ্টস্র শরীর ও বিজ্ঞান-ধাতু, তাহা! হইতে নাম, রূপ 
ইন্ড্িয়াদির স্পর্শ অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ, বেদনা--স্থখ-ছুঃখাদির অন্থভূতি, 
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তৃষ্ণা, উপাদান, জাতি, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, ছুঃখ, দৌর্মন্ত-_ইহারাই 
সজ্ঘাতবাচ্য পদার্থ-_তাহাতে বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা_ পুনরাশঙ্কতে নম্বিতি। তমস্তরেণেতি। 
সঙ্ঘাতং বিনাবিগ্ঠাদীনামপিদ্ধেরিত্যর্থঃ | আধাঁরং বিনাধেয়স্থিতিন” সম্ভবে- 
দিতি ভাব: | তে চাবিগ্যেতি। বিজ্ঞানস্বন্ধন্তাতনঃ ক্ষণিকত্বাদবিষ্ঠা ক 
তিষ্ঠেৎ ক না রাগতেষাদিরূপে। জায়েতেতি চ বোধ্যম। ক্ষণিকেঘপি স্থির- 
ত্বাদিত্রাস্তিরবি্যা তয়] সংস্কীরাখ্যো বাগছেষাদিজন্যিতে। তেন সংস্কারে 
গর্তস্াগ্তং বিজ্ঞানং জন্যতে । তেন বিজ্ঞানেন পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়ং শরীরস্য 
সমুদ্রায়স্ত হেতৃভৃতং নাম জন্যতে। নামাশয়ত্বাৎৎ তচ্চতুষ্টয়ং নামেত্যুক্তম্‌। 
তেন নাম্না সিতাসিতাদিবপং শরীরং জন্যতে | রূপাশ্রয়ত্বাৎ শবীরং বূপ- 
মিত্যুক্তমূ। গর্তভূতম্ত শরীরস্য কলনবুদ্ধ,দীগ্যবস্থা নামরূপশবার্থঃ। তেণ 
রূপেণ ষড়ায়তনযিক্দরিয়বুন্দং জন্তে ৷ পৃথিব্যাদি চতুষ্টয়ং শরীরং বিজ্ঞান- 
ধাতুশ্চেতি বট্‌ যস্তায়তনানি তদিত্যর্থঃ। তেন ষড়ায়তনেন নামরূপেন্দ্িয়াণাং 
মিথঃ সম্বন্ধ; স্পর্শো জন্যতে । তম্মাৎ সখাদিবেদনায়স্ততঃ পুনববিদ্চাদয়ে 
যথোক্তরীতাা তবন্তীত্যনাদিরিয়মন্যো্যমূলাবিদ্যাদ্িকা চক্রপরিবৃত্তিভূতি- 
ভোৌতিকসজ্ঘাতাদুতে ন লম্তবতীতি তৎসজ্বাতোহর্থাক্ষিগ্ত ইত্যর্থঃ। 

অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ-_-আবার আশঙ্কা করিতেছেন-_-নু' 
ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । “তমস্তরেণৈষামসিদ্ধেঃ ইতি । তম্‌_ সঙ্ঘাত, অন্তরেণ 
_-বাতীত, অিগ্যাদিব সিদ্ধি হয় না, এইজন্য অর্থাক্ষিপ্ত সজ্ঘাত। অভিপ্রায় 
এই-আধার ব্যতীত আধেয় থাকিতে পারে না, এইজন্য | “তে চাবিদ্যযা- 
সংস্কার ইত্যাধি_আত্মাই বিজ্ঞানপ্বদ্ধ, তাহা ক্ষণিক, অতএব অবিদ্া 
কোথায় থাকিবে? এবং কোথায় বা ঝাগছেষাদিবূপ সংস্কীরন্বদ্ধ থাকিবে? 
ইহাও জ্ঞাতব্য । বৌদ্ধমতে সমস্ত ক্ষণিক হইলেও ভাবপদার্থে স্থিরত্বাদি ভ্রম 
অবিষ্তা। সেই ভ্রান্তিরূপিণী অবিগ্া দ্বার সংস্কার ক্বন্ধ সংজ্ঞক রাগ, ছ্বেষাদি 
উৎপাদিত হয়। আবার সেই সংস্কার দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের প্রথম বিজ্ঞান 
জন্মিয়া৷ থাকে, মেই বিজ্ঞান দ্বার] পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি মহাভূত জন্মে, 
যাহা শরীরের ও সমুদায়ের হেতুভৃত নাম উৎপন্ন হয়। নামকে আশ্রয় 
করিয়৷ পৃথিব্যাদি চতুষ্টয়কে নাম বলা হইয়াছে, সেই নামসংজ্ঞক পৃথিবাদি- 
চতুষ্টয় ছার! শ্বেতকুষ্ণীদিবপ শরীর উৎপাদিত হয়। রূপের আশ্রয় 
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বলিয়া শরীরকে, রূপ বলা হইয়াছে । মাতৃগর্ভস্থিত জীব-শবীরের কলন 
(শুক্রশোণিতের মিশ্রণ ) পরে বুদ ( গেঁজলা ) প্রভৃতি অবস্থা নামরূপ 
শকের অর্থ। সেই রূপ দ্বারা ষ্ড়ায়তন ইন্জিয়বুন্দ উৎপাদিত হয়। 
পৃথিবী প্রভৃতি চাঁরিটি মহীভৃত, শরীর ও বিজ্ঞান-ধাতু এই ছয়টি 
যাহার অধিষ্ঠানক্ষেত্র, এই পিগ্রহবশে ইন্দ্রিয়সমূহকে খড়ায়তন বলা গুঁয়। 
সেই ষড়ায়তন দ্বার নাম, রূপ. ইন্দট্রির বর্গের পরস্পর সম্বন্ধরূপ স্পর্শ জনিত 
হয়। সেই স্পর্শ হইতে স্থখছুঃখাঁদি অনুভূতি প্রভৃতি জন্মে, তাহা 
হইতে পুনরায় অবিদ্া প্রভৃতি পূর্বোক্ত প্রণালীতে হইয়া থাকে, অতএব 
অনাদি এই পরম্পরমূলক অবিগ্াদদি চক্রের মত যে ঘুরিতেছে, ইহা 
ভৃত-সঙ্ঘাত ও ভৌতিক-সঙ্ঘাত বাতীত হইতে পারে না, এই অনুপপত্তি 
প্রমাণলভ্য, এইজন্য সেই সঙ্ঘাঁত অর্থাক্ষিঞ্ধ-__ ইহাই তাৎপধ্য। 


হৃত্রম-ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বা্দিতি চেন্নোৎপত্তিমীত্রনিমিত্ত- 


ত্বাৎ ॥ ১৯॥ 


ূত্রার্থ_ইতরেতর প্রত্যবতাৎ, ইতি চে ন” অবিগ্তা প্রভৃতি_-পরস্পর 
হেতু-হেতুমদ্ভাবাঁপন্ন এইজন্য সঙ্ঘাঁত যুক্তিযুক্ত এই যাহ! বশিয়াছ, তাহা 
সঙ্গত নহে, কারন কি? উন্র--উতৎপন্তিমাত্রনি মিত্ৃত্বাৎ-_অবিদ্ভাদির মধো 
পূর্ববপূর্বব নির্দিষ্ট পদার্থ পরপর নির্দিষ্ট কার্ধ্যের উৎ্পত্তিমাত্রের পপ্রতিকারণ 
হইতে পারে, কিন্ত দেহাঁদিসজ্বাতের প্রতি স্থির চেতন কোন পদার্থকে 
তোমরা কারণ বলিয়া স্বীকার কর নাই। আর এক কথা- সঙ্ঘাতমীত্রই 
অপরের ভোগসম্পাদক হয়, সেই ভোগও ক্ষণস্থায়ী আত্মায় সম্ভব নহে, 
আবার সেই ভোগের কারণীভূত ধশ্শ বা অধন্ম ক্ষণিক আত্মা কর্তৃক 
পূর্বে সম্পার্দিত হয় নাই ৷ ১৯॥ 


গোবিন্দভাষাম্‌-_প্রত্যয়শব্দো হেতুবাচী। অবিদ্ভাদীনাং পর- 
স্পরহেতুত্বাহুপপন্নঃ সঙ্ঘাত ইতি যহুক্তং তন্ন। কুতঃ? উৎপত্বীতি। 
তেষাং পূর্ববপূর্ববমুত্তরোত্তরস্তোৎপত্তিমাত্রং প্রতি নিমিত্ং স্তান্ন তু 
সঙ্ঘাতং প্রতি কিঞ্চিৎ তদস্তীতি। কিঞ্চ ভোগার্থ, সঙ্বাতঃ | ন. 
চ ক্ষণিকেঘাত্বস্থ ভোগঃ সম্ভবতি। তদ্ধেতোধর্ন্মাধন্মাদেস্তৈঃ পুর্ব 
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মসম্পাদনাৎ। নচ তৎসন্তানেন স সম্পাদিতঃ। তস্য স্থায়িত্ব 
সর্ববক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞাব্যাকোপাৎ | ক্ষণিকতে প্রাগুক্ত তেঃ। 
তম্মাদসঙ্গতঃ সৌগতসময়ঃ ॥ ১৯॥ 


ভাস্তানুবাদ-_স্থত্রান্তর্গত প্রতায় শব্দের অর্থ হেতু, অবিদ্ভা প্রভৃতি 
পরম্পর হেতু হওয়ায় তাহা হইতে সঙ্ঘাতের উৎপন্তি যুক্তিযুক্ত হইবে, এই 
যে কথা তোমরা বলিয়াছ, তাহা অসঙ্গত, কি হেতু? উত্তর-_-উৎপত্তিমাত্র- 
নিমিত্তত্বাৎ_-অবিদ্যাদির মধ্যে পূর্ব পূর্ব্বটি পরপর কার্ধ্যের উৎপত্বিমাত্রের 
প্রতি নিমিত্ত হইতে পারে, তদ্ভিন্ন সঙ্ঘাতের প্রতি কোন নিমিত্ত নহে। 
আর এক কথা, সঙ্ঘাতমাত্রই অপরের ভোগের নিমিত্ত হয়, ক্ষণিক আত্মাসমূহে 
সেই ভোগ সম্ভব নহে। যেহেতু ভোগের কারণ জীবরৃত পূর্ব ধন্মাধর্ 
প্রভৃতি ভোগকারী আত্মাসমূহ পূর্বে অনুষ্ঠান করে নাই, যাহারা 
করিয়াছে, তাহারা এক্ষণে নাই; যেহেতু ক্ষণিক। যদি বল, আত্মধারা 
ক্বীকার করিব, তাহার ছারা ভোগ হইবে, ইহাঁও বলিতে পার না, 
কেন না, আত্মপন্তান নিতা? না অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তবে তোমাদের 
মতসিদ্ধ সর্বভাববস্তর ক্ষণিকত্ববাদ ভঙ্গ হইল, যদি অনিত্য বল, তবে 
সেই ভোগের অন্ুপপত্তি দোষ রহিয়াই গেল। অতএব বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত সঙ্গত 
লহে।॥ ১৭৯ | 

সুন্দমা! টীকা-_ইতরেতরেতি। প্রত্যয়শবো হেতুবাচীতি। প্রতায়োহ- 
ধীনশপথজ্ঞানবিশ্বাসহেতুঘিতি নানার্থবর্গ:ঃ। তঙ্নরিকুক্তিত্ত কার্ধ্যং প্রত্যেতি, 
জনকত্বেন গচ্ছতীতি। কিঞ্চিদিতি। কিঞ্চিৎ নিমিত্বং স্থিরচেতনরূপং ত্বয়াঙ্গী- 
কৃতং নাস্তীত্যর্থঃ। তদ্ধেতোর্ভোগজনকন্য । তৈরাত্মভিঃ। নচ তদ্দিতি। 
আত্মসন্তানেন ধশ্মাধশ্মাদির্ন কুত ইত্যর্থঃ। তত্তেতি। তন্তাত্ুসস্তানস্ত নিত্য- 
ত্বেংভিমতে সর্ধবো ভাবঃ ক্ষণিক ইতি তব প্রতিজ্ঞা ভজ্োতেতার্থঃ। 
সৌগতসময়ো বৌদ্ধসিদ্ধান্ত: | সর্বজ্ঞঃ হুগতো বৃদ্ধ ইত্যমরঃ| সম্ভানঃ কারণং 
মুদাদি সম্তানী কার্ধ্যং ঘটাদিরিতি বোধ্যম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


টাকানুবাদ-_'ইতরেতরেতি, স্যত্রের অন্তর্গত প্রত্যয় শব্দ হেত্বর্থবাচক 

অর্থাৎ পরস্পরহেতুক। প্রত্যয় শব্দের অর্থ হেতু ইহা! অমরকোষে নানার্থবর্গে- 

ধৃত আছে যথা 'প্রত্যয়োহধীনশপথজ্ঞানবিশ্বাসহেতুষু” প্রত্যয় শব্দটি অধীন, 
১৭ 
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শপথ, জ্ঞান, বিশ্বাস ও হেতু অর্থে বর্তমান। তাহার ব্যুৎপত্তিও এইপ্রকার 
_ যে কার্যের প্রতি জনকত্বরূপে যায় অর্থাৎ কাধ্যজনকত্বরূপে 
যাহাকে প্রাপ্ত হয়, এই অর্থে প্রতিপূর্বক ইন্‌ ধাতুর উত্তর অচ,। 
পকিক্িংতদস্তীতি', কিঞ্চিৎ অর্থাৎ স্থায়ী, অক্ষণিক অথচ 'চেতন স্বরূপ” কোন 
একটি নিমিত্ত তোমাদের অঙ্গীকৃত নাই, ইহাই অর্থ। “তদ্ধেতোরধশ্মীধন্মাদে- 
রিতি, তদ্ধেতোঃ__ভৌগজনক, “তৈঃ পূর্বমসম্পাদনাৎ ইতি তৈঃ-_-সেই 
আত্মাগুণি কর্তৃক পূর্বের সম্পাদিত হয় নাই। “নচ তদিতি' আত্মসস্তান 
সবার! ধশ্াধন্মীদি কৃত হয় নাই-_এই অর্থ। “তন স্থায়িত্ব ইতি? আত্মসন্তানকে 
ত্য বলিলে সমস্ত ভাবপদার্থ ক্ষনণিক-_-এই মতবাদ তোমাদের ভগ্ন হয়। 
দৌঁগত সময় অর্থাৎ বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত। অমরকোষে 'সর্বজঞঃ ভগতো বুদ্ধ 
ইহা বলা আছে । সন্তান শব্দের অর্থ কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি সন্তাণী শব্দের 
অর্থ, কার্ধ্য_-ঘটাদি ইহা জানিবে ॥ ১৯ ॥ 
সিদ্ধান্তকণা-পূর্্বোক্ত বৌদ্ধবাদে বৈদাপ্তিকগণ দোষ প্রদর্শন করিলে 
তাহাদের ( বৌদ্ধগ্রণের ) পক্ষ সমর্থনকারীরা বলিতেছেন যে, বৌক্ধপিদ্ধান্তে 
অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, ঘ্বেষ ও অতিনিবেশ এই পাচটি পরস্পর কাধ্য- 
কারণভাব প্রাঞ্ বলিয়! স্বীকার আছে এবং তাহা সর্ববাঁদি-সম্মত। সেগুলি 
পরস্পর কাঁধ্যকারণভাঁবে ঘটাযস্ত্রের ন্তায় আবর্তমান্‌। সংঘাত অথ দ্বার 
আক্ষিপ্ত হইয়াছে, সংঘাত-ব্যতিরেকে অবিগ্যাদির অসিদ্ধি হয়। সেই 
সংঘাঁত-বাঁচা পদার্থ হইতেছে, যথা-_অধিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, বূপ, 
ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, জাতি, জবা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, 
ুর্ঝনস্্ব। ইহারা পরম্পর হেতু হইতে উৎপন্ন হয়। এই পরস্পরমুপিকা! 
অবিদ্যা্দির চক্রবৎ পরিবর্তন ভূত-ভৌতিক সংঘাত খ্যতীত শস্তব নহে 
স্বতরাং ইহা অর্থাক্িপ্ত হইল। 
সুত্রকার এই মত নিরসনাঁথ বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন,_বিগ্ভাদির 
পবুষ্পর হেতুত্ববশতঃ সংঘাত উৎপন্ন হয়, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ 
অবিগ্যাঁদির মধ্যে পূর্বব পূর্বব ভাঁব, উত্তর উত্তর তাবের উৎপ্টির কাঁরণ হইতে 
পারে, কিন্ত দেহাদি-সংঘাতের নিমিত্ত স্থির চেতন কাহাকে ও কারণ স্বীকার 
করা হয় নাই। আর বৌদ্ধমতেই স্বীকৃত, যে ভোগের জন্য সংঘাত, কিন্ত 
ক্ষণিক আত্মায় ভোগের সস্তাঁবনা কোথায়? কারণ ভোগদনক ধন্মাধন্ম 


২।২।২০ বেদাস্তশ্বত্রম্‌ ২৫৯ 


ক্ষণিক আত্মা কর্তৃক পূর্বে সম্পাদিতও হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ আত্মার 
স্থায়িত্ব স্বীকার করিলেও সর্ববক্ষণিকত্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। সুতরাং এই মত 
সমীচীন নহে। 


শ্রীমস্তাগবতে পাই,-_- 
“দ্রব্যক্রিয়া হেত্বয়নেশ কর্তৃভি- 
নায়াগুণৈবস্তনিবীক্ষিতা্মনে | 
ন্বীক্ষয়াঙ্গাতিশয়াত্মবুদ্ধিভি- 
শিরস্তমায়ারুতয়ে নমো নমঃ ॥৮ (ভাঃ ৫১৮৩৭) 


অর্থাৎ শবাদি-বিষয়, ইন্দ্রিয়-ব্যাপ|র, বাগাদি ইন্দরিয়-দেবতা, দেহ, কাল 
ও অহস্কার-_এই সমস্ত মায়ার কাধা । এহ মাম্সিক কাধ্য-দর্শনে কার্য্যের 
কারণরূপে যে বস্ত পক্ষিত হইতেছেন, আপনিই সেই পরমাত্মা। আপনার 
সেই স্বূপ-_মায়া গন্ধশূন্য । তব্-বিচার ও ম-নিয়মাদির দ্বারা ধাহাদের 
বুদ্ধিবৃস্তি নিশ্চয়বতী হইয়াছে, তারাই আপনার সেই কপ প্রত্যক্ষ করেন 
আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥ 


অবতরণিকীভাষ্যম-_ইদানীমবিদ্যাদীনাং মিথো হেতুত্বং 
দুষয়তি__ 


অবতরণিকা-ভাস্কান্ুবাদ-_এক্ষণে অবিদ্যা প্রভৃতির পরস্পর-হেতুবাদে 
দোষারোপ করিতেছেন-_ 


হবত্রম- উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ॥ ২৭ ॥ 


সূত্রার্থ-_-“উত্তরোৎপাদে চ'__পরক্ষণে কার্ধ্য জন্সিতে থাকিলে, 'পূরব- 
নিরোধাৎ__সেই কাধ্যেব পূর্ববক্ষণে কারণ বিনষ্ট হইয়! যায়। অতএব সৌগত- 
মতে অবিদ্যাদদির পরস্পর কাধ্য-কারণভাব হইতে পারে না। কথাটি এই 
_কার্যোৎপত্তিক্ষণের পূর্ববঞ্ষণে কারণসন্তা আবশ্তক, কিন্ত তাহা ঘটিতেছে না, 
যেহেতু বৌদ্ধমতে প্রত্যেক ভাবপদার্ধের প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে 
নাশ স্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে কার্ধোত্পত্তির পৃষ্বক্ষণে কারণ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় 
তাহার পরক্ষণে কাধ্য জন্মিতে পারে না ॥ ২০ ॥ 


২৬০ বেদান্তস্ৃত্রম্‌ ২২২০ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-_নেত্যন্ুবর্ততে । ক্ষণভঙ্ষবাদিনো মন্যান্তে 
উত্তরস্মিন্‌ ক্ষণে উৎপদ্যমানে পূর্ববঃ ক্ষণে! নিরুধোত ইতি। উত্তর- 
ক্ষণবপ্তিনি কার্যো জায়মানে সতি পূর্্বক্ষণবন্তি কারণং বিনশাতীতি 
তদর্থঃ | ন চৈবসুরীকুর্ববতাবিষ্ঠাদীনাং মিথো হেতুহেতুমন্তাবং শক্যো 
বিধাতুং নিরুদ্ধস্ত পূর্ববক্ষণবর্তিনে। নিরুপাখ্যত্বেনোত্তরক্ষণবত্তিহেতুতানু- 
পপত্তেঃ। কারণং হি কাধ্যান্ুস্যুতং দৃষ্টম্‌ ॥ ২০ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ- পূর্ব হইতে 'ন' এই পদটির অন্ুবৃত্তি আছে। ক্ষণভর্গ- 
বাদী বৌদ্ধগণ মনে করেন--পরক্ষণ উৎপন্ন হইতে থাঁকিলে পূর্ববগ্ণ নষ্ট 
হইয়া যায়। তাহার তাৎপর্য এই--উত্তরক্ষণে কোন কার্ধয উৎপন্ন হইতে 
থাকিলে কারণ তাহার পূর্ববক্ষণবর্তী হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা নষ্ট হইয়৷ 
যাইতেছে, এইরূপ স্বীকার করিলে অবিদ্যা প্রভৃতির পরম্প4 কাধ্যকারণভাব- 
ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না, কেনন৷ বিনষ্ট পূর্ববক্ষণবন্তী কারণত্বরূপে 
অভিমতবস্ত অসৎকল্প হওয়ায় উত্তরক্ষণে জায়মান কার্ষোর প্রতি তাহার 
কারণতা। সঙ্গত হয় না। যেহেতু কারণ কাধ্যের ঠিক পু্ক্ষণে লগ্ন থাকে, 
ইহ] দেখা গিয়াছে ॥ ২০ ॥ 

সুন্মম টাকা-_উত্তরেতি। উরীকুর্বতা! স্বীকুর্বতা। সৌগতেন ॥ ২০ ॥ 

'টীকাম্ুবাদ-_উত্তরেতি স্থত্রের ভাস্তে-_'উরীকুর্বতাবিগ্যাদীনামিতি* উরী- 
কুর্বতা-_্বীকারকারী সৌগত কতৃক ॥ ২০ ॥ 

জিদ্ধাস্তকণা__স্থত্রকার এক্ষণে অবিদ্যা্দির পরস্পর হেতুবাদে দৌষ 
দিতেছেন। ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধদিগের মতে পরবন্তী ক্ষণ ( কার্য ) উৎপন্ন 
হইতে থাঁকিলে পূর্বববস্তী ক্ষণ (কারণ) বিনষ্ট হইয়া যায়, অথচ বল! হয় যে, 
পূর্বক্ষণই পরক্ষণের কারণ) যদি পূর্ববক্ষণবস্তাী কারণ নষ্ট হইয় যায়, তাহা 
হইলে পরক্ষণবর্তী কার্য্যের হেতুত্ব অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যেহেতু কারণ 
কার্ধোর অনুগত, ইহাই দেখ] গিয়া থাকে, স্থতরাং অবিদ্যা্দির পরম্পর কার্ধ্য- 
কারণভাবব্যবস্থা সমীচীন নহে বলিয়া! এমতও খণ্ডিত হইল। 


শীমভাগবতে পাই, 
“্যত্র যেন যতো ষন্য যশ্মৈ যদ্‌ যদ যথা যদা। 
স্যাদিদং ভগবান্‌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ 


২২২১ বেদাস্তসত্রম্‌ ২৬১ 


এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মস্থমধোক্ষজ | 

আত্মনাগপ্রবিশ্ঠাত্মন্‌ প্রাণে জীব বিভর্যজ ॥ 

প্রাণাদীনাং বিশ্বস্থজাং শক্তয়ো যা: পরস্য তাঃ॥ 

পারতন্তয(দৈসাদৃশ্টান্ুয়োশ্েষ্টেব চেষ্টতাম্‌ ॥* (ভাঃ ১০1৮৫।৪-৬) 
অর্থাৎ ঘটপট প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ যে দেশে, যে কালে, যে প্রকারে, 
যাহ] দ্বারা, যাহ] হইতে, যাহার সম্বন্ধে, যাহার উদ্দেশে উৎপন্ন হয়, গ্রকৃতি 
এবং পুরুষের অধীশ্বর আপনিই সাক্ষাৎ তৎ সমস্তের স্বরূপ অর্থাৎ তাহার! 
আপনারই কার্য । হে অধোক্ষজ, হে পরমাত্মন্, হে অজ, আপনিই প্রাণ 
(ক্রিয়াশক্তি ) এবং জীব ( জ্ঞানশক্তি ) রূপে স্বকীয় মায়া-রচিত এই বিচিত্র 
বিশ্বমধ্যে অন্তর্ধ্যামিস্থত্রে প্রবেশ পূর্বক ইহার পৌষণ করিতেছেন। বাণের 
মধ্যে ভেদশক্তি দেখা যায়, তাহা যেরূপ বাণ-নিক্ষেপকাবী পুকষেরই শক্তি, 
সেইরূপ বিশ্বকারণ প্রাণাদি পদার্থও পরাধীন বলিয়া ত্দস্তরগত শক্তিও পরমকারণ 
পরমেশ্বরেরই হইয়া থাকে। চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে পরম্পর 
বৈসাদৃশ্তবশতঃ অচেতন পদার্থ চেতনের ন্যায় স্বতন্ত্র না হইয়া উহার অধীনই 
হইয়া থাকে । বায়ুর শক্তির ছারা যেমন তৃণাদির গমন-ক্রিয়া এবং পুরুষের 
শক্তির ছারা যেমন বাণের বেগ দুষ্ট হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারাই 
প্রাণাদি পদ্দার্থের কেবলমাত্র চেষ্টা দেখা যায়, পবুস্ধ ইহাদের কোন স্বতন্ত্র 
শক্তি নাই ॥ ২০ ॥ 


অবতরণিকাভাবামৃ্‌__অসওঃ সছৎপত্তিং তে মন্যান্তে। নান্ু- 
পমগ্য প্রাহু'বাদিতি । তাং দূষয়তি। 

অবতরণিকা -ভাব্যান্ুবাদ-_বৌদ্ধগণ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি মনে 
করেন, যেহেতু বীজকে ধ্বংস ন! করিয়া অন্কুরের উদয় দেখা যায় না, অতএব 
কার্যের পূর্ববক্ষণে বিনষ্ট-কারণ অর্থাৎ অসৎ কারণ হইতেই কার্য্যের 
উৎপত্তি হইবে, এইমতে অর্থাৎ মেই অসৎ হইতে সছৃৎ্পত্তিতে দোষারোপ 
করিতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা__অসছুৎপত্তিবাদং দূষয়তি অসত ইত্যাদিনা । 
তে বৈভাধিকাঃ সৌন্রান্তিকাশ্চ তত্র তদ্বাক্যং প্রমাণয়তি নাহুপমর্দ্যেতি। 
বীজমনুপমর্দ্য নাঙ্কুরঃ প্রা ছুর্ভবেদতোহুসতস্তদুৎ্পত্তিঃ সিদ্ধ! । 


২৬২ বেদাস্তত্থত্রন্‌ ২।২।২১ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-__অতঃপর অসৎ হইতে সতের 
উৎপত্তিবাদ দূষিত করিতেছেন--“অসতঃ সছুৎ্পত্তিমিত্যাদি' বাক্যদ্বারা। “তে 
মন্যন্তে তে অর্থাৎ বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়। অসৎ হইতে 
সছুৎপত্তিবাদদে তাহাদের বাক্যকে প্রমাণরূপে দেখাইতেছেন-_-“নাচপমর্দ্য 
প্রাদুর্ভাবাৎ ইহার অর্থ-_বীজকে ধ্বংস না করিয়া অঙ্কুর জন্মায় না। অতএব 
অসৎ হইতে সৎকার্যের উৎপত্তি সিদ্ধ | 


হত্রম__অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধেো যৌগপপ্ঠেমন্যথা ॥ ২১ ॥ 


সূত্রার্থ২-_“অসতি'__ উপাদান কারণ পূর্বে না থাকিলে যদি কাধ্যোৎপত্তি 
হয় বল, তবে “প্রতিজ্ঞোপরোধঃ” পঞ্চ স্বন্ধ হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি হয়-_ 
তাহাদের এই 'প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই দোষ নিরাকরণের জন্য যদি 
বল, “অন্যথোপাদানাৎ ইত্যাদি অসৎ উপাদান হইতে কাঁধ্যের উৎপত্তি, 
তবে কাধ্য-কাঁরণের “যৌগপদ্” হইয়া যাঁয় অর্থাৎ সহাবস্থান হইয়া পড়ে-_ 
এককালে কাধ্য-কারণ উভয়ের অবস্থান হইয়। পড়ে ॥ ২১॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_অসত্যুপাদানে চেৎ কাধ্্যং তদা স্বন্ধহেতুকা 
সমুদায়োৎপত্তিরিতি প্রতিজ্াভঙ্গঃ ৷ সর্ব্বদ1 সর্ধবত্র স্ব্বং চোৎপদ্যেত 
উৎপন্নধাস। অন্যথোপাদানাচ্চেৎ কাধ্য২ং তহি যৌগপ্ং 
কার্যাকারণয়োঃ সহাবস্থিতিঃ হ্যাৎ কার্ধ্যান্ুন্যাতক্যোপাদানত্বাৎ। 
তথাচ ভাবক্ষণিকত্রমতভঙ্গঃ। তস্মান্নাসতঃ তছুৎপত্তিঃ ॥ ২১। 


ভাষ্যানুবাদ-_উপাদান পূর্বে না থাকিলে ষ্দি কাধ্য হয়, তাহা হইলে 
পঞ্চস্বদ্ধ হইতে সমুদ্রায়ের উৎপত্তিবাদরূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় অর্থাৎ পঞ্চস্বন্ধ তো 
অসৎ তাহা! হইতে উৎপত্তি উক্তি অসত্য এবং সকল কালে, সকল স্থানে, 
সকল ত্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে, পঞ্চস্বদ্ধ হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি উক্তি 
কেন? আর সেই অসৎ হইতে উৎপন্ন কাধ্যও অসৎ হয়, সমূদ্বায়ের 
সন্্রপে প্রতীতি হয় কেন? যদি অসৎ উপাদান হইতে কার্ধা উৎপন্ন হয়, 
তবে যৌগপদ্য অর্থাৎ কার্য ও কারণের সহাবস্থান--এককালে অবস্থিতি 
চইয়! পড়ে, যেহেতু কার্ধোে উপাদান অনুস্যত হইতেছে। ইহার ফলে 
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ভাঁবপদার্থ-মাত্রের ক্ষণিকত্ববাদের ভঙ্গ হইল। অতএব অসৎ হইতে কাধ্যের 
উৎপত্তি বলা যায় না ॥ ২১॥ 
সুন্সমা টাকা-_অসতীতি। বীজন্তোপমদ্ধিততাদুপাদানস্য তশ্াসন্দ্রপতম্‌। 
সর্বাদেতি। সর্বশ্মিন কালে দেশে চাঁসতঃ সৌলভ্যাঁৎ সর্বং কাঁ্ধ্যং তত্র তত্র 
জাঁয়েতেত্যর্থঃ | উৎপন্নমিতি । জাতকার্ধামসন্নিরপাখাং স্যাৎ। তদ্ধে- 
তারসত্বাদিতার্থঃ। সহাঁবশ্থিতিরেকশ্মিন কালেইবস্থানম্‌ ॥ ২১ | 
টাকানুবাদ-__“অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধ ইত্যাদি? স্বরের ভাঙ্কের তাৎপর্য্য-_ 
বীজ উপমদ্দিত হওয়ায় মেই উপাদান কারণ অসং-স্বরূপ | সর্ধবদেত্যাদি-- 
সকল কালে ও সকল স্থানে অসৎ পদার্থ থাকিবেই অতএব সকল কার্য 
সর্দদ1 সর্বত্র হউক, ইহাই তাৎপর্য । উৎপন্নঞ্চাসৎ ইতি এবং অসৎ 
হইতে উৎপন্ন কার্য অসৎ হইবে অর্থাৎ শূন্য হইবে। যেহেতু কারণান্তরূপ 
কার্য হয়, যেহেতু কারণ অসৎ অতএব তাহার কার্ধাও অসং হইবে__ইহাই 
তাংপর্যা | এসহাঁবস্থিতিঃ,-এককালে উভয়ের অবস্থান ॥ ২১ ॥ 
সিদ্ধান্তকণা-_ইৈভাষিক ও সৌত্রান্থিকগণ যে মনে করেন অসৎ 
হইতে সতের উৎপত্তি, অর্থাৎ পরক্ষণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ববক্ষণ “অসৎ, 
অর্থাৎ থাকে না, সেই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি; এই মতও স্বত্রকার খণ্ডন 
করিতেছেন যে, উপাদান কারণ পূর্বে না থাকিলে, যদি কার্যোৎ্পত্তির 
কথ। ব্ল1 হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষ হয়। অর্থাৎ পূর্বক্ষণ 
পরক্ষণের হেতু--এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। এই দোষ নিরাকরণার্থ যদি 
বলা হয় যে, অসৎ উপাদান হইতে কার্যের উৎপত্তি, তাহা হইলে যুগপৎ 
কার্ধ্য-কারণের সহাবস্থান হইয়া পড়ে, যেহেতু কার্যে উপাদান অনস্থাত 
থাকে । তাহাতে তাহাদের ভাবক্ষণিকত্ব-মত ভঙ্গ হয়। 
শ্রীমস্ভীগবতে পাই,__ 
“কুষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাযোগিংস্তমাগ্ঘঃ পুরুষঃ পরঃ | 
ব্ক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রান্ষণ! বিছুঃ ॥ 
ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহাস্বাত্েব্দিয়েশ্বরঃ | 
ত্বমেব কালে! ভগবান্‌ বিষুরব্যয় ঈশ্বরঃ | 
ং মহান্‌ প্রকৃতিঃ লুক্া রজঃ সত্ততমোময়ী । 
ত্বমেব পুরুষোহধ্যক্ষঃ সর্ববক্ষেত্রবিকারবিৎ্ৎ ॥” ( ভাঃ ১০।১০।২৯-৩১) 


২৬৪ বেদাস্তস্তরম্‌ ২।২।২২ 


অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার প্রভাব অচিস্তয, আপনি পরম পুরুষ 
এবং জগতের মূল নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রদ্ষবিদ্গণ এই স্থুল-নৃস্মাত্মক 
জগৎ আপনারই (প্রাকৃত ) রূপ বলিয়৷ থাকেন, হে ভগবন্‌! সর্ববপ্রাণীর দেহ, 
প্রাণ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্ত! বা ঈশ্বর একমাত্র আপনি । আপনিই 
বিষণ, অব্যয় এবং ঈশ্বর-স্বরূপ। আপনিই কাল (নিমিত্তকারণ ) এবং 
ত্রিগুণাত্বিক সুম্্া প্রকৃতি (উপাদান কারণ ) আপনিই মহত্ত্ব (কার্ধ্য- 
স্বরূপ ), আপনি অন্তর্ধ্যামী সুতরাং সর্বভৃতের চিত্তজ্ঞাতা এবং পুরুষ ॥ ২১॥ 


অবতরণিকাভাম্মমূ-_দীপন্তেব ঘটাদেপিরন্বয়ং বিনাশং মন্যান্তে। 
তং দৃষয়তি-_ | 

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_বৌদ্ধমন্প্রদায়-মতে দীপ যেমন নিবিয়। 
গেলে তাহা নিরবশেষেই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ঘটাদি নিরবশেষে বিন হয়-_ 
এইমত দূষিত করিতেছেন-- 

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা-_দীপন্তেতি। নিরন্বয়ং নিরবশেষম্। 

অবভরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_“দীপন্তেব ঘটাঁদেরিত্যাদি? নিরন্বয়ং 
_-অবশেষহীন অর্থাৎ নিঃশেষ। 


ৃত্রম্-_ প্রতিসংখ্যা২প্রতিসংখ্যানিরো ধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ 


॥ ২২ ॥ 


সূত্রার্থ_-প্রতিসংখ্যানিরোধ”-_ভাবপদার্থগুলির বুদ্ধিপূর্বক যে ধ্বংস, 
তাহার নাম প্রতিসংখামিরোধ এবং তাহার বিপরীত ধ্বংসকে অপ্রাতি- 
সংখ্যাণিরোধ? বলে, ইহাদের “অপ্রাপ্তি অর্থাৎ এই দুইটি নিরোধ অসম্ভব 
হইবে। কিহেতু ? উত্তর-_“অবিচ্ছেদাঁৎ, সদ্‌ বস্তর নিরবশেষ ধ্বংস হয় না। 
সৎ দ্রব্যের অবস্থান্তর প্রাপ্তিই উৎপত্তি ও বিনাশ ॥ ২২॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_ভাবানাং ধীপুর্ববকো ধ্বংসঃ প্রতিসংখ্যানি- 
রোধঃ। তদ্বিলক্ষণত্তবপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ। আবরণাভাবমাত্রমাকা- 
শম্‌। এতক্রয়ং নিরুপাখ্যং শৃন্যমিতিযাবং । তদন্যৎ সর্ধ্বং ক্ষণিকম্‌। 
যছুক্তম্‌। পবুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদস্ং সংস্কৃতং ক্ষণিকং চ” ইতি । তত্রাকাশং 
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পরত্র নিরাকরিষ্যতি। নিরোধো তাবন্নিরাকরোতি প্রতিসংখ্যেতি। 
এতয়োনিরোধয়োরপ্রাপ্তিরসম্ভবঃ স্তাৎ ৷ কুতঃ? অবিচ্ছেদাৎ। সতে। 
নিরম্বয়বিনাশাভাবাৎ। অবস্থাস্তরাপত্তিরেব সতো ভ্রব্যস্তোৎপত্তি- 
বিনাশশ্চ। অবস্থাশ্রয়ো দ্রব্যং ত্বেকং স্থায়ীতি। ন চ দীপনাশস্ত 
নিরন্বয়ত্ববীক্ষণাদন্টাত্রাপি তথাস্ত্বিতি বাচ্যম্‌ অবস্থাস্তরাপত্তেরেবান্তাত্র 
নাশত্বে নিশ্চিতে দীপেহপি তস্য। এব তত্বেন নিশ্চেয়ত্বাৎ | অনুপলস্ত- 
স্বতিসৌক্ষ্্যাদেব। সম্বস্তরনো নিরম্বয়শ্েদ্বিনাশস্তহি ক্ষণানভ্তরং বিশ্বং 
নিরুপাখ্যং পশ্যেস্ঞ্চ ন ভবেন” চৈবমস্তি | তম্মাদনুপপন্নঃ সঃ ॥ ২২। 


ভাব্যানুবাদ্-__ঘটপটাদি ভাবপদার্থের প্রতিসংখ্যা বুদ্ধিতে বিনাশ অর্থাৎ 
ঘট আমার প্রতিকূণপ অতএব অসৎ-কল্প তাহাকে অসৎ করিব, এই 
প্রকার বুদ্ধিতে যে বিনাশ সাধিত হয়, তাহার নাম প্রতিসংখ্যা-নিরোধ । 
ইহার বিপরীত অর্থাৎ এরূপ বুদ্ধিতে যে বিনাশ হয় না, তাহা অপ্রতিসংখ্যা- 
নিরোধ, আবরণের অভাবমাত্রই আকাশ পদার্২-এই তিনটিই নিকপাখ্য-_ 
নামহীন অর্থাৎ শূন্য । ইহা ছাড়া সমস্তই ক্ষণিক, যেহেতু উক্ত হইয়াছে 
উক্ত নিরোধদ্বয় ও আকাশ এই তিনটি হইতে ভিন্ন পদার্থ অর্থাৎ পরমাণু, 
পৃথিবী প্রভৃতি ধীগম্য, সংস্কত ও ক্ষণিক। তন্মধ্যে আকাশের খগুন 
পরে করিবেন। প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অগ্রতিসংখ্যানিরোধ এই দুইটি 
এক্ষণে সুত্রকার নিরাকরণ করিতেছেন-__প্রতিসংখাহ্প্রতিসংখ্যত্যাি" স্থত্র 
হারা । এই যে দুইটি নিরোধ বল! হইয়াছে, ইহাদের অসম্ভব হইবে; কি 
কারণে? অবিচ্ছেদাৎ__যেহেতু সদ্বস্তর নিঃশেষে বিনাশ নাই । তবে কি? অন্ত 
অবস্থ। প্রাপ্তিই সদ দ্রব্যের উৎপত্তি, এবং বিনাশও অবস্থাস্তর প্রাপ্তি। অবস্থা 
বিশেষকে আশ্রয় করিয়া একই ড্ৰ্য স্থিতিশীল । যদি বল, যখন দেখা যাইতেছে 
দীপ নিবিলে তাহ] নিঃশেষেই লুপ্ত হয়, এই দৃষ্টান্তে অন্স্থলেও নিরবশেষ বিনাশ 
হউক, ইহ! বপিতে পার না। কারণ--যদি অন্যস্থলে অবস্থান্তর প্রাঞ্চিই বিনাশ 
নিশ্চিত হয়, তবে দীপনাশস্থলেও সেই অবন্থান্তর প্রাপ্তিকেই নাশরূপে 
নিশ্চয় কর! যাইতে পারে। তবে যেদীপের উপলব্ধি হয় না, তাহা অতি 
সুক্মাবস্থাপ্রাপ্তিনিবন্ধনই। আর যদ্দি সব্বস্তর একান্ত বিনাশ অর্থাৎ নির- 
বশেষ ধ্বংম বল, তবে কিছুক্ষণের পর এই বিশ্বকে নিঃশেষ দেখিবে এবং 
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হে বাদী! তুমিও থাকিবে না, কিন্ত এইরূপ তো হইতেছে না। অতএব বস্ত্র 
নিরবশেষ ধ্বংসবাদ যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ২২ ॥ 

সুন্সম। টীকা__প্রতিসংখ্যেতি । প্রতিকৃলাসস্তং ঘটমসস্তং করোমীত্যেবং- 
লক্ষণা সংখ্যাবুদ্ধিঃ প্রতিসংখ্যা তয় নিরোধো নাশ: প্রতিসংখ্যানিরোধঃ 
তদ্িলক্ষণত্তন্য ইত্যর্থঃ। নিরুপাখ্যং তুচ্ছমবস্ততৃতমিতি যাবৎ। বুদ্ধীতি। 
্রয়াৎ নিরোধদ্বয়াকাশরূপাৎ অন্যৎ পরমাণুপৃথিব্যাদি। বুদ্ধিবোধ্যং ধীগমা- 
মিত্যর্থঃ। অবস্থাস্তরেতি। সতো মৃৎপিপ্ুস্ত কম্ুগ্রীবা্যবস্থাযোগো ঘটস্তোৎ- 
পত্তিস্তদবিরোধিকপালাগ্যবস্থাযোগন্তব তস্য বিনাশঃ, মুৎপিওুস্তেকঃ স্থাযীত্যার্থ:। 
ন চেতি। অন্যত্র ঘটাদিবিনাশে। অন্থত্র ঘটাদৌ। তত্তা ইতি। অবস্থা- 
স্তরাপত্তেরেব নাঁশত্বেন নিশ্চেতুং শক্যত্াদিত্যর্থঃ | নন্ধু মৃদত্রব্যস্তেব দীপন্ত 
কুতো৷ নোপলম্তস্তত্রাহা তিসৌন্দ্রাদিতি । দীপপ্রকাশোহপি ভূততৃতীয়ে তেজগি 
বিলীনস্তিষ্টেদেবেতি ভাব: | নিরুপাখ্যমভাবগ্রস্তমূ। ত্বঞ্চেতি। শিরন্বয়- 
বিনাশবাদী ক্ষণিকস্তধ্চ ক্ষণোত্বরমভাবগ্রন্তঃ শ্তাৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ যোক্ষো- 
পায়ে প্রবৃত্তিস্তেইতীবমূঢ়তামাপাদয়েদিতি ভাবঃ | স নিরন্বয়বিনাঁশঃ ॥ ২২ ॥ 

টাকানুবাদ-_“প্রতিসংখ্যেতি' স্থত্রে__গ্রতিসংখ্যানিরোধ শব্দের অর্থ_-যে 
ঘট প্রতিকূল-_-অনভিপ্রেত অতএব অসৎকল্প তাহাকে অসৎ করিব-_এইরূপ 
সংখ্য। অর্থাৎ বুদ্ধিকে প্রতিসংখ্য। বলে, সেই বুদ্ধিতে যে নাশ হয়, তাহার নাম 
প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং যাহ এবপ বুদ্ধিপূর্ববক না হয়, তাদৃশ বিনাঁশকে অপ্রতি- 
সংখ্যানিরোধ বলা হয়। নিকুপাখ্য শবের অর্থ তুচ্ছ__অর্থাৎ যাহা বস্তভূত নহে। 
বুদ্ধিবোধ্যমিত্যাদি বাক্যের অর্থ ত্রয়া_তিনটি হইতে অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
নিরোধদ্বয় ও আকাশ হইতে অন্য অর্থাৎ পরমাণ্‌পৃথিবী প্রভৃতি । বুদ্ধিবোধাম্‌ 
__অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা প্রাপ্য । অবস্থাস্তরোৎপত্তিরিতি--ঘটের উৎপত্তি বলিতে 
স্বরূপ মৃপিণ্ডের কন্গ্রীবাদিরূপ অবস্থায় পরিণতি, আর তাহার বিনাশ 
পদবাচ্য--এঁ কন্ুগ্রীবাদি অবস্থা-বিরোধী কপালাদি অবস্থাপ্রাপ্ি, কিন্ত 
একই মৃৎপিণড স্থির আছে-_-ইহাই তাত্পধ্য। “ন চ দীপনাশশ্তেত্যাদি অন্যত্রাপি' 
-_অন্স্থলেও অর্থাৎ ঘটাদি বিনাশেও সেইরূপ নিবন্বয় বিনাশ হউক | “অবস্থা- 
স্তরাপত্েরেবেত্যাদি অন্ত্র'--ঘটাদি স্থলে। “তন্তা এব তত্বেন নিশ্চেয়ত্বাৎ_ 
অর্থাৎ সেই অবস্থাস্তর প্রাপ্তিকেই নাশরূপে নিশ্চয় করিতে পারা যায় । প্রশ্ন 
ঘটনাশ' হইলেও যেমন মৃৎ দ্রব্যের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ দীপেরও প্রত্যক্ষ 
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হয় না কেন? তাহাতে উত্তর করিতেছেন-__“অতিসৌম্ম্যাৎ অত্যন্ত সুক্মতা- 
নিবন্ধন। কথাটি এই-_দীপের প্রকাশও তৃতীয় ভূত অগ্নিতে বিলীন হইয়া 
অবস্থান করে-_ইহাই অভিপ্রায়। নিরুপাখ্যম_অভাবিগ্রন্ত, শূন্য । “ত্বঞ্চ ন 
ভবেঃ'-_নিবম্বয় বিনাশ-মতবাদী বৌদ্ধ তুমিও থাঁকিবে না । কেননা, তুমিও 
ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণান্তরে অভাবগ্রস্ত হইবে । তাহাতে মোক্ষ লাভের 
উপায়ে তোমার প্রবৃত্তি তোমার মুখ তাই প্রতিপন্ন করিবে, ইহাই অভিপ্রায় । 
“অন্ুপপন্নঃ সঃ ইতি'__সঃ__সেই নিরন্থয় বিনাশ অযৌক্তিক ॥ ২২। 


সিদ্ধান্তকণ1--বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে ধদি বলা হয় যে, দীপ নিবিয়। 
গেলে যেমন তাহা একেবারেই বিনাশ হয়, সেইরূপ দীপের ন্যায় ঘটাদিব'ও 
নিরবশেষেই বিনাশ হয়। ত্যত্রকার বর্তমান শ্ত্রে সেই মতেরও খণ্ডন 
করিতেছেন। বৌদ্ধদর্শনে পাওয়া যায়, পদার্থের বুদ্ধিপূর্বক ধ্বংসের নাম 
'প্রতিমংখ্যানিরোধ”, অর্থাৎ বুদ্দিপূর্ধক কোন বগ্তকে ধ্বংস কর।, যেমন 
লগ্ুড় আঘাতে ঘট ভগ্রকরা। ইহার বিপরীত “অপ্রতিসংখ্যানিরোধ' এবং 
আবরণের অভাবমাত্রই আকাশ। এই তিনটি নিরুপাখ্য অর্থাৎ শূন্য বা 
অবস্তভৃত। ইহা ব্যতীত অন্ত সকলই ক্ষণিক, স্বত্রকার আকাশের 
নিরাকরণ পরে করিবেন স্থির করিয়া এক্ষণে নিরোধদ্থয়ের নিরাঁকরণের 
নিমিত্ত বলিতেছেন যে, উক্ত নিরোধদছ্য়ের কল্পনা ভ্রমপূর্ণ, কারণ সদ্বস্তর 
নিঃশেষে বিনাশ নাই; কেবল অবস্থাস্তর-প্রাপ্তি উহার্দের উৎপত্তি ও 
বিনাশের দৃষ্টান্ত । 


শ্রুগীতায়ও পাওয়া যায়,_“নাসতো! বিদ্যাতে ভাবো নাভাবো! বিদ্যৃতে 
সতঃ”। যদি বল, দীপ নিবিয়া গেলে তো নিঃশেষেই লুপ্ত হয়, সেইবূপ 
অন্যস্থলেও হইবে, না, তাহা বলা যায় না; কারণ দীপনাশস্থলেও সেইরূপ 
অবস্থাস্তর গ্রাপ্ধিই হইয়া থাকে, তবে অতিশয় স্থম্মাবস্থা প্রাপ্থিবশতঃ 
দীপের তাৎকাঁলিক উপলব্ধি হয় না কিন্ত তখনও অগ্রিতেই বিলীন থাকে, 
সদ্বস্তর যদি একেবারেই বিনাশ বলা হয়, তাহা হইলে জগৎ নিঃশেষ 
হইবে, বাদীও নিঃশেষ হইবে। তখন কৌদ্ধগণ যে মোক্ষের অভিপ্রায় 
করেন, তাহাও মৃঢ়তায় পরিণত হইবে। হৃতরাং সেই নিরম্বয় বিনাশ 
যুক্তিযুক্ত নহে। 


২৬৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২২২৩ 
ীমন্তাগবতে শ্রুতিস্তবে পাই, 


“সদিব মনন্ত্িবুৎ ত্বয়ি বিভা ত্যসদ। মনুজাৎ 

সদভিমুশস্ত্যশেষমিদ মাত্মতয়াত্মবিদঃ | 

ন হি বিকৃতিং ত্যজস্তি কনকন্ত তদাত্মুতয়া 

স্বকৃতমন্থুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতম্‌ ॥” ( ভাঃ ১০/৮৭।২৬ ) 

অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক এই প্রপঞ্চ সমূহ মনঃকল্পিত এবং অসৎ স্বরূপ 

হইয়াও আপনাতে অধিষ্ঠিত থাকায় মনুষ্য পর্যন্ত যাবতীয় জীবগণের 
সংএর ন্যায় প্রতীতি হইতেছে । আত্মতত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভোক্ত-ভোগ্য- 
স্বরূপ এই নিখিল বিশ্বকে পরমাত্মর্ূপ সদ্বস্তর কাধ্য বলিয়া সদ্রূপে দর্শন 
করেন, পরস্ত পরমাত্ম-সন্বদ্ধ-ব্যতিরেকে ইহাদের পৃথক সত্তা জ্ঞান করেন 
না। কনকাভিলাষী ব্যক্তিগণ কুগুলাদি বস্তকে পরিত্যাগ করেন না, 
পরস্ত উহাও কনকেরই কার্য বলিয়৷ কনকরূপে তাহারও গ্রহণ করিয়া 
থাকেন, অতএব আপনার রচিত এই বিশ্ব এবং তন্মধ্যে অন্থপ্রবিষ্ট 
পুরুষ বা! জীবাত্মাও আপনার স্বরূপজ্ঞানেই নিশ্চিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_অথ তদভিমতাং মুক্তিং দূষয়তি। 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-__অত:পর বৌদ্ধম্মরত মুক্তিবাদে দোষারোপ 
করিতেছেন. 


সুত্রম_উভয়থা চ দৌষাৎ॥ ২৩॥ 


ুত্রার্থ__বৌদ্ধগণ বলেন সংসারের কারণ অবিষ্ভাপ্রভূতির বিনাশই 
মোক্ষ, এই যে অভিমত, তাহাতে প্রশ্ন এই, সেই মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্জ্ঞান 
হইতে উদ্ভুত? অথবা তব্বজ্ঞানকে অপেক্ষা না করিয়া হ্বয়ংই উৎপন্ন 
হয়? উভয়পক্ষেই দোষ আছে অতএব বৌদ্ধ-সম্মত মুক্তিও সিদ্ধ 
হইতেছে না॥ ২৩॥ 


গোবিন্দভাষ্যমৃ-ত্রিষু মণ্ডকগ্নত্যা নেত্যন্বর্ততে। যোহয়ং 
সংসারহেতোরবিদ্যাদেগিরোধো বৌদ্বৈর্মোক্ষোইভিমত;। স কিং 
সাক্ষান্ততজ্ঞানাৎ স্যাৎ ্বয়মেব বা। নাগ্ঠঃ নিহেতুকবিনাশন্বীকার- 


২২২৩ বেদাস্তনৃত্রম্‌ ২৬৯ 


বৈয়র্থ্যাৎ, নেতরঃ সাধনোপদেশনৈরর্৫থক্যাদিত্যুতয়থাপি বিচারাসহ- 
ত্বাত্তদভিমতো। মোক্ষোহপি ন সিধ্যতি ॥ ২৩॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ--১৯ স্তর হইতে মতুকগুিসতারে অর্থাৎ ভেকের লক্ষের 
মত এই স্থত্র হইতে পরপর তিনটি স্ুত্রে--'ন' পদটির অন্থুবৃত্তি হইতেছে 
অতএব “উভয়থা চ দৌষাৎ ন” এইবপ স্থত্র। এই যে সংসারের প্রাতি কারণ 
অবিদ্া প্রভৃতির নিরোধ অর্থাৎ বিনাশকে বৌদ্ধগণ মুক্তি বলিয়া মনে করেন, 
সেই মুক্তি কি সাক্ষাৎ ততজ্ঞান হইতে ? অথব। তত্বজ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে ম্বয়ংই 
জন্মিবে? তন্মধ্যে প্রথমকল্প হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে অপ্রতিসংখ্যানি- 
রোধ স্বীকার ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহাতে মুক্তি 
সাধনের উপদেশ নিরর্থক হইয়া! পড়ে । এই উভষ় প্রকারেই তাহাদের মত 
বিচারাসহ, এ-জন্ তাহাদের অভিমত মুক্তির অনুপপত্তি ॥ ২৩॥ 


টাকা_উভয়ঘেতি। নিহেতুকেতি। অপ্রতিসংখ্যানিবোধাঙ্গী- 
কারনৈরর্৫থক্যাদিত্যর্থ: ॥ ২৩। 


টীকানুবাদ-_“উভয়থা চেতি স্তরে, নিহেতুক বিনাশেতি-_ভাস্, ইহার 
অর্থ_অপ্রতিসংখ্যানিরোধের অঙ্গীকার ব্যর্থ ॥ ২৩॥ 


সিদ্ধান্তকণ।_ বর্তমান স্থত্রে স্থত্রকার বৌদ্ধসম্মত মুক্তিবাদ খণ্ডন 
করিতেছেন। বৌদন্ধগণের মতে যে সংসারের হেতু অবিগ্ভার বিনাশকে 
মৌক্ষ বলা হয়, তাহা উভয় প্রকারেই সঙ্গত নহে; কারণ এ অবিষ্া- 
বিনাশপ্প মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্রজ্ঞান হইতে হইবে? যদি তাহাই স্বীকার 
কর! হয়, তাহা হইলে পূর্বেবোস্ত নিহেতুক-বিনাশ অর্থাৎ ঘে নাশ বুদি 
সবার] হয় না, তাহা নিরর৫থক হইয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ যদি বলা হয় 
যে, উহা! স্বয়ংই উদ্দিত হয়, তাহা! হইলে এ বৌদ্ধমতে যে সকল 
সাধনের উপদেশ আছে, তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে, স্থতরাং উভয় পক্ষেই 
তাহাদের মত বিচারের যোগ্য নহে, কাজেই তাহার্দের অভিমত মুক্তি সিদ্ধ 
হইতে পারে না। 

আগচার্ধ্য শ্রীশঙ্করও স্বীয়ভান্তে এই মত নিরাম করিয়াছেন। আচার্য 
শ্রীরামাহ্থজের ভাষ্ের মর্শেও অবগত হওয়া যায় যে জগৎ উৎপন্ন হুইয়। 
পরক্ষণেই ধ্বংস হয়, আবার উৎপন্ন হয়, আবার ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা 


₹২৭০ বেদান্তশ্ত্রম্‌ ২।২।২৪ 


হইলে ধ্বংসের পর শৃন্ত হইতেই উৎপন্ন হয়, বলিতে হয়, কিন্তু তাহ 
হইলে শূন্য হইতে উৎপন্ন বস্তও শূন্য হইবে। জগৎ শৃন্তময় নহে বলিয়া 
উহাদের মত অযৌক্তিক । 
শমদ্ভাগবতে পাই, 
“সঙ্গং ত্যজেত মিথুনব্রতিণাং মুমুক্ষঃ 
সর্বাতনা ন বিহ্জেছুহিরিক্দিয়াণি | 
একশ্চরন্‌ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে 
বুপ্তীত তদ্ব,তিষু সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গঃ ॥” ( ভাঃ ৯৬৫১) 
অর্থাৎ মুক্তিকামি-ব্যক্তি দাম্পত্যধম্মরত ব্যক্তিদ্িগের সঙ্গ সর্ববতোভাবে 
পাঁরতাগ করিবেন, ইন্দ্রিয়পকলকে কোন প্রকারে বাহ বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন 
না, নিজ্জনে একাকণ অবস্থান পূর্বক অনপ্ত শ্রহরিতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট রাখিবেন। 
আর যদিসঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবদ্ধম্মপরায়ণ সাধুগণের সঙ্গ করিবেন। 
শূন্যবাদ-নিরসনকল্পে শ্রমস্ভাগবতে পাই,__ 
“বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থি তং বিষণুমায়য়া | 
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্, কালেনাব্যক্রমৃত্ঠিনা ॥ 
যথেদানীং তথা চাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদূশম্‌ 0” (ভাঃ ৩1১০।১২-১৩ ) 
অর্থাৎ ঈশ্বরের হ্ষ্ট্যাদদি-শক্তির সহিত এই বিশ্ব ব্রদ্মে অব্যক্তরূপে 
একীভূত ছিল, তাহাই পুনরায় অব্যক্ত-্বরূপ ঈশ্বর-প্রভাবরূপী কালের দ্বারা 
পৃথক্রূপে প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ 
অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_অথাকা শশ্ত নিরুপাখ্যত্বং নিরস্যতে__ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ_-অতঃপর আকাশের অভাব বা শূন্তত্ববাদ 
নিরস্ত হইতেছে-- 


হুত্রম আকাশে চাবিশেবীৎ ॥ ২৪॥ 


সৃত্রার্থ “আকাশে চ*_আকাশ-বিষয়ে যে নিরুপাখ্যতা_ তোমাদের 
অভিমত, তাহাও সম্ভব হইতেছে না। কি কারণে? উত্তর-_“অবিশেষাৎ 
যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতির মত অবিশেষে তাহার প্রতীতি হইতেছে ॥ ২৪ ॥ 


২২1২৪ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৭১ 


গোবিন্দভাষম আকাশে যা নিরুপাখ্যতাভিমতা সা ন 
সম্ভবতি। কুতঃ? অবিশেষাৎ। ইহ শম্যেন উৎপততীতি প্রতীত্যা 
তত্রাপি পৃথিব্যাদিবপ্তাবরূপত্বাৎ গন্ধাদিগুণানাং পৃথিবা দিবস্তবা শ্য়ন্- 
বীক্ষণাচ্ছব্দগুণস্তাপ্যকাশে। বস্তৃভূত এবাশ্রয় ইতানুমানাচ্চ। বায়ু- 
রাকাশস-শ্রয় ইতি তছুক্ত্যসঙ্গতৈশ্চ । অপি চ আবরণাভাবমাত্রমা- 
কাশমিতি ন শক্যং বক্ত,ং ক্ষোদাক্ষমত্বাংৎ। তথাহি। ন তাবৎ 
প্রাগভাবাদিত্রয়মাকাশঃ। পৃথিব্যাদেরাবরণন্য সত্বেন তদপ্রতীতি- 
প্রসঙ্গাৎ বিশ্বং নিরাকাশং স্য।ৎ। আকাশস্য সত্বেনে পৃথিব্যাগ্ত- 
প্রতীতিপ্রসঙ্গ।চ্চ। নাপ্যন্যোন্যাভ1বঃ তসা তত্তাদাবরণগতত্বেন তন্বধ্যা- 
কাশাপ্রতীতিপ্রসঙ্গার্দিতি যংকিঞ্িদেতৎ। যত্রাবরণাভাবস্তদাকাশ- 
মিতি চেত্তহি বস্তভৃতমেব তং আবরণাভাবেন বিশেষিতত্বাৎ। তথ্মাৎ 
পৃথিব্যাদিবন্ভাবভূতমেবাকাশং ন তু নিরুপাখ্যম্‌ ॥ ২৪ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ্ব-_আকাশে যে শৃন্ততাবাদ তোমাদের অভিমত, তাহা সম্ভব 
নহে, কারণ কি? অবিশেষাৎ। যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতির মত নিবিবিশেষে 
আকাশের প্রতীতি হইতেছে । যথা--এই আকাশে শ্রেনপক্ষী উড়িতেছে, 
এইরূপ প্রতীতিবশতঃ সেই আকাশে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ুর মত ভাঁব- 
স্বরূপতা আছে, তত্তিন্ন দেখা যায় যেমন গন্ধাদি গুণ পৃথিবী প্রভৃতি বস্তকে আশ্রয় 
করিয়া আছে। সেইরূপ শবগুণেরও আশ্রয় বস্তভৃতই আকাশ, এই অনুমান 
প্রমাণেও আকাশ সিদ্ধ হইতেছে, অনুমান প্রণালী এই প্রকার--শব্দো দ্রব্য- 
সমবেতঃ গুণত্বাৎ, গন্ধাদিবৎ শব্দে! ন ম্পর্শবদ্দ ব্যবিশেষগুণঃ অগ্রিসংযোগাসম- 
বায়িকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্ববক প্রত্যক্ষত্বাৎ স্থখবৎ | “ণাত্ম- 
কালদিঙমনসাংগুণঃ বহিরিক্দিক়গ্রাহত্বাৎ, এইরূপে শব্দাশ্রয় আকাশের সিদ্ধি 
জানিবে। তদ্ভিম্ন “বামুরাকাশসংশ্রয়ঃ বায়ু আকাশকে আশ্রয় করিয়া 
থাকে, তোমাদের এই উক্তিও অসঙ্গত হয়। আর এক কথা--“আবরণা- 
ভাবমাত্র আকাশ" এ-কথা বলিতে পার না, যেহেতু তাহা বিচাঁরাসহ। 
কিরূপে? তাহ দেখাইতেছি--অভাঁব তিনপ্রকার আছে, প্রাগভাব, প্রধ্বংসা- 
ভাব ও অত্যন্তাতাব__-আকাশ এই তিনপ্রকার অভাবন্বরূপ হইতে পারে 
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না, যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতি তিন ভূতের আবরণ থাকিতে আবরণাভাবের 
অপ্রতীতি হওয়ায় বিশ্ব আকাশশৃন্য হইয়া পড়ে। আবার পৃথিবী 
প্রভৃতিতে আকাশের সত্তা থাকায় পৃথিবী প্রভৃতির প্রতীতির অভাৰ 
ঘটে। অন্যোন্তাভীবও আকাশ বলা যায় না; কেননা আবরণভেদ 
পথিবী প্রভৃতি আবরণের অন্তর্গত হওয়ায় তাহাদের মধ্যপতিত-আকাশের 
প্রতীতিব্যাঘাত হয় অতএব আকাশকে যে আবরণাভাব স্বরূপ বলা হইয়াছে, 
ইহা অতীব তুচ্ছ কথা । যেখানে আবরণীভাব তাহাই আকাশ, একথা 
যদি বল, তবে আকাশকে শৃন্ত বলা চলিল না, উহ! বন্বস্বরূপই 
হইল, কারণ আকাশের লক্ষণ করা হইল যে আবরণাভাব বিশিষ্ট তাহা, 
ইহ! আবরণাভাব দ্বারা বিশেধিত একটি বস্ত, তাহ] শুন্য হইতে পারে না। 
অতএব সিদ্ধান্ত এই- পৃথিবী প্রভৃতির মত আকাশও একটি ভাবপদার্থ, 
অভাব নহে ॥ ২৪॥ 
সুন্মম। টাকা আকাশে ইতি। তত্রাপি আকাঁশেইপীত্যর্থ:। ন তাব- 
দিতি প্রাগভাবঃ প্রধবস্তাভীবোহত্যস্তাভাব্চ নাকাশ ইত্যর্থঃ। তদ- 
প্রতীতি্তস্তাঃ প্রসঙ্গাৎ প্রাপ্তেঃ । নাগীতি। অন্টোন্তাভাবোহপি নাকাশ 
ইত্তার্থঃ। তন্যান্যোন্যাভাবন্য পৃথিব্যাগ্াবরণবন্তিত্বেন পৃথিব্যাদিমধ্যগতাকাশা- 
প্রতীতেরিত্যর্থঃ ॥ ২৪ । 
.. * টীকানুবাদ-__“আকাশে চ' ইত্যাদি নুত্রের ভান্তে 'তত্রাপি পৃথিব্যাদিবদি- 
তাদি'-_-তত্রাপি অর্থাৎ আকাশেও। “ন তাবৎ প্রীগভাবাদিত্রয়মিত্যাদি” অভাব 
আপাততঃ ছুই প্রকার-_-সংসর্গাতাঁব ও অন্যোন্যাভাব। তন্মধ্যে সংসর্গাভাৰ 
আবার তিনপ্রকার যথা প্রাগভাব, যাহ] বন্ত জন্মিবার পূর্বে থাকে, প্রধবংসাভাব, 
যাহ। বস্ত নষ্ট হইবার পর জন্মে, অত্যস্তাভাব যাহা মকলকালে সকলস্থানে 
থাকে । এই তিনটি অভাবন্বরপ আকাশ বলা চলে না। কারণ পৃথিবী 
প্রভৃতিরা আবরণ থাকিতে আবরণের অভাৰ প্রতীতি না হউক, সেই 
আবরণাভাবের অপ্রতীতি হইয়া যায়। “নাপ্যন্তোন্তাভাবঃ, ইতি-_ অর্থাৎ 
ংসর্গাভাৰ যেমন আকাশ হইল না, অন্যোন্তাভাবও আকাশ হইতে পারে 
না, যেহেতু তস্ত--সেই অন্যোন্তাভাবের তত্তদাবরণগতত্বেন-_সেই পৃথিবী 
প্রভৃতি আবরণে থাকে, কিরূপে? দেখাইতেছি-_এক আবরণের ভেদ 
অপর আবরণে থাকায় পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে ষে আকাশ আছে, 
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তাহাতে আর আকাশের ভেদ নাই স্ৃতরাং তাহার প্রতীতির অভাব 
হইয়া! পড়ে ॥ ২৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।_ এক্ষণে সুত্রকার বৌদ্ধগণের মতে আকাঁশ যে নিবপাখ্য 
অর্থাৎ অবস্তভূত, তাহাই খণ্ডন করিতেছেন। পৃথিব্যাদি যে কারণ- 
বশতঃ ভাবরূপে স্বীকুত হইয়াছে, আকাশেও তাহ! অবিশেষদূপে থাকায় 
আকাশকে অভাঁবরূপ বল। যায় না। এ-বিষয় ভাষ্যকারের ভান্তে ও টীকায় 
বিস্তারিতভাবে বণিত হইয়াছে । 


একটি বিশেষ কথা৷ এই যে,_বুদ্ধদেব স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, “বাস 
আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে" স্বতরাং বৌদ্ধমতে আকাশকে অবস্থভূত ব! 
অভাবমাত্র বলা আদৌ সঙ্গত নহে। 


“তামসাচ্চ বিকুর্ধাণাপ্তগবদ্ধীর্ধযচোদিতাঞ্চ। 
শব্দমাত্রমভূৎ তম্মান্নভঃ শ্রোত্রং তু শব্দগম্‌ ॥ 
অর্থাশ্রয়ং শবন্ত দরষ্লিঙ্গত্বমেব চ। 
তন্মাত্রত্ব্চ নভসো লক্ষণং কবয়ো বিছুঃ ॥ .. 
ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরস্তরমেব চ। 
প্রাণেন্দিয়াত্মধিষ্ত্যত্বং নভসো বৃত্তিলক্ষণম্‌ ॥ 


( ভাঃ ৩।২৬।৩২-৩৪ ) ॥ ২৪ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম__অথ ভাবস্ত ক্ষণিকত্বং দূষয়তি-_ 


অবতরণিকা-ভাস্তানুবাদ্-_অতংপর কৌদ্ধসম্মত ভাবপদার্থের ক্ষণিকত্ব- 
বাদ দূষিত করিতেছেন__ 


হুত্রম- অনুস্থতেন্চ ॥ ২৫ ॥ 


সূত্রার্থ__যখন পুর্বান্ুতৃত বস্তর স্থ্তি হয়, তখন পদার্থ ক্ষণিক হইলে 
এ স্বতি হইতে পারে না। পূর্ববান্ুভৃত বস্তবিষয়ক যে স্বতি অর্থাৎ ইহা] সেই 
বন্ত-_ এইরূপ যে প্রত্যভিজ্ঞা৷ জন্মে, ক্ষণিক পদাথবাদে তাহা অন্থপপন্ন ॥ ২৫ ॥ 
১৮ 
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গোবিন্দভাব্যম্‌-_পূর্ববান্থভৃতবন্তুবিষয়া ধীরনুস্থৃতিঃ। প্রত্য- 
ভিজ্ঞেতি যাবৎ । সমস্তং বস্ত তদেবেদমিতি পূর্ববান্ুভৃতমন্তুসন্ধীয়- 
তেহতঃ ক্ষণিকত্বং ভাবস্য ন। ন চ সেয়ং গঙ্গা তদিদং দীপা- 
চ্চিরিতিবৎ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ন তু বস্ত্ৈক্যনিবন্ধনা সেতি বাচ্যং 
সাদৃশ্ঠগ্রহীতুরেকন্ত স্থারিনোইভাবেন তদযোগাৎ। কিঞ্চ বাহ 
বন্তনি কদাচিৎ সংশয়ঃ স্তাত্তদেবেদং তৎসদৃশং বেতি আত্মনি 
তৃপলন্ধরি ন কদাচিৎ অন্যান্ুভৃতেইন্তন্ৃত্যসম্তবাৎ। ন চ সন্তানৈক্যং 
নিয়ামকং স্থায়িসস্তানস্বীকারে স এব স্থির আত্মেতি মতান্তরাপত্তেঃ। 
অস্বীকারেইন্যন্মৃতযসিদ্ধেঃ। অপি চ কিং নাম ক্ষণিকত্বম। কিং 
ক্ষণসন্বন্ধ;ঃ কিংবা ক্ষণেনৈবোৎপত্তিবিনাশৌ । ন তাবদাগ্ভঃ স্থায়িনঃ 
ক্ষণসম্বন্ধসত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ প্রত্যক্ষবাধাৎ। এতেন দৃষ্টিস্থপ্টিরপি 
নিরাকৃতা। অত্রাপ্যর্থাৎ ক্ষণিকত্বস্বীকারাৎ। তম্মান্ন ক্ষণিকো 
ভাবঃ ॥ ২৫॥ 


ভাব্যানুবাদ- পূর্বে যে সমস্ত বস্তকে প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণে অনুভব করা 
হইয়াছে, পরে সেগুলি দ্রেখিয়। স্ততি হয় অর্থাৎ ইহা সেই বস্তু বলিয়। 
প্রত্যভিজ্ঞা হয়, কিন্তু ভাববস্ত ক্ষণিক হইলে সেই পূর্বানুভূত বস্তর যে 
অনুসন্ধান হয়, তাহার অন্কপপত্তি অতএব ভাবপদার্থের ক্ষণিকত্ব বল! যায় 
না। যদ্দি বল, “এই সেই গঙ্গা এই সেই “দীপশিখা” ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা 
যেমন সাদৃশ্য ধরিয়া হয় কিন্ত একবন্ত বোধে নহে, সেইরূপ বস্ত ক্ষণিক 
হইলেও পূর্বাহ্নভৃত বস্তর সাদৃশ্য দেখিয়া এ অন্ুম্থতি হইবে, এ-কথাও 
বগিতে পার না, যেহেতু পূর্ববে অন্নভবকারী ও বর্তমানে সাদৃশ্য গ্রহণকারী 
এক স্থাযীব্যক্তি নহে, স্থতরাং সেই স্থির বাক্তির অভাববশতঃ সেই 
সাদৃশ্ানুসন্ধানও সম্ভবপর নহে। বাহ্‌বস্ত গঙ্গা প্রবাহ বা দীপশিখা প্রভাতিতে 
কখন কখনও সংশয় জন্মে, যথা_ইহ1। কি সেইবস্ত? অথব। তারৃশ? কিন্ত 
আসন্তরবস্ত-উপলব্ধিকারী আত্মাতে কখনও সে সন্দেহ হয় না, যেহেতু 
অন্তবাক্তি কতৃক অনুভূত বস্ততে দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুস্বতি অসম্ভব। যদি 
বল, আমর! সম্ভানবাদী, সথতরাং এক সন্তান বা জ্ঞানধার! ধরিয়া এ নিয়ম 


২২২৫ বেদাস্তস্ৃত্রম্‌ ২৭৫ 


নির্বাহ হইবে অর্থাৎ এক জ্ঞানধারা একজাতীয় অনুভূতি ও অনুস্থতির 
ণিয়ামক হইবে, এই কথাও সঙ্গত নহে, যেহেতু এ »স্তান স্থায়ী? কি 
অস্থায়ী? যদি স্থায়ী সম্থান স্বীকার কর, তবে তাহাই স্থির ( অক্ষণিক ) 
আত্মা হইল, স্থতরাং তাহাতে তোমাদের মতবিকদ্ধ অন্যমত আপসিয় 
পড়িল। আর যদ্দি সন্তান স্থায়ী স্বীকার না কর, অন্য কর্তৃক অনুভূত 
বস্তুর অপরব্যপ্তি কতক অন্তম্বাতির অন্পপন্তি হইয়া পড়িবে । আর এক 
কথা ক্ষণিকত্ব বটি কি? উহা কি ক্ষণের সহিত সম্বন্ধ? অথবা! 
একক্ষণেই উৎপত্তি ও বিনাশ? তাহার মধ্যে ক্ষণ-সধন্ধকে ক্ষণিকত্ 
বশিতে পার না; কারণ যে পূর্বাপর স্থির পদীর্ঘ, তাহারই ক্ষণ-বিশেষের 
সহিত সম্বন্ধ হয়। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ একক্ষণে উৎপত্বি-বিনাশও বলিতে 
পার না; যেহেতু তাহাতে প্রত্যক্ষের বাধা পড়ে অর্থাৎ যখন দ্বিতীয়ক্ষণে 
সেই ঘটাদ্িকে প্রতাক্ষ করিতেছি, তখন উহ বিনষ্ট হইয়াছে কিরূপে 
বলিব? যদ্দি বল, ধারাবাহিক জ্ঞানের হ্যট্ি হয় বলিব, তাহাও এই ক্ষণ- 
ভঙ্গবাদ নিরাস দ্বারা নিরাঁকৃত হইল। কিরূপে ? তাহ বলিতেছি-_এই 
দুটি্থটিতেও ফলতঃ ক্ষণিকত্ব স্বীরুত হইতেছে । অতএব ভাবপদার্থ 
ক্ষণিক নহে ॥ ২৫ ॥ 


সুক্দমা টাকা-_অঙুম্মতেরিতি। তদযোগাৎ সাদৃষ্তানন্ধানাসম্ভবাৎ। বাহে 
বন্তনি গঙ্গাপ্রবাহদীপাচ্চিরাঁদৌ ॥ ২৫॥ 


টাকানুবাদ__“অন্তস্থতেন্চ এই স্থত্রে ভাঙ্ান্তর্গত “একস্ত স্থায়িনোহ- 
ভাবেন তদযোগাৎ্ ইতি তদযোগা২ অর্থাৎ সাদৃশ্যান্পন্ধান অসস্থব-_- 
এই হেতু । “কি্চ বাহে বস্তশি ইতি'_গঙ্গাপ্রবাহ-দীপশিখা প্রভৃতি 
বাহ্‌ পদার্থে ॥ ২৫। 


সিদ্ধান্তকণ।__বৌদ্ধগণ যে বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদ স্থাপন করিয়াছেন, 
বর্তমানে সুত্রকার সেই ক্ষণিকত্ববাদ নিরসন করিতেছেন। পূর্ববানুভূত 
বন্তর স্থতি লোকের হয় স্ৃতরাং ক্ষণিকত্ববাদ অযৌক্তিক, কারণ ভাঁবপদা'র্ঘ 
ক্ষণিক হইনে পূর্বান্ুভৃত বস্তর স্থৃতির অনুপন্ধান সম্ভব নহে। ভাম্তকার 
বৌদ্ধমতের এতৎ-সঙ্দ্ধীয় ঘুক্তিগুলি একে একে নিরাস করিক্নাছেন। উহা 
ভাঙতে দ্রষ্টব্য । 


২৭৬ বেদাস্তুত্রম্‌ ২২২৬ 


প্রীমপদ্তাগবতে পাই,__ 
দ্যথান্মীয়তে চিত্তমুভয়েরিক্র্িয়েহিতৈঃ | 
এবং প্রাঙ্গেহজং কম্ম লক্ষ্যতে চিত্তবুত্তিভিঃ ॥ 
নাহভূতং ক চানেন দেহেনাদুষ্টমশ্রতম্‌। 
কদাচিদুপলভ্যেত যন্্রপং যাঁদুগাজুনি ॥ 
তেনাস্য তাদৃশং রাজন্‌ লিঙ্গিনে। দেহসম্ভবম্‌। 
অদ্ধতস্বাননৃভৃতোহর্ধো ন মন; স্রষ্মহতি ॥৮ 
( ভা 81২৯।৬৩-৬৫ )॥ ২৫ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যম-_স্বকীয়ং পীতাগ্ভাকারং জ্ঞানে সমপ্ণয 
বিনষ্টোইপ্যর্থো জ্ঞানগতেন পীতাগ্ভাকারেণান্মীয়তে। অতোহ্থ- 
বৈচিত্রাকৃতমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি সৌত্রান্তিকমতং দৃষয়তি-_ 


অবতরণিকা-ভীষ্যানুবাদ-_সৌত্রান্তিক মতে ঘট-পটার্দি পদার্থ নিজ- 
গত পীতাদি আকার জ্ঞানে সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ ঘটপটাি দুষ্ট হইলে 
দর্শনে ঘটাঁদির আকার সমপ্সিত হয়, তাহার পর সেই ঘটাঁদি পদার্থ বিনষ্ট 
হইয়াও জ্ঞানে ভাসমান সেই পীতাদি আকার দ্বারা সেই ঘটাঁদি অন্মিত 
হইয়া থাকে অর্থাৎ “ইং পীতঘটজ্ঞানং পীতাঁকারবত্বাঁ ইত্যাদি আকার- 
ভেদ দ্বার] বিবিধ জ্ঞান অনুমিত হইয়া থাকে, অতএব বিচিত্র পদীর্থের জন্যই 
বিচিত্রজ্ঞান রচিত হয়,_এই সৌত্রান্তিক মতকে দূষিত করিতেছেন_ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকাঁ_অথ সৌত্রাপ্তিকমাত্রস্বীকৃতমংশং দৃষয়তি 
শ্বকীয়মিত্যাদিন।। 

অবতরণিকা-ভাস্তের টীকানুবাদ-_-অতঃপর বৌদ্ধশ্রদায়-বিশেষ 
সৌত্রাস্তিকমাত্র স্বীকৃত অংশ দূষিত করিতেছেন-__স্বকীয়মিত্যাদি বাক্য দ্বারা। 


ুত্রম_ নাসতোহদৃগ্ত্বাৎ ॥ ২৬॥ 

সুত্রার্থ-_“অসত:__ বিনষ্ট পীতাদি পদার্থের পীতাঁদি আকার জ্ঞানে 'ন 
সমপিত হইতে পারে না, কি কারণে? উত্তর__'অদৃষ্টতবাৎখ যেহেতু ধর্মী 
বিনঞ& হইলে ধর্মের অন্যত্র স্থিতি কুত্রাপি দেখা যায় না ॥ ২৬| 


২1২২৬ বেদাস্তনূত্রম্‌ ২৭৭ 


গোবিন্দভাষ্যম-_অসতো। বিনষ্টস্ত গীতাগ্যর্থস্ত পীতাদিরাকারে। 
জ্ঞানে ন সম্ভবতি। কুতঃ ? অনৃষ্টত্বাৎ। ধন্মিণি বিনষ্ট ধর্ম্স্তান্ত্র 
সন্বন্ধাদর্শনাৎ | ন চান্ুুমেয়ো ঘটাদির্ন তু প্রত্যক্ষ ইতি শক্যং 
ভণিতুম্‌। প্রত্যক্ষেণ জানামীতি প্রতীত্যৈব তন্নিরাঁসাদিতি সৌত্রা- 
স্তিকাসাধারণো দোষ । তম্মাৎ প্রত্যক্ষ ঘটাদির্ন তু জ্ঞানগতেন 
তদাকারেণানুমীয়ত ইতি ॥ ২৬ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_অসৎ অর্থাৎ বিনষ্ট পীতার্দি_-ঘটপটাি বস্তর পীত প্রভৃতি 
আকার জ্ঞানে সমপিত হইয়া ভাসমান হইতে পারে না, কি কারণে? 
“অনৃষ্টত্বাৎ, এইরূপ দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ পীতাদ্দি আকারবিশিষ্ট ঘট-পটাদি বিনষ্ট 
হইলে তাহার ধশ্ম পীতাদ্দি-আকারের অন্যত্র স্থিতি দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন 
এজ্জানে ভাসমান আকার দ্বারা বিনষ্ট ঘটাদ্ি অন্থুমিত হয় অর্থাৎ 'জ্ঞানং 
ঘটাদ্িবিষয়কং পীতাগ্যাকারবত্বাৎ এই অনুমান দ্বারা বিনষ্ট ঘটকে অনুমান 
কর] হয়, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ নহে, এ-কথাও বলিতে পার না; কারণ প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ দ্বার ঘটকে আমি জানিতেছি--এই অনুব্যবসায় দ্বারাই এ মত খণ্ডিত 
হইয়াছে, এইটি সৌত্রান্তিকদের পক্ষে অসাধারণ দ্োৌষ। অতএব সিদ্ধান্ত 
এই--বিনষ্ট ঘটাঁদি প্রত্যক্ষই হয়, জ্ঞানগত ঘটাদির আকার দ্বারা ঘটাদি 
অনুমিত হয় না ॥ ২৬। 

সুন্মমা টাকা-_নাসত ইতি। ধন্থিণীতি । পীতাদিকোইর্থো ধন্মী তশ্মিন্‌ 
বিনষ্টেইপি সতি। ধর্শস্ত পীতাগ্যাকারস্য ততোহ্ন্যত্র জ্ঞানে সম্বন্ধো ন দৃষ্টো 
নানগভূতে। যন্মাদিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষেণেতি। চাক্ষুষাদিন। প্রত্যক্ষেণ ঘটমহ্‌ং 
জানামীতি প্রত্যয়েনৈবান্ুমাননিরাসাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ 

টাকানুবাদ-_নাসতঃ ইত্যাদি স্থত্রের “ধর্মিণি বিনষ্টে, ইত্যাদি ভাষা__ 
পীতাদি বর্ণবিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থ ধর্দ্ী--তাহা বিনষ্ট হইলেও । ধর্্য_- 
পীতাঁদি আকারের, অন্যত্র--সেই ঘটাদি ভিন্ন অন্স্থানে অর্থাৎ জ্ঞানে, সম্বন্ধঃ-_ 
পীতাদি আকারের স্থিতি, 'ন দৃষ্ট£-_-যেহেতু অন্ত হয় না_-এই অর্থ। 
প্রত্যক্ষেণ জাঁনামি' ইতি-_চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছ্বার| "ঘটমহং জানামি: 
ঘটকে আমি জানিতেছি--এইরূপ প্রতীতিবশতঃ উহার অনুমান নিরস্তই 
হইয়াছে | ২৬॥ 


২৭৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২২৭ 


সিদ্ধান্তকণা__সৌত্রাস্তিকগণের মতে ঘটপটাদির পীতাদি-জ্ঞাঁন লাভের 
পর তাহাদের আকার বিনষ্ট হইলেও সেই জ্ঞানের দ্বারাই ঘটাঁদি অস্থুমিত 
হইয়া থাকে, স্ৃতরাং অর্থ-বৈচিভ্রাকৃতই জ্ঞানের বৈচিত্র্য ; ইহা নিরসনকল্পে 
স্মত্রকার বলিতেছেন, যে পীতার্দি বস্ত অসৎ অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে, 
তাহাদের পীতাদ্দি-আকার জ্ঞানে থাকিতে পারে না; কাঁরণ পীতাদি 
বস্তধন্মী, সেই ধর্মী নষ্ট হইলে তাহার ধশ্ম_-পীতাদদি আকারের অন্যত্র সম্বন্ধ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার ঘটাদি অন্রমানের বিষয় তাহাঁও বল। 
যায় না। কারণ প্রত্যক্ষভাবে ঘটাি জান যাইতেছে সৃতরাঁং এইবপ প্রত্যক্ষ 
প্রতীতির দ্বারাই অনুমান স্বতঃই নিরাঁস হয়। 

অর্থ ব্যতীত ব্যবহার-সিদ্ধি স্বপ্রবৎ। যদি ব্যবহার-সিদ্ধি জ্ঞানের 
দ্বারাই সম্ভব হয়, তাহা হইলে, বাহ পদার্থ স্বীকারের আর কোন আবশ্ঠট কতাঁই 
থাকে না। জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নাই বলিলে উপহাসাম্পদ্দ হইতে হয়। 


প্রীমস্ভীগবতে পাই,_ 
“যো জাগরে বহিরণ,ক্ষণধ শ্মিণোহর্থান্‌ 
ভুঙ্ক্তে সমস্তকরণৈহদি তৎসদুক্ষান্‌। 
্বপ্রে স্বযুধ উপসংহরতে স একঃ 
স্মৃতান্বযাজিগুণবভিদগিক্ির়েশঃ ॥৮ (ভাঃ ১১1১৩৩২ ) ॥২৬| 


অবতরণিকাভীষযয_অথোভয়সাধারণদোষমাহ__ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--অতঃপর বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক উভয়. 
পক্ষেই সমান দোষ দেখা ইতেছেন-- 


হত্রম উদাসীনানামপি চৈবৎ সিদ্ধি ॥ ২৭ ॥ 


সূত্রার্থ_“এবং,__ভাবপদার্থমাত্রই ক্ষণিক হওয়ায় অনৎ হইতে সতের 
উৎপত্তি স্বীকার করিলে যাহার! উদ্দামীন অর্থাৎ উপারশূন্য ব্যক্তিদিগেরও 
কাধ্য-পিদ্ধি হইয়া পড়ে, কেননা, ক্ষণভঙ্গবার্দে তাবপদার্থমাত্রই যখন 
পরক্ষণে থাকে না, তখন উপায়-সাধন নিশ্রয়োজন, সৃতরাঁং উপায়-সাধন, 
না করিলেও তাহাদের কাধ্য-সিদ্ধি শ্বীকার করিতে হয়| ২৭॥ 


২২২৭ বেদান্তস্থত্রম্‌ ২৭৯ 


গোবিন্দভাষ্যম-এবং ভাবক্ষণিকতয়াসছ্ুৎপত্তৌ স্বীকৃতায়া- 
মুদাসীনানামুপায়শুন্যানামপুযুপেয়সদ্ধঃস্তাঁৎ। ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবমাত্রস্ত 
পরক্ষণস্থিত্যভাবাদিষ্টানিষ্টাপ্তিপরিহারযোর্লো কদৃষ্টয়োরহেতুকত্বমতো- 
ইন্থপায়বতামপি তত্প্রাপ্তিঃ স্তাৎ। উপেয়লিগ্পঃ কশ্চিদপি 
কুত্রাপ্যুপায়ে ন প্রবর্তেত, স্বর্গীয় মোক্ষায় বাঁ ন কোইপি প্রযতেত। 
ন চৈবমন্তি সর্বস্তাপাপেয়াধিনঃ সোপায়তা তয়ৈবৌপেয়লাভশ্চ 
প্রতীয়তে। তম্মাদিশ্বপ্রতারার্থমেতয়োঃ প্রবৃত্তিঃ। যৌ কিল 
ভাবভূতস্কন্ধহেতৃকাং সমুদায়োৎপত্তিং স্বীকৃত্যাপি পুনরভাবাস্ভাবোৎ- 
পত্তিমূচতুঃ ক্ষণিকানামপ্যাত্মনাং ন্বর্গাপবর্গসাধনান্থ্যপাদিদিশতুরিতি 
তুচ্ছস্তৎসিদ্ধান্তঃ ॥ ২৭॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_এইরূপে ভাবপদার্থের ক্ষণিকতাহেতু অসৎ হইতে সৎ 
পদ্দার্থের উৎপত্তি স্বীকৃত হইলে এবং তাহার ফলে উপায়ানষ্ঠান-রহিত 
ব্ক্তিদিগেরও কাধ্য সিদ্ধি হইতে পারে, কেননা, ক্ষণভঙ্ষ বৌদ্ধমতে ভাব- 
পদদার্থমাত্রই ধখন পরক্ষণে থাকে না, তখন লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্ট ইষ্টের 
প্রাপ্তির উপায় ও অনিষ্টের পরিহারের উপায় সন্ধান নিরর্থক হইতেছে ; স্থতবাং 
ইষ্ট-প্রাপ্তির উপায় ও অনিষ্ট-পরিহারের উপায় ব্যবস্থা না করিলেও তাহাদের 
পক্ষেও ইচ্ট-প্রাপ্তি, অনিষ্ট-পরিহার হইবে অর্থাৎ উপায়লভ্য পদার্থ পাইতে 
ইচ্ছুক কোন ব্যক্তিই কোন উপায়ের চেষ্টা করিবে না, সুতরাং ম্বগেঁর জন্য 
বা মুক্তিলাভের জন্য কেহ কোনও প্রযত্ব করিবে না, কিন্ত তাহা হয় না; 
উপেয়ার্থী সকলেই উপায় অবলম্বন করে এবং সোপায়তা-জন্য উপেয় বস্তও 
লাভ করে, ইহা! প্রতীত হয়, অতএব বৈভাধিক ও সৌত্রান্তিকদিগের প্রবৃত্তি 
বিশ্বকে প্রতারিত করিবার জন্যই প্রতিপন্ন হইতেছে। যে ছুই সম্প্রদায় 
ভাবভূতত্বন্ধ হইতে জগন্রপ সমুদায়ের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াও আবার 
অভাব হইতে অর্থাৎ শৃন্ত হইতে সৎ পদীর্থের উৎপত্তি বপিয়াছেন এবং আত্মসমূহ 
ক্ষণবিনাশী হইলেও তাহাদের স্বর্গ ও মৌোক্ষ প্রাঞ্চির উপায় উপদেশ 
করিয়াছেন। অতএব তাহাদের সিদ্ধান্ত অতি তুচ্ছ ॥ ২৭॥ 

সৃহ্ষমা টীকা-_উদ্দালীনানামিতি। বৈভাধিকাঁঃ সৌত্রাস্তিকাশ্োতুরোৎ- 
পা্দে চ পূর্ধবনিরোধাদিতি স্বীকুর্বস্তঃ কাধ্যোত্পত্তিপ্রারস্তে সতি হেতোর্ভাবস্য 
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ক্ষণিকতাদিনাশং মন্তন্তে। ভাবস্ত ক্ষণাদূর্ধং বিনাশিত্বেন কাধ্যারস্তে 
তছুপাদেয়ে! হেতুবভাবগ্রস্ত ইত্যকারণিকৈৰ তন্মতে সা ভবেৎ। ততশ্চ 
কাধ্যমুৎপিপাদগিষবন্তে হেতোধিনাশাদ্ধেতুরূপোপায়াভাবাছুপায়শূন্তা উদ্দাসীনাঃ 
কথ্যন্তে। বাবহারোপায়হীনা বিরক্তা যথোদাসীনা ব্যপদিষ্টা ইথঞ্চোদাসী- 
নানামুপায়শন্ঠানামিতি সাধু ব্যাখ্যাতম্‌। তদয়মর্থ__ধান্যাদিকলোপায়েষু 
কর্ষণাদিধপ্রবর্তমানানাং স্ববেশ্মনি তুষ্ণীং স্থিতানাং পুংসামভীষ্টধান্যাদি- 
ফলপ্রাপ্তি: শ্যাৎ। সন্নাসিনামপি পুত্রাদিকং ভবেদিত্যন্যে। ক্ষণভঙ্গবাদে 
হীষ্টপ্রাপ্থ্যনিষ্টপরিহারয়োলে 1কদুষ্টয়োরুক্তরীত্যা নির্থেতুকত্বাৎ তাবিচ্ছতাং 
হেতুরপোপায়শূন্তানামপি তদ্রপোপেয়সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যর্থঃ| যছ্যেষ সিদ্ধাস্তঃ 
পারমার্থিস্তহি তদ্গ্রাহিকাণামৈহিকফলসাধনেষু প্রবুত্তিন স্তাদিত্যাহ 
উপেয়লিপত্ত্ঃ কশ্চিদিতি। উপেয়ং ফলং তলিপ্সঃ তদর্থীত্যর্থঃ। 
পারলৌকিকফলসাধনেঘপি ন তেষাং প্রবৃত্তিঃ স্ুতরামিত্যাহ স্বর্গায়েতি। 
নন্বস্প্রবৃত্তিরিতি চেৎ তত্রাহ ন চৈবমস্তীতি। সোপায়তা দৃশ্ঠত ইতি শেষঃ। 
তয়ৈব সোপায়তয়ৈব। এতয়োর্বেভাষিকাগ্চোঃ ৷ তথাচ ভ্রান্তিমূলেন এতয়োঃ 
সিদ্ধান্তেন বিরোধঃ সমন্বয়েনেতি সিদ্ধম্‌ ॥ ২৭ ॥ 
টীকানুবাদ-_'উদামীনানামপি” ইত্যাদি স্থত্রে__বৈভাষিক ও সৌত্রাস্তিক 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়গণ মনে করেন__পরে কিছু কার্যের উতৎপত্তিতে পূর্ব্ব বস্তর 
বিনাশ হইতে উহ] হয়, ইহা স্বীকার করিয়৷ কার্ধ্যোৎপত্তির আরম্ভ হইলে 
ভাবভূত হেতৃর ক্ষণিকত্ব-নিবন্ধন বিনাশ হয়। ভাবপদার্থ ক্ষণকালের পর 
বিনাশশীল, এজন্য কার্ধ্য উৎপাদন করিতে হইলে উপাদেয় তাহার হেতু 
অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ শুন্য, স্থৃতরাং তাহাদের মতে কাধ্যোৎপত্তি নিষীরণকই 
হইতেছে । সেজন্য কার্য উত্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহারা! হেতুর 
বিনাশহেতু হেতুরূপ কার্ধাসিদ্ধির উপায়ের অভাবে উপায়শৃন্ত, অতএৰ 
উদ্দাসীন কথিত হয়। যাহার] বাবহারের উপাঁয়হীন, অথবা উপায়-সংগ্রহে 
বিরক্ত ব্যক্তি, তাহারা যেমন উদাসীন বলিয়! সংজ্জিত হয়, এইরূপ উপায়- 
শূন্য উদাসীনগণের, এইরূপ ভাস্মকারের ব্যাখ্যা সমীচীনই আছে। অতএৰ 
সংক্ষিপ্ত প্রতিপাদ্য অর্থ দীড়াইতেছে যে-ধান্তার্দি শশ্টোৎপাদনের উপায় 
ক্ষেত্র-কর্ষণারি কার্যে অপ্রবৃন্ত, গৃহে নিস্তন্বভাবে অবস্থিত লোকদিগেরও 
অভীষ্ট ধান্ঠাদি শশ্য প্রাপ্তি হউক এবং সন্্যাসী অর্থাৎ দারহীনদিগেরও 
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পুত্রাঁ্দিলাভ হউক, এইরূপ আপত্তি অপর ব্যাখ্যাতৃগণ করেন। ক্ষণভঙ্গবাদ 
শ্বীকার করিলে লৌকিক ব্যবহারে দৃশ্তমান ইষ্ট বস্তর প্রাপ্তি ও অনিষ্টের 
পরিহার উক্ত রীতিতে হেতুশূন্ত হওয়ায় যাহারা সেই ইঠ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট- 
পরিহাঁর করিতে চায়, তাহারা হেতুরূপ উপায় শূন্য হইলেও তাহাদের এ 
ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারকরূপ কাধ্যোৎ্পত্তি হউক, ইহাই সমুদ্রায়ার্থ। আর 
যদি তোমাদের এই সিদ্ধান্ত মুক্তি বা হ্ব্গরূপ পরমার্থের উপযোগী বলিয়া 
স্বীকৃত হয়, তবে সেই পরমার্থলিগ্স, ব্যক্তিদ্রিগের এঁহিক ফল সাধনেও 
প্রবৃত্তি না হউক, এই কথাই 'উিপেম়্পিপ্,; কশ্চি” ইত্যাদি গ্রস্থ্ধারা 
বলিতেছেন । উপেয়লিপ্,-শব্দের অর্থ_উপেয়__ফল তাহাকে লিগ্ম,_তাহার 
প্রার্থী। পারলৌকিক ফল স্বর্গাদির সাধক যজ্জাদিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি 
একেবারেই হুইবে না, ইহাই “ম্বর্গায়' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিতেছেন। যদি 
'বল, অপ্রবৃত্তি হয়, হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহাতে উত্তর করিতেছেন-_ 
“ন চৈবমস্তি' এইরূপ কিন্তু হয় না। “উপেয়ার্থিনঃ সোপায়তা”__ফলার্ীর 
উপায়বন্ধ, (অর্থাৎ চেষ্টা) “দৃশ্যতে' দেখা যায়, ইহ] অধ্যাহার্য্য। 
তয়ৈবোপেয়লাভশ্চ' তয়্া--সেই উপান্নবন্তাজন্তই । 'বিশ্বগ্রতারার্থম্‌ এতয়োঃ, 
_ বিশ্বপ্রতারণার্থই বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের এই তবাদ। মফল 
কথা- ভ্রাস্তিমূলক ইহাদের সিদ্ধান্তদ্বারা উপনিষদ্বাক্যের ব্রন্ষে সমন্বয়-বিষয়ে 
কোন বিরোধ নাই ॥ ২৭ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা__বর্থমানে সুত্রকার বৈভাষিক ও সৌন্রাস্তিক উভয় 
পক্ষেরই সাধারণ দৌষ প্রদর্শন পূর্বক বলিতেছেন যে, ক্ষণিকত্ব-বাদ স্বীকৃত 
হওয়ায় এবং অমৎ হইতে যদি সতের উৎপত্তি স্বীকার কর হয়, তাহা 
হইলে উদাসীন অর্থাৎ উপায়-রহিত ব্যক্তিরও কার্ধ্য-সিদ্ধি হইয়া পড়ে। 
এইরূপ হইলে যে কোন লোক যত্ব ব্যতিরেকেও ইচ্ছা্ুরূপ দ্রব্য লাভ করিতে 
পারিত, ভূমি-কর্ষণাদি ক্লেশ স্বীকার না করিয়াও রুষক ধান্যাদি ফল 
পাইতে পারিত, উহাদের মতে শূন্য হইতেই সকলের সকল ফল লাভ 
হইতে পারিত, স্থুতরাং সাধন-বাতিরেকেই যখন সিদ্ধি সম্ভব তখন আর 
কাহারও সাধনের যত্ের প্রয়োজন হইবে না, বিনা লাধনেই স্বর্গ ও মোক্ষ 
হইয়া পড়িবে; কিন্তু দেখা যায়,_-উক্ত বাদীর1 ভাঁবভৃতত্বদ্ধ হইতে সমুদ্বায় 
উৎপত্তি স্বীকার করিয়া আবার অভাব হইতে উৎপত্তিবাদ বলিতেছে, 
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আত্মার ক্ষণিকত্ব ্বীকাঁর করিয়া আবার ক্ষণিক আত্মার স্বর্গ ও অপবর্গ- 
সাধনের উপদেশ দিতেছে । হৃতরাং উহাদের সিদ্ধান্ত অতিশয় তুচ্ছ, কেবল 
বিশ্বপ্রতারণার জন্যই প্রবৃত্তি । 


ভ্রীমপ্তাগবতে পাই, 


“নৈতদেবং যথাখ তং যদহং বচিি তৎ তথ]। 
এবং বিবদতাং হেতৃং শক্তয়ে! মে দুরত্যয়। ॥” (ভাঃ ১১২২৫) 


ভ্রীচৈতগ্তচরিতামতেও পাই,_- 
“তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানাবাদ। 
ইহার কি দোষ-_-এই মায়ার প্রসাদ ॥” 
শ্রীমপ্ভাগবতে মারও পাই,__ 
“এবমিজ্ে হবত্যশ্বং বৈণাধজ্ঞজিঘাংসয়া | 
তদ্গৃহীতবিস্ৃষ্টেযু পাষণ্েবু মতিনৃ্ণাম্‌॥ 
ধর্ম ইত্যুপধর্েধু নগ্ররক্তপটাদিষু। 
প্রায়েণ সঙ্জতে ভ্রান্ত পেশলেযু চ বাগ্সিযু ॥” (ভাঃ ৪1১৯1২৪-২৫) 
অর্থাৎ বেণ-নন্দন পৃথুর যজ্ঞ বিনাশ করিবার বাসনায় ইন্দ্র এইরূপ! 
বারংবার যে পাষগুরূপ গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সেই রূপে 
ক্রমে মনুষ্যদিগের মতি আসক্ত হইল। দিগম্বর_-জৈনগণ, বক্ত-বস্ত্রধারী-_ 
বৌদ্ধগণ এবং কাপালিকাদি ব্যক্তিগণ সকলেই পাষণ্ডত--উপধ্বাশ্রিত। 
ইহাদিগের আপাতরমণীয় হেতুবাদে প্রায়ই ধর্শ-ভ্রমে মনুষ্যদিগের মতি 
পায়গু-ধশ্মে আকৃষ্ট হইয়। থাকে ॥ ২৭ 
অবতরণিকাভাষ্যম-_তদেবং বৈভাষিকে সৌত্রান্তিকে চ 
নিরস্তে বিজ্ঞানমাতত্রবাদী যোগাচারঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে। বাহে 
বস্তম্ভিনিবিশমানান কাঁংশ্চিচ্ছিয্যাননুরুধ্য বাহ্থার্থপ্রক্রিয়েয়ং 
স্ুগতেন রচিতা। তন্তাঁং ন তম্যাশয়ঠ বিজ্ঞানস্থন্ধমাত্রতাৎপর্য্যাৎ ৷ 
তথাহি বিজ্ঞেয়ে! ঘটাগ্যর্থে। বিজ্ঞানাননীতিরিচ্যতে । তস্তৈবার্থাকার- 
ত্বাং। ন চার্থান্‌ বিনা ব্যবহারাসিদ্ধিঃ তান্‌ বিনাপি স্বপ্রবৎ সিদ্ধেঃ। 
বাহ্ার্থাতস্তিত্ববাদিনাপি জ্ঞানেহর্থাকারত্বং ধর্ম্মোহবস্যং মন্তব্যঃ । 
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কথমন্যথণ ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি ব্যবহারোপপত্তিঃ ? তথাচ তেনৈব 
তৎসিদ্ধৌ কিমর্থৈঃ? নন্নু কথমান্তরং জ্ঞানং ঘটপর্ধবতাগ্ঠাকারকম্‌। 
মৈবম্। জ্ঞান কিল প্রকাশমানম্। নিরাকারস্য তস্ত 
প্রকাশাসম্তবাৎ সাকারমেব তৎ। নন কথমসতি বাহ্যেহর্থে 
ধীবৈচিত্র্যম। বাঁসনাবৈচিত্র্যাদ্ভবেৎ। বাননাহেতুকস্য তছৈ- 
চিত্র্যস্যান্বয়বাতিরেকাভ্যামবধারণাৎ | জ্ঞানজ্ঞেরয়োঃ সহোপলম্ত- 
নিয়মাদপি ন জ্ঞেয়ং জ্ঞানাভিন্নম। কিন্ত জ্ঞানাত্বকমেবেতি। 

ইহ সংশয়ঃ। সর্ধবং জ্ঞানাত্বকমিতি যুজ্যতে ন বেতি। স্বপ্রবদি- 
নাপ্যর্থান্‌ জ্ঞানেনৈব ব্যবহারসিদ্ধেঃ পৃথক্‌ তদঙ্গীকারে কলানতি- 
রেকাচ্চ যুজ্যত ইতি প্রান্তে 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_-অতএব টৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক যত 
এইবূপে নিরস্ত হইবার পর বিজ্ঞানমাত্র-পদার্থবাঁদী যোগাঁচার বৌদ্ধ-_আক্ষেপ 
করিতেছেন-_বাহ্া বস্ততে অভিনিবেশযুক্ত কোন কোনও শিষ্ের অনুরোধে 
অর্থাৎ উপদেশার্থ বাহ বস্তুর প্রক্রিয়। স্থগত-বৃদ্ধ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । 
কিন্তু সেই প্রক্রিয়াতে তাহার সম্মতি নাই যেহেতু সমস্ত বস্তর বিজ্ঞানরূপতাই 
তাহার তাত্পধ্য। সেই প্রক্রিয়া এইপ্রকার- জ্ঞানবিষয়ীভূত ঘটপটাদি 
পদার্থ বিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন নহে। যেহেতু জ্ঞানই বাহ পদার্থাকারে পরিণত 
হয়। যদি বল, বাহ পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিলে লৌকিক ব্যবহারের 
অনিষ্পত্তি হইবে, তাহাও নহে। স্বপ্নে যেমন বাহা পদার্থের সত্যতা না 
থাঁকিলেও স্বাপ্র-ব্যবহার নিম্পন্ন হয়, সেইরূপ হইবে। যিনি (সাংখ্য-যোগদর্শন 
মতাবলম্বী) বাহা পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তিনিও বুদ্ধির 
অর্থাকারতা ধশ্ম অবশ্য মানিবেন। তাহা না হইলে “ঘট-জাঁন” “পট-জ্ঞান' 
এইরূপ বিবিধ জান ব্যবহার হইবে কেন? তাহা যদি হইল, তবে আর 
বাহ্‌ পদার্থ স্বীকার করিয়া ফল কি? আপাতত হইতে পারে- জ্ঞান অস্তবের 
ধন্ম, তাহ! বাহ ঘটপর্বত প্রভৃতি আকারে আকারিত হইবে কিরূপে? 
এই আপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু জ্ঞান প্রকাশাত্মক চৈতন্তময় বন্ত, কিন্তু 
আকারশৃন্ত (বিবয়শূন্ত) হইলে তাহার প্রকাশ অসম্ভব, এজন্য সাকারত্বই বলিতে 
হইবে। যদি বল, বিভিন্ন বাহ্‌ বস্ত না থাকিলে তত্তদাকারে বিচিত্র জ্ঞান হয় 
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কিরপে? তাহাও নহে, বিভিন্ন বাসনা হুইতে বিভিন্নাকার জ্ঞানের উদয় 
হয় বলিব। বাসনারূপ হেতু হইতে বিচিত্র জ্ঞানের উদয় অন্বয়-ব্যতিরেক 
দ্বারা সিদ্ধ অর্থাৎ ঘট-জ্ঞানের বাসনা থাকিলে ঘটাকার জ্ঞান হয়, এইরূপ 
'অন্বয় ও এ বাসন! না থাকিলে তদাকার জ্ঞান হয় না, এইরূপ ব্যতিবেকবলে 
জ্ঞানের বৈচিত্র্য নিশ্চয় হয়। আরও একটি কারণ এই-যখন জ্ঞান ও জ্ঞেয় 
এক সঙ্গেই নিয়মিতভাবে উপলব্ধ হয়, তখন জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় ভিন্ন নহে, কিন্তু 
জ্ঞানম্বরূপই জ্ঞেয়, অতএব বাহ বস্তর সত্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। 

এই মতের উপর সংশয় হইতেছে-_-সমস্ত পদার্থ ই জ্ঞানন্বরূপ, ইহা! যুক্তিযুক্ত 
কি না? পূর্ববপক্ষী বলেন, স্বাপ্ন জ্ঞানের মত পদার্থব্তিরেকেই কেবল 
জ্ঞান দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হওয়ায় আবার অতিরিক্ত জ্ঞেয় পদার্থ 
স্বীকারে প্রয়োজন নাই । অতএব সমন্তই জ্ঞানাত্মক, ইহা যুক্তিযুক্ত । এই 
মতের উপর সিদ্ধান্তী স্থত্রকীর বলিতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাব্য-টীক। --অথ যোগাচারং নিরাকর্তূমারভতে তরদেব- 
মিত্যাদিনা। ম! ভূদসঙ্গতেন বৈভাধিকাদিসিদ্ধান্তেন বিরোধ: সমন্বয়ে 
বিজ্ঞানবাদেন তু স্বপ্রদৃ্টাস্তপুষ্টেন শক্যঃ স তন্মিন কর্ত,মিতি প্রত্যুদাহরণা- 
দাঁক্ষেপঃ। বিজ্ঞানাতিরিক্তন্ত বাহবগ্তনোহভাব ইতি সিদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ | 
স প্রমাণমূলে। ভ্রমমূলো বেতি সন্দেহে প্রমাণমূল ইতি বন্তং তৎপ্রক্রিয়াং 
র্শয়তি তথাহীত্যাদিনা। তশ্তৈবেতি। বিজ্ঞানস্তৈব ঘটাগ্ভাকারত্বা দিত্ার্থঃ। 
স্বপ্নবদিতি সধ্ম্যন্তাদিবার্থে বতিঃ। কথমন্থেতি। ঘটাকারকং জ্ঞানং 
ঘটভ্রানম্‌। যথা ঘটকর্তঃ কুলালস্য জ্ঞানেনৈব ব্যবহারে সিদ্ধে বাহ্থারথাঙ্গী- 
কারো ব্যর্থঃ। নহ্ছু কথমিতি শ্ৃম্মে মনসি পর্বতাকারকস্ত জ্ঞানস্তাসমাবেশা- 
পত্তেরিতি ভাবঃ। জ্ঞানং কিলেতি। জ্ঞানস্য নিরাকারত্বে কালাদেরিব 
তশ্য প্রকাশে ন স্তাদতঃ হূর্ধ্যাদেবিব সাঁকারন্তৈব তম্ত প্রকাশান্যথানুপপত্তি- 
স্তত্বে মানম্‌। ন চ তত্বস্তাসমাবেশঃং তত্তদাকাবস্ত জ্ঞানাত্মকতয়া লৌকিকা- 
কাঁরবৈলক্ষণ্যেন সমাবেশসিদ্ধেঃ। তস্তেতি জ্ঞানস্ত । তছৈচিত্র্যস্তেতি ধীবৈ- 
চিত্র্যন্ত । জ্ঞান, বিনা জ্ঞেয়ং ন ভাসতে অতন্তয়োরভেদ ইতার্থঃ। ইহ 
সংশয় ইত্যাদি,__-তদঙ্গীকারে অর্থন্থীকারে। তথাচ স্বপ্রক।শাখ সাকারাৎ 
ক্ষণিকাৎ জ্ঞানাদেব ব্যবহারে সিদ্ধে স্থিরাৎ জ্ঞানাৎ সশক্তিকাৎ ব্রহ্ষণো 
জগৎ্সর্গং বদন্‌ সমন্বয়ে! নাস্তেয়ঃ সধিয়েতি প্রাপ্তে নিরশ্ততি__ 
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অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ--অনস্তর যোগাঁচার মত নিরাস 
করিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন--'তদেবমিত্যাদি বাঁক্যদ্বারা” পূর্ববপক্ষী 
বলেন, বেশ, অসঙ্গত বৈভাধিক ও সৌত্রান্তিক সিদ্ধান্ত দ্বার! বেদাস্তবাক্যের 
্রন্ষ-সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, স্বপ্নদৃষ্টান্তে পরিপুষ্ট অর্থাৎ সমধিত বিজ্ঞানবাদ 
দ্বারা তো সেই সমন্বয়ে বিরোধ করা যাইতে পারে, এই প্রত্যুদাহরণ 
হইতে (প্রতিবাদ বা আপত্তিবপ ) আক্ষেপ সঙ্গতি এই সন্দভে বোদ্ধব্য। 
বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বাহ্‌ ঘটপটাদি পদার্থের অভাঁব_এই যোগাচ।র সিদ্ধান্ত 
এই অধিকরণের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ এই--সেই সিদ্ধান্ত প্রমাণসিদ্ধ 
অথবা ত্রান্তিমূলক ? এই সন্দেহের উপর পূর্ববপন্ষী বলেন- হা, ইহা! প্রমাঁণ- 
মূলক । ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সেই প্রক্রিয়া বা যুক্তি দেখাইতেছেন-_ 
“তথাহি” ইত্যাদি বাকাদ্বারা। “ভশ্যৈবার্থাকারত্বাদিতি'_-তশ্ত-_বিজ্ঞানেরই, 
অর্থাকারত্বাৎ__অর্থাৎ ঘটাদি বাহাকারতাহেতু । 'ন্বপ্রবদিতি' স্বপ্নে ইব এই 
সপ্তম্যন্ত ম্বপ্রে পদের উত্তর ইবার্থে তদ্ধিত বতি প্রত্যয়, ইহার অর্থ যেমন 
স্বপ্রে। “কথমন্তথেতি” তাহা না হইলে কেন ঘটাকাঁরক জ্ঞান ঘটজ্ঞান 
এইরূপ প্রতীতি হইবে। যেমন ঘটনিশ্বীণকর্তী কুস্তকারের জ্ঞানদ্বারাই 
ব্যবহার সিদ্ধ হয়। স্থতরাং বাহ্‌বস্ত স্বীকার না করিলেও চলে। “নন 
কথমান্তরং জ্ঞানমিত্যাি” জ্ঞান অন্তরের কাধ্য, সেই অন্তর (মন ) অতিক্ষৃত্র, 
তাহাতে পর্বতাঁকার জ্ঞানের সমাবেশের অভাব হইয়া পড়ে, এই 
তাৎপর্য । তাহার উত্তরে বলিতেছেন-__জ্ঞানং কিলেত্যাধি” জ্ঞান নিরাকার 
হইলে কালদিক্‌ প্রভৃতির মত তাহার প্রকাশ হইতে পারে না, অতএব 
হুধ্যারদির মত সাকারেরই তাহা] প্রকাশ হইবে, সাঁকারত্ব স্বীকার না 
করিলে জ্ঞানের প্রকাশই হইতে পারে না, এই অন্বথান্থপপত্তিই জ্ঞানের 
সাকারত্বে প্রমাণ । যদি জ্ঞানমাত্র ম্বীরুতই হয়, তবে পর্বধতাকার হয় কিরূপে? 
এই আশঙ্কায় যদি বল, জ্ঞানে পর্ধতাগ্ঠাকারত্বের সমাবেশ বা বিষয়তা নাই, 
তাহাও বলিতে পার না) যেহেতু পর্বতাদি আকার জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় 
লৌকিক আকার হইতে বিলক্ষণভাবেই সমাবেশ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ লৌকিক 
ব্যবহারে মানসিক জ্ঞানে পর্বতাদি আকার বাধিত হয় বটে, কিন্তু যখনই 
জ্ঞানের বিষয় পর্বতাদি হইল তখনই জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়! উহ বিলক্ষণ 
বিষয় হইল ; অতএব এ আপত্তি সঙ্গত নহে। 'নিরাকারস্য তস্তেতি? তম্ত-_ 
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জ্ঞানের । “তৈচিত্র্যস্তান্বয়ব্যতিরেকাভ্যামিত্যাদি'__তদ্বৈচিত্র্স্ত বিচিত্র- 
জ্বানের। “ন জেয়ং জ্ঞানাত্তিন্মিতি'_জ্ঞানব্যতিরেকে জ্ঞেয়বস্তর কোন প্রকাশ 
হয় না, অতএব জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয় অভিন্ন, ইহ1 তাৎপর্ধ্য | “ইহ সংশয় ইত্যাদি” 
পৃথকৃতদঙ্গীকারে অর্থাৎ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিলে । অভিপ্রায় 
এই-স্বপ্রকাশ সাকার এবং ক্ষণিক জ্ঞান হইতেই লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ 
হইলে আর চিরস্থায়ী জ্ঞানঘ্বরূপ শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে জগত-স্টিবাদী 
সমন্বয়কে সুধী ব্যক্তি শদ্ধা করিবেন না, ইহাই পূর্বপক্ষীর অত সিদ্ধ হইলে 
তাহার নিরাধ করিতেছেন-- 


ন।ভড।ব উপলক্্যথিকরণম, 


আব্রম_নাভাব উপলবেঃ ॥ ২৮ ॥ 


সুত্রার্থ_ন অভাব+-_বাহা পদার্থের অভাব বপিতে পা না, কি জন্য ? 
“উপলব্ধেঃ যেহেতু “ঘটন্ত জ্ঞানম্? ঘটের জ্ঞান এ-কথায় ঘট ও জ্ঞান 
দুইটি পদার্থের উপলব্ধি হয় ॥ ২৮ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমৃ-_বাহ্যার্থন্যাভাবে। ন শক্যো বক্তম্‌। কুতঃ ? 
উপলব্ধেঃ। ঘটস্য জ্ঞানমিত্যাদৌ জ্ঞানান্তস্যার্থস্যোপলস্তাৎ। ন 
চোপলবমপলপন্‌ গ্রাহ্যবাক্‌ প্রেক্ষাবতাম্‌। ন চনাহমর্থং নোপ- 
লভে অপি তু জ্ঞানান্যং নৌপলভে ইতি বাচ্যম্‌। উপলব্ধিবলেনৈব 
তদন্থতায়া গলে নিপাতনাৎ। ঘটমহং জানামীত্যাদে জ্ঞা-ধাত্র্থং 
সকন্মকং সকর্তৃকঞ্চ সর্ব্বো লোকঃ প্রত্যেতি প্রত্যায়য়তি চান্যান্‌। 
তেন জ্ঞানমাত্রং সাধয়ন্‌ সকলোপহাসহেতুরিতি ভিন্নোইর্থো জ্ঞানাৎ । 
নন্ু জ্ঞানান্তশ্চ্দ্ঘটাদিস্তস্য প্রকাশঃ কথ, জ্ঞানে চে, তহেণকম্মিন্‌ 
সর্বস্য প্রকাশঃ স্যাৎ অন্যত্বাবিশেষাদিতি চেন্ন। ততন্ভিন্েহপি 
তন্মিন্‌ যত্র বিষয়তাখ্যঃ সন্বন্ধস্তস্যৈব নান্তস্যেতি ব্যবস্থানাৎ। পীত- 
রক্তাদিবিষয়কসমূহালম্বনস্য বিরুদ্ধনানাপীতাগ্াকারাসম্তবাচ্চ। যত্ত 
সহোপলম্তনিয়মাদর্থো জ্ঞানাত্মেতি তদসৎ সাহিত্যস্যার্থভেদহেতু- 
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কত্বাং। ততশ্চ তয়োস্তন্নিয়মো হেতুফলভাবনিমিত্তো মন্তব্যঃ । 
কিঞ্চ বাহ্যমর্থং নিরস্যতা সৌগতেন তসা পৃথক্সন্ব স্বীকৃতম্। কযত্ত- 
দন্তজ্ঞে়ং রূপং তদ্বহির্বদবভানত” ইতি তদুক্তেঃ। অন্যথা বৎকরণা- 
সম্ভবঃ। ন হি বন্ধ্যাপুত্রে ধন্ধ্যাপুত্রবদ্দিতি কশ্চিদাঁচক্ষীত ॥ ২৮ ॥ 


ভাব্যানুবাদ্-_বাহ পদার্থের অভাব বলিতে পার না। কি কারণে? 
উত্তর--উপলব্ধেঃ যেহেতু তাহার উপলা্ধ হইতেছে । কি প্রকারে? 
দেখাইতেছি_যেহেতু “ঘটস্ত জ্ঞানম্ ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান ভিন্ন অন্ত পদার্থ 
বোধিত হইতেছে । কথাটি এই-__“ভেদে ষগ্ঠী” ছুইটি পদার্থের ভেদ থাকিলে যষ্ঠী 
হয়, অতএব ঘটন্ত জ্ঞানম এই বাঁকে ঘট ও জ্ঞান দুইটি পদার্থ প্রতিভাত 
হইতেছে, তাহা! না হইলে “ঘটোজ্ঞানম্” এইবূপ সামানাধিকরণা প্রতীতি হইত। 
আর একথাও সত্য যে, উপলব্ধ বস্কে অপলাপকারী ব্যক্তি কখনও সমীক্ষ্য- 
কারী বাক্তিগণের কাছে গ্রহণীঘ্ন বাক্য বা শ্রদ্ধেয় বাক্য হয় না। যদি বল, 
আমি ( বিজ্ঞানবাদী ) বাহ্‌ পদার্থ অপলাপ (অস্বীকার ) করিতেছি না অর্থাৎ 
আমি বাহ্‌ অর্থ উপলব্ধি করিতেছি না, তাহ! নহে, কিন্ত জ্ঞানাতিপিক্ত বাহ্‌ 
পদার্থ উপলব্ধি কদিতেছি না। এ-কথাও বলা চলে না) যখন বান্থ পদার্থের 
উপলব্ধি হইতেছে, তখন জ্ঞানভিন্ন অন্যপদার্থের গলে নিপাতন হইল অর্থাৎ 
অন্তত্ব ঘাড়ে পড়িল। ইহাই বিবৃত করিতেছেন--“ঘটমহং জানামি” আমি 
ঘটকে জানিতেছি_-এই বাক্যের অন্তর্গত “জানামি” পদের প্রকৃতি জ্ঞা-ধাতুর 
অর্থ মকর্মক ও সকর্তৃক, ইহা সকললোক বুঝিয়া থাকে অর্থাৎ একজন কোন 
বস্তজ্ঞান করে এবং অপর সকপকে উহা বুঝাইয়। থাকে । তাহার ফলে ধিনি 
কেবলমাত্র জ্ঞান সাধন করিতেছেন অর্থাৎ জ্ঞানাতিধিক্ত বাহ পদার্থ 
মানিতেছেন না-তিনি লোকের উপহাসাম্পদই হইবেন। অতএব জ্ঞান- 
ভিন্ন পদার্থ আছে, ইহা সিদ্ধ হইল। আপত্তি এই_যদি জ্ঞান-ভিন্ন 
ঘটাদি বাহু পদীর্থ হয়, তবে তাহার প্রকাশ হয় কিবপে? 
যদি বল, জ্ঞানেই প্রকাশ হইবে, তাহা হইলে এক ঘটজ্ঞানে 
সমন্ত বস্তর প্রকাশ হউক, কারণ জ্ঞানান্তত্ব সকল পদার্থ ই নিব্বিশেষ- 
ভাবে আছে। এইন্প পূর্বপক্ষীর আপত্তির খগ্ডনার্থ বলিতেছেন--“ইতি 
চেন্সৈবমূ* ইহা ঘদি বল, তাহা! এরূপ নহে; জ্ঞানভিন্ন হইলেও জে পদার্থের 
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মধ্যে যাহাতে বিষয়তা-নামক সম্বন্ধ থাকে, তাহারই জ্ঞানে প্রতিভাস হয়, 
অন্ত সকলের নহে। এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় এ আপত্তি হইতে পারে না; 
তদ্‌ভিন্ন পীত-রক্তার্দিকে বিষয় করিয়া যে সমৃহালম্বন জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের 
পরম্পর বিরুদ্ধ নীল-পীতাঁদি নানাকারতাঁরও অসম্ভব হয় যেহেতু তোমার 
মতে জ্ঞানীতিরিক্ত বিষয় অপং। আরে তোমরা একটি যুক্তি দেখাইয়াছ 
যে,জ্ঞান ও জ্ঞে় যেহেতু সহভাবেই উপলব্ধ হয় অতএব জ্ঞানাতিবিক্ত 
বাহ্‌ পদার্থ নহে--ইহ1 মন্দ কথা) কারণ সাহিত্যপদার্থ পদ্ার্থছয়ের ভেদরূপ 
হেতুমূলক, যেখানে পদার্থ ভেদ নাই তথায় সাহিত্য হয় না, তবে কিরূপে 
জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সাহিত্যে বোধ হইবে? তাহা হইলে জ্ঞান-জ্ঞেয়ের সহোপ- 
লব্ধির নিয়ম কার্ধযকারণভাবনিমিত্তক জানিবে। আর একটি বিজ্ঞানবাদীর 
পক্ষে দোষ এই যে, বাহ্‌ পদার্থ-পিরাসকারী বৌদ্ধ সেই বাহ পদার্থেবই জ্ঞান 
হইতে পৃথকসপ্তা স্বীকার করিয়াছেন, যথা-_যত্তদস্তজ্ঞেয়ং রূপং তদ্বহিরদব- 
ভাতে” অন্তরের মধো জ্ঞেয়বস্ত যে জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহ] বাহাবস্তর মত 
তদাকারেই। যেহেতু এইরূপ তাঁহার উক্তি আছে, যদি ইহা না মান, তবে 
“বহির্বঘ, এই “বং প্রত্যয় সঙ্গত হয় না, কেনন। বাস্ৃবস্ত অনৎ হইলে তাহার 
দৃষ্টান্ত অসঙ্গতই হয়, যেমন কেহ যদি বলে বন্ধ্যা পুত্র বন্ধ্যা পুত্রের মত সেইরূপ ॥২৮। 
সক্মম। টীকা-_নাভাঁব ইতি। সর্কপ্রত্যক্ষসিদ্বস্ত ভাঁবস্তাভাবং বদতা 
জ্ঞানমাত্রস্তাভাবং কথয়ন্‌ ন শক্যে। নিবারয়িতুমিতি চ বোধাম্‌। ন চেতি। 
উপলন্বমর্থম। তদন্যতায়া ইতি। অথস্থায় জ্ঞানান্তায়া ইত্যর্থঃ। তেন 
জ্ঞা-ধাত্র্থেন। তহেকসম্মিন্নিতি ঘটজ্ঞানে। এবং ঘটার্দেনিখিলস্ত ভানং 
স্যাদিত্যর্থঃ| ততিন্নেখৎপীতি। জ্ঞানভিন্নেহপি ঘটাদাবর্থে ঘত্র বিষয়তাখ্যে। 
জ্ঞানস্য সম্বন্বস্ত্যৈবার্থন্ত প্রকাশো জ্ঞানে তবে ন তু নিখিলস্যেতি ব্যবস্থি- 
তেরিত্যর্থ:। বাঁধকান্তরমাহ পীতরক্তাদীতি। ঝষ্ট্স্তং জ্ঞানস্য বিশেষণম্‌। 
সাহিত্যশ্তেতি। ন চ সহভাঁবমাঁজমৈক্যে অস্ত্র বাগর্থয়ৌবৈক্যাপত্তেঃ । 
ততশ্চেতি। জ্ঞানজ্েয়য়োঃ সহোপলস্তনিয়মঃ কাধ্যকারণভাবহেতুক ইত্যর্থঃ।' 
কিঞ্চেতি। তত্ত বাহার্থস্য । যগ্প্যয়মতীব ধূর্তস্তখাপি তশ্ত হৃদ্গতার্থাবেদকং 
ষত্তদিতি বাক্যং প্রমাঁদাদেব নির্গতমিতি বদস্তি ॥ ২৮ ॥ 
-_নাভাব ইত্যাদি স্ত্রে। সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বাহ্‌ 
ভাবপদার্থের অভাববাদী যোগাচার কর্তৃক যেমন বাহ্‌ পদার্থের অভাব' 
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প্রতিপন্ন করা সম্ভব নহে, সেইবপ জ্ঞানমাত্রেব অভাবের আপত্তিবাদীকে 
নিরাকরণ করাও অসম্ভব, ইহাঁও জানিবে। “ন চ নাহমর্থৎ নৌপলভে, 
আমি-(বিজ্ঞানবাদী ) অর্থ অর্থাৎ উপলব্ধ বিষয়কে যে উপলব্ধি 
করি না, তাহা নহে। তিদন্ততায়া গলে নিপাতনাৎ' ইতি বাহা পদীর্থগত 
জ্ঞানান্ততা (জ্ঞান হইতে পাথক্য) ঘাড়ে আসিয়া! যেহেতু পড়িতেছে, 
এই জন্য । “তেন জ্ঞানমাত্রং সাধয়ন্‌ ইতি'-_তেন- জ্ঞা-ধাতর্থদ্বারা। “তহি 
একন্মিন্‌ সর্বপ্রকাশ: স্যা্” একম্মি-এক ঘট-জ্ঞানেই সব বস্তর প্রকাশ 
হউক অর্থাৎ এই হইলে ঘটাদি নিখিল পদার্থের জ্ঞানে ভাঁন (প্রকাশ) 
হইয়া পড়ে। “তদ্ভিন্রেহপি তশ্মিন ইতি” তদ্ভিম্ে--জ্ঞানভিন্ন হইলেও যে 
ঘটাদিপদার্থে জ্ঞানের বিষয়তা-নামক সম্বন্ধ থাকিবে, সেই পদার্থেরই জ্ঞানে 
প্রকাশ হইবে, তদ্ভিন্ন নিখিল পদার্থের নহে-_এইরপ ব্যবস্থাহেতু, ইহাই 
অর্থ। এক ঘট-জ্ঞানে সকল বশর প্রকাশ হইবার আর একটি প্রতিবন্ধক 
দেখাইতেছেন__পীতপক্তাদি গ্রন্থদ্বারা। “সমূহালগ্বনস্ত” এই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত 
পদটি 'জ্ঞানন্ত' এই অধ্যাহার্ধযপদের বিশেষণ। 'সাহিত্যন্তেতি'- কেবল 
সহভাবই ( সহউক্তিই ) যে এক্যের প্রযোজক, তাহা নহে, তাহ] হইলে 
শব্দ ও অর্থের একা হইয়া যায়। “ততশ্চ তযোস্তন্নিরম ইতি'__জ্ঞান ও জ্ঞে় 
ইহাদের যে একপঞ্ষে উপপদ্ধি হয়, ইহার নিয়ম কার্ধ্যকারণ-ভাঁব নিমিত্তক | 
“কিঞ্চ বাহ্মর্থৎ শিরগ্ঠত' মৌগতেন তন্ত” তশ্ত-_বাহ পদার্থের । যদিও এই 
যোগাচার অতীব ধূর্ত, তাহা হইলেও তাহার হৃদয়স্থিত ভাবের প্রকাশ 
করিয়। দিতেছে-_ত্তদন্তজ্ঞগিম ইত্যাদি বাক্য, তাহা অসাবধাঁনতাবশতঃই 
বাহির হইয়। পড়িয়াছে ॥ ২৮ ॥ | 

সিদ্ধান্তকণ!-__-বৌদ্বমতাবলম্বী বৈভাষিক ও সৌত্রাপ্টিকগণের মত নিরস্ত 
হইলে বিজ্ঞানমাত্রবার্দী ষোৌগাচার মতাবলপ্দিগণ প্রতিবাঁদপূর্ধক বলিতেছেন 
যে, বিজ্ঞেয় ঘটপটাদিবস্ত বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, কারণ বিজ্ঞানই 
বাহ পদার্থাকারে পরিলক্ষিত হয়। যদি প্রশ্ন হয় যে, বাহা পদীর্থ 
বাতিরেকে তাহার ব্যাবহার কি প্রকারে সম্ভব হইবে? তছৃত্তরে বলা 
হয় যে, বাহ্যবস্ত ব্যতীতও ্বপ্রবৎ ব্যবহার সিদ্ধি হইবে। যেন বাহ্য 
বস্তর সত্যতা না থাকিলেও স্বপ্রে তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে । ইত্যাদি 
কথা ভাষ্কে ও টীকায় দ্রষ্টব্য । 

১৯ 
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এক্ষণে সংশয় এই যে, সকলই জ্ানাত্মবক, ইহ যুক্তিযুক্ত কিনা? 
অবশ্ঠ পূর্ববপক্ষবাদীর মত যে, স্বপ্রের ন্যায় পদার্থ সত্তা বিনাই যখন ব্যবহার 
সিদ্ধি দেখা যায়, তখন জ্ঞান ব্যতীত পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। 
হুতরাং তাহাদের মতে সমস্তই জ্ঞানাত্মক। 

এই মত খগ্ডনার্থ স্থত্রকার বলিতেছেন যে, বাহা পদার্থের অভাব বল৷ 
যাইতে পারে না, যেহেতু উপলব্ধি হইতেছে; “ঘটের জ্ঞান--এই কথা 
বলায় ঘট ও জ্ঞান দুইই উপলব্ধ হয়। উপলব্ধ বিষয় অপলাপ করতঃ 
পণ্ডিতের] বাক্য গ্রহণ করেন না। এতদ্‌-বিষয়ে ভাষ্তে ও টাকায় বিস্তারিত 
বর্ণন আছে, তাহ] তথায় দ্রষ্টব্য । 

আচার্য্য শঙ্করও এই স্তরের ভাঙ্কে বিজ্ঞানবাদ-নিরাঁকরণে চৈতন্য স্বরূপ 
ব্রহ্গের সাক্ষিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 


শ্রমন্ভাগবতে পাওয়া যায়, 
“মনসা বচসা দৃষ্্া গৃহ্যতেহন্ৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ। 
অহমেব ন মত্তোহন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা |” ( ভাঃ ১১১৩1২৪ ) 
অর্থাৎ মন, বাক্য, দ্র্টি ও অন্যান্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল বিষয় 
গ্রহণ কর! হয়, তৎ্সমুদ্ধয়ই আমার স্বরূপ, আমা হইতে ভিন্ন নহে। ইহ! 
তত্ববিচাবের দ্বারা অবগত হইবে। 
এই শ্লোকের টাকায় শ্ীধরন্বামিপার্দ বলেন, 
“তত্র পঞ্চাত্মকত্বং প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধমেবেতি পরমকারণীভেদেনোপপাদয়াতি।* 
শ্রীল চত্রবস্তিপাদের টাকায়ও পাই,-_ 
“তদহমেৰ ন তু অন্যাৎ মচ্ছক্তিকাধ্যত্বা্দিতি” ॥ ২৮ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যমৃ-_অথ বাস্থার্থান্‌ বিনাপি বাসনাহেতুকেন 
জ্ঞানবৈচিত্র্েণ স্বপ্নে যথা ব্যবহার এবং সর্ধং জাগরেইপি স্যাদিতি 
ৃষ্টান্তেন সাধিতং দূষয়তি__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_-_অতঃপর বাহ্যবপ্ত না থাকিলেও বাসনা- 
(সংস্কার) জনিত বিচিত্রজ্ঞান দ্বার জাগব্রাবস্থায় ব্যবহার সিদ্ধ হইবে, 
যেমন স্বপ্পে হয়, এই দৃষ্টান্তদ্বারা সাধিত বিষয়কে দূষিত কবিতেছেন__ 


২২৯ বেদাস্তসুত্রম্‌ ২৯১ 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা-_নহ্ু জাগ্রতপ্রত্যয়াঃ সর্ধবে নিবালঘনাঃ 
প্রত্যয়ত্বাৎ, স্বপ্রাদিপ্রত্যয়বদিত্যাশঙ্্য দৃষ্টান্তে বাধিতবিষয়ত্বমুপাধিরিত্যাহ-_ 

অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ-প্রশ্ন_পূর্বপক্ষী ( বিজ্ঞানবাদী )-রা 
বাহ্য পদার্থের অসত্বা-বিষয়ে অন্মান দেখাইয়। থাকেন, যথা__'জা গ্রতপ্রত্যয়াঃ 
সর্ধে নিরালম্বনাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ স্বপ্রাদিপ্রত্যয়বৎ' জা গ্রদ্দশায় যে সকল জ্ঞান হয়, 
তাহারা বাহ্য-বিষয়শূন্য ; হেতু যেহেতৃ-_উহাঁরা৷ প্রতায়, দৃষ্টান্ত-_্বপ্রাদিজ্ঞানের 
মত। এই অন্থমানের ব্যভিচার দেখাইতেছেন-দৃষ্টান্তে বাধিত বিষয়ত্রূপ 
উপাধি দ্বারাঁ_ 


মৃত্রম- বৈধন্ম্যাচ্চ ন ্বপ্রাদিবৎ ॥ ২৯॥ 


সূত্রার্থ--“বৈধন্থ্য চ্চ বৈধন্থ্যবশতঃই-_অর্থাৎ জাগরণ দশ] ও স্বপ্নদশার 
পরস্পর বিরুদ্ধধর্মবশতঃই “ম্বপ্লাদিবৎ ন* স্বপ্দৃষ্টান্তে জাগরণের ব্যবহার সিদ্ধি 
হইতে পারে না ॥ ২৯॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- চ-শবোইবধারণে। স্বপ্রে মনোরথে চ যথা 
ঘটাগ্যর্থাকারকজ্ঞানমাত্রসিদ্ধো ব্যবহারস্তথা জাগরেহপি ভবেদিত্যেতন্ন 
সম্ভবতি। কুতঃ? বৈধন্ম্যাৎ । স্বপ্রজাগরপ্রাপ্তয়োব্বস্তনোরসাধন্ম্যাদেব 
স্বপ্নে খন্বনুভূতং স্মর্ধ্যতে জাগরে তু প্রত্যক্ষেণানুভূয়তে । স্বপ্পো- 
পলন্ধং ক্ষণছয়মাত্রেণান্তদন্যদ্ভবতি বাধিতঞ্চ বোধে । জাগরোপলব্ধং 
তু বর্ষশতানম্তরমপি তদ্ধন্মকমবাধিতঞ্চেতি। কিঞ্চ স্বপ্রেহনুভূতং 
স্মধ্যত ইতি প্রতুযুক্তিমাত্রং বোধ্যম্‌। স্বমমতত্ত ্বমাত্রান্ুভাব্যং তাব- 
ন্মাত্রসময়ং বস্তু স্বপ্নে পরেশঃ স্থজতীতি সন্ধ্যে স্যগ্টিরাহ হাত্যাদিন! 
বক্ষাতে ॥ ২৯ ॥ 


ভাষ্যানুবা- হ্ত্রস্থ “' শব্ধ অবধারণার্থে। ্বপ্লাবস্থায় ও মনোরথ- 
কল্পনায় যেমন বাহ্যবস্ত না থাকিলেও ঘটার্দি পদার্থাকার জ্ঞানদ্বারাই 
ব্যবহার সিদ্ধ হয়, সেইরূপ জাগ্রদ্ঘশায়ও হইবে। এই মত সম্ভবপর নহে) 
[িক হেতু? “বৈধন্ম্যাং-উভয়ের বৈষম্যহেতু ; অর্থাৎ স্বপ্নে ও জাগরণে-উপলন্ক 
বস্তদ্ধর়ের পরম্পর সাধশ্ব্য নাই। কিরপে? বপিতেছেন_স্বপ্রে আমর! 


২৯২ বেদাস্তসত্রম্‌ ২২২৯ 


যে বস্ত মরণ করি, তাহা পূর্বে অনুভূত থাকে অতএব অন্ভূত পদার্থের 
স্বপ্রে ম্মর্ণ হয়; আবার জাগরণ কালে বস্তকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অনুভব 
করি। তদ্তিন্ন স্বপ্ৃষ্টবন্ঘ ছুইক্ষণ মাতেই একবস্ত অন্য হইয়া যায় অর্থাৎ 
বদলাইয়া যায়। জ্ঞানে তাহার বাঁধও প্রতিপন্ন হয় । যেমন নিজের ছিন্ন 
মস্তক নিজে দেখা ইত্যাদি, কিন্তু জাগ্রদ্দশায় অনুভূত পদার্থ শতবর্ষ পরেও 
সেই ধর্ম লইয়াই এবং অবাধিতভাবেই থাকে, এই উভয়ের বৈষম্য । আর 
এক কথা-আমবরা যে তোমাদের উপর দোষ দেখাইলাম-_স্বপ্রে পূর্বব-অন্ধ- 
ভূতের স্মরণ হয়” ইহা! প্রতিবাদযাত্র, কিন্তু তাহা স্ুত্রকারের নিজনত নহে, 
তাহার মতে সেই জীবের মাত্র অনুভূতির যোগ্য এবং ততটুকুকালের জনা 
স্থখছুঃখাদিময় বস্ত স্বপ্নে পরমেশ্বর ্থষ্টি করেন--এইকথা! “সন্ধে স্ষ্টিরাহ হি? 
ইত্যাদি সুত্রে স্থত্রকাঁর বলিবেন ॥ ২৯ ॥ 

টীকা বৈধন্ব্যাচ্চেতি। ন্বপ্রজাগর প্রতায়য়োর্বাধিতবিষয়ত্বাবাধিত- 
বিষয়ত্বাভ্যাং বৈধশ্খ্যাৎ ন তেন দৃষ্টান্তেন জাগরপ্রত্যয়ন্। নিরালম্বনত্বং 
সাধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৯॥ 


'টীকানুবাদ-_এই কথাই “বৈধন্শ্যাচ্চ'__ইহার দ্বারা বলিতেছেন অর্থাৎ 
স্বপ্নকাঁলীন প্রত্যয় ও জাগ্রদ্দশায় প্রত্যয় এই উভয়ের যথাক্রমে বাধিত- 
বিষয়ত্ব ও অবাধিত-খিষয়ত্বহেতু বৈধন্দ্য, সেইজন্য স্বপ্র চৃষ্টান্তদ্বারা জাগরণের 
নির্বিষয়ত্ব সাধনীয় নহে, ইহাই তাৎপর্য ॥ ২৯॥ 


সিন্ধান্তকণ।-_বাহ পদার্থ ব্যতিরেকেই স্বপ্রে ষেবপ ব্যবহার সিদ্ধ হয়, 
সেইরূপ বাসনাজনিত জ্ঞান-বৈচিত্রোর ছারা জাগ্রদবস্থায়ও ব্যবহার সিদ্ধ 
হয়-_এইমত স্ত্রকার বর্তমান হ্থত্রে খগ্ডন করিয়া বণিতেছেন যে, স্বপ্রাবস্থা 
ও জাগরাবস্থা উভয়ই বৈধশ্ম্যবশতঃ স্বপ্নবংৎ হইতে পারে না অর্থাৎ 
স্বপ্রের দৃষ্টান্ত জাগরে সম্ভব নহে; কারণ স্বপ্রে পূর্ববানহুভূত বস্তু স্মরণ হয়, 
আর জাগ্রদবস্থায় বস্ত প্রত্যক্ষদপেই অনুভূত হইয়া থাঁকে। উভয়ের 
মধ্যে আরও বৈধর্শ্য এই যে, স্বপ্রদৃষ্ট বস্ত ক্ষণদয়মাত্েই বিভিন্নরূপ ধারণ 
করে এবং স্বপ্রভঙ্গে তাহা জ্ঞানেও বাধিত হইয়া থাকে । আর জাগ্র্বস্থায় 
উপলব্ধবপ্ত শতবর্ষ পরেও সেই ধশ্ম লইয়াই অবাধিতভাবে প্রতীত হয়। আরও 
এক কথা৷ এই ঘে, স্বপ্রে অন্থভৃত বন্ধ স্মরণ হয়, ইহা আমাদের প্ররত্যুক্তিমাত্র। 


২২৩০ বেদাস্তনৃত্রম্‌ ২৯৩ 


কেবল স্বপ্রদ্রষ্টাই অনুভব করেন, কিন্ত জাগরণকালের বস্ত সকলেরই অনুভবের 
যোগ্য হয় অর্থাৎ সকলেই অন্থভব করিতে পারেন । এ-বিষয়ে সথত্রকার পরে 
আরও বিস্তারিতভাবে বলিবেন। 


শ্রীমস্ভীগবতে পাই, 
“যথ। শয়ানঃ পুরুষো৷ মনসৈবাত্বমায়য়!। 
কষ্ট! লোকং পরং স্বাপ্রমঙ্গবিশ্তাবভাসতে ॥” (ভাঃ ১০/৮৬৪৫) 
অর্থাৎ নিপ্রিত পুরুষ যেরূপ মনে মনে আপনার মায়ার দ্বারা কেবল- 
মাত্র ন্বপ্নকপ্পিত লোকের সৃষ্টি পূর্বক তাহাতে অন্তপ্রবিষ্ট হইয়! তত্তদর্শনাদি 
অঙ্গতব করে, সেরূপ আপনিও সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিমার্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


আরও পাই,_ 

“অসত্বাদাত্বনোহন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা ভিদা। 

গতয়ো হেতবশ্চান্ত মু! স্বপ্রদুশো যথা 1” ( ভাঃ ১১।১৩।৩১ ) 
শ্রী চক্রবপ্তিপাদের টাকায় পাই,__- 


“শৃ্গন্ত সত্যত্বেহপি শশম্য শৃ্গসন্থদ্ধাভাবাৎ শশশৃঙ্গং মিখ্যেবেত্যর্থঃ 
পরশ: সবপরতর্জীবস্য স্বাপ্রিকবস্ত,নাং মিথ্যাত্বং পুনশ্চ স্বপ্রজন্যে স্বপ্রে পরমার 
ভোজনস্ত তৎসাধনস্ত দুপ্ধতওুলাগ্ভাহরণস্য চ মিথাত্বং যথা ।” 

শ্রল জীবপাদদের সর্বসংবাধিনী-গ্রন্থে পরমাত্ম-মন্দভে উল্লিখিত এই স্থত্রের 
তাৎপধ্যে পাওয়া যায়, স্বপ্ন হইতে জাগর জ্ঞান পৃথকৃ। কারণ জাগর-জ্ঞান 
্বপরজ্ঞানের বিরুদ্ধ ধন্মবিশিষ্ট । স্বপ্নে যাহা দুষ্ট হয়, জাগরণে তাহা উপলব্ধ 
হয় না। কিন্ত জাগরণকালে যে সকল বস্তর জ্ঞান হয়, স্বপ্র-ৃষ্টান্তের ন্যায় 
তাহাদের অন্যথাভাঁব হয় না ॥ ২৯ ॥ 


অবতরণিকীভাঘ্বম্‌_ঘত্তক্তং বিনাপ্যর্থান্‌ বাসনাবৈচিত্র্যাজ - 
জ্ঞানবৈচিত্রামুপপদ্ভত ইতি তন্নিরাসায়াহ__ 

অবতরণিকা -ভাস্তানুবাদ-_আর যে বিজ্ঞানবাদী বলিয়াছেন, বাহ্‌ 
পদার্থ ন৷ থাকিলেও বিভিন্ন সংস্কারবশতঃ বিভিবাকাররজান উপপন্ন হয়, সেই 
মত খগ্ডনের জন্য স্যত্রকার বণিতেছেন__ 


২৯৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২২৩০ 


হত্রম- ন ভাবোহনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥ 

সূত্রার্থ--“ভাবঃ ন" অর্থাৎ বাসনার সন্ভাব সম্ভব নে । কি হেতু? উত্তর__ 
'অন্ুপলব্ষে:” তোমার মতে বাহাপদার্থের উপলব্ধির অভাববশতঃ বাসনা হইতেই 
পাবে না॥ ৩০ ॥ 


গোবিন্দভীষ্যম.-__বাসনানাং ভাবো ন সম্ভবতি | কুতঃ ? অনু- 
পলন্ধেঃ। তবন্সতে বাহ্যার্থাপ্রাপ্তেঃ। অর্থমূলা কিল বাসন অর্থান্বয়- 


ব্যতিরেকসিদ্ধা। তব তর্থানঙ্গীকারাৎ সা ন সম্ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ 


ভাব্যানুবাদ- সংস্কারের সত্তা সম্ভব নহে, কারণ কি? অন্ুুপলব্ধিবশতঃ 
অর্থাৎ বাহৃপদার্থের যেহেতু তোমার মতে সত্তা নাই, সেইহেতু বাঁসনা হইবে 
কোথা! হইতে? পদার্থের সহিত অন্থয়-ব্যতিরেক দ্বারাই বাসনা সিদ্ধ হইয়। 
থাকে, সেই পদার্থমূলক বাসনা তোমার মতে হইতেই পারে না, যেহেতু বাহ 
পদার্থ তোমরা মান না ॥ ৩০ ॥ 

মুন্না টাকা-_ন ভাবেতি। স্পষ্টম্‌॥ ৩০ ॥ 

টাকান্ুবাদ-_ন ভাঁব ইত্যাদি স্থত্রের ভাত্ঠার্থ সুষ্পষ্ট ॥ ৩০ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা- _বিজ্ঞানবাদীদিগের মতে বাহ পদার্থ ব্যতিরেকেও বাসনা- 
বৈচিত্র্যবশতঃ: জ্ঞানের চিত্রা উপপন্ন হইয়া থাকে । ইহা খগ্নার্থ স্থত্রকার 
বলেন ষে, বাসনার সত্তাও সম্ভব নহে ১; কারণ যেখানে বাহা পদার্থের উপলন্ধি 
নাই, সেখানে বাসনারও সত্তা থাকিতে পারে না। অর্থমূলাই বাসনা অর্থাৎ 
যেখানে বস্ত আছে-_সেখানেই বাসনা (সংস্কার )। আর যেখানে বস্তই নাই, 
সেখানে বাসনাও নাই । 

আচার্ধ্য শ্রীরামান্তুজের তাসের মর্শেও পাই, 

বাহ্বস্ না থাকিলে জ্ঞানও থাকিতে পারে না, কারণ যেখানে বাসনার 
আশ্রয়রূপ কোনও বন্ত থাকে না, সেখানে জ্ঞানেরও উপলব্ধি থাকিতে 
পারে না। 

শ্রীমস্ভাগবতে পাই, 

“অর্থে হাবিগ্ঞমানেহপি সংস্যতিন নিবর্ততে । 
ধ্যায়তো বিষয়ানন্ত স্বপ্রেহনর্াগমো। যথা ৮ ( ভাঃ ১১২২1৫৬ ) 
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অথাৎ যেমন বিষয়-ধ্যানকারী ব্যক্তির স্বপ্নাবস্থায় সর্প-দংশনাদি নানাবিধ 
মিথ্যা-বিষয়ের অনুভব হইয়া থাকে, তদ্রপ আত্মার সংসাব-সহ্ন্ধ মিথ্যা 
হইলেও বিষয়-ধ্যানহেতু স্খদঃখের নিবৃত্তি হয় না । ৩০ ॥ 


অবতরধিকাভাষ্যম-_কিঞ্চ বাসনা নাম সংস্কারবিশেষঃ। স 
চ স্থিরমাশ্রয়ং বিনা ন সম্তবতীত্যাহ-_- 

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_“কিঞেতি' আর এক কথা, বাসনা-শব্ের 
অর্থ সংস্কারবিশেষ। তাহা কিন্ধ কোন স্থায়ী আশ্রয় ব্যতীত সম্ভব নহে, 
এই কথা শ্ত্রকার বশিতেছেন- 


হুত্রম_ ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥ 


সৃত্রার্থ__বাসনাশ্রয় পদার্থ ক্ষণস্থায়ী হওয়ার জন্যও সংস্কারবাদে 
দোষোদ্ধার হইতেছে না ॥ ৩১॥ 


গোবিন্দভাষ্যম.-_নেত্ন্ুবর্ততে | বাসনাশ্রয়ঃ স্থির; পদার্থো 
নৈব তেইস্তি। কুতঃ? ক্ষণিকত্বাৎ। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্তালয়বিজ্ঞানস্য 
চ সর্বস্ত ক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। ন হি ভ্রিকালস্থিরসম্বদ্ধিনি 
চেতনেইসতি দেশকালনিমিত্তসাপেক্ষবাসনাধ্যানম্মরণাদিব্যবহারঃ 
সম্ভবেৎ। তথা চাশ্রয়াভাবান্ন সা তদভাবাচ্চ ন তছৈচিত্রামিতি 
তুচ্ছে। বিজ্ঞানমাত্রবাদঃ ॥ ৩১ ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_পূর্ব স্তর হইতে “ন, এই পদটি অন্ুবৃত্ত হইতেছে। 
বানা যে আত্মায় থাঁকিবে, সেই বাসনাশ্রয় আত্মাও ক্ষণিক, স্থায়ী 
পদার্থ তোমার মতে নাই-ই। কি জন্য? ক্ষণিকত্বাং-যেহেতু সেই 
বাসনাশ্রয়ও ক্ষণিক। প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান সমস্তকেই তোমরা 
ক্ষাণক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান_-এই তিন 
কালে স্থির সম্বন্বযুক্ত চেতন পদার্থ না থাকিলে দেশ-কাল ও নিমিপ্ত-সাপেক্ষ 
বাসনা, ধ্যান, স্মরণার্ধি বাবহাঁর সম্ভব হইতে পারে না; অতএব সিদ্ধান্ত 
হইতেছে যে__অধিকরণের অভাবে বাসন! সম্ভব নহে এবং বাসনার অভাবে 
জ্ঞানবৈচিত্র্যও অসম্ভব। অতএব বিজ্ঞানমাত্রবাদ অসার ॥ ৩১ ॥ 


২৯৬. বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২।২।৩২ 


জুম্মন টাকা ক্ষণিকত্বাদিতি। প্রবৃত্তীতি। প্রবৃত্তিবিজঞানং ব্যষ্টিঃ 
'আলয়বিজ্ঞানং সমষ্টিরিতি জ্ঞেয়ম। সা! বাসনা । তদ্ধৈচিত্রাং জ্ঞানবৈচিত্রাম্‌। 
তথা চ ভ্রমমূলেন বিজ্ঞানমাত্রবাদেন সমন্বয়ে বিরোধ; কর্তং ন শক্য ইতি 
পিদ্ধম্‌ ॥ ৩১॥ 
টাকানুবাদ-_“ক্ষরিকত্বাৎ, এই শ্জ্রে “প্রবুত্তিবিজ্ঞানেতি” ভাষ্য প্রবুত্তি- 
বিজ্ঞান ব্যগিভূত, আলয়বিজ্ঞান-_সমষ্িন্ব্ূপ | 'আশ্রয়াভাবান্ন সা ইতি” 
সাসেই বাসনা, “ন তদ্বৈচিত্র্যম”_ জ্ঞানের বৈচিত্যও হয় না। অতএব 
দাড়াইতেছে যে, ভ্রমমূলক কেবল বিজ্ঞানমাত্র ছারা ব্রহ্ম-খিবয়ে বেদান্তের 
যে সমন্বয় করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ করিতে পাঁর। যায় না, ইহ। সিদ্ধ 
হইল ॥ ৩১ ॥ 
সিন্ধান্তকণা- পুনরায় বলা হইতেছে, বাসনা-_সংস্কারবিশেষ, তাহা 
স্থায়ী আশ্রয় ব্যতিরেকে সম্যক খাকিতে পারে না । বৌদ্ধমতে ক্ষণিক ত্ববাদ 
স্বীকৃত হওয়ায় বাসনার আশ্রয় কোন স্থির পদাখখ নাই, স্থতরাং সকল 
পদার্থ ই ক্ষণিক বপিলে ত্রিকালে স্থির বাঁপনাশ্রয় চেতন পদার্থ না থাকায় 
দেশ, কাল ও নিমিত্তসাপেক্ষ বাপনা, ধ্যান ও ম্মরণাঁদি ব্যবহার সম্ভব 
হর না, স্কৃতরাং আশ্রয়ের অভাবে বাসনা শিদ্ধ হয় না এবং বাশনার অভাবে 
জ্ঞান-বৈচিত্র্যও অসম্ভব হয়। অতএব বিজ্ঞানমাত্রবাদ তুচ্ছ। 
্রীমন্তাগবতে পাই, 
“আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোহস্তযব্যবসীয়তে । 
স আশ্রয় পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্যাতে ॥” ( ভাঃ ২১০1৭ ) 
“একমেকতরাভাবে ধ্দ শৌপলভামহে। 
ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আন্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥” 
( ভাঃ ২১০৯ )॥ ৩১।॥ 
অবতরণিকাভাব্বম-_এবং যোগাচারেহপি নিরস্তে সর্ববশুহ্যত- 
বাদী মাধ্যমিক: প্রতিপদ্ভতে | বুদ্ধেন বাহ্যার্থান্‌ বিজ্ঞানধণঙীকৃত্য 
বিনেয়বুদ্ধাারোহায় সোপানবত্তত্র ক্ষণিকত্বাদি কল্সিতম্‌। নতৃতে 
তচ্চ বর্তস্তে। শৃন্যমেব তত্ব তদাপত্তিরেক মোক্ষ ইত্যেব 
তন্মতরহস্তম্‌। যুক্তষ্েতৎ। শু্স্যাহেতুসাধ্যত্বেন স্বতঃসিদ্ধে; । 
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সতো হেত্বপেক্ষিণোহপুযুৎপত্ত্যনিরূপণাচ্চ। তথাহি। ন তাব্ভা- 
বাছুংপত্তিঃ সতঃ। অনষ্টাদ্বীজাদিতোহস্করাহ্যৎপত্তযদর্শনাৎ। নাপ্য- 
ভাবাৎ। নষ্টাদ্বীজাদিতো জাতস্যাঙ্থুরাদেশিরুপাখ্যতাপাতাৎ। ন 
চ স্বতঃ। আত্মাশ্রয়ভাপত্তেরানর্থক্যাচ্চ। ন তু পরতঃ। পরত্বা- 
বিশেষেণ সর্বম্মাৎ সাবর্বাৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। এবমুৎপত্ত্যভাবাদ্বিনাশী- 
ভাবঃ। তন্মাছুৎপন্তিবিনাশসদসদাদিকং বিভ্রমমাত্রমতঃ শুন্তমেব 
তত্বনিতি। ইহ সংশয়ঃ। শুহ্তমেব তত্বমিতি যুক্তং ন বেতি। 
শৃন্যস্য স্বতঃসিদ্ধেরিতরেষাং পদার্থানাং ভ্রান্তিবিজস্তিতত্েনাসত্বাচ্চ 
যুক্তমিতি প্রাপ্তে নিরপ্যতি-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_-এইরূপে যোগাচার বৌদ্ধ সম্প্রদীয়ও নিরস্ত 
হইলে সর্দবশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিক সম্প্রদায় প্রতিপন্ন করিতেছেন বুদ্ধ মুনি 
আপাততঃ বাহ্‌ পদার্থ-সন্ত। ও বিজ্ঞান স্বীকার করিয়! শিষ্যদিগের বুদ্ধির বিকাশের 
জন্য মোপানের মত তাহাতে ক্ষণিকত্ব প্রন্থতিবাদ কল্পনা করিয়াছেন ; 
কিন্তু সেই শিশ্তগণ মে পথে প্রবৃত্ত হইল না। পরে শূন্তই বস্ততত্ব, এই 
সেই শূন্ততায় পরিণতির নাম মুক্তি। ইহাই তাহার মতের রহস্য (গভীর 
তাৎপর্য ) এবং ইহ] যুক্তিযুক্ত । যেহেতু কোন হেতুদ্বাপা কোন পদার্থ 
সাধ্য না হইলে শুনম্তবাদই স্বতঃসিদ্ধ হয়। তদ্‌ভিন্ন সৎপদার্থ কোন না 
কোনও হেতুকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হইলেও উহার উৎপত্তি প্রতিপন্ন 
করা যায় না, যেহেতু বীজনাশ না হইলে অঙ্কুর হয় না, এরূপ ঘট-পটাদিও 
মৎ্পিগাদি কারণকে উপমদ্দিত না করিয়া জন্মিতে পারে না, আবার নষ্ট বীজ 
প্রভৃতি হইতেও জাত অস্কুরাদির নিরুপাখ্যতা অর্থাৎ শৃন্ততা আঁপিয়! পড়ে। 
আপনা হইতেও অঙ্কুরাদির উৎপত্তি বলা যায় না; কারণ, তাহাতে 
আত্মাশ্রয়ত্ব দোষ হয় এবং আনর্থক্যও হইয়া পড়ে অর্থাৎ যে স্বতঃসিদ্, 
তাহার উৎপত্তি ব্যর্থ। যেমন স্বতঃ উত্পত্তি হইতে পারে না, সেই প্রকার 
স্বভিনন পদার্থ হইতেও উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ স্বভিন্ন পদার্থ 
সমস্তই । অতএব সব বস্ত হইতে যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইয়। পড়ে । স্গতরাং 
উৎপত্তির অভাবে বিনাশও নাই । তবে যে ঘটার্দির উৎপত্তি, বিনাশ, 
সত্তা, অসত্তা প্রতীতি হইতেছে, তাহার উপপন্তি কি? সমাধান--এগুলি 
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ভ্রম মাত্র, অতএব জগতে সমন্তই শৃন্ত- ইহাই তত্ব। এই মতে সংশয় 
হইতেছে শুন্যই ততব--এই বাদ যুক্তিযুক্ত কিন1? পূর্ববপক্ষী মাধ্যমিক বলেন__ 
হা, ইহা যুক্তিযুক্ত ; যেহেতু শূন্য স্বতঃসিদ্ধ, আর সকল পদার্থ-প্রতীতি ভ্রান্তি 
কার্ধ্য, অতএব অসৎ; স্থত্রকাঁর এই সিদ্ধান্তের নিরাঁস করিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_নহগ মা ভূদসঙ্গতেন তেন বিজ্ঞানবাদেন সমন্বয়ে 
বিরোধঃ শৃন্যবাদেন তশ্মিন সোইস্ব তশ্য বক্ষমাঁণরীত্যা উপপন্ত্বাদিতি 
প্রাগবদাক্ষেপ: | শৃন্তবাদোহত্র বিষয়ঃ স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি 
সন্দেহে তস্য প্রমাণমূলতাং বক্তং ততপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি শুন্তমেব তত্বমিত্যা- 
দিনা। শুন্শ্তেতি। নহি শুম্তং কেনচিৎ কারণেন সিদ্ধমস্তি। অতস্তা- 
কিকৈনিত্যত্বং তশ্ত মতম্‌। যে চ ক্ষিত্যস্কুরাদয়োহর্৫থাঃ প্রতীয়ন্তে তেশুপি 
্রাস্তিরপা এব। বস্ততঃ শুন্যাৎ নেতরে ক্ষোদাক্ষমত্বািত্যাহ সতো হেত্বপে- 
ক্ষিণোহপীত্যাদিনা । শিষ্টং ম্পষ্টার্থম। অয়মত্র নিকর্ষ:-_শূন্যমেব সংবৃত্ত্য- 
বচ্ছিন্নং বিচিন্রজগন্রপেণ বিবর্ভতে । পারমাথিকসত্বীভীবেহপি সাংবুক্তাসত্বেন 
জগতি সছ,দ্বিরর্থক্রিয়াকারিতাহানোপাদানাদয়স্চ স্থযঃ। শুন্যমেবাবাঙ্মন- 
সাহগোচরং পরং তত্বম। তচ্চ নিলেপং নির্বিশেষমন্তীতি ভাবনাপরিপাকাৎ 
শূন্যভাবাপত্তিষোক্ষ ইতি শৃন্যবাদেন সর্বব্যবহারপিছৌ ভাবভূতাৎ 
বিজ্ঞানানন্দাৎ সার্বজ্ঞ্যাদিগুণকাঁৎ চিদচিচ্ছক্তখাপেতাৎ ব্রহ্মণো জগত্সর্গং বদন্‌ 
সমন্বয়ে! নাস্তেয়ঃ সুন্মরধিয়েত্যেবং প্রাঞ্চে প্রত্যাচষ্টে_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যের 'টীকানুবাদ-_আক্ষেপ এই,_-অসঙ্গত সেই 
বিজ্ঞানবাদ দ্বার! বেদান্তবাক্যের ব্রহ্ষ-সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, কিন্তু শুন্যবাদ 
দ্বারা সেই সমন্বয়ে বিরোধ হউক ; যেহেতু সেই শূন্যবাদ পরে বণিতরীতি- 
অনুসারে যুক্তিযুক্ত হইতেছে । এইরূপে পূর্বাধিকরণের ( যোগাচার মতের 
মত) মত এখানে আক্ষেপ সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। এই অধিকরণে শুন্যবাদ 
বিষয়, তাহাতে সংশয় এই প্রকার_-এঁ শৃন্যবাদ প্রমাণসিদ্ধ? অথবা ভ্রম- 
মূলক? পূর্ববপক্ষী সেই সংশয়ে শুন্যবাদের প্রমাণমূলকতা৷ বলিবার জন্য 
তাহাদের প্রক্রিয়] দেখাইতেছেন-_শশৃনামেব তত্বমিত্যাদি” বাক্যদ্বারা!। *শহ্ত- 
স্যাহেতুসাধ্যতেনেত্যাদি- শৃন্যতত্ব কোনও কারণদ্বারা সিদ্ধ হয় না, এইজন্য 
তাকিকের! সেই শুন্যকে নিত্য বলিয়া মনে করেন। যুক্তি এই-_যে 
সকল ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতি পদার্থ প্রতীত হইতেছে, সে সমুদায়ও ভ্রমাত্মক | 
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বন্তিবিকপক্ষে শূন্য হইতে কোন পদার্থ হওয়া বিচারাসহ। এই কথাই 
বলিতেছেন--“সতো হেত্বপেক্ষিণ' ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা। অবশিষ্ট ভাত্বগ্রন্থ ₹ম্পষ্ট। 
এই মতের সার পিদ্ধাত্ত এই-__-জগতে সবই শূন্য, কিন্ত সংবৃত্তাবচ্ছেদে সেই 
শূন্যই নানাকার জগত্রূপে বিবন্তিত (অধ্যস্ত) হয়। যদিও এ শুনোর 
পারমাথিক সত্তা নাই, তাহ! হইলেও সংবৃত্তির ( অধিষ্ঠীনের ) সত্যতাহেতু 
জাগতিক বস্তর সন্রপে প্রতীতি, অর্থক্রিয়াকারিত্ব (ব্যবহার-নিম্পাদকত্ব ) 
হান ও উপাদানাদি ব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়া থাকে । বাঁক ও মনের অগোচর 
শৃন্যই তত্ব। তাহাই নির্লেপ ও নিরংশ সত্তাবান্, এই ভাবনার পরিপাক বশতঃ 
শূন্য ভাবপ্রাঞ্ধিরপ মুক্তি হয়, এই শূন্যবাদ ছারা সমস্ত ব্যবহার মিদ্ধ হইলে 
ভাবভূত অর্থাৎ সংস্বরূপ, জ্ঞান ও আঁনন্দময়-সর্ববজ্ঞতা; সর্বৈশ্্যাদি গুণ- 
সম্পন্ন, চিৎশক্তি ও জড়প্ররুতিশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে জগৎ স্য্টিবাদী সমন্বয় কুক্ 
ধীসম্পন্ন ব্যক্তির শ্রদ্ধেয় নহে, স্ত্রকার এই মাধামিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের 
প্রত্যাখ্যান কৰিতেছেন-__ 


সব্রথ।নুপপত্যারধিকরণঅ. 


মুত্রম- সর্বথাহনুপপত্তেন্চ ॥ ৩২॥ 


জূত্রার্থ__সর্বা'__শূনযকে সংস্বরূপ, অসংস্বরূপ, অথবা সদসংস্বরূপ যাহা, 
কিছু বলিবে কোন প্রকারেই তোমাদের অভিমত সিদ্ধ হইবে না; হেতু 
কি? “অন্ুপপত্তেশ্চ”__যেহেতু তাহাতে যুক্তির অভাব 1 ৩২ | 


গোবিন্দভাষ্যম্ নেত্যনুবর্তনীয়ম্‌। শূহ্যমিতি বদন্‌ ভাবম- 
ভাবং ভাবাভাবং বা প্রতিপাদয়েং। সর্ধবথা নাভিমতসিদ্ধিঃ। 
কুতঃ ? অনুপপত্তেরযুক্তত্বাং। তথাহি। আগ্ছেহনিষ্টাপত্তিঃ | দ্বিতীয়ে 
প্রতিপাদয়িতুর্ভাবস্ত তৎসাধনস্য চ সত্বাৎ সর্বশূন্যতাহানি; | 
তৃতীয়ে তু বিরোধোহনিষ্টতা চেতি। কিঞ্চ যেন প্রমাণেন শুন্ং 
সাধ্যং তস্য শৃন্যনব শুন্তবাদহানিঃ তস্য সত্যত্বে সর্ববসত্যতা প্রসঙ্গশ্চেতি 
হষ্টঃ শৃন্তবাদঃ। এবং মিথো বিরুদ্ধত্রিমতীনিরূপণাজ্জগৎপ্রতারকতা 
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বুদ্ধস্যাবসীয়তে । লোকায়তিকাদিমতানি ত্বতিতুচ্ছত্বান্তগবতা স্তত্র- 
কারেণ প্রত্যাখ্যাতুং নোট্রস্কিতানীতি বেদিতব্যম্‌। এতেন বৌদ্ধ- 
নিরাসেন ততসদৃশো মায়ী চ নিরস্তঃ। ক্ষণিকতমনুস্ত্য দৃষ্টিস্থপরিবর্ণ 
নাত শুন্যবাদমাশ্রিত্য বিবর্তনিরূ্পণাচ্চ তসা তৎসাদৃশ্ম্‌ ॥ ৩২ ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_-এই স্তরে পূর্বস্থত্র হইতে “ন* এই পদটির অনুবৃত্তি 
করিতে হইবে। যিনি তত্ব শূন্য বপিতেছেন, তিনি প্রথমে প্রতিপাদন 
করিবেন এ শূন্য পদার্থটি কি ভাবপদাথ? অথবা অভাব পদার্থ? 
কিংবা ভাবাভাব অর্থাৎ ভাবও বটে অভাবও বটে উভয়াত্মক, 
যাহাই বপিবেন কোনরূপে তাহার অভিমত প্িদ্ধ হইবে না,কি কারণে? 
দেখাইতেছি--“অনুপপত্তে১-উপপত্তি অথাৎ যুক্তির অভাবে, কি প্রকার? 
উন্তর-_প্রথমপক্ষে শৃন্যতন্বকে ভাবস্বরূপ অর্থাৎ সংস্বরূপ বণপিলে শুন্যের 
ভাবরূপত্বের অভাবহেতু তোমার অনিষ্টতত্বই হইয়া পড়ে । শুন্যতত্ব যদি অভাব 
রূপ হয় তথে সেই শূন্যতত্ব-প্রতিপাদনকারী তুমি ভাব পদাথ এবং শুন্যতত্বের 
প্রমাণকারা হেতুগুলিও ভাব পদার্থ এই সকপ বর্তমান থাকিতে কিরূপে সর্বব- 
শূন্যতা হইল ? 'এই তো সর্বশূণ্যতার হানি । ভাবাভাব পক্ষ লইলেও উপায় নাই 
যেহেতু তাহাতে ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধ এবং অনিষ্টাপত্তি অর্থাৎ তোমার 
মতসিদ্ধ শূন্যতত্ রহিল না, যেহেতু ভাবপদার্থ তাহাতে বর্তমান । আর একটি 
দোষ এই-_যে প্রমাণ দ্বারা শূন্যতত্ব তুমি সাধন করিবে সেই প্রমাণ শুন্য- 
স্বরূপ হইলে শূন্যতত্ববাদ সিদ্ধ না হওয়ায় এ শুন্যবাদের অসিদ্ধি, যেহেতু শূন্য 
দ্বার] শূন্য সিদ্ধ হয়না। আর যদি এ প্রমাণ সৎস্বরূপ হয়, তবে সর্ব 
সত্যতা হইয়। পড়িল। কিরূপে/ তাহ। দেখাইতেছি--যাঁহ।র উপর প্রপঞ্চ- 
ভ্রম করিতেছ, তাহাকে সত্য বলিতেই হইবে, কারণ অধিষ্ঠান না থাকিলে 
বাধ হয় না, এইরূপে যাহার উপরই প্রপঞ্চভ্রম বাধনীয় হইবে, তাহাই 
সত্য বলিতে হইবে, অতএব সর্বসত্যতা প্রসঙ্গ, স্থতরাং শুন্যতত্বার্থ দৌষ- 
গ্রস্ত । এইরূপে পরম্পর বিরুদ্ধ উক্ত তিন মত নিরূপণ করায় বুদ্ধের 
জগৎ-প্রতারকতাই পর্যবসিত হইতেছে। চার্বাকাদি নাস্তিক বাদগুলি 
'তি তুচ্ছ অর্থাৎ অত্যন্ত অসার বলিয়া ভগবান্‌ সুত্রকার বেদব্যাস প্রত্যা- 
খ্যান করিবার জন্য উল্লেখ করেন নাই, ইহা জ্ঞাতব্য । এই বৌদ্ধমত 
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নিরাস দ্বারাই সেই বৌদ্ধ সদৃশ (দৃষ্টি-স্ষ্টিবাদী ) মায়াবাদীরও নিরাস, 
হইল। কেন না মায়াবাদীর মতে বস্বর ক্ষণিকত্ব অনুসরণ করিয়াই দৃষ্টিকষ্টি 
বর্ণন কর! হইয়াছে, আর শুনাবাদ অবলম্বন করিয়াই বিবর্তবাদ নিরূপণ করা 
হইয়াছে, অতএব মায়াবাদ বৌদ্ধমততুল্যই ; এজন্য উহাদের এ সকল 
মায়াবাদ ও বিবর্তবাদ পৃথকৃভাবে নিরাস করা হইল না ॥ ৩২॥ 
সুন্মমা! টাকা-_সর্বথেতি। আস্ে শৃন্তং ভাবং প্রতিপাদয়েদিতি পক্ষে 
শৃন্যস্ত তাবরপত্বান্বী কারাদশিষ্টাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে শূন্যমভাবং প্রতিপাদয়েদিতি 
পক্ষে! তৃতীয়ে শূন্য ভাবাভাবরূপং প্রতিপাদয়েদিতি পক্ষে। কিঞ্চ প্রপঞ্চ- 
ভ্রমস্) বাধ্যত্বে কিঞ্িৎ সতামধিষ্ঠানং বাঁচ্যম্‌। নিরধিষ্ঠানবাধাযোগাৎ। 
তচ্চ তব নাভিমতমিতি। তথা চ ভ্রমমূলেন শূন্যবাদেন বেদান্তসমন্বয়ো ন 
শক্যো বিরোদ্ধধমিতি। এবমিতি। নন্ট বুদ্ধসোশ্ববাবতারত্বাদহিংসাদিধন্মো- 
পদেশেনাধত্বপ্রতীতেশ্চ তন্মতং ভ্রমমূলমিতি তছুক্তং ন শক্যং বক্তমিতি 
চেছুচাতে। ন হি বুদ্ধ ভ্রমীদেবং ভাষতে কিন্ পরবঞ্চনার্থমের | হি- 
বহিমুখাঃ স্বতঃ প্রবগান্তে চেৎ বেদোক্তযজ্ঞাগ্্নুতিঠেযুস্তদাতিবলিষ্ঠাঃ সস্তো 
দেত্যবদ্বৈদিকান্‌ হরিভক্তান্‌ বাঁধেরশ্নিতি তথ্বঞ্চনার্থ|৷ তস্য বেদাবজ্ঞাদিপ্রচুরা 
প্রবৃত্তিঃ। দয়াপ্রকাশস্ত স্বোক্তেহনাপ্রবেশার্থঃ। ন চানাধত্বদোষঃ ব্বভক্ত- 
পরিভ্রাণপধ্ধযবসানকস্য তঞ্চনস্য গুণত্বাদিতি ন কিঞ্চিদবগ্যম। লোকায়তি- 
কেতি। মোক্ষধর্মে জনকং প্রতি পঞ্চশিখেন লৌকা য়তিকমতমনৃদ্য নিরারুতম্‌। 
তত্র তদন্ুবাদঃ__রেতোধাতুর্বটকণিকাঘ্বতপাকাধিবাসনমূ। জাতিস্বতিরয়স্কাস্থঃ 
সু্যাকান্তোহমৃভক্ষণমিতি । অগ্যার্থঃ। অন্ুমানসা প্রামাণ্যে তত এব 
দেহাদনন্যাত্ুসিদ্ধিরিতাহ রেত ইতি। যথা বটকণায়াং বটপত্রপুষ্পফলাদি- 
কমন্তহিতমেবং রেতোধাতৌ মনৌবৃদ্ধযহস্কারচিত্তশরীরাঁকারাদিকমন্তহিতং 
স্দাবির্ভবেৎ। যথা! তৃণোদকাদেকন্মাদ্দেব ধেন্বোপযুক্তাৎ ক্ষীরদ্বতে পৃথক- 
স্বভাবে স্যাতাম্‌ যথা বা বুত্রব্যপাকাদ্িত্রিরাত্রমধিবাসিতাৎ মদশক্তিরেবং 
পৃথিব্যািভূতচতুষ্টয়াৎ তত্রান্তভূতিং ঠচতন্যমুপজায়তে । যথা কাষ্টিদ্বয়সং- 
যোগাৎ তত্প্রকীশকস্যাগ্নের্জাতিজন্মি তথা ভূতসজ্ঘাতাৎ তৎ্প্রকাশকস্য চৈতন্তশ্য 
যথ! জড়য়োরপ্যাত্মমনসোর্যোগাদজড়ং স্বত্যাদিরূপং জ্ঞানং ম্থায়নয়ে তখৈতদ্‌- 
রষ্টব্যম্‌। যথায়স্কান্তো লোহং চালয়তি তথ! ভূতসজ্ঘাতাছুৎপন্নং জ্ঞানং তম্‌। 
যথা সুর্য্যকাস্তঃ হুর্য্যরশ্মিষোগাদেবাগ্রিং জনয়তি তথা পার্বিবাংশে। জাতি- 
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তেদাদেব কার্ধ্যবৈচিত্রীম। যথা বহ্রমুশোষকত্বমেবং ভূতসজ্ঘাতস্তৈব ভোত্ৃ- 
ত্বমিতি। অথ তন্গিরাকরণম্-_-“প্রেতীভূতেহত্যয়শ্চৈৰ দেবতাছ্যপযাচনম্‌। 
মুতে কম্মনিবৃত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়” ইতি । অস্যার্থঃ। দেহে প্রেতী- 
ভূতে সতি অত্যয়শ্চৈতন্তাভাবে। দেহাদন্যোহস্ত্যাত্বা ইত্যত্র প্রমীণম্‌। দেহ- 
শ্চদোত্সা তহি দেহে মুতেশুপি তত্র চৈতন্তমুপলভ্যেত। ন চৈবমস্তি অতো 
ন  দেহধশ্মশ্চৈতন্তমিত্যর্থঃ| প্রত্যভূতাতায় ইতি কচিৎ পাঠঃ। তত্র 
প্রত্ভৃতং নাশ ইত্যর্থঃ। যশ্মিন সতি দেহো। ন নশ্ততি যন্মিন্সসতি নম্ততি 
স দেহাদন্য আত্তেত্যর্থঃ। শীতজরাদিবিনিবুত্তয়ে মন্ত্রপ্রতিপাগ্যা দেবত! 
লোকায়তিকৈরুপযাচ্যতে সা চে ভূতময়ী স্যাৎ তদা ঘটাদিবৎ দৃশ্তেত। 
ন চ লোকান্তরসঞ্চারক্ষমঃ ুম্্র্দেহোইস্ত্যস্বীকারাৎ্। আরিশব্দাৎ ভূতাবেশো 
গ্রাহঃ। যস্মিন্‌ দেহে ভূতাবেশস্তদ্দেহপীড়য়! মুখ্যো। দেহপতিন” পীভ্যতে অপি 
তু তন্রীবিষ্টো ভূত এব পীডাতে তদানীং তশ্তৈব দেহাভিমানত্বাং ৷ তশ্মিন্‌ 
নিতে তু মুখ্যো দেহুপতিঃ পীভ্যতে অতো! ন দেহ আত্মা । মতে কর্ম- 
নিবৃত্তিঃ কু তনাশশ্চশব্দাদকতাভ্যাগমশ্চেতি। যে হি রেতোধাত্বাদয়ো দৃষ্টান্তাস্তে 
জড়াৎ জড়োৎপত্তাবেব ন তু জড়াৎ চৈতন্যোৎপত্তাবতো বিষমান্তে। মৃত্ত্যা- 
দেজ্ঞধনস্যোৎপত্তৌ ভূম্যাদিচতুষ্টয়াদাকাশস্তোৎপত্তিঃ স্তাৎ। যচ্চ জড়াভ্যা- 
মাঁতমনোভ্যাং চৈতন্যমুৎপগ্যতে ইতি তাঁকিকমতেনাপুক্তং তত্র তম্মতে 
বিভুনাত্মনা মনসো নিত্যং যোগাৎ নিত্য জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্তাৎ। ন 
চৈবমস্তি। অতো৷ যত্কিঞ্চিদেতৎ্। আদিশব্াাদিক্িয়াত্মবা দিগ্রভৃতয়ঃ | অতি- 
তুচ্ছত্বাৎ দুর্বলত্বাৎ পরীক্ষায়াং সিকতাকৃপবদ্ধিদীর্ধ্যমাণত্বা্দিতি যাবৎ । এতে- 
নেতি। ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধ: | দৃটিত্থষ্টিবাদী মায়ী। তদ্াদয়োঃ সাম্যাৎ 
তয়োঃ সাম্যম্‌। দৃ্টিন্ট্িবাদে পদার্থ। বস্ততঃ ক্ষণিকাঃ। যদৈব দৃষ্টিস্তদৈব 
্থপটিঃ। দৃষ্ট্য ভাব স্থষ্্টভাৰ ইতি নিরপ্যতে। শৃহ্যবাদী বৌদ্ধ: । বিবর্তবাদী মায়ী। 
তদ্ধাদয়োঃ সাম্যাৎ তয়োঃ সাম্যম। তচ্চ সংবৃত্তিমায়য়োব্যাবহাবিকসাংবৃত্বসব্- 
য়োশ্চাভেদাদবগন্তবাম। এতচ্চ ভাঙ্পীঠকে বিষ্পষ্ট দ্রষ্টব্য ॥ ৩২ ॥ 
টাকান্ুবাদ-_“সর্বথান্থপপত্তেশ্চ+ যেহেতু সর্বপ্রকারে অযৌক্তিক, কিব্ূপে? 
তাহা দেখাইতেছেন-_আগ্ঘেহনিষ্টাপত্তিরিতি আছে অর্থাৎ শূন্য ভাবস্বরূপ 
প্রতিপাদন করিবে, এই প্রথমপক্ষে দৌষ-_শূন্যকে ভাব স্বীকার না করায় 
তোমাদের অনভিপ্রেত বস্তর আপন্তি। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ শূন্য অভাব 
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প্রতিপার্দন করিবে, এই মতে প্রতিপাদকের ও প্রতিপাদন সাধনের সন্তাহেতু 
সর্বশৃন্যতাবাদের ভঙ্গ হইল। তৃতীয় পক্ষে অর্থাৎ শুন্য ভাবাভাঁব প্রতি- 
পাদন করিবে, এই মতে ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধ এবং অনভি প্রেতত৷ 
দোষ। নুত্রস্থ চ-কার দ্বারা আর একটি দৌধ প্রদর্শন করিতেছেন-_কিঞ্চেতি, 
আর এক কথা, প্রপঞ্চ ভ্রমকে শৃন্যবাদে বাধ্য বলিলে যাহাতে সেই প্রপঞ্চের 
ভ্রম সেই অধিষ্ঠীনকে সংস্বরূপ বলিতেই হয়, যেহেতু নিরধিষ্ঠান ভ্রম হয় না। 
কিন্তু সংস্বরূপ সেই অধিষ্ঠান পর্বব শূ্যবাদী তোমার অনভিপ্রেত। তাহার 
ফলে ভ্রমমূলক শৃন্যবাদ দ্বার! বেদান্ত সমন্বয়কে বিরুদ্ধ করিতে পার না। 
এবং “মিথো! বিকুদ্ধত্রিমতী নিরূপণাদিত্যাদি'। আক্ষেপ এই-_বুদ্ধ ঈশ্বরের 
অবতার স্বরূপ এবং তিনি অহিংসাদি ধর্মের উপদেশ করায় আঞ্চ- 
পুরুষরূপে প্রতীত, তবে তাহার মত ভ্রমমূলক, একথা তো বলিতে পার 
না, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছি, ভগবান্‌ বুদ্ধ ভ্রমবশতঃ এইরূপ 
বলিতেছেন না, কিন্তু পরকে বঞ্চনা করিবার জন্যই বলিতেছেন। তাহার 
অভিপ্রায় এই-শ্রাহরিভক্তি-বিমুখ ম্বতঃই প্রবল, সেই ব্যক্তিরা ঘদি আবার 
বেদোক্ত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া শক্তি অঞ্জন করে, তাহ] হইলে অতি প্রবল 
হইয়া অর্থাৎ অতি বলিষ্ঠ হইয়া দৈত্যদের মত বৈদিক হরিভক্তদিগকে উৎপীড়িত 
করিতে পারে, এই বুদ্ধিতে তাহাদিগকে বঞ্চনার জন্য তাহার বেদাবজ্ঞাদি- 
প্রধান চেষ্টা, কিন্তু অহিংসাদি ছার! দয়! প্রকাশ নিজ উক্তিতে অন্তে 
যাহাতে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য । ইহাতে তিনি অশ্দ্ধেয়বচনত্ব দোষে দুষ্ট 
নহেন, যেহেতু এ প্রবল হরিভক্তিবিমুখ্দিগকে বঞ্চনার ফলে নিজ ভক্তের 
পরিত্রাণ পধ্যবসিত হইয়াছে অতএব কিছুই নিন্দনীয় নহে । “লোকায়তিকেতি' 
মহাভারতে শাস্তিপর্ধের মোক্ষধশ্মীধ্যায়ে জনক রাজার প্রতি পঞ্চশিখাচাধ্য 
লোকায়তিক মত (নাস্তিক মত) তুলিয়া! তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। 
প্রথমে নান্তিকবাদ যাহা মহাভারতে অনুদিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ 
-__রেতৌধাতুর্বটকণিকাত্বতপাকাধিবাসনম। জাতিস্থতিরয়ন্কান্তঃ স্থধ্য- 
কান্তোহমৃতক্ষণম্‌-_ইহাব অর্থ__অন্ুমান প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিপে 
তাহার বলেই দেহ হইতে অভিন্ন আত্মার সিদ্ধি হয়, এই কথা বলিতেছেন-__ 
“রেতঃ” এই পদ দ্বারা, অনুমান এইরূপ “পৌরুষ রেতোহস্তহিতং শরীরমাত্মা! 
শরীরত্বাৎ বটকণিকান্তহিতবৃক্ষবৎ । ইহাই বিশ্লেষণ করিতেছেন__যেমন একটি 
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বট বীজকণার মধ্যে তাহার পত্র-পুষ্প-ফলাত্মক বুক্ষ অন্তহিত হইয়া আছে 
এইরূপ শুক্র-ধাঁতুর মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীরাদি আকারে 
অন্তহিত হইয়া আছে, তাহাই চেতন্তরূপে ( আত্মরূপে ) প্রকাশ পায়, 
কিংবা যেমন ধেন্ু কর্তৃক ভুক্ত এক তৃণ জলাদি হইতে ভুগ্ধ, ঘ্বতের উৎপত্তি 
হয় এবং উহার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্বভাব সম্পন্ন হয়। অথবা যেমন বহুবিধ দ্রব্য 
পাঁক করিয়া ছই তিন বাত্রি দ্রব্যবিশেষের সংযোগে পচাইয়া রাঁখিলে তাহা 
হইতে মগ্যের উৎপত্তি হয়, এইরূপ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এই চারিটি 
ভূত হইতে তাহাদের মধ্যে স্থিত চৈতন্ত প্রকাশ লাভ করে। যেমন 
দুইটি অরণি কা্চের ঘর্ষণ হইতে তাহার প্রকাশক অগ্নির উৎপস্তি হয়, 
সেইরূপ পঞ্চভৃত সমষ্টি হইতে তাহার প্রকাশক চৈতন্যের উদয় হয়। 
নৈয়ায়িক মতে আত্মা ও মন জড় হইলেও তাহাদের সংযোগ হইতে 
স্বৃতি প্রভৃতি অজড় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই প্রকার জড় শুক্র-শোণিতের 
মিলন হইতে চৈতন্যমর শরীর জন্মে- ইহ] বোদ্ধব্য । যেমন সুধ্যকান্তমণি 
সুর্য্টকিরণ সম্পর্ক লাভ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে, সেইরূপ শরীর মধ্যে 
স্থিত পাধিব ভাগ জাতি ভেদে (পরিণাম অন্ুসারে ) বিচিত্র কার্য 
জন্মাইয়! থাকে, ইহাই শবীরাত্মবাদীর যুক্তি ও উক্তি। ইহাতে দষ্টাস্ত 
এই-_যেমন অগ্নির জল-শোষকত্ব ধর্ম, এইরূপ ভূত সমগ্রিরই ভোক্তুত্ব। 
অতঃপর সেই মতের নিরাকরণ হইতেছে । “প্রেতীভৃতেহত্যয়শ্চৈব দেবতা- 
ছাপযাঁচনম্‌। মৃতে কন্মনিবৃত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়: মহাভারতীয় এই 
বচনের অর্থ যথা-দেহ প্রাণবিষুক্ত হইলে চৈতন্তের অভাব হয় অতএব 
দেহ হুইতে আত্মা বিভিন্ন হইতেছে, এ-বিষয়ে ইহাই প্রমাণ। ইহার 
তাৎপর্য এই_বদি দেহ আত্মা হইত, তবে দেহ প্রাণ বিষুক্ত হইলেও 
তাহাতে চৈতন্তের উপলব্ধি হইত কিন্তু তাহ] তো হয় না। অতএব 
চৈতন্ত দেহের ধর্শ নহে। কোন কোনও গ্রন্থে 'প্রেতীভূতেইত্যয়শৈচৈব' 
স্থলে “প্রেত্যভূতাত্যয়শ্চৈব” এইরূপ পাঠ আছে। তাহাতে “প্রেত্যভৃতাত্যয়ঃ, 
ইহার অর্থ নাশ। তাহার তাৎপর্ধ্য_যাহ! শরীর মধ্যে থাকিলে দেহের 
বিনাশ হয় না। যাহা না থাকিলে দেহ বিনষ্ট হয়, সেই পদ্াথ ই আত্মা, 
উহা দেহ হইতে ভিন্ন। শীত-জরাদি কেশ নিবৃত্তির জন্ত নাস্তিকগণ যে মন্ত্র 
গরতিপাগ্ধ দেবতাকে প্রার্থনা করে, সেই দেবতা যদি ভূতসজ্ঘাত-ম্বরূপ 
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হয়, তবে ঘটাদির মত জড়ই দুষ্ট হইত । আর এক কথা, অন্ত লোকে 
(পরলোকে ) সঞ্চরণসমর্থ সুক্্রদেহ নাই যেহেতু তোমাদের মতে উহা! 
অন্বীকূত। “দেবতাছাপযাচনম্” ইহার অন্তর্গত আদি পদ হইতে আর 
একটি দেহান্য আত্মবাদে প্রমাণ দেখাইতেছেন। সেই আদি পদগ্রাহ 
ভূতাবেশ। যে দেহে ভূতাবেশ হয়, সেই দেহপীড়াদ্বারা দেহপতি মুখ্য 
আত্মা পীড়িত হন ন1 কিন্তু তাহাতে আবিষ্ট ভূতই পীড়িত হয়, অতএব 
দেহ আত্মা নহে। আর একটি প্রমাণ “মুতে কর্্মনিবুত্তিশ্” ৷ যদ্দি দেহ 
আত্মা হইত তবে মৃতার পর সেই দ্বেহ-কৃত কন্মেরও নিবৃত্তি হইত, কিন্ত 
তাহ! হয় না, তাহ! হইলে বিভিন্ন জন্ম, পৃথক্‌ পৃথক কর্ম-ভোগ জীবের 
করিতে হইত না। এবং “কম্মনিবুত্তিশ্চ” এই 'চ” শব্ধ ছারা অকৃতাভ্যাগমকে 
বুঝাইতেছে অর্থাৎ যাহা কর হয় নাই তাদুশ কর্মের ফলের উৎপত্তি স্বীকার 
হইয়া পড়ে। আর যে রেতোধাতু প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইয়াছে, 
সেগুলিও বিষম দৃষ্টীন্ত, যেহেতু জড় হইতে জড়েরই উত্পত্তি-বিষয়ে এ সকল 
দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয়, নতুবা জড় হইতে টতন্যের উৎপত্তি-বিষয়ে সঙ্গত নহে । 
আর শরীরার্দি হইতে যদি জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার কর, তবে ভূমি 
প্রভৃতি চারিটি ভূত হইতে আকাশের উৎপত্তি হউক। আর যে জড় মন ও 
আত্মা হইতে ঠেতন্যের (শ্বৃতিবূপ জ্ঞানচৈতন্যের ) উৎপত্তি হয়, ইহা 
তাঁকিক মতে উক্ত, তাহাতে আপত্তি এই-_ তাহাদের মতে বিভু আত্মার 
সহিত মনের নিতা যোগ থাকায় তাহ] হইতে সর্বদা জ্ঞানের উৎপত্তি 
হউক । কিন্ধ তাহা তো হয় না। অতএব এঁ মতও অসার । “লোকায়তিকাদি 
মতানি' এই ভান্টোক্ত আদি পদের দ্বার! গ্রহণীয় মতবাদী দেখাইতেছেন-- 
ইন্ডরিয়াত্মবাদী প্রভৃতি। এ-গুপি নিরাস না করিবার হেতু অতিভুচ্ছত্ব, 
ছুর্বলত্ব অর্থাৎ গিকতা কৃপাদির মত পরীক্ষায় বিদীধ্যমাণত্ব। “এতেন 
বৌদ্ধনিরাসেন” ইতি--বৌদ্ধ অর্থে ক্ষণিকতবাদী | “দৃষ্টিস্যষ্টি বাদী মায়ী ; 
তাহাদের উভয়বাদের সাম্যহেতু এ উভয়বাদী সমান। কারণ দৃষ্টি-হষ্টিবাদেও 
পদীর্থগুলি বস্ততঃ ক্ষণিক, কেননা, সেই বিষয়ে যখনই দুটি তখনই স্বষ্টি, 
দৃষ্টির অভাবে স্ট্টির অভাব ইহাই তন্মতে নিকূপিত হয়। শৃন্যবাদী 
বৌদ্ধ, ও বিবর্তবাদী মায়ী; ইহাঁদের মত ছুইটি ফলতঃ সমান, সুতরাং এ 
মতবাদী ছুই জনই সমান। কেননা! সংকৃতি ও মায়াবাদে ব্যাবহারিক 
২০ 
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সাংবৃত সত্তার অভে্দ অর্থাৎ এঁকাহেতু উভগনের সাম্য জানিতে হইবে। 
এই সব কথা ভাম্তগীঠকে স্ুম্পষ্ট আছে, তাহ। দ্রষ্টব্য ॥ ৩২ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ1__যোগাচার মত নিরস্ত হইলে সর্বশ্ল্যবাঁদীর মত উত্থাপিত 
হইতেছে । এই মতের বহস্ত এই যে, শৃন্তই তত্ব এবং সেই শৃন্যতায় 
জ্ঞানই মোক্ষ। এ-স্থলে সংশয় এই যে, শুন্তবাদীর এই তত্ব যুক্তিযুক্ত 
কিনা? স্তত্রকার বর্তমান স্থত্রে উহাই খণ্ডন করিয়া বলিলেন যে, 
সর্ধপ্রকারেই এ মত অযৌক্তিক । 

এখানেও প্রশ্ন হইতেছে ষে শূন্যবাদীর এ শূন্য পদার্থ কি ভাবপদার্থ? 
অথবা অভাব পদার্থ? কিংবা ভাঁবাঁভীব-উভয়াজ্মক পদার্থ? ভাষ্কার 
এই তিনটিরই অযৌক্তিক দেখাইয়াছেন, ইহা তাহার ভাস্কে ও টাকায় 
রষ্টব্য। 

বুদ্ধদেব মুক্তিহীন এবং পরম্পর বিরোধী তিনটি মত প্রচার করিয়া 
জগতের জনগণকে প্রতারণাই করিয়াছেন। চার্ধাকাদি নাস্তিকগণের 
মতবাদগুপি হুত্রকার অত্যন্ত অদাঁরবোধে প্রত্যাখ্যানকরতঃ তাহার নিরাসের 
জন্য উল্লেখ করেন নাই। এই বৌদ্ধমতের নিরাকবণের দ্বারা -প্রচ্ছন্র 
বৌদ্ধমায়াবাদীর মতও নিরাস করিলেন। মায়াবানীও বৌদ্ধমতের অনুসরণ 
পূর্বক শৃন্যবাদের আশ্রয়ে বিবর্তবাদ স্থাপন করিম্মাছেন। স্থতরাঁং মায়াবাদী 
বৌদ্ধতুল্য বলিয়া উহাদের আর পৃথগ ভাবে নিরামের প্রয়োজন হয় নাই। 

কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, ভগবদবতার বুদ্ধদেব জগদ্বঞ্চন। 
করিলেন কেন? তুত্বরে পাই, হবিবিমুখ জনগণ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অতিশয় 
প্রবল হয়! দৈত্যগণের ন্যায় সাধুগণকে পীড়ন করিবে, এই জন্যই বেদকে 
অস্বীকার করিবার একটা ছলন!। 


প্রীচেতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভূর বাক্যে পাই» 


“ বেদ না মানিয়! বৌদ্ধ হয় ত' নান্তিক। 
বেদীশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক 1” (চৈঃ চঃ মধ্য ৩1১৬৮) 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহার “অমৃতপ্রবাহভাম্তে পিখিয়াছেন,_ 


“বৌদ্ধ শাঁকাসিংহ বেদবিধি না মানায় তাহাকে বৈদিক আধ্যগণ 
নাস্তিক" বলিয়৷ নিন্দা করেন; কিন্ত মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়। 
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যে নাস্তিকাবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! বৌদ্ধবাদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর 
নিন্দপীয়;ঃ কেন না, ম্পষ্ট শক্ত অপেক্ষা! মিত্রক্রূপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শত্রু 
অতিশয় ভয়ঙ্কর ।” 


মায়াবাদীর সন্থন্ধেও শ্রমহাপ্রহু বপিয়াছেন,__ 
“জীবের নিস্তার পাগি" স্তর কৈল ব্যাস। 
মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ 
পরিণাম-বাদ? ব্যাস-্ত্রের সম্মত। 
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগন্ধপে পরিণত ॥ 
মণি যৈছে অবিরৃতে প্রসবে হেমভার। 
দগব্ধপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার ॥ 
ব্যাস-ভরান্ত বপি' সেই সুত্রে দোষ দিয়] । 
“ববর্তবাদ" স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ৬১৬৯-১৭২ ) 
শ্রমদ্ভাগবতে পাই,-_- 
“যেন চেতরতে বিশ্ব বিশ্বং চেতয়তে ন যম্‌। 
যো জাগপ্তি শয়ানেহন্মিন্‌ নাং তং বেদ বেদ সঃ।” ( ভাঃ ৮১1৯) 
অথাৎ যে চিদ্দাত্ম দ্বার! বিশ্ব চৈতন্যযুক্ত হয়, কিন্তু বিশ্ব যাহাকে চেতন 
কারতে সমর্থ নহে, খিশ্ব নি্রিত হইলে ধিনি সাক্ষীন্বব্ূপে বর্তমান থাকেন; 
জীব তাহাকে জানে না, কিন্ত তিনি সমস্তই জানেন । 
আরও পাই) 
“যচ্ছক্তয়ো বদতাঁং বাদিনাং বৈ বিবাদমংবাদভূবো ভবস্তি | 
কুরবন্তি চৈষাং মুন্ধরাজ্মমোহং তশ্মৈ নমোহনস্তগুণায় ভূয়ে ॥” 
( ভাঃ ৬1৪।৩১ )॥ ৩২॥ 


টজনমত-নিরসন 


অবতরণিকাভাষ্যম--অথ জৈন! দৃষ্যস্তে। তে মন্যন্তে। 
পদার্ধো ছ্বিবিধঃ। জীবোহজীবশ্চেতি। তত্র জীবশ্চেতনঃ কায়- 


পরিমাণ; নাবয়বঃ। অজীবঃ পঞ্চবিধঃ ধন্মাধম্মপুদগলকালাকাশ- 
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ভেদাৎ। গতিহেতুর্ধন্দঃ। স্থিতিহেতুরধন্শ্চ ব্যাপকঃ। বর্ণগন্ধর- 
সম্পর্শবান্‌ পুগলঃ। স চ দ্বিবিধঃ: পরমাণুস্তংসঙ্ঘাতশ্চ বাষ,গ্রি- 
জলপুথিবীতন্ুভুবনাদিকঃ। পৃথিব্যাদিহেতবঃ পরমাণবো ন চতুবিবধাঃ 
কিস্ত্েকম্বভাবা; | স্বভাবপরিণামাত্ত, পৃথিব্যাদিরূপো বিশেষ; । কাল- 
স্বতীত্যাদিব্যবহারহেতুরণুশচ। আকাশত্বেকোহনক্তপ্রদেশশ্চেতি । 
তদেবং ষড়মী পদার্থ দ্রব্যরূপাস্তদাত্মকমিদং জগৎ । তেষু চীণ- 
ভিন্নানি পঞ্চ দ্রব্যাণাস্তিকায়া ইত্যাখায়ান্তে। জীবাস্তিকায়ো 
ধন্মাস্তিকায়োহধন্মাস্তিকায়ঃ পুদগলান্তিকায়; আকাশাস্তিকায় তি । 
অস্তিকায়শবকৌোহনেকদেশবন্তিদ্রব্যবাচী । জীবসা মোক্ষোপযোগি- 
তয়া বোধ্যান্‌ সপ্ত পদার্থান্‌ বর্ণয়ন্তি। জীবাজীবাভ্রবসন্থরনির্ভীর- 
বন্ধমোক্ষা ইতি। তেষু জীব; প্রাগ্ুক্তো জ্ঞানাদিগুণকঃ । অজীব- 
স্তত্তোগ্যজাতম্‌। আত্রবত্যনেন জীবো বিষয়েঘিত্যাশ্রব ইন্দ্িয়- 
সঙ্ঘতিঃ। সংবূণোতি বিবেকাদিকমিতি সন্বরোইবিবেকাদিঃ। 
নিঃশেষেণ জীধ্্যত্যনেন কামক্রোধাদিরিতি নির্ভরঃ কেশোল্ল ঞ্চনতপ্ত- 
শিলারোহণাদি | কন্মাষ্টকেনাপাদিতো। জন্মমরণপপ্রবাহে। বন্ধঃ | তদ- 
ইকং চৈবম্। চত্বারি ঘাতিক কন্াণি পাপবিশেষরূপাঁণি যৈজ্ঞণনদর্শন- 
বীধ্যসুখানি স্বাভাবিকান্যপি জীবস্য প্রতিহন্যান্তে । চত্বারি ত্বঘাতিক- 
কন্মাণি পুণ্যবিশেষরূপাণি যের্দেহসংস্থানতদভিমানতৎকৃতসুখছুঃখাপে- 
ক্ষোপেক্ষাসিদ্ধিঃ। স্বশান্ত্রোক্তসাধনৈস্তদষ্টকা দিমুক্তস্যাবিভূ তন্বাভাবি- 
কাত্মরূপস্য জীবস্য সদোদ্ধগতিরলোকাকা শস্ফিতিবর্বা মুক্তিঃ | সম্যগ 
জ্ঞানদর্শনচারিত্র্যাখ্যং রত্বত্রয়ং তৎসাধনম্। তাঁনেতান্‌ পদার্থান্‌ সপ্ত- 
ভঙ্গিন! স্যায়েনাবস্থাপয়ন্তি । স যথা_স্যাদত্তি ১, স্যান্নাস্তি ২. স্যাদ- 
বক্তব্য; ৩, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ ৪, স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ ৫, স্ান্নাস্তি 
চাবক্তব্যশ্চ ৬ স্যাদস্তি চ নাস্তি চাঁবক্তব্যশ্চেতি ৭। স্যাদিতি কথ- 
ঞিদিত্যর্থেহব্যয়ম। সন্তানাং নিয়মানাং ভঙ্গ! বিদ্যান্তে যন্মিন্‌ প্রতি 
পাছ্তয়েতি সপ্তভঙ্গী | সত্বম্‌ ১, অসত্বং ২, সদসত্বং ৩, সদসদ্বিলক্ষণত্বং 
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৪, সত্ব সতি তদ্বিলক্ষণত্বম্‌ ৫, অসত্বে সতি তদ্বিলক্ষণত্বং ৬, সদসত্বে 
সতি তছিলক্ষণত্বম্‌ ৭, ইতিবাদিভেদেন পদার্থবিষয়াঃ সপ্ত নিয়মা 
ভবস্তি। তত্থঙ্গার্থময়ং ন্যায়; । স চ সর্বত্রাবশ্যকঃ সব্বন্য পদার্থস্য 
সত্বাসত্বনিত্য হ্বানিত্যত্বভিন্নত্বাভিনত্বাদিভির্ধ শ্মৈরনৈকাস্তিকত্বাৎ। তথাহি 
যগ্যেকান্ততো! বস্তৃস্ত্যেব তহি সর্ববদ! সর্বত্র সর্বাত্বনাস্ত্যেবেতি ন 
তদীস্পাজিহাসাভ্যাং কথঞ্চি২ কদাচিৎ কুত্রচিৎ কশ্চিৎ প্রবর্তেত 
নিবর্তেত ব।। প্রাপ্তস্যাপ্রাপ্তত্বাৎ হেয়স্তহানাসম্ভবাচ্চ । অনেকান্ত- 
পক্ষে তু কথঞ্চিং কচিৎ কদাচিং কস্যচিং কেনচিদ্রপেণ সত্বে 
হানোপাদানপন্তবাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশ্চোগপদ্যেত। ভ্রব্যপধ্যায়াতকবকং 
কিল সর্ববং বস্ত। তত্র দ্রব্যাত্মন! সত্বাদিকমুপপদ্ভেত। পর্্যায়াত্বনা 
ত্বসত্বাদিকম্‌। পধ্যায়াস্ত দ্রব্যাবস্থাবিশেষা;ঃ। তেষাং ভাবাভাবা- 
্বকতয়। সত্বাসত্বাদেরুংপত্তিরিতি। ইহ সন্দিহতে। আহতোক্তা 
জীবাদয়ঃ পদার্থাস্তথা যুজ্যন্তে ন বেতি। সপ্তভঙ্গিনে। স্যায়স্য 
সাধকন্য সন্বাৎ যুজ্যন্তে ইতি প্রাপ্তে পরিহরতি _ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__-অতঃপর জৈন মতাবলম্বিগণের দোষ দেখান 
হুইতেছে--তাহা দের মতে পদার্থ দুইপ্রকার জীব ও অজীব। আবার তাহাদের 
মধ্যে জীব চেতন, শরীরপরিমাণবিশিষ্ট ও অবয়ব সম্পন্ন । অজীব পাচ প্রকার 
যথা ধশ্ম, অধন্ম, পুদগল, কাল ও আকাশ । তন্মধ্যে সদ্গতির কারণ ধর্ম, 
স্থিতির ( সংসারের ) হেতু অধন্ম, উহা ব্যাপক, বর্ণ ( রূপ ), গন্ধ, ৰস ও স্পর্শ- 
বিশিষ্ট পদার্থের নাম পুদগল। সেই পুদ্গল দুই প্রকার, যথা--পরমাণু ও 
পরমাণুপুঞ্জ । বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, শরীর, ভুবনাঁদি সমস্তই পুঞ্জাত্মক 
পুদ্গল। পরমাণুরা পৃথিবী প্রভৃতির উপাদানকারণ, কিন্তু পাধিবাদিভেদে 
চারি প্রকার নহে। তাহাদের স্বভাব একই। তবে পৃথিবী প্রভৃতিরূপে 
বিশেষ হয়, তাহা স্বভাবের পরিণামবশতঃ | অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, দিন, 
রাত্রি প্রভৃতি ব্যবহারের হেতু কাল, তাহা অণ্‌পরিমাণ। আকাশ একমাত্র, 
কিন্তু অনন্ত প্রদেশব্যাগী । এইরূপে এ ছয়টা পদার্থ দ্রব্য স্বরূপ, ইহাদের 
লইয়াই এই জগৎ। তাহাদের মধ্যে অণভিন্ন পঞ্চবিধ দ্রব্কে অস্তি- 
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কায় নামে অভিহিত কর] হয়। যথা জীবাস্তিকায়, ধর্মান্তিকায়, 
অধশ্শান্তিকায়, পুদগলাস্তিকায় ও আকাশান্তিকায়। অন্তিকায় শের 
অর্থ_-অনেকদেশ (স্থান ) ব্যাপিয়া বর্তমান দ্রব্য। অতঃপর জীবের 
মোক্ষোপযোগিরূপে যে সাতিটী পদার্থ জ্ঞাতব্য, তাহা বর্ণনা করিতেছেন । 
যথা জীব, অজীব, আম্ত্রব, সম্বর, নিজ, বন্ধ ও মোক্ষ। তন্মধো জীবের 
ত্বব্ূপ পূর্বেই বল! হইয়াছে, জ্ঞানাদি ইহার গুণ। সেই জীবের ভোগ্য- 
বন্ধ সমুদ্বায় অজীব পদার্থ, শবাদি বিষয়ে জীব আসক্ত হয় যাহাদের দ্বারা 
এই বুযুৎপত্তি অন্তসারে ইন্দ্রিয় সমুদায় আ্ববপদবাঁচ্য । বিবেকাদিকে যে 
সংবৃত অর্থাৎ রুদ্ধ করে এই ব্যুৎপত্তি বলে অবিবেকাদির নাম সম্বর। 
যাহা দ্বারা নিঃশেষরূপে কামক্রোধাঁদি বিপু জীর্ণ হয়, তাহাঁকে নিজ'র বলে 
যথা কেশোৎপাটন, তপ্তশিলারোহণ প্রভৃতি । যে আটটি কন্মদ্বারা জন্মমরণ- 
ধারা সম্পাদিত হয়, তাহার নাম বন্ধ। সেই আটটি কন্ম যথা, চাবিটি 
ঘাতিক কর্শ, যাহারা! পাঁপবিশেষ স্বরূপ, ফাহাদের দ্বারা জ্ঞান, দর্শন, বীর্ধ্য, 
স্থখ ইহার! জীবের স্বতাবশিদ্ধ হইলেও বাধিত হয়) আর চাঁরিটি অঘাতিক- 
কর্ম, ইহারা পুণ্যবিশেষন্বরূপ, যাহাদের দ্বারা দ্রেহসংস্থান (গঠন ), 
তাহাতে অভিমান, তজ্জনিত স্থখদুঃখ, অপেক্ষা ও উপেক্ষা নিষ্পন্ন, হয়। 
জৈনশান্ত্র বিহিত সাঁধনান্ুষ্ঠান দ্বার] উক্ত কর্খাষ্টক হইতে বিমুক্তি লাত 
হইয়! ম্বাভাবিক আত্মন্বরূপ প্রকাশ পাইলে জীরের সর্বদা উদ্ধগতি 
লাভ হয় অথবা অলোক আকাশে স্থিতি হয়, ইহাকে মুক্তি বলা হয়। 
সম্যক্জ্ঞান, সম্যকদর্শন ও সচ্চাবিব্র্য নামক বত্বতিনটি এ মুক্তিলাভের সাধন । 
এই সমস্ত পদার্থগুলিকে সঞ্ঠভঙ্গী ন্যায়ের দ্বারা জৈনগণ স্থাপন করেন । সপ্তভঙ্গী 
নায় যথা-_শ্যাত্অস্তি” কোনপ্রকারে আছে-এই বিবক্ষা! হয় তবে প্রথমভঙ্গ 
(১), -স্যান্নাস্তি কোনরূপে অসত্ববিবক্ষা থাকে, তবে ইহা! ধ্িতীয় ভঙ্গ (২), 
শ্যাদবন্তব্যঃ কোনরূপে ভাষায় প্রকাশ্ট নহে, ইহ1 অবক্তব্য নামক তৃতীয়ভঙ্গ 
(৩), শ্যাদস্তি চ নাস্তিচ” একসঙ্গে সত্তা ও অসত্ত উভয়ের বিবক্ষায় চতুর্থভঙ্গ 
(৪), 'ন্তাদীস্তিচাবক্তবাশ্' কোনরূপে আছে কিন্থ বাক্যের অগোচর, 
ইহ] পঞ্চম ভঙ্গ (৫), শ্যান্নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ” কোনরূপে নাই এবং বাকোর 
অবিষয়, ইহা! ষষ্ঠভক্ষ (৬), ন্তাদস্তি চ নাস্তিচাবক্তবাশ্” কোন প্রকারে আছে, 
অথচ কোনরূপেই নাই. কিন্ত কোনরূপে বক্তব্য নহে, ইহা সপ্তমভঙ্গ (৭)। 
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এই কয়টি বাক্যান্তর্গত ন্ঠাৎ শব্ের অর্থ কোন প্রকার, ইহা একটি এ 
অর্থে অবায়। সঞ্চভঙ্গী শব্দের ব্যুৎপত্তিলত্য অর্থ এ সাঁতটি ভঙ্গ অর্থাৎ 
নিয়মের ভঙ্গ__যাহাতে প্রতিপাগ্রপে আছে এই অর্থে সগ্ডভঙ্গ শব্দের উত্তর 
ইনি প্রত্যয় । বিভিন্নবাদী অনুসারে বপ্তর সত্ব (১) বস্তর অসত্ব (২) 
তাহার সত্ব ও অসত্ব উভয় (৩), সংও নহে অসৎ নহে, তাঁহার বিপরীত 
ভাব (৪), সত্ব থাকিয়া তাহার উবপরীতা (৫) অসত্ব থাকিয়া তাহার 
বৈপরীত্য (৬), সত্ব, অসত্ব উভয় থাকিতে তাহণর বৈপরীত্য (৭) পদার্থ- 
বিষয়ক এই সাত প্রকার নিয়ম হয়, তাহার ভঙ্গের জন্য এই 
্যায়। এই ন্যায় সকপ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । যেহেতু সকল পদার্থেবই সত্ব, 
অসত্ব, নিত্যত্ব, অনিতাত্ব, ভিন্নত্ব, অভিন্ত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ধশ্মদ্বার। 
ব্যভিচার থাকিবেই। কিরূপে? তাহা দেখাইতেছি--যদি বাস্তবিক বস্তর 
সত্তাই হয় তবে সকল সময়, সকল স্থানে, সর্ব প্রকারে তাহা থাকিবেই । তাহার 
পাইবার ইচ্ছা বশতঃ কোনরূপে, কোন সময়ে, কোন স্থানে কেহ প্রবৃত্তিমান্‌ 
হইবে না অর্থাৎ চেষ্টা করিবে না, আর কোন বস্তর পরিহাবের ইচ্ছায় 
কোনরূপেই কোনসময়েই, কোনও স্থানেই, কেহই নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না, 
যেহেতু ষাহা। প্রাপ্ত, তাহা আর চেষ্টা দ্বার! প্রাঞ্ধ হয় না এবং যাহ! স্বতঃই হেয়, 
তাহার আর প্রয়াস করিয়। হানি কপিতে হয় না, হেয়ের হানি অসম্ভব । আর 
যদি একান্তভাবে বস্ত অসৎ হয়, তবে কোন রকমে কোন সময়ে কোনও 
স্থানে কোন বস্তৃর সত্তা থাকিলে তবে তাহার পরিহার ও উপাদান (গ্রহণ ) 
সম্ভব হয় এজন্য পুরুষের প্রবৃত্তি ( চেষ্টা) ও নিবুত্তি যুক্তিযুক্ত হয়। জৈন 
মতে সমস্ত বস্তই দ্রব্য বা তাহার পধ্যায় অর্থাৎ অবস্থাবিশেষ শ্বরূপ। 
তন্মধ্যে বস্তর দ্রবাস্বক্ূপে সত্তা প্রভৃতি যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অবস্থান্বরূপে 
অসত্বা প্রভৃতি হইবেই। পধ্যায় শব্দের অর্থ দ্রব্যের অবস্থাবিশেষ, যেমন 
সুবর্ণদ্রব্য, কটককুগুলাদি তাহার পর্ধ্যায়। কুগুলাবস্থায় দ্রবারূপে স্থ্বর্ণ 
সত্তাবান্‌ কিন্তু কটকাবস্থায় উহ! অসৎ) এইরূপ অন্যত্র জানিবে। কাজেই 
সকল দ্রব্যেরই ভাব ও অভাঁবরূপতাহেতু সত্ব ও অসত্বের যৌক্তিকতা । অতঃপর 
এই জৈনমতে সন্দেহ হইতেছে_-আহত মত সিদ্ধ (জৈন মতসিদ্ধ) জীব, 
অজীব প্রভৃতি পদার্থ__যথোক্ততাবে যুক্তিসিদ্ধ কিনা? পূর্ববপক্ষী তাহাতে 
বলেন স্থভঙ্গী স্তায় যখন উহার সাধকরূপে বর্তমান তখন উহা 
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যুক্তিসঙ্গতই বলিতে হইবে। স্বত্রকার এই পূর্ববপক্ষীর মতের প্রত্যাখ্যান 
করিতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা__অথেতি। বৌদ্ধমতনিরাসানস্তরং বৌদ্ধো৷ 
মুক্তকচ্ছ: জৈনস্ত বিবস্ত্র ইতি তয়োং পৌর্বোত্তর্য্যে” দূষণং যুক্তমিতি 
ধীসন্গিধিলক্ষায়া সঙ্গত্য প্রবৃত্তিঃ। মা ভূৎ্ প্রতারকেণ বৌদ্ধসিদ্ধান্তেন 
সমন্বয়ে বিরোধো উনসিদ্ধান্তেন তু স তশ্সিনস্ত। তন্ত খষভভগবদহ্যায়ি- 
নাহতোপদিষ্টত্বাং। অহিংসাদের্ভাদ্রপদীয়োগ্রব্রতন্ত চ যোগেন প্রামাণিকতব- 
প্রতীতেশ্চেতি প্রার্চদাক্ষেপ:। জৈনসিদ্ধান্তোহ্ত্র বিষয়ঃ। স. প্রমাণমূলো 
ত্রমমূলো বেতি বীক্ষায়াং প্রমাণমূলত্বং তস্ত বক্তং তত্প্রক্রিয়াং দর্শয়তি 
তে মন্যন্তে ইত্যাদিনা। পদার্থো দ্বিবিধ ইতাদিকং জগদিত্যন্তং বিস্ফুটার্থম্‌। 
তেষু চেতি। ণুভিন্নীনি পরমাণ,পুদ্গলকালেতরাঁণি জীবধন্মাধর্মসঙ্ঘাত- 
পুদগলা কাশানীতার্থঃ। বোধ্যানিতি । তদবোধে হি হেয়োপাদেয়তা পিধা- 
তীতি ভাবঃ। তেঘিতি। প্রাগুক্তশ্চেতনঃ সাবয়বঃ কায়পরিমিতশ্চেত্যেবং 
পূর্বং কধিতঃ। স্বশাস্ত্রোক্তিতি জৈনগ্রন্থ ইত্যর্থঃ। সম্যগিতি। সম্যক্‌ 
জ্ঞানং সম্যক দর্শনং সম্যক্‌ চারিত্রামূ। বাগছেষশূন্যতয়া পদার্থানামবলোকনং 
সম্যক দর্শনম। আত্মানাত্মবিবেকেন পদার্ধীনামবগমঃ সমাক্‌ জ্ঞানং। ফল- 
নৈরপেক্ষযেণ কশ্মণামঘাতিনামন্ষ্ঠানং সম্যক চারিত্রামিতি রতত্রয়ং মুক্তিসাধ- 
নঞ্চেতি রত্ববদুপাদেয়মিত্যর্থঃ। সপ্তভঙ্গিনা ন্যায়েনেতি। ন্যায়ো যুক্তিঃ। 
কেচিদেনং ন্যায়মেবং ব্যাচক্ষতে । বগ্তনঃ অত্ববিবক্ষায়াং প্রথমে তঙ্গঃ কথ- 
ঞিদস্তীত্যর্থঃ। অসব্বিবক্ষাম়্াং দ্বিতীয়ঃ। ক্রমীছৃভয়বিবক্ষায়াং তৃতীয়ঃ। 
যুগপদুভয়বিবক্ষায়াং সবানব্বয়োযু গপদ্বক্তমশক্যত্বাৎ চতুর্থঃ। আছ্চতুর্থয়োঃ 
ক্রমেণ বাঞ্ায়াং পঞ্চমঃ। দ্বিতীয়চতুর্থয়োবিবক্ষায়াং যষ্ঠঃ। আগ্দ্বিতীয়- 
চতুর্থানাং বাঞগ্চারাং সপ্তম ইতি। এবমেকবাদিবিরুদ্ধাছয়মাদীয়ৈষ ন্যায়ে! 
যোজ্য ইতি । ন্যায়নিরস্যানি বাদিনাং সপ্ত মতানি দর্শয়তি সত্মিত্যার্দিনা । 
যদীতি। একান্ততো নির্ণীতন্বরূপতয়েতার্থঃ। ন তু দীপে সতি ততপ্রাপ্তী- 
চ্ছাতত্ত্াগেচ্ছাভ্যামিত্যর্থঃ। অনেকান্তপক্ষে অনির্ণীতন্বরূপত্বপক্ষে । ্ফুটার্থ- 
মন্যৎ। তথাচ বস্তমাত্রং সত্বাদিধম্মকমত একরসে ব্রহ্ষণি সমন্বয়ে! ন বা 
ইত্যেবং প্রাণ্ধে প্রত্যাখ্যাতি-_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যের 'ীকানুবাদ-_-'অথ ইত্যাদি* অথ-__বৌদ্ধমত 
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খগ্ডনের পর। বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও জৈনের প্রতেদ সামান্যই, বৌদ্ধগণ মুক্তকচ্ছ 
( কাছা খোলা ) জৈনগণ দ্দিগন্থর ( বস্ত্রহীন নগ্ন ), অতএব তাহাদের মতের 
পূর্বাপরীভাঁবে খণ্ডন যুক্তিযুক্তই, এইহেতু উভয় মতের বুদ্ধিসান্নিধ্যরূপ 
সঙ্গতি ছার প্রবৃত্তি হইয়াছে। জৈনরা আপত্তি করেন বেশ-- প্রতারক 
বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের সহিত ত্রদ্ষ-সমন্থয়ে বিরোধ না! হউক, কিন্তু জৈন সিদ্ধান্তের 
সহিত সেই সমন্বয়ে বিরোধ হইবে; কেননা, জৈন মত ভগবান্‌ খষভর্দেবের 
প্রদশিত মার্গান্ুসারী অহ্‌ৎ কতৃক উপদিষ্ট, অতএব উহার আগ্তবচনত্বরূপে 
প্রামাণা। অহিংস প্রভৃতি তদীয় ধন্ম ও ভাব্রমামে করণীয় উগ্র তগ্রমুদ্রা 
গ্রহণ(দিত্রত তাহাদের অনুষ্ঠেয় থাকায় তাহাদের মতের প্রামাণিকত্ব 
( অর্থাৎ টদিকত্ববশতঃ প্রামাণ্য ) সিদ্ধই। এইরূপ পূর্ববাধিকরণের মত 
প্রতাদাহরণ সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। এই অধিকরণেও পাচটি অঙ্গ আছে। 
তন্মধ্যে জৈন গিদ্ধান্ত-_বিষয়, পরে তাহা প্রমাণসিদ্ধ ? অথবা ভ্রাপ্তিমূলক ? 
_-এই সন্দেহে পূর্ববপঞ্ষরূপে তাহার প্রমাণমূলকত্ব প্রতিপাদ্নের জন্য সেই 
মতের প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন--“তে মন্যন্তে” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । পদার্থ 
ছুই প্রকার ইত্যাদি হইতে “তদাআ্সকমিদং জগৎ এই পধ্যস্ত ভাষাগ্রস্থ 
স্পষ্ট অতএব ইহার অর্থ অনুল্পেখ্য । “তেষু চ অথুতিন্নানি' ইত্যাদি 
অণুভিন্নানি অর্থাৎ পরমাণ্‌-পুদ্গল ও কাল ভিন্ন জীব, ধর্ম, অধর্শ, ইস্তিয়- 
শরীরসঙ্ঘাতাত্মক পুদ্গল ও আকাশ প্রভৃতি । “মোক্ষোপযোগিতয়া 
বোধ্যান্‌ সঞ্চপদীর্থান্‌ ইতি” ইহাদের বোধের ফল জগতে কোন্টি হেয় 
(পরিত্যাজ্য ), আর কোন্টি উপাদেয় (গ্রহণীয়) তাহার নিশ্চয় হয়, 
ইহাই ধলিবার অভিপ্রায় । “তেষু ইতি জীব; প্রাগুক্তঃ__পূর্বে ব্িত অর্থাৎ 
জীব চেতন, অবয়বী, শরীরপরিমাণ । “ম্বশাস্ত্রোক্তসাধনৈরিতি, স্বশাস্ত্রে জৈন 
গ্রন্থে বণিত সাঁধনগুলিছবার। | য্থা__“সম্যগ. জ্ঞানেত্যাদি'-_-সম্যক্‌ জ্ঞান, সম্যক্‌ 
দর্শন, সমাক্‌ চারিত্রা--তন্সধ্যে রাগ, দ্বেষ ছাড়িয়া সমস্ত পদার্থকে তত্ব বুদ্ধিতে 
দর্শন করার নাম সম্যক দর্শন । কোন্টি আত্মা, কোন্টি অনাত্া, কি তাহাদের 
প্রভেদবোধে পদাীথের অবগতি সমক্জ্ঞান-শর্খঝাচয। ফল কামনা না 
করিয়। অর্থাৎ নিঞ্কামভাবে অথাতি কম্মের অনুষ্ঠান ইহাই সম্যক চারিত্র্য- 
শব্ধে বোৌধ্য। এই তিনটি উৎকষ্ট বস্ত ( রত্বত্রয়) এবং ইহার। মুক্তির 
সাধন অতএব ইহ] রত্বের মত সংগ্রাহ,--ইহাই তাৎপধ্য । “সপ্তভঙ্গিন্যায়েন, 
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ইত্যাদি-ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি। কোন কোনও ব্যাখ্যা কর্থা এই ন্যায়কে 
এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা--বস্তর সত্ব-বিবক্ষায় প্রথমভঙ্গ নম্যাস্তি' অর্থাৎ 
কোন প্রকারে আছে, বস্বর অসত্ব-বিবক্ষায় “ন্যান্নাস্তি অর্থাৎ কোনরপেই 
নাই, ইহা! দ্বিতীয় তঙ্গ। ক্রমানুসারে উভয়-বিবক্ষায় অর্থাৎ প্রথমে বস্তর 
কথঞ্চিৎ সত্ব, পরে কথঞ%চিং অসত্ব এইরূপ বিবক্ষায় তৃতীয় ভঙ্গ ইহাই 
ন্যাদবক্তব্যঃ-_ এই ন্যায় ।-ন্যাঁদস্তিচ নাস্তি চ* কোনরপে আছে আবার 
কোন প্রকারেই নাই, এই এককালে বস্তর সত্বাসত্ব বিবক্ষা কর৷ অশকাহেতু 
চতুর্থ ভঙ্গ । "্ঠাদস্তি' 'ম্যাঁদন্তি চ নান্তি ৮” এই উভয়ের যথাক্রমে বিবঙ্ষা 
থাকিলে পঞ্চম ভঙ্গ । ন্তান্নাস্তি' শ্যাদস্তি চ নীস্তি চ" এই দুইটি তক্ষের 
বিবক্ষা থাকিলে যঠ ভঙ্গ । ন্তাদস্তি' 'স্যান্নান্তি” শ্যাদস্তি চ নাস্তি চ” এই 
যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ভঙ্গের বিবক্ষা থাকিলে সপ্তম ভঙ্গ । এই 
প্রকারে একত্বাদি বিরুদ্ধ অদ্বয়বাদ লইয়াই উক্ত সপ্তভঙ্গ-ন্যায় যোজনীয়। 
উক্ত সপ্তভঙ্গি-ন্যায় দ্বারা নিরসনীয় বাদীদিগের মত “সত্বম্‌ অসত্বমূ সদসত্ব- 
মিত্যাদি? গ্রস্থদ্বারা দেখাইতেছেন । “তথাহি যগ্যেকাস্ততো' ইত্যাদি--একাস্ততঃ 
অর্থাৎ নির্ণাতস্বরূপ হওয়ায্। “ন তদীপ্না-জিহাসাভ্যাম্‌” ইত্যাদি গ্রস্থের 
তাৎপধধ্য--দীপ থাকিলে তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছ] ও তাহার পরিত্যাগের ইচ্ছা 
দ্বারা। অনেকান্ত পক্ষে অর্থাৎ অনিশ্চিতস্বরূপ পক্ষে । এতদৃভিন্ন অন্যানা 
বাকোর অর্থ স্থবোধ্য। পূর্ববপক্ষীর সিদ্ধান্ত এই-_বস্তবমাত্রেরই সত্তা, অসত্তা, 
সদসত্তা প্রভৃতি ধর্ম আছে, আর ব্রঙ্ম একস্বভাব, তাহাতে সমন্বয় হইবে 
কিনা? এই আশঙ্কার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন-__ 


£নকাহ্যিসম্ভব!াধি করণ ম. 


হত্রম নৈকল্সিন্লসম্ভবাৎ ॥ ৩৩॥ 


সৃত্রার্থ-ন'- না, তাহা হইতে পারে না অর্থাৎ জৈনোক্ত পদার্থগুলি 
সপ্চভঙ্গী ন্যায়ে স্বরূপলাভ করিতে পারে না, কারণ কি? “একন্রিক্রসম্তবাৎ, 
একম্মিন কোন একটি ধন্ীতে (বস্তুতে ) এক সঙ্গে এককালে সত্ব, অসত্ব 
প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্থের সমাবেশ হইতে পারে না ॥ ৩৩॥ 
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গোবিন্দভাষ্যম্--নৈতে পদার্থাত্তেন ন্যায়েনাত্মানমুপলন্ধুং 
ক্ষমাঃ। কুতঃ? একন্মিন্নিতি। একস্মিন্‌ ধন্মিণি যুগপৎ সত্বাদিবিরুদ্ধ- 
ধর্মসমাবেশাযোগাদেবেত্যর্থ ৷ ন হ্যেকং বস্তেকদা শৈত্যোষ্যভাগ - 
বাক্ষ্যতে কাপি। কিঞ্চ অনেকাস্তপক্ষে স্ব্গনরকমোক্ষাণাং মিথঃ 
সঙ্ীর্ণত্বাৎ ব্বর্গীয় নরকহানায় মোক্ষায় চ সাধনবিধিব্যর্থঃ স্যাৎ। 
এবং ঘটাদীনামপি তথাত্বাহুদকার্থী বহন! প্রবর্তেত গৃহার্থা তু 
বায়ুনা। ন চ তত্র ভেদস্যাপি সত্বাছুদকাগ্যধিনে৷ বহ্যাদিতো 
নিবৃত্তিরপপদ্যেতেতি বাচ্যম অভেদস্যাপি সত্বেন প্রবৃত্তেরপ্যাবশ্য- 
কত্বাৎ। অপি চ নিদ্ধার্্যাঃ পদার্থা নিদ্ধারসাধনানি ভঙ্গ। নিদ্ধীরকো। 
জীবে নিদ্ধারশ্চ তৎফলং, সর্ধমেতৎ স্যাঁদস্তীত্যাদিবিকল্পোপন্যাসেন 
সত্বাসত্বাদিধন্মকতয়াইনিশ্চিতবপুর্ভবেদিতি ল.তাতত্তবৎ ক্রট্য- 
মানোহসৌ ন্তায়ঃ। কিমস্য পরীক্ষয়। ?॥ ৩৩ ॥ 


ভাব্যানুবাদ্-_জৈনরা যে সকল পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি 
সপ্ততঙ্গী-ন্যায়বলে স্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ নহে । কারণ কি? উত্তর-_- 
“এক্রিন্িত্যাদি- কোন একটি ঘটপটাদিধক্্ীতে ( পদার্থে) এককালে সত্ব, 
অসত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম থাকিতে পারে না, এই জন্যই । কথাটি এই-_ 
কোন একটি বন্ত যখন শীতল থাকে, তখন তাহা উষ্ণ হইতে কুত্রাপি দেখা 
যায় না। অতএব এককালে বিরুদ্ধ ধশ্ম ছুইটির সমাবেশ হইতে পারে না। 
আর একটি দোৌষ সৎ কি অসৎ--ভাব কি অভাব এইরূপ স্বরূপের অনিশ্চয়তা 
থাকিলে স্বর্গ, নরক ও মুক্তির পরম্পর মিশ্রণহেতু স্বর্গের জন্য, কি নরকের 
নিবুত্তির জন্য অথবা মুক্তির পথরূপে কোন সাধনেরই বিধান সার্ক নহে, 
সমন্তই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এইরূপ একত্র সত্বাদির সমাবেশে ঘটাদিও 
সদসতম্বরূপ হুইয়া পড়িবে, তাহাতে ক্ষতি এই--লোৌকে জল আনিবার 
প্রয়োজনে অগ্নি আনিবে, গৃহের প্রয়োজনে বাষুতে চেষ্টা করিবে, যেহেতু 
সর্বত্রই অনিশ্চয়। যদ্দি বল, তাহা হইবে কেন? ঘট ও বহর ভেদ 
যখন আছে, তখন জলার্থী ব্যক্তির বহ্ছি প্রভৃতি হইতে নিবৃত্তি হইবেই, 
ইহাঁও বলিতে পার না, ষেহেতু ভেদের মত অভেদও তো! আছে, অতএব 
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ঘট ও বহ্ছির অভেদবশতঃ বহ্িতে প্রবৃত্তির আপত্তি সঙ্গতই হইবে । আরও 
একটি কথা নির্ধারণীয় পদার্থ সমুদ্বায় নির্ধারণ করিবার উপায়্গুলি, সঞ্চভঙ্গ, 
নির্ধারণকারী জীব এবং নির্ধারণরূপ ফল অর্থাৎ প্রমেয়, প্রমাণ, 'প্রমাতা, 
প্রমিতি, যুক্তি এগুলি সমস্ত “ম্তাৎঅস্তি' কোনরূপে আছে, আবার ্ান্্াস্তি' 
কোনরূপে নাই ইত্যাদি বিরুদ্ধ দুই দুই পক্ষের উপন্যাস দ্বার! প্রদ্যশিত 
সত্তা ও অপত্তা ধশ্মবিশিষ্ট হওয়ায় অনিশ্চিতন্বূপই হইতেছে সুতরাং 
উর্ণনাভের স্ত্রের মত অতি ছিছুর অর্থাৎ অতীব ভঙ্গশীল এন্ঠায়, তবে 
আর তাহার পরীক্ষায় প্রয়োজন কি? ॥ ৩৩ ॥ 

সৃন্দম টাকা-_নৈকন্সিন্নিতি। একম্মিন পরমাথরূপবস্তনি সত্বাসত্বাদি- 
মিথোবিরুদ্ধধম্মযোৌগাদনেকরূপং তদিত্যর্থঃ। যদন্তি তদক্তেব ন তুনাস্তি। 
যন্নাস্তি তক্নান্ত্যেব ন ত্বস্তি। যন্নিত্যং তন্নিত্যমিতি সর্বাস্যপগতমন্থভূতঞ্চেদম্‌। 
তন্মতেহপি প্রপঞ্চস্ বন্ুভৃতত্বাৎ নানেকরপত্বমূ। একন্মিন্নিতি দেবদত্তাদৌ 
ঘটাদৌ বৈকবপ্বনীতার্থঃ। কিঞ্চেতি। সঙ্কীর্ণত্বাৎ মিশ্রিতত্বাৎ। তথাত্বান্মিথো 
মিশ্রিতত্বাৎ। বহ্িনেতি। বহ্বৌ ঘটোহপি কথক্িদস্তীতার্থঃ। বায়ুনেতি। 
বায়াবপি কাণ্ঠেষ্টকাদি কথঞ্িদস্তীত্যর্থ:। ন চ তত্রেতি। বহৌ কথঞ্চিদ্‌- 
ঘটভেঘোহস্তি বায়ৌো চ কাষ্ঠীদিভেদ ইত্যর্থ:। অভেদস্তাপীতি। বৰ 
ঘটাঁভেদঃ কথকিদস্তি বায়ৌ চ কা্ঠাগ্যভেদ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ 

টাকানুবাদ-_“নৈক্থি্িত্যাদি” স্ুত্রের টীকা একন্মিন__পরমার্থতঃ 
একস্বরূপ বস্তুতে সত্ব, অসত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ধন্মষোগে উহা অনেকরূপ 
হয়, এই অর্থ। কথাটি এই-_যাহা আছে অর্থাৎ সৎম্বরূপ তাহা সৎন্বরূপই 
থাকিবে, তাহা নাই হইতে পারে না। আবার যাহা নাই অর্থাৎ অসৎ- 
স্বরূপ, তাহ। নাই-ই অসংস্বরূপই, তাহ! আছে ইহা আর হয় না। যাহ] নিত্য 
তাহা চিরদিনই নিত্য, ইহা সকলেরই স্বীকৃত এবং অন্থভূত। তাহাদের 
( জৈনদের ) মতেও জগৎ প্রপঞ্চ বস্ভৃত, তাহা অনেকরূপ হইতে পারে না। 
“একন্মিন্‌ ধন্মিশি' ইত্যাদি দেবদত্তাদি একই ব্যক্তিতে অথবা ঘট প্রভৃতি একই 
পদার্থে বিরুদ্ধ নান। ধশ্ম থাকিতে পারে না, ইহাই অর্থ। “কিঞ্চ অনেকাস্ত- 
পক্ষে ইত্যাদি “মিথঃ সন্কীর্ণত্বাৎ, স্বর্গ, নরক, মুক্তির পরম্পর মিশ্রণহেতু । 
“ঘটাদীনামপি তথাত্বাৎ__ঘটাদি পদ্ার্থেরও পরম্পর মিশ্রণহেতু । “বহ্ছিন 
প্রবর্থেতেতি” তাহার অর্থবহিতেও ঘট কোন প্রকারে অর্থাৎ অভেদবাদে 
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আছে। "গৃহার্থী তু বাযুনা” ইতি-__তাহার তাৎপর্ধ্য- বায়ুর মধ্যে গৃহোপকরণ 
ইট, কাঠ প্রভৃতিও কোনওরূপে আছে। “ন চ তত্র ভেদশ্যাপি সত্বাৎ' ইতি-_- 
অর্থাৎ কোনওরূপে অগ্রিতে ঘটভেদ আছে, বায়ুতেও কাষ্ঠ প্রভৃতির ভেদ 
আছে। “অভোশ্তাপি সত্বেন ইতি__অর্থাৎ বহ্িতে ঘটের অভেদ্দ এক প্রকারে 
আছে, বাযুতেও কাষ্ট ইঞ্টক প্রভৃতির অভেদ কোনও প্রকারে আছে ॥ ৩৩॥ 

সিদ্ধান্তকণা- এক্ষণে জৈনমতাবলক্বিগণের মতের দোষ প্রদর্শন করা 
হইতেছে । উজজৈনমতে পদার্থ ছুই প্রকার। জীব ও অজীব এই দুয়ের 
মধ্যে জীব সচেতন, দেহপরিমীণ এবং অবয়ব-সহিত । অঙীব পাঁচ প্রকার 
যথা £-ধর্, অধর্শ, পুদগল, কাল "ও আকাশ। উহাদের মতে জীবের 
মুক্তিমার্গোপযোগী সপ্ত পদার্থ অঙ্গীরুত হইয়াছে । এ সাত প্রকার পদার্থ 
যথা__জীব, অজীব, আশ্মব, নির্জর, সঙগর, বন্ধ ও মুক্তি। জৈনগণ সপ্ুভঙ্গী 
স্তায়ের দ্বারা সমস্ত পদার্থ স্থাপন করেন। সেই সধ্তভঙ্গী ন্যায় যথা-_ 
(১) যদ্দিথাকে, তবে আছে; (২) যদ্দিনাথাকে তবেনাই; (৩) যদি 
কোন মতে থাকে, তাহা! হইলে তাহা অবক্তব্য ; (৪) যদ্দি কোন প্রকারে 
থাকে, তাহা হইলে আছে কিংবা নাই, (একসঙ্গে সত্তা ও অসত্বা) 
(৫) যদি কোন মতে থাকে, তাহা হইলে আছে, কিন্ত তাহা আবার 
বাকোর অগোচর )১ (৬)যদি কোন মতে না থাকে, তবে উহা নাই এবং 
বাক্যের অবিষয় ; (৭) কোনরূপে আছে, তবে 'আছে, যদি কোন মতে নাই, 
তবে নাই, কিন্তু কোনরূপে বক্তব্য নহে । এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণন 
ভান্তে ও টীকায় দষ্টবা। 

এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, এই জৈনমতপ্রিদ্ধ জীবাদি পদার্থ যুক্তিসিদ্ধ 
কিনা? ততদ্ুত্তরে স্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, না, তাহা হইতে 
পারে না। কোঁন একটি বস্তুতে এককালীন একসঙ্গে বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ 
হইতে পারে না। যেমন এক বস্ততে এক সময়ে শীত ও উষ্ণ উভয় থাকিতে 
পারে না। আবার অনিশ্চিত সত্ব বা অসত্ব পক্ষেও স্বর্গ, নরক ও মুক্তির 
পরস্পর সংশিশ্রণহেতু স্বগের উদ্দেন্টে, কিংবা নরকের নিবৃত্তিরূপে অথবা 
মুক্তির নিমিত্ত কোন সাধনের বিধানই সার্থক হয় না, সবই ব্যর্থ হইয়া! 
পড়ে। আর উহাদের মতে সঞ্চভঙ্গী ন্যায়াবল্নে উভয় পক্ষের উপন্যাসের 
ছার! পদার্থ সমূহ সত্তা ও অসত্তা-ধর্মাবিশিষ্ট হওয়ায় উহা অনিশ্চিতই 
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হইতেছে । অতএব উর্ণনাভের স্থত্রের ন্যায় এ সপ্তভঙ্গী-ন্যায় আপন। 
হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িতেছে, উহার পৰীক্ষারই আবশ্যকতা! দেখা যায় না। 
শ্রীমন্ভাগবতে পাই, 

“যদ্যন্গিকক্তং বচসা নিরূপিতং 

ধিয়াক্ষভির্বা মনসোত যন্য। 

মাভূৎ স্বব্ূপং গুণব্ূপং হি তত্তৎ 

স বৈ গুণাপায়বিসগলক্ষণঃ ॥ 

যন্মিন্‌ যতো যেন চ যস্য যশ্মৈ 

যদ যে! যথ। কুকুতে কাধ্যতে চ। 

পরাবরেষাং পরমং প্রাক্‌ প্রসিদ্ধং 

তদ্ব্র্গ তদ্ধেতুরনন্যদেকম্‌ |” ( ভাঃ ৬1৪।২৯-৩০ )॥ ৩৩॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_অথাত্মনো৷ দেহপরিমাণত্বং প্রত্যাচষ্টে_ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_অতঃপর জৈনসম্মত আত্মার দেহসম 
পরিমাণত্ব খণ্ডন করিতেছেন-_ 


হৃত্রম._ এবং চাত্সীকাৎ স্যম.॥ ৩৪॥ 


সূত্রার্থ_-“এবং*_এই প্রকার অর্থাৎ যেমন একধন্দীতে সব, অব প্রভৃতি 
বিরুদ্ধ ধশ্মের সমাবেশে দোষ হইতেছে, সেইরূপ “আত্মাকাৎন্্যম” আত্মারও 
পর্ধ্যাপ্তি অর্থাৎ পূর্ণতার অভাব হইয়া পড়ে ॥ ৩৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম_-_যখৈকম্মিন্‌ সত্বাসত্বাদিবিরুদ্ধধন্মযোগেো দোষ 
এবমাত্মনোইকাৎন্সযঞ্চ সঃ। তথাহি। দেহপরিমীণো। জীব ইতি মতম্‌। 
তস্য বালদেহপরিমিতস্য যুবাদিদেহে পরধ্যাপ্তির্ন স্যাৎ। মনুষ্যদেহ- 
পরিমিতস্য তস্যাদৃষ্টবিশেষলন্ধে করিশরীরে চ তথা সর্বাঙ্গীণসখহু 
খান্ুপলস্তশ্চ পুনম শকদেহেহসমাবেশশ্চেতি ॥ ৩৪ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ- যেমন একধম্মীতে বিরুদ্ধ সত্ব ও অসত্ব, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব 
- বিরুদ্ধ ধন্মদ্ধয়ের সম্বন্ধ দোষ, এই প্রকার দেহপরিমাণ আত্মা বলিলে 


২২৩৪ বেদাস্তনূত্রম্‌ ৩১৯ 


তাহার অসপ্পূর্ণতারূপ দোষ হয়। কিরূপে? দ্বেখাইতেছি-টজৈনমতে 
দেহপরিমাণ বিশিষ্ট জীব, সেই জীবাত্ম! বালকের দেহে থাকিয় বালকদেহ- 
পরিমিত হইবে, যখন সেই জীবাত্ম! যুবার দেহে উপনীত হুইল, তখন তাহার 
সেই যুবকের দেহে পুৰ্তি হইল না, যেহেতু ক্ষুদ্র পরিমাণের তদধিক বুহৎ 
পরিমাণ বস্তর মধ্যে ব্যাপ্তি হয় না অর্থাৎ কতকগুলি দেহাবয়ব আত্মশূন্ত 
হইয়া! পড়ে। এইরূপ মনুষ্যদেহ পরিমিত জীবাত্ম। অদুষ্টবিশেষবশতঃ হস্তি- 
শরীর প্রাপ্ত হইলে তাহাতেও সেই জীবাত্মার ব্যাপ্তি হইল না। তাহাতে 
ক্ষতি এই--সর্বাঙ্গাবচ্ছেদে স্থুখছুঃখের উপলব্ধির অতাঁৰ ঘটিয়া পড়ে; 
যেহেতু আত্মাই স্থখছুঃখ উপলব্ধি করে, শরীরের যে অংশে আত্মা নাই 
সেই অংশে স্থছুঃখার্দি জন্মিলেও তাহার ভোগ না হউক, এই আপত্তি 
হয়। আবার মশকদেহ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যদেহপরিমাণ জীবাত্মার তথায় 
অবস্থিতির স্থান হইল না, এই আপত্তিও হয় ॥ ৩৪ ॥ 

সুন্দম। টাকা যথেতি। পর্ধযাপ্তিরিতি। পূর্ণতা ন স্তাৎ কেচিং 
দেহাবয়ব। নিবাত্মকাঃ স্থারিতিভাবঃ। অসমাবেশশ্চেতি। কেচিদাত্মীবয়ব। 
উর্ধবরিতাঃ স্থাঃ। তেন দেহপরিমিতত্বক্ষতিরিত্যাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ 

টাকানুবাদ-_যথেত্যাদি ভাস্ত__পর্য্যাপ্চি অর্থাৎ পূর্ণতা- সর্বাঙ্গব্যাপ্ডি 
হইবে না। কথাটি এই-_দেেহের সকল অংশে আত্মা স্থিতিলাভ ন1 করায় 
মেই সেই অংশগুপি আত্মশুন্ত হইয়া পড়িবে । “মশকাদিদেহে অসমাবেশশ্চ' 
ইতি-_মশকরদেহে মনুষ্দেহপবিমীণ আত্মার অবয়বগুপি অবকাঁশহীন 
হইয়া পড়িবে। তাহাতে আত্মার দেহপরিমিতত্খের হানি ঘটিল--এই 
অভিপ্রায় ॥ ৩৪ ॥ 

সিদ্ধাস্তকণা- জৈনমতে ষে আত্মার দেহপরিমাণত্ব বলা হইয়াছে, 
তাহাও খণ্ডন করা হইতেছে। স্ুত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, 
একই ধর্মবিশিষ্ট বস্তুতে যেমন সত্ব ও অমত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধশ্মের সমাবেশ 
দৌষাবহ, সেইরূপ আত্মার অপর্ধ্যাপ্তিও দোঁষযুক্ত । জীবাত্মাকে শরীর- 
পরিমিত বলিলে বালকদেহ-পরিমিত জীবের যুবাদি-শরীরে পর্য্যাপ্তি ঘটে 
না। মানব পরিমিত জীব হস্তিদেহ প্রাপ্ত হইলে তাহার তথায় সর্ববাঙ্গীন 
সথথ-ছুঃখের উপলব্ধি হয় না, আবার মশকাঁদির দেহে সমাবেশের 
অভাব ঘটে । 


৩২০ বেদাস্তস্ুত্রম্‌ ২২৩৫ 


শ্রমভাগবতে পাই, 
“নাত্মা জজান ন মরিস্ততি নৈধতেহসৌ 
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্বযতিচারিণাং হি। 
সর্বত্র শশ্বদনপাযুাপলন্ধিমাত্রং 
প্রাণো যথেক্্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥” ( ভাঃ ১১৩৩৮ ) 
শ্রীল চক্রবত্তিপাদের টীকায় পাই--“আত্ম! শুদ্ধজীবো ন জজান ন জাত 
ইত্যাঞ্ঠো বিকারে। নিষিদ্ধঃ, ন মরিষ্যতীত্যন্তঃ ষষ্ট: | জন্নাভাবাদেৰ তদনস্তবা- 
স্তিতালক্ষণোহপি বিকারো দ্বিতীয়ঃ। নৈধতে ন বদ্ধত ইতি তৃতীয়ঃ। 
বৃদ্ধাভাবাদেব পরিণামোহপি চতুর্থ: । নক্ষীয়ত ইতাপক্ষয় ইতি পঞ্চমঃ | হি 
যন্মাদ্বাভিচারিণামাগমাপাঁ়িনাং বালযুবাঁদিদেহানাৎ দেবমনুষ্যাদিদেহানাং বা 
সবনবিহ তন্তৎকা লদ্রষ্টা, ন হ্বস্থাবতাং দ্রষ্টা তদবস্থ্বোৌ ভবতীতি ভাবঃ ॥৮ ॥৩৪| 


হত্রম- ন চ পর্যযার়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫। 


সূত্রার্থ__জীবের অনস্ত অবয়ব, স্থৃতরাং বালক বা যুবাদি যে দেহই 
প্রাপ্ত হউক অথব। হম্তী-অশ্বাদি যে দেহই গ্রহণ করুক পর্যায়, অর্থাৎ 
ক্রমাজসারে অবয়বের অপগম, অপচয় ও উপচয়বশতঃ সেই সেই দেহপরিমাণ- 
অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই যদি বল, তাহা সঙ্গত হইবে না, যেহেতু, “বিকারা- 
দিভ্যঃ, তাহা হইলে জীবের বিকার হইল এবং অনিতাতাঁও অপরিহাঁধ্য 
হইয়। পড়িল, তদভিন্ন কৃত কর্মের হানি ও অকৃত কর্মের আগম দোষও জন্মে, 
স্থৃতরাং এ উক্তি অসার ॥ ৩৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌- নন্বনন্তাবয়বস্য জীবসা বালযুবাদিদেহান্‌ 
করিতুরগাদিদেহান্‌ বা ভজতঃ ক্রমাদবয়বাপগমোপগমাভ্যাং বৈপরী- 
ত্যেন চ তত্তদেহপরিমিতত্বমবিরুদ্ধমিতি চেন্ন। কৃত ? বিকারাদিভ্যঃ | 
তথ! সতি জীবে বিকারানিত্যতাপ্রসঙ্গাৎ ৷ কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমাভ্যা- 
ঞ্চেতি যতকিঞ্চিদেতৎ। যন্ত, মুক্তিকালিকেন দেহাঘটিতেন নিত্যেন 
পরিমাণেন বিশিষ্টে জীবে ন বিকাঁরাদিরিতি বদস্তি তচ্চ মন্দম্‌। তসা 
জন্যত্বাজন্য হসতাসত্বাদিবিকলৈঃ স্থৈর্যযাসম্তবাৎ ॥ ৩৫ ॥ 


২,২৩৫ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৩২১ 


ভাস্তানুবাদ-_বেশ, উক্ত আপত্তির সমাধান এইরূপে হইতে পারে, 
ফেহেতু জীব অনন্ত অবয়বসম্পন্ন, সেই জীব যদি বালক-যুবাদি শরীর 
গ্রহণও করে অথব। হস্তী-অশ্বাদিদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহ] হইলেও যুবাদি 
শরীব-গ্রহণস্থলে পূর্ববশরীরের অবয়ব নাশ এবং যৌবন শরীরে অবয়বের 
উপচয় দ্বারা, করিতুরগাদি শরীর-গ্রহণস্থলে অবয়বের বৃদ্ধি ও পূর্ববদেহের 
অবয়ব নাশ দ্বারা সেই সেই ধৃতদেহ-পবিমাণ অক্ষুপ্রই আছে, এই যদি বল, 
তাহা নহে। কি জন্ত? তাহা বলিতেছি--“বিকারাদিভ্যঃ অর্থাৎ এ্ররূপ 
অবয়বের অপগম, উপচয় প্রভৃতি স্বীকার করিলে জীবাত্মার সবিকারত্ব হইয়া 
পড়ে এবং অনিত্যতা শ্বীকার করিতে হয় । তদ্ভিন্ন পূর্ববশরীরে কৃতকর্মের নাশ 
ও পরশরীরে অকৃত কর্মের আপত্তিও হয়। স্থৃতরাং এ সমাধান অসার। 
আর যে কেহ কেহ বলেন- মুক্তিকালে জীবের পরিমাণ দেহাঘটিত স্তরাঁং 
নিত্য ( উপচয়-অপগমরহিত ), তদ্ধিশিষ্ট জীবে বিকারাদি হয় না, এই মতও 
হেয়; যেহেতু মুক্তিকালিক পরিমাণকে জন্য স্বীকার করিলে তাহার 
স্থিরত্ব বলিতে পারা যাইবে না, আবার অজন্যত্ব বলা যায় না, কারণ 
তৎপরিমাণ-বিশিষ্ট দেহ আপিল কোথা হইতে? এইরূপ এ পরিমাণ সং 
কি অসৎ, এই উভয়প্রকার-মধ্যে কোনটিই সঙ্গত হয় না; অতএব স্থির- 
পরিমাণ অসঙ্গত ॥ ৩৫ ॥ 

সুত্সম] টীকা- আশঙ্কা সমাধত্তে ন চেতি। বৈপরীত্যেন চেতি। অবয়- 
বোপগমাপগমাভ্যাঞ্চেত্যর্থঃ|। কৃতেত্যাদি পঞ্চম্যস্তম। যেন পুংসা কশ্শ 
কৃতং তশ্য বিনাশে ততৎকন্মণস্তত্র হাঁনিঃ তৎ কম্ম যত্র ফলমর্পয়েৎ তশ্যাকৃতং 
কর্মাভ্যাগতমিত্যর্থঃ। তন্তেতি। তশ্ত মুক্তিকালিকপরিমাণস্য কথকিজ্ঞন্ত- 
্বাগ্ঙ্গীকারে স্ৈর্ধযং সম্ভাবয়িতুং ন শক্যং ভবতেত্যর্থ: | কিঞ্চ মুক্তিকালিক, 
পরিমাণং পরমাণুরূপং বিভুরূপং বেতি ন শক্যং নির্ণেতুৎ তত্প্রমাপকদেহা- 
তাবাৎ। ততশ্চ তশ্তাঁপ্যনবস্থিতিপিতি ॥ ৩৫ ॥ 

টাকানুবাদ-_ন্থত্রকার আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাকরণ করিতেছেন-_ 
ন চ পর্ধ্যায়াদিত্যাদি' স্থুত্র দ্বারা । ভাষ্স্থ “বৈপরীত্যেন চ" ইতি অর্থাৎ 
অবয়বের উপগম ও পূর্ববাবয়বের অপগম এই ছুইটি দ্বারা। “কুতহান্তরুতা- 
ভ্যাগমাভ্যাঞ্চ) এই পদটি পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত । ইহার তাৎপর্ধয-_ঘে পুরুষ 
কর্ধখ করিয়াছে সেই পুরুষের বিনাশ হইলে সেই পুরুষকৃত কর্শের তাহাতে 

২১ 


৩২২ বেদান্তস্ত্রম্‌ ২২৩৬ 


বিনাশ হইল। সেই কম্ম যে পুরুষে ফল জন্মীইবে তাহার সেই অকৃতকণশ্ম 
তথায় আঙিল। “তস্য জন্তত্বাজন্যত্বেত্যাদি' তশ্য- অর্থাৎ মুক্তিকালীন দ্রেহ 
পরিমীণের কোনরূপে জন্যত্ব কি অজন্যত্ব স্বীকার করিলে জীবের স্থিত 
কল্পনা করিতে আপনি পারিবেন নী। আর এক কথা মুক্তিকালে জীবের 
পরিমাণ পরমাণুত্বরূপ অথবা বিভুম্ব্প ইহাও নির্ণয় করিতে পারা 
যাইবে না, কারণ পরিমাণসম্পন্ন দেহ তখন নাই। অতএব ইহাঁও 
অব্যবস্থী ॥ ৩৫ ॥ 


সি্ধান্তকণা বর্তমান হ্ত্রেও স্থত্রকার বলিতেছেন যে, জীবের অনস্ত 
অবয়ব স্বীকার পূর্বক বালক ও ঘুবাঁদি শরীর কিংবা হস্তী-অশ্বার্দির শবীর, 
যাহাই গ্রহণ করুক, পর্যায়ক্রমে অবয়বের অপগম, উপগম অর্থাৎ অপচয় ও 
উপচয়রূপ বৈপরীত্য দ্বারা সেই সেই দ্রেহপরিমিতত্বের সাম্য জ্ঞান করা 
অর্থাৎ আত্ম] পর্য্যায়ত্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয়, ইহা বলা সঙ্গত হয় না বা 
ইহার ছার! পূর্বোক্ত বিরোধের পরিহারও হয় না। কারণ তাহা হইলে 
আম্মার বিকারশীলতা ও অনিত্যতা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তদ্বতীত 
পূর্ববশরীরে কৃতকশ্মের নাশ ও পরশরীরে অক্কৃত কন্মের আগম এই 
আপত্তিও আসে। সুতরাং এই মত অসার। 


শ্রমদ্ভীগবতে পাই,» 
“নিত্য আত্মাবযয়ঃ শুদ্ধঃ সর্ববগঃ সর্বববিৎ পরঃ। 
ধত্তেহসাবাত্মনে। লিঙ্গং মায়য়] বিহ্ছজন্‌ গুণান্‌ ॥৮” (তা: 9২২২) 


অর্থাৎ আত্মার মৃত্যু নাই, উহা! নিত্য। অপক্ষয়শূন্য, নিশ্খল, সর্বগত, 
সর্বজ্ঞ এবং দেহাদি হইতে ভিন্ন, আত্মা স্বীয় অবিগ্যা-ঘবারা নুশ্ম শরীরে 
সুখ ও ছুঃখ প্রভৃতি ভোগ কবে। 


আরও পাই, 


“জন্মাদয়স্ত দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ কচিৎ। 
কলানামিব নৈবেন্দোর্মৃতিহ্ন্ত কুহুরিব ॥* 
(ভাঃ ১০1৫৪৪৭ )॥ ৩৫॥ 


অবতরণিকাভাব্বম্‌__অথ জৈনাভিমতাং মুক্তি দূষয়তি__ 


২1২৩৬ বেদাস্তসূত্রম্‌ ৩২৩ 


অবতরণিকা-ভাম্যানুবাদ_-অতঃপর জৈনাভিমত মুক্তিতে দোষারোপ 
করিতেছেন-_ 


সুত্রম্‌-_অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষাৎ ॥ ৩৬৪ 

সূত্রার্থ_জীবের অন্তকালীন অবস্থিতি ও জৈনোক্ত মোক্ষাবস্থা অভিন্ন, 
উভয়ের কোনও প্রভেদ নাই অর্থাৎ সংসারী অবস্থা হইতে কোনও বিশেষত্ব নাই 
অতএব এ জৈনসিদ্ধাস্ত যুক্তিসিদ্ধ নহে ; কিরূপে অবিশেষ? “উভয়নিত্যত্বাৎ, 
যেহেতু উভয়ই নিত্য অর্থাৎ সর্বদা উদ্ধগতি ও লোকশুন্য আকাশে 
নিরাশ্রয়ভাবে স্থিতিকে তোমরা ঘুক্তি বলিয়াছ এবং এ ছুইটিকে মুক্তি 
স্ববূপহেতু নিতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছ ॥ ৩৬ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-_ন চেত্ন্থবর্তৃতে । অস্ত্যাবস্থিতে্োক্ষাবস্থা- 
য়াশ্চাবিশেষাৎ। সংসারাবস্থাতো বিশেষাভাবান্ন যুক্তো জৈন- 
সিদ্ধান্তঃ। অবিশেষঃ কুতঃ ? উভয়েতি। সদেশদ্বগতিরলোকাক'শ- 
স্থিতিশ্চ মুক্তিরুক্তা তয়োরুভয়োমুক্তিত্বেন নিতাত্বাঙ্গীকারাৎ। ন 
হি সদোদ্ধং গঙ্ছন্নিরাশ্রয়তয়া বা তিষ্ঠন্‌ কশ্চিং সুখী ভবতি। ন 
চ সদেহসা তথাহং ছুঃখায় ন ছু নির্দেহসোতি বাচাম্‌। তদাবয়বস্য 
5 দেহবদ্ভারবত্বাং। ন চসা'সাচ নিতোতি শক্যং বক্তং ক্রিয়াতেন 
বিনাশধোব্যাং। তন্মাত্তচ্ছমেতজ্জৈনমতং হাঁসপাটবমবগাহয়তি 
লোকানিতি। এতেন বিশ্বং সদসপ্ভিন্নম উপনিষদমপি ব্রহ্মা সর্ধব- 
শব্াবাচ্যমিত্যাদিবিরুদ্ধং জল্পন্‌ জৈনসখো মায়ী চ দৃষিতঃ ॥ ৩৬ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_-এই হ্ত্রে 'ন চ* এইটির অন্ুবুত্তি জানিবে। “অন্ত্যাবস্থিতি” 
মৃত্যুকালীন অবস্থানও ( জৈনোক্ত ) মোক্ষাবস্থার কোনও প্রভেদ নাই অর্থাৎ 
সাংসারিক অবস্থা! হইতে ভেদ না থাকায় জৈনদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে । কিসে 
অধিশেষ হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন-_সর্ববদা উদ্ধগতি ও লোকশৃন্ 
আকাশে স্থিতি এই উভয়কে তোমর! মুক্তি বলিয়াছ, উহা মুক্তিত্বরূপ হওয়ায় 
সেই উভয়েরই নিতাত্ স্বীকৃত হওয়ায় উহ] সঙ্গত হইতেছে না, যেহেতু উর্ছে 
গমনকারী অথবা নিরাশ্রয়ভাবে স্থিতিকারী কেহই স্থুখী হয় না। যদি বল, দেহ 
লইয়] উর্ধে গমন ও নিরালগ্ছন আকাশে স্থিতি ছুঃখের কারণ হইতে পারে, 
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দেহহীনের তাহ] ছুঃখের কারণ হইবে কেন ? এ-কথাও বলিতে পার না, যেহেতু, 
তৎকালে দেহ না থাকিলেও দেহাঁবয়বগুলি কথঞ্চিৎ থাকে, তাহা হইলে 
দেহের মত দেহাবয়বগুলি ভাবভূত, স্থৃতরাৎ তাহা লইয়! উদ্ধগতি ও শূনো- 
স্থিতি দুঃখের কারণ হইবেই। আর এক কথা-_সেই উদ্ধগতি ও লোকশূন্য 
আকাশে স্থিতি--এ-গুলি নিত্য বলিতেও পার না, কারণ এই দুইটি ক্রিয়া- 
স্বব্ূপ, তাহা হইলে অবশ্য বিনাশশীল, অতএব জৈনসিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক অতি- 
তুচ্ছ, কেবল লোকের হাস্তেরই কারণ । এতদ্বার! বিশ্ব সও নহে অসৎও নহে, 
উভয়-ভিন্ন এবং উপনিষৎ-প্রতিপাগ্য ব্রহ্মও সর্ব শব্ের বাচ্য নহে ইত্যাদি 
বিরুদ্ধবাঁদী জৈনসখ] ( জৈনসদৃশ ) মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল | ॥৩৬। 

সৃন্মন। টীকা _অভ্তাবস্থিতেরিতি । তথাত্বমিতি সদৌর্ধগমনং নিবা- 
শ্রয়তেনাবস্থানঞেত্ার্থ: । তদা মুক্তাবপি দেহবদিত্যনেনাত্মাবয়বেধু কথ্চিৎ 
স্থৌল্যং গুরুত্বঞ্ান্তি। দেহাবয়বাশ্চ কথঞ্চিৎ সম্তীত্যুক্তমূ। ন চ সেতি। 
স| সদোর্ঘগতিঃ। সা তলোকাকা শস্থিতিরিত্যর্থ;ঃ। তথাচ ভ্রমমূলেন জৈন- 
সিদ্ধান্তেন ন শক্যঃ সমন্বয়ো নিরোদ্ধমিতি। যত্তুখযভান্ুযাযিতাদি তশ্তো- 
পাদেয়ত্বে কারণমুক্তং তত্র পূর্বববদেব সমাধানম্‌। তচ্চ পীঠকাদবগন্তব্যম্‌ ॥৩৬| 

টাকানুবাদ-_'অন্ত্যাবস্থিতে: ইত্যাদি স্থত্রে “তথাত্বমিত্যাদি” ভাম্বু_ন চ 
সদেহস্য তথাত্বম-দেহধারীর তথাস্বরূপ অর্থাৎ সদ] উদ্ধগমন ও নিরাশ্রয়- 
ভাবে অবস্থান । তদা অর্থাৎ মুক্তিতেও, 'দেহবদ্ভাববন্বাৎ, ইতি দেহবৎ 
এ-কথায় আত্মার অবয়বগুপিতে কিছু স্থুলতা ও ভারবন্তা আছে। যেহেতু 
তোমরাই বপিয়াছ--“দেহাবয়বগুলি কথঞ্চিৎ থাকে । “ন চ সাঁসা চেতি”__ 
প্রথম “সা” অর্থাৎ সর্দা উদ্ধগতি, দ্বিতীয় “সা” অর্থাৎ লোকশৃন্ত আকাশে 
স্থিতি। অতএব শিদ্ধান্ত--এই ভ্রমমূলক জৈন সিদ্ধান্ত দ্বারা সমহুয়ের বিরোধ 
করিতে পাঁরাযাঁয় না। তবে যে খযভদেবের মতানুধারিত্ব শিবন্ধান জৈন 
সম্প্রদায়ের উপাদেয়ত্ব বলা হুইয়াছে, উহারও সমাধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
মত। মে সমাধান ভাস্তপীঠক হইতে জ্ঞাতব্য ॥ ৩৬ ॥ 

সিন্ধান্তকণ1- অনন্তর স্বত্রকার বর্তমান স্থত্রে জৈনগণের অভিমত মুক্তিতে 
দোষারোপ পূর্বক বলিতেছেন যে, উহাদ্দিগের মুক্তিপ্রাপ্তি ও মৃত্যুকালীন 
₹সারাবস্থা একই প্রকার। উভয়াবস্থা নিত্য বলিয়া তন্মধ্যে কোন ইতর-বিশেষ 
দেখ! যায় না। আর উহাদের মতে সর্ব] উদ্ধগতি এবং অলোক-নামক- 
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আকাশে নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থিতিতে কাহারও স্ুখী হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে না। এরূপ উদ্ধগতিকে নিত্যও বল] যায় না, কারণ কশ্মের বিনাশ 


অবশ্থন্তাবী। স্থতরাং জৈনমত তুচ্ছ ও হাম্যাম্পদ । এতম্ার! জনসখা মায়া- 
বাদীও নিবস্ত হইয়াছে। 


শ্রমপ্তাগবতে পাই» 
“জন্মাগ্যাঃ ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহন্য নাত্ুনঃ | 
ফলানামিব বৃক্ষম্ত কালেনেশ্বরমৃণ্ডিনা ॥ 
আত্ম! নিত্যোহব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ। 
অবিক্রিয়ঃ শ্বদৃগ হেতুব্যাপকোহসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥ 
এতৈদ্বদশভিবিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ। 
অহং মমেত্যসপ্তাবং দেহাদৌ মোহজং তাাজেৎ ॥” 
( ভাঃ ৭।৭১৮-২০) 1 ৩৬। 


পাশুপত, শৈব, গাণপত্য ও সৌরাদি মত খণ্ডন 


অবতরণিকাভাষ্যমূ__ইদানীং পাশুপতাদিমতানি প্রত্যাখ্যাতি। 
তত্র পাশুপতা মন্যন্তে_-কারণকাধ্যযোগবিধিছুঃখাস্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ 
পশুপাশবিমোক্ষণায়েশ্বরেণ পশুপতিনোপদিষ্টাঃ। তত্র পশুপতিঃ 
শিমিত্তকারণং মহদাদি কার্যযং ওুস্কারপূর্ববাকে। ধ্যানাদিষোগঃ ত্রিসবন- 
্নানাদিবিধিঃ ছুঃখাস্তো মোক্ষ ইতি। এবং গণপতির্িনপতিশ্চেশ্বরো 
নিমিত্তকারণং ত্মাত্তম্মাচ্চ প্রকৃতিকালদ্বারা বিশ্বস্থষ্টি: তছৃপাসনয়! 
তদন্তিকমুপাগতস্য জীবস্য ছৃঃখাত্যন্তনিবৃত্তিমৌক্ষ ইতি গাণেশাঃ 
সৌরাশ্চাহুঃ। তত্র সংশয়; । পাশুপতাদিসিদ্বান্তে। যুক্তো ন বেতি। 
ঘটাদিকত্ভ ণাং কুলালাদীনাং নিমিত্ততবস্যৈব দর্শনাত্তদুক্তসাধনৈর্মোক্ষ- 
স্যাপি সম্ভবাদ্‌ যুক্ত ইতি প্রাপ্ডে_ 

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ- এক্ষণে পাশুপত প্রভৃতি মত খণ্ডন করিতে- 


ছেন। তন্মধো পাশুপত-মতাব্লন্বিগণ মনে করেন- কারণ, কাধ্য, যোগ, 
বিধি ও ছুঃখান্ত এই পাচ প্রকার পদার্থ আছে। ঈশ্বর পশুপতি পশুপদবাচ্য- 
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জীবগণের সংসারপাশ হইতে বিমুক্তির জন্ত এগুলির উপদেশ করিয়াছেন। 
তাহাতে পশ্ুপতি নিমিত্তকারণ, মহৎ প্রভৃতি ভ্রয়োবিংশতিতত্ব কাধ্য, ওস্কার 
পূর্বক ধ্যানাদির নাম যোগ । ত্রিসবনন্সানাদি বিধিপদবাচ্য, দুঃখাস্ত মুক্তি- 
সংজ্ঞক। পশুপতির মত দিনপতি কুর্ধ্য, গণপতিও ঈশ্বর, ইহারাও নিমিত্ত 
কারণ। সেই পশুপতি, স্ধ্য ও গণেশ হইতে প্রকৃতি ও কালের সাহাযো 
বিশ্বের স্থ্টি হয়। তাহাদের উপাসনা দ্বারা জীব সেই পশুপতি প্রভৃতি ঈশ্বরের 
সন্নিধানে উপস্থিত হয়, তাহাতে ছুঃথের একান্ত নিতুত্তিরূপ মুক্তি হইম্বা থাকে ; 
-ইহ1 গণপতির উপাপক ও সুর্যের উপাসকগণ বলিয়। থাকেন। ইহাই ব্ষিয়। 
তাহাতে সংশয়--পাশুপত প্রভৃতি সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিন? পূর্ববরপক্ষী বলেন,__ 
ইা, ইহা! যুক্তিদুক্ত, যেহেতু ঘটাদিকার্ধ্যে কুস্তকারাদি নিমিত্তকারণ দেখা যায়, 
অতএব উহঠাঁরাও সেইরূপ নিমিত্তকারণ এবং তাঁহাদের নিপ্চিষ্ট উপায় দ্বারা 
মুক্তিও সম্ভব। উহার উন্রে স্বত্রকার বশিতেছেন__ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা__ইদানীমিতি। পীত্ুপতাঃ শৈবাঃ। আর্দিনা 
গাণেশাঃ সৌরাশ বোধ্যাঃ। টজননিরাসানন্তরং শৈবনিরাসস্তম্নাদপি 
তশ্যাপকর্ষবোধার্থ: | অঙ্গীরুত্যাপি বেদং তদর্থানহথয়তীতি বেদার্থকদর্থনাৎ 
তশ্তাধমত্মূ। মান্ত নির্ম,লেন জৈন-দিদ্ধান্তেন বিবোধঃ সমন্বয়ে শৈবসিদ্ধাস্তেন 
তুস ত্সিক্নস্ব। তত্তেশ্বরেণ শিবেনোপদেশাদিতি প্রাগবদাক্ষেপঃ। শৈব- 
সিদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ । স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি বীক্ষায়াং প্রমাণমূলতাং 
তম্ত বক্তুং তৎপ্রক্রিয়ামাহ তত্র পাস্তপতা ইত্যাদিনা। পশুপতিঃ শিব: 
কপালী নিমিত্তং মহামায়া তু উপাদানমিতি জেয়ম। সা দেবতাহস্তেতি 
পাশুপতাঃ। এবং গাণেশাঃ সৌরাশ্চেত্যত্ বোধাযম্‌। সাহন্ত দেবতেতি 
সুত্রাদণ | পশুপাশেতি। পশরো জীবাস্তেষ্বাং পাশ: সংসারবন্স্তম্নাৎ 
বিমোক্ষণায়েত্যর্থঃ | 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_ইদানীমিত্যাদি-_পাশুপত অর্থাৎ 
শৈব, আদি পদগ্রাহা গাণপত্য, মৌর-সম্প্রধায় জানিবে। জৈন-মত নিরাঁসের 
পর যে শৈবমত নিরানের প্রস্তাব হইল, ইহার দ্বারা স্চিত হইল যে, জৈনমত 
হইতে শৈবমত দুর্বল, অতএব তাহার অপরুষ্টতা৷ জ্ঞাতব্য । অপকর্ষের হেত-- 
যদিও শৈবগণ বেদ মানেন, তাহ! হইলেও বেদার্থকে অন্তভাবে কল্পনা করায় 
বেদের কদর্থ ই করিয়াছেন ; ইহাই অধমত্ব । আপত্তি হইতেছে, ৰেশ-_ অমূলক: 
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উন সিদ্ধান্তের সহিত বৈদীস্তিক সমন্বয়ে বিরোধ স্বীকৃত না হউক, কিস্তু বেদ- 
মূলক শৈব-সিদ্ধান্তের সহিত এ সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে, যেহেতু শৈব- 
সিদ্ধান্ত ঈশ্বর শি কর্তৃক উপদিষ্ট; অতএব নিঃসন্দেহ আধ্ত্ববশতঃ সর্বথা 
প্রমাণ। এইরূপ আক্ষেপমঙ্গতি পূর্বববৎ এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য । ইহার বিষয়__ 
শৈব-সিদ্ধান্ত, তাহাতে সংশয়__ইহ] প্রমাণমূলক অথবা ভ্রান্তিমূলক, এই 
ংশয়ে পূর্ববপক্ষী তাহার প্রমাণমূলকভা৷ প্রতিপাদনের জন্য শৈব-সিদ্ধান্তের 
গ্রক্রিয়। দেখাইতেছেন-__“তত্র পাঁশুপতা” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা । কপালধারী 
শিব পশুপতিশব্ববাঁচ্য তিনি জগংস্ষ্টির নিমিত্তকারণ, মহামায়া উপাদান 
কারণ, ইহ] উহাদের মত। 'সাহস্য দেবতা” এই সুত্রে পশুপতি শব্দের উত্তর 
অণ্রতায় দ্বারা পাশ্তুপত-শব্ধ সিদ্ধ। এইরূপ গাণেশ, সৌর-শব্েদও জ্ঞাতব্য । 
পশুপতি ধাহার্দের অভীষ্ট দেবতা তাহার পাশুপত, গণেশ ধাহাদের উপাস্য 
দেবতা তাহারা গাণেশ, হূর্ধ্য ধাঁহাদের দেবতা তাহারা সৌর, সর্বত্র “সাহম্থয 
দেবতা" স্থত্রে অণ. প্রত্যয় । “পশুপাঁশবিমোক্ষণায়েতি'_ পশু শব্দের অর্থ 
জীবাত্মা, তহাদেপ পাশ অর্থাৎ সংসারবন্ধন, তাহ] হইতে বিমুক্তির জন্য । 


পভুযরস।মঞ্জসযধিকল্রণম, 


সুত্রম পত্যুরসামগ্জস্তাৎ ॥ ৩৭ ॥ 


সৃত্রা্থ-_পত্যুন--পশুপতি, গণপতি বা দিনপতির গিদ্ধান্ত, ন উপযুজ্যতে 
সঙ্গত হইবে না, যেহেতু “অসামগ্তম্তাৎ-_সামঞ্তস্ত থাকে না অর্থাৎ বেদের 
সহিত বিরোধ হয় ॥ ৩৭ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌- নেতুন্ুবর্ততে। পত্যুঃ সিদ্ধাস্তো নোপযুজ্যতে। 
কুতঃ? অসামপ্রম্তাৎ বেদবিরোধাৎ। বেদঃ খন্বেকন্যৈব নারায়ণস্ত 


বিশ্বৈকহেতৃতাং তদন্তস্ ব্রহ্মরুদ্রাদেস্তৎকাধ্যতামভিধত্তে তদপিত- 
বর্ণাশ্রমধন্ম-জ্ঞানভক্তিহেতৃকং মোক্ষঞ% । তথ। হ্যথর্ববস্থ পঠ্যতে-_ 
তদানুঃ_“একে। হ বৈ নারায়ণ আপসীন্ন ব্রহ্মা নেশানে। নাপো নাগ্মী- 
ষোমৌ নেমে গ্যাবাঁপুথিবী শূর্য্যো ন চন্দ্রমাঃ নক্ষত্রাণি ন স একাকী ন 
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রমতে ত্য ধ্যানান্তস্থ্ম্য বজ্ঞস্তো মমুচ্যতে তন্মিন্‌ পুরুষাশ্চতুর্দশ 
জায়ন্তে। একা কন্যা দশেক্দ্রিয়াণি মন একাদশং তেজে। দ্বাদশমহঙ্কা- 
রন্্রয়োদশঃ প্রাণশ্চতুর্ঘশ আত্ম। পঞ্চদশঃ বুদ্ধিভূ তানি পঞ্চ তম্মাত্রাণি 
পঞ্চ মহাভূতানীত্যাদি । তন্থ ধ্যানান্তঃস্থম্ত ললাটাজ্যক্ষঃ শুলপাণিঃ 
পুরুষো জায়তে বিভ্রচ্ছি যং যজ্ঞ; সতাং ব্রহ্গচর্ধ্যং তপো বৈরাগ্যমিত্যাদি। 
তত্র ব্রন্মা চতুম্ম্ুখোহজায়তেতাদি চ।৮ তেষেবান্যাত্র । “অথ পুরুষে 
হ বৈ নারার়ণোহকাময়ত প্রজা; স্যজেয়েত্যারভ্য নারায়ণাদ্ব্রন্ধা 
জায়তে নারারণান্রদ্রো জায়তে নারায়ণাং প্রজাপতি প্রজায়তে 
নারায়ণাদিক্র্! জায়তে নারায়ণাদক্টো বসবে জায়স্তে নারার়ণাদেকা- 
দশ রুদ্র জায়ন্তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে ইত্যাদি । ঝক্ষু 
চ--“অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং 
কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তম্ৃষিং তং স্মেধাম। অহং 
রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রন্মদ্বিষে শরবে হস্ত বাউি। অহং জনায় সমদং 
কৃণোমি অহং ছ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ” ইত্যাদি। অথ যজুঃষু 
“তমেতং বেদান্ুুবচনেন” ইতাদি। *বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বাঁত”, 
“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য” ইত্যাদি চ। স্মৃতয়োইপি বেদানুসারিণ্যো- 
২সকৃদেতদর্থমছুঃ । যে তু পশুপত্যাদয়ঃ শব্দাঃ স্ববাচ্যানাং 
সব্ধেবেশতাং সব্্বকারণতাং চ প্রকাশয়ন্তঃ কচিছুপলভ্যন্তে তে কিল 
নারারণাত্মকতাদৃশন্ববাচ্যবাচিন এব স্থ্যরুক্তশ্রুত্যবিংরাধাৎ। 
সমন্বয়লক্ষণনির্ণয়াচ্চেতি সর্ববমবদাতম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_'ন' এই পদটি পূর্ব হইতে অন্ুবন্ত আছে, ইহার যোগে 
সমূদ্ায়ার্থ_পতিদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। কি কারণে? 
“অসামগ্তস্তাৎ__যেহেতু সামগ্ুম্তের অভাব হয় অর্থাৎ বেদের সহিত বিরোধ 
ঘটে। কারণ বেদ একমাত্র নারায়ণেরই বিশ্বের কারণতা, তদ্ভিন্ন ব্রদ্ধা, রুত্র 
প্রভৃতির নারায়ণের কার্যতা অভিধান করিতেছেন, এবং সেই নারায়ণের 
দ্বার উপরিষ্ট বা ব্যবস্থাপিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি হইতে মুক্তির 
কথা বলিয়াছেন। সেইরূপ কথা অথর্ধোপনিষদগুলিতে পঠিত হয়। যথা 
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-_-তিদাহরেকো হ বৈ নারায়ণ ইতি-**চতুক্ম্ুখোহজায়তেত্যাদি চ', ইহা 
মহোপনিষদ্‌ বাক্য । তাহা বলিয়া থাকেন--এক নাবায়ণই আদিতে ছিলেন, 
তখন ব্রন্ধা নহে, কুত্র নহে, জপ নহে, অগ্নীষোম নহে, এই পরিদৃশ্যমান 
পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ছিল না, নক্ষত্রমগ্ডল, স্ধ্য, চন্দ্র কেহই ছিল না। সেই 
ভগবান্‌ নারায়ণ একাকী থাকিয়া রতি পাইলেন না, সেজন্য তিনি ধ্যানে মগ্ন 
হইলেন, তদবস্থায় যাহাকে ফজ্ঞন্তোম বলা হয়, সেই স্তোমের মধ্যে চতুদ্দিশ পুরুষ 
( চতুদ্দশ মন্বন্তরাধিপতি ) জন্মাইল, সেই স্তোম শরীরে এক কন্তা (প্রকৃতি ), 
পাঁচ কর্শেক্র্িয় ও পাচ জ্ঞানেক্দ্িয়” এই দশ বহিরিক্দ্ির, একাদশ সংখ্যোপনীত 
অস্তরিক্দ্িয় মন, দ্বাদশ-__মহত্তত্ব, অয়োদশ-_অহস্কার, দশপ্রীণ__চতুদ্দিশ, 
জীবাত্মা_ পঞ্চদশ, বুদ্ধি, রূপরসগস্ধশবম্পর্শ এই পাচ তন্মাত্র, ক্ষিতি, জল, 
অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পাচ মহাভূত উৎপন্ন হইল । সেই ধ্যানস্থ নারায়ণের 
ললাট হইতে ত্রিলোচন শূলধারী পুরুষ জন্মাইলেন, তিনি শ্র, সত্য, ত্রহ্মচধ্য, 
তপস্তা, বৈরাগ্যাবলম্বী। মেই স্তোমে চতুম্মুথ ব্রন্ধা উৎপন্ন হইলেন ইত্যাদি । 
আবার সেই অথর্ব বেদের অন্য একস্থলে বণিত হইতেছে-_-'অথ পুরুষো 
হ বৈ নারায়ণঃ-_অকাময়ত প্রজা: স্জেয়” অনস্তর ( রতি-অভাববোধের পর ) 
সেই আদি পুরুষ নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন__এইরূপ উপক্রষের পর “নারায়ণাদ্‌, 
্রন্ধা জায়তে...আদিত্যা জায়স্তে” ইতি প্রীনারায়ণ হইতে ব্রদ্মা জন্মিলেন 
তীহা হইতে কুদ্র উৎপন্ন হইলেন, তাহ। হইতে প্রজাপতি, ইন্দ্র, অষ্টবন্থু 
একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য হৃষ্ট হইলেন ইত্যাদি। খগবেদেও কথিত 
হইয়াছে 'অহমেব স্বয়মিদং...ছ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ইত্যাদি ইহার অর্থ-_ 
আমি পরমেশ্বর ন্বয়ংই এই শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছি, যে বেদশান্্র অবলম্বন 
করিয়া দেবগণ ও মনুষ্কগণও প্রবৃত্ত আছে। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, 
তাহাকে রুদ্র করি, ব্রহ্মা করি, তাহাকে মন্্র্ট করি, জ্ঞানী করিয়া 
থাকি। আমিই বেদছেষীর ধ্বংসের জন্য শরযোজনোপযোগী ধন্ুঃ কদ্রে 
দিয়াছি। আমিলোককে এশ্বর্ধামদে মত্ত করিয়া থাকি, পৃথিবী ও অস্তরীক্ষের 
মধ্যে আমি প্রবিই হইয়াছি। ইত্যাদি খগবেদোক্ত বাক্যে নারায়ণের 
রুদ্রাদিদেব-জনকত্ব অবগত হওয়া যায়। আবার যজ্বেদের মধ্যে তাহার 
মোক্ষ-কারণতা ব্যক্ত হইয়াছে যথা__“তমেতং বেদাহ্ুবচনেন ইত্যাদি" সেই 
পরমেশ্বরকে বেদব্যাখ্য। দ্বারা, তপস্থ। দ্বারা, প্রজ্ঞা দ্বারা, উপবাস দ্বার৷ উপাসনা 
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করিয়া মুক্তিলাত হইবে, ইত্যাদি। আরও আছে-_তীহাঁকে জানিয়া ধ্যান 
করিবে, আত্মাই দর্শনীয়, মননীয় ও ধ্যাতব্য ইত্যাদি শ্রতিতে জ্ঞান-ভক্তির 
মুক্তিকারণতা৷ প্রতিপারদিত হইয়াছে। স্থতিবাক্যগুলিও বেদার্থের অন্মরণ 
করিয়া বহুবার এ কথাই বশিতেছে । তবে যে কোন কোন বেদে ও স্মৃতিতে 
পশ্তপতি প্রভৃতি শব্ধ শ্রুত হয় এবং ইহারা সর্বেশ্বরত্ব ও সর্বকারণত্ব অর্থ 
প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাদের উপপত্তি এইরূপ- এসকল পশুপতি প্রভৃতি 
শব স্বাভিধেয় অর্থে (শিবা্ধি) নারায়ণপণ বুঝাইবে, অন্যথা উক্ত বেদের সহিত 
বিরোধ হয়। তদ্ভিন্ন বেদান্ত বাঁকোর পরযেশ্বরে সমম্বয়রূপ সিদ্ধান্ত রক্ষণীয় 
অতএব মহেশ্বরাদি শব্ধ নারায়ণ-বাচক বৌদ্ধব্য ॥ ৩৭ ॥ 

সজ্জা টাকা__পত্যুরিতি। পশুপতের্গণপতেিনপতেশ্েত্যর্থ: । তৎ- 
কার্যতাং নারায়ণোৎপন্নতাং মোক্ষঞ্চেতি চাদভিধত্তে ইত্যন্বয়ঃ | তদাহুরিতি 
মহোপনিষদ্বাকামেতৎ। তন্মিন্‌ পুরুষ! ইতি। তেজো! মহত্বত্বম। আত্মা 
জীবঃ | ক্ফুটমন্যৎ। অত্রৈকম্মাৎ নারায়ণাদেব ব্রন্ধাদীনামুৎপত্তিরভিহিতা। 
অগ পুরুষ ইতি নারায়ণেপনিষদ্বাঁকামেতৎ্। অর্থঃ প্রাগ বখ। অহমিত্যা- 
শ্বলীয়নশাখীয়বাঁকামেতৎ। অহং পরমেশ্বরঃ। অত্রাপি যমিচ্ছামি তং রুদ্র 
ব্রন্মাণৎ বা করোমীতি তৎকার্যত্বং কুদ্রাদীনামুক্তমূ। ইং নারায়ণস্থ 
তদ্দিতরসর্বকারণতায়াং শ্রুতির্দশিতা । অথ তমেতমিত্যাদিনা তদপিতকন্মা- 
দীনাং মোক্ষকারণতাভিধীয়তে । তমেতমিত্যা্দিনা কন্মণীং যোক্ষহেতৃতা 
বিজ্ঞায়েত্যাদিনা' জ্ঞানভক্ত্যোরিতি বিবেচনীয়ম্‌। ম্বতয়োহুগীতি। তাশ্চ 
প্রীমহ্মহাঁভারতবৈষ্ণবাদয়ঃ পীঠকে বেদাস্ত্তমন্তকে চ দষ্টব্যাঃ। ইহ বিস্তর- 
ভয়ান্নোপাত্তাঃ। নচ্গ পশুপত্যাদয়ঃ শব্দাশ্চেছেদেষু কচিৎ স্থাস্তহি তেষাং 
কা গতিরিতি চে তত্রাহ যে ত্বিতি। তে কিলেতি। সর্বেশ্বরঃ সর্ব- 
হেতুর্ধো! নারায়ণঃ স এবাম্মদ্বাচ্যঃ ইতি তে শব্ধা বাশ্ঠীতি ন কাপ্াসঙ্গতি- 
রিত্যর্থঃ। তত্র হেতুরুক্তঃ শ্রতীত্যাদি। উক্তশ্রুতয়শ্চ তদাহুরিত্যাদয়ো 
বোধ্যাঃ। যে খলু মহেশ্বরাদিশব্দাঃ শিতিকঠাদীন্‌ প্রকৃতা কচিৎ পঠান্তে 
তেহপি তেষাং পারমৈশ্বর্যং নাবেদয়েযুঃ । মহেজ্াদিশব্ববং তেষামনধি- 
কার্থত্বাৎ। ইন্দ্রশব্দধ এবেদি পরমৈশ্বর্ধা ইতি ধাত্র্থাছসারাৎ পারমৈশ্বর্যযবাচকঃ 
স পুনমহচ্ছবেন বিশেষিতঃ কমতিশয়মাবেদয়ৎ |  তক্মান্সহা বৃক্ষশব্- 
বন্লিরর্ধিকেয়ং সংজ্ঞা। তেষামাঁপেক্ষিকমেবোৎকর্ষং বদিষাস্তীতি তত্ববিদঃ। 
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নারায়ণশব্স্ত শ্রীপতেরেব সংজ্ঞা পূর্ববপদাৎ সংজ্ঞায়ামগ ইতি শ্বত্রেণ তশ্যাং 
ণত্ববিধানাঁৎ ॥ ৩৭। 

টাকানুবাদ-_পত্যুরিত্যাদি সুত্রের অর্থ__পত্যুঃ₹- পশুুপতি, গণপতি ও। 
দিনপতির। তৎকার্ধ্যতাম্‌ অর্থাৎ নারায়ণ হইতে উৎপত্তি এবং যোক্ষ, মোক্ষঞ্চ 
এই পদে “" শব্দের “অভিধত্তে” এই ক্রিয়ার সহিত অন্বয়্। তদীহুরিতাযাদি 
বাক্য মহ্োপনিষদে ধূত। “তন্মিন্‌ পুরুষা” ইত্যাদিবাঁক্য-_তেজঃ অর্থাৎ 
মহত্তত্ব, আত্মা-__জীব, অন্যাংশ সুম্পষ্ট। এই শ্রতিতে এক নারায়ণ হইতেই 
্রন্মাদদির উৎপন্তি-কথা বধিত হইয়াছে । “অথ পুরুষোহকাময়ত” ইত্যাদি 
বাক্য নারায়ণোপনিষদের। ইহার অর্থ পূর্বেরই মত। 'অহমেব ম্বয়মিদম্, 
ইত্যাদি বাক্য আশ্বলায়নশাখান্তর্গত। এ শ্রতান্তর্গত “অহম্‌* পদ্দের অর্থ 
পরমেশ্বর । তাহাতে বলা হইয়াছে, “যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে কুদ্রও 
কবি” ত্রন্ধাও করি" ইহার দ্বার সেই পরমেশ্বর হইতেই কুদ্রার্দির উৎপত্তি 
কখিত হইয়াছে । এইরূপে নারায়ণেই তাহ! ছাড়া সকল বস্তর কাঁরণতায়, 
শ্রতি-প্রমাণ দেখান হইল। অনন্তর “তমেতং, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বার! সেই 
পরমেশ্বরে সমপিত কর্মাদি যে মুক্তির কারণ তাহা! কথিত হইতেছে । “তমেতম্‌: 
ইত্যাদি দ্বারা কন্মকে মুক্তির কারণ বল] হইল, “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত। 
ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির মোক্ষকাঁরণতা বলা হইল- ইহা! 
জ্ঞাতব্য । “ম্থৃতয়োইপীত্যাদ্ি মন্গনংহিতা, মহাভারত ও বিষুপুরাণ-স্মতিবাকা, 
পীঠকে ও বেদাস্তশ্যমন্তকনামক গ্রন্থে দরষ্টব্য, বিস্তৃতিভয়ে এখানে উদাহত হইল 
না। প্র পশুপতি প্রভৃতি শব্ষ যদি বেদে কোন কোনও অংশে থাকে, 
তবে তাহাদের উপপত্তি কি? এই দি বল, তাহাতে উত্তর করিতেছেন-_ 
থে তু" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা । তে কিলেত্যাদি-_সর্বেশ্বর, সর্ববকারণ শ্রীনাবায়ণ ; 
তিনিই আমাদের ( পশ্ুপতি প্রভৃতি শব্দের) অভিধেয় অর্থ_ইহাই সেই 
শব্দগুপি বলিতেছে, স্থতরাং কোন অসঙ্গতি নাই, ইহাই তাতপধ্য । সে- 
বিষয়ে শ্রুতির অবিরোধরূপ হেত কথিত হইয়াছে। শ্রত্যবিরোধ ইতাদি 
বাকা দ্বারা । উক্ত শ্রুতি-অর্থে--“তদাহু'রিত্যাদি শ্রুতি জ্ঞাতবা। সিদ্ধান্ত 
এই-শিতিকঠার্দিকে অধিকার করিয়! সেই প্রকরণে যে মহেশ্বরাদি শব্দ 
উল্লিখিত হইতেছে, সে শবগুলিও শিতিকগ্ঠাদির পরমেশ্বরত্ব-বুঝাইবে না, 
যেমন মহেন্দ্র প্রভৃতি শব ইন্দ্রাদিকেই বুঝাইবে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট 


৩৩২ বেদান্তশুত্রম্‌ ২২1৩৭ 


কোন দেবতাকে বুঝায় না, কারণ ইন্দ্রশব্টি “ইদি পরমৈশ্বধ্যে” ইদি ধাতুর অর্থ 
পরমেশ্বর, তাহার উত্তর “র' প্রত্যয় শিষ্পন্ন, স্থতরাং তাহার অর্থ পরমেশ্বর, আবার 
মহংশব্দ দ্বারা বিশেধিত হইয়! তাহা হইতে কোন্‌ অধিককে বুঝাইবে অতএব 
মহাবৃক্ষার্দি শব্দের মত এই সংজ্ঞার কোন অর্থ নাই । শব্বতত্ববিদগণ বলিবেন__ 
মহেশ্বরাদি শব্দ অন্য দেবতাপেক্ষা শিবপ্রভৃতির উৎকর্ষবাচক। কিন্ত 
'নারায়ণ' শব্দটি শ্রীপতিরই সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞা বুঝাইতেছে বলিয়৷ 'পূর্বপদাৎ 
সংজ্ঞায়ামগঃ' সমাস নিবদ্ধ পদের পূর্বপদে ণত্বের কারণ (বর, ষ, খবর্ণ ) 
থাকিলে পরপাস্থ “নন” কারের ণত্ব হয়-_-এই শ্যত্রান্সারে ণত্ব হইতে 
পারিল ॥ ৩৭ ॥ 

জিদ্ধান্তকণা_জৈনমত নিরাসের পর এক্ষণে পাশুপত আদি মতের 
নিরাস করিতেছেন। আর্দি শব্দে এখানে শৈব, গাণপত্য ও সৌর সকল 
সম্প্রদায়কেই বুঝাইতেছে। এতদ্বারা ইহা বুঝাইতেছে যে, জৈনমতাপেক্ষা 
এই মকল মতের অপকধই প্রদর্শন করিবে । প্রথমতঃ পাশুপত মতাবলম্বী- 
দিগের মতে পাচটি পদার্থ স্বীকুত হইয়াছে, যথা-_কারণ, কাধ্য, যোগ, বিধি 
এবং ছুঃখান্ত । পশ্তপদবাচ্য জীবগণের পাশ অর্থাৎ বন্ধন মোচনের জন্যই 
পশুপতি কর্তুক এই মত প্রবন্তিত হইয়াছে, সেই জন্যই এই মত পাশুপত 
নামে বিখ্যাত । এই মতে পশুপতিই সংসারের নিমিত্ত-কারণ, মহদাদি পদার্থ 
তাহার কার্য, ও"কার পূর্বক ধ্যানাদির নামই যোগ ও ত্রেকাণিক ন্বানাদিই 
বিধি এবং ছুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি । শৈবগণের মতে শিব, গাণপত্যগণের মতে 
গণেশ এবং সৌরগণের মতে কৃর্্যই প্রকৃতি ও কালের সাহায্যে জগৎ স্যষ্ি 
করেন। উহ্ারাই জগৎকর্তা এবং উহাদের উপাসনার দ্বারাই জগদীশ্বরের 
সামীপ্য ও ছুঃখনিবৃত্তিৰপ মোক্ষ লাভ হয়। 

এ-স্থলে পূর্বপক্ষ এই যে, এই সকল মতের দিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিনা? 
পূর্ববপক্ষবাদী বলেন যে, ঘটাদি-কাধ্যে কুম্তকারার্দির নিমিত্ততা দুষ্ট হয়, 
সেইবূপ ইহারাও নিমিন্তকারণ হইবেন এবং ইহাদিগের নির্দিষ্ট উপায়-য়তে 
মুক্তিই সম্ভব হইবে । এই পূর্বপক্ষবাদীর নিরাসের নিমিত্ত স্থত্রকার বত্তমান 
স্থত্রে বপিতেছেন যে, পশুপতি প্রভৃতির সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে; কারণ উহা 
সামবরস্তহীন অর্থাৎ এ সমস্ত সিদ্ধান্ত বেদ-বিরুদ্ধ। যেহেতু বেদে একমাত্র 
নারায়ণেরই জগতকতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং অন্যান্ত দেবগণের কার্য 


২২৩৭ বেদান্তসূত্রম্‌ ৩৩৩ 


বিষ্ণুর অধীনতায় নিষ্পন্ন | বিষ্ণু কর্তক আদিষ্ট বর্ণাশ্রমধশ্ম, জ্ঞান ও ভক্তিই 
মুক্তির উপায়রূপে নিণাঁত হইয়াছে । এ-বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখা! ভাস্তে ও 
টীকায় দ্রষ্টব্য। 


শ্রীমস্ভাগবতে পাই, 


“তব বিভবঃ খলু ভগবন্‌ জগছুদয়স্থিতিলয়াদীনি । 
বিশ্বন্থজন্তেহংশাংশাস্তত্র মৃষ! স্পদ্ধস্তি পৃথগভিমত্যা ॥” 


( ভাঁঃ ৬১৬৩৫ ) 


অর্থাৎ হে ভগবন্! জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও প্রবেশ-নিয়মাদি 
যাহা কিছু, তাহা বস্ততঃ আপনারই লীলা । সেই বিশ্বষ্টা ব্রন্মাদি দেবগণ 
--আপনারই অংশাংশ অর্থাৎ আপনার অংশ যে পুরুষাবতার, তাহার অংশ। 
হুষ্টাদি-কাধো যাহারা পৃথক পৃথক ঈশ্বর বলিয়া যে অভিমান করেন, 
তাহা বুথা । 


আরও পাই, 
“ম্থজাঁমি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ ॥ 
বিশ্বং পুকুষরূপেণ পরিপাঁতি ভ্রিশক্তিধুক্‌ ॥৮ ( ভাঃ ২৬৩২ ) 


শচৈতন্তচরিতাম্বতেও পাঁই,-_- 
"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
তাঁতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন | 
্রহ্মা-বিষু-হর এই কষ্ট্যাদি ঈশ্বর | 
তিনে আজ্ঞাকারী কষে, কৃষ্ণ অধীশ্বর |” 


শ্রীমপ্ভাগবতে আরও পাই, 
“এবং মনঃ কম্মবশং প্রযুউক্তে 
অবিদ্যয়াত্বজগাপধীয়মানে । 
গ্রীতির্ন ষাবন্ময়ি বাস্থদেবে 
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ |” ( ভাঃ ৫1৫1৬) ॥ ৩৭1 


২৩৩৪ বেদান্তস্ত্রম্‌ ২।২।৩৮ 


অবতরণিকাভাম্যমু-_অথ বেদবিরোধিনাং তেষামন্মানেনৈব 
নিমিন্তমাত্রেশ্বরকল্পনা | তথা সতি লোকদৃষ্্যন্বসারেণ সন্বন্ধাদি বাচ্যম্‌। 
তচ্চ ধিকল্পাসহমিত্যাহ__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_বেদবিরোধী সেই সকল বাদীদিগের কেবল 
নিমিত্তকারণরূপে ঈশ্বর-কল্পনা একমাত্র অনুমান-প্রমাণ দ্বারাই, কিন্ত প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণ তাহাতে নাই, কিন্ত তাহাতে ক্ষতি এই, এরূপ হইলে লৌকিক ন্থায়্ানু- 
সারে তাহাতে ( এ অন্ুমানে ) ব্যাপ্তি প্রভৃতি সম্বন্ধ বলিতে হইবে, অথচ মেই 
সন্বন্ধাদি বিচারাঁধহ__এই কথাই অতঃপর স্ত্রকার বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাষ্য-টাকা__ইথঞচ বেদার্থ, ত্যজন্তত্তে বেদবিরোধিনো 
বস্ততোহন্মানপরা এব ভবেয়ুং । ততশ্চ প্রত্যক্ষোপজীবকেনান্ুমানেনৈব 
নিষিত্তমীশ্বরং কর্পয়ন্থ। তথা চ সতি লোকদুষ্টরীত্য৷ 'তস্তেশ্বরস্য জগতি 
কাধ্যে কতৃহং সংবরন্বিতাপক্ষিপতি অথেত্যাদিনা। ওমিতি চেৎ তত্রাহ 
তচ্চেতি। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকান্ুবাদ__এইরূপে বেদার্থত্যাগী এ বাদিগণ 
ফলত: বেদবিরোধী, অতএব অন্্মান প্রমাঁণমাত্র সহায় হইবেনই, তাহার পর 
প্রত্যক্ষমূলক অনুমান দ্বারাই নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর-কল্পনাই করিবেন, তাহা 
হইলে লৌকিক নিয়মান্ুুমারে সেই ঈশ্বরের জগৎকার্যে কর্তৃত্ব সন্বদ্ধ বপিতেই 
হইবে, এই উপক্রম কবিতেছেন অথেত্যাদি গ্রন্থদ্বার। ইহাতে যদি বল হণ, 
সম্বন্ধ প্রভৃতি অবশ্য বাচ্য, তাহার উত্তরে “তচ্চ” ইত্যাদি বশিয়। প্রতিবাদ 
করিতেছেন । 


হত্রম সন্বন্ধাচিপপত্তেশ্চ ॥ ৩৮ ॥ 

ূত্রার্থ_কেবল পশুপতি প্রভৃতি পতির যে অসামঞ্রস্ত, তাহা নহে) 
অহ্ুমানে পতির জগৎকরতৃত্ব সম্বন্ধ ও যুক্তিযুক্ত হয় না, তাহার কারণ তাহাদের 
দেহহীনত্বই ॥ ৩৮ ॥ 

গোবিন্দভাষ্যম ₹ পত্যুজগৎকর্ত সম্বন্ধ নোপপছ্াতে অদে- 
হত্বাদেব। সদেহস্তৈব কুলালাদেম্দাদিসম্বন্ধদর্শনাৎ সম্বন্ধোইনপপনঃ 
॥ ৩৮ ॥ 
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ভাষ্যানুবাদ্-_পতির (পশুপতি, গণপতি, দিনপতির ) জগৎকতৃত্ব-সম্বন্ধ 
অন্ুপপন্ন হইতেছে, যেহেতু তাহাদের শরীর নাই। দেখা যায়-_-ঘটাদদিকর্ত। 
কুস্তকারাদি দেহধারী বলিয়৷ মৃত্তিকাদির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ, হস্তপদাদি 
না থাকিলে মৃত্তিকাদি লইতে পারিত না, সেইরূপ শিবাদির হস্তপদাদি ন। 
থাকায় জগৎ-কর্তৃত্ব সম্ভব হইতেছে না ॥ ৩৮ ॥ 

ৃক্ষমা টাকা _ সপষ্টম্‌ ॥ ৩৮॥ 

টাকানুবাদ-_হুস্পষ ॥ ৩৮ | 

সিদ্ধাস্তকণা__পূর্ব্বোক্ত বেদবিরোধী বাদিগণকত্তুক অঙ্তুমানমাত্রের দ্বারাই 
সংসারের নিমিন্তকারণতায় এরূপ ঈশ্বরের কল্পনা কর] হইয়াছে । তাহাদের 
উক্ত কল্পনাকে স্বীকার করিলে লৌকিক দৃষ্টান্ত-অন্ুসারে সম্বন্ধাদি বলিতে 
হইবে। কিন্ধ সেই সম্বন্ধাদ্দিও বিচারসঙ্গত নহে । তাহাই স্ত্রকার বর্তমান 
স্থত্রে বলিতেছেন যে, উহাদের কল্পিত জগদীশ্বরের বিশ্বকত্ৃত্ব সন্বন্ধও যুক্তিযুক্ত 
নহে। কারণ উহাদের কল্পিত ঈশ্বরের শরীর নাই। উহাদের দৃষ্টাস্তমতেই 
দেখা যায়, কুস্তকারাদির শরীর আছে বলিয়া তাহাদের দ্বারা মৃত্তিকাদির 
সহিত সম্বন্ধ ঘটে এবং ঘটাদি নিশ্মিত হইয়া থাকে । 


শ্রমপ্তাগবতে পাই» 

“কালবুক্যাতবমায়ায়াং গুণমধ্যামধোক্ষজঃ | 

পুরুষেণাত্বভূতেন বীধ্যমাধত্ত বাধ্যবান্‌ ॥ 

ততোহভবন্মহত্তত্বমব্যক্তাৎৎ কালচোদিতাৎ। 

বিজ্ঞানাআাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংশুমোছদঃ ॥” 

( ভাঃ ৩৫।২৬-২৭ ) 

শ্রচৈতন্ৃচরিতামৃতেও পাই,__ 

“ঘটের নিমিত্ব-হেতু যেছে কুস্তকার। 

তৈছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার ॥ 

কৃষ্ণ-_কর্তী, মায়া তার করেন সহায়। 

ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায় ॥ 

দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। 

জীবরূপ বীধ্য তাতে করেন'আধান ॥” 

( চৈঃ চং আদি ৫1৬৩-৬৫ )॥ ৩৮ ॥ 


সত বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২২।৩৯-৪* 


হুত্রমূ- অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯ ॥ 


সৃত্রার্থ__অধিষ্টান অর্থাৎ আশ্রয়ের অন্ুপপত্তিবশত:ও ঈশ্বরের ( পতির ) 
জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব নহে) অর্থাৎ দেহ্ধারী ব্যক্তি কোনও একস্থানে অধিষ্ঠান 
করিয়া স্থগ্টিকাধ্য করে, কিন্তু এ ঈশ্বরের দেহাদি না থাকায় কুত্রাপি অধিষ্ঠান 
নাই, কিরূপে তিনি স্ষ্টি করিবেন? ॥ ৩৯॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্_ ইয়মপ্যদেহত্বাদেব । সদেহো! হি কুলালাদি- 
ধরাছ্যধিষ্ঠানঃ কার্ধ্যং কুর্ব্বন্‌ দৃশ্ততে ॥ ৩৯ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_-এই অধিষ্ঠানের অন্ুপপত্তিও ঈশ্বরের (শিতিকগাদি পতিব) 
দেহহীনতা নিবন্ধনই | যেহেতু দেখা যায় ঘটাদি-নিশ্বীণকারী কুস্তকারাদি 
দেহযুক্ত এবং ধর গ্রভতিতে অধিষ্ঠান করিয়। কার্ধা করে, অতএব কুতজ্রাপি 
অধিষ্ঠানে দেহধারণ আবশ্তক, শিবের যখন তাহ] নাই, তখন জগৎকর্তত্ব হইতে 
পারে না॥ ৩৯। 

সৃক্সম। টীকা__অধিঠানেতি। ইয়মিতি শুত্্স্ত্রীলিঙ্গপদার্গেো। নির্দি্ঃ ॥৩৯। 

টাকানুবাদ-_অধিষ্ঠানেত্যাদি স্থত্রের ভাগে ইয়মপি" এই শ্ত্রীলিঙ্গ পদের 
অর্থ সুত্রোক্ত অধিষ্ঠানানুপপত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ_পূর্ধোক্ত মতাবলম্বিগণের কল্পিত জগদীশ্ববের দেহাঁদির 
অভাববশতঃ এবং কোন অধিষ্ঠান নাই বলিয়! বিশ্বতরত্বের উপপত্তি হয় না। 
ইহাই বর্তমান হ্যত্রে শ্ত্রকার ঘোষণা করিলেন। উহাদের পূর্বোক্ত 
ৃষ্টাস্তান্থসারেও নিরাকারের জগতশর্টূত্র সম্ভব নহে। কুভ্তকারের শরীর 
থাকায় এবং পৃথিবীরূপ অধিষ্ঠান থাকায় ঘটাদি নিশ্মাণকার্য হইয়1 থাকে | 


শ্রমনস্ভাগবতে পাই,_- 
“দৈবাৎ ক্ষৃভিতধর্সিণ্যাং স্বস্তাং যোনৌ পরঃ পুমান্‌। 
আধ্ত বীর্ধাং সাহস্ত মহন্তত্বং হিরিগ্ময়ম্‌॥” 
€( ভাঃ ৩২৬১৯ ) ॥ ৩৯ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌- নম্বদেহস্যৈব জীবস্য দেহেন্দ্রিয়াদি যথা- 
িষ্ঠানমেবং পত্যুরপি তাদৃশস্য প্রধানং তৎ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ__ 


২২৪০ বেদাস্তনূত্রম্‌ ৩৩৭ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবা্-__আক্ষেপ--জীবের কোনও নিজস্ব দেহ নাই 
কিন্তু তাহা হইলেও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে আশ্রয় করিয়া! ষেমন থাকে, সেইরূপ 
ঈশ্বর পশুপতি প্রভৃতিও প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়! থাকিবেন, এই যদি বল, 
তাহাতে অসঙ্গতি দেখাইতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা__নম্বিতি। তাদৃশস্তাদেহস্। তৎ করণম্‌। 

অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ-_আঁপত্তি হইতেছে-_যদি দেহহীন 
জীব হয়, তবে তাদৃশ জীবের । 'প্রধানং তথ স্যাদিতি” তৎ-_ ইন্দ্রিয় । 


শুত্রম করণবচ্ছেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥ 


জৃত্রার্থ_“করণবঙ্চেন্স-_ইন্দিয়ের মত প্রধানকে অধিষ্ঠান করিয়৷ ঈশ্বর 
(পতি) জগৎম্থটি করেন, এ-কথাঁও বলিতে পার না, কারণ? “ভোগা- 
দিভ্যঃ তাহা হইলে স্থখ-ছুঃখভোগ, জন্ম-মরণ প্রভৃতি সম্বন্ধহেতু অনীশ্বরতব 
অর্থাৎ জীবতুল্যতা হইয়া পড়ে ॥ ৪০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_প্রলয়ে প্রধানমস্তি । তচ্চ করণমিব ক্রিয়ো- 
পকারকমধিষ্ঠায় পতিজগৎ কুর্ধযাদিতি ন শক্যং বক্তুম্। কুতঃ 
ভোগাদিভ্যঃ। করণস্থানীয়প্রধানোপাদানহানাদিন। জন্মমরণপ্রীপ্ত্য। 
স্খছুঃখভোগাদনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গীৎ ॥ ৪০ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_-প্রলয়কালে প্রকৃতি থাকে, তাহা ইন্দ্রিয়ের মত ক্রিঘ্সা- 
নিষ্পাদক, উহাকে অধিষ্ঠান করিয়া পতি (পশ্তুপতি প্রভৃতি ) জগৎ স্যতি 
করিবেন, একথাও বলিতে পার না, কারণ তাহাতে তাহার ভোগ, জন্ম, মরণ- 
প্রাপ্তি হেতু ঈশ্বরত্বের হানি ঘটে। কিরূপে? তাহা বলিতেছি- প্রধান__ 
ইন্দিয়স্থানীয়, তাহাকে গ্রহণ করিলে জন্ম এবং ত্যাগ করিলে মৃত্যু প্রাপ্তি 
হয়, অতএব ঈশ্বরের স্থখ-ছুঃখভোগ হেত অনীশ্বরত্ব হইয়৷ পড়িবে ॥ ৪০ | 

সুন্সমা টাকা--করণবদিতি। করণস্থানীয়েতি। অয়মর্থঃ। বস্ততো৷ 
দেহেন্দরিয়ৈ শৃন্যোহপি জীবে যথা! তানি গৃহীত্বা তৈঃ কর্ম করোতি মৃত্যু- 
কালে তানি ত্যজতীতি জাতো মৃতশ্চ সখী দুঃখী চ ভবতীতি সোহভি- 
ধীয়তে তথ৷ দেহেত্দ্রিয়রহিতোহপি পতিঃ প্রধানমুপাদায় তেন সর্গং করোতি 

৯৬২ 


৩৩৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২২৪, 


প্রপয়ে তৎ ত্যজতীতি চের্দভিধেয়ং তি সোহপি জীব ইব জাতো৷ যৃতশ্চ 
স্বথী ছুঃখী চ ভবেদিতি শক্যতেহভিধাতুম্। প্রধানগ্রহণৎ তশ্য জন্ম 
সথখিত্বঞ্চ তন্তাগন্ভ তশ্ত মরণং ছুঃখিত্বঞ্চেতি বোধ্যম্‌। তথাচ পতিরীশ্বর ইতি 
মতক্ষতিবিতি ॥ ৪০ ॥ 


টাকানুবাদ-_নগ ইত্যাদি অবতরণিকাভাস্তের “ভাদৃশস্ত” অর্থাৎ দেহ- 
হীন জীবের “তৎ স্তাৎ ইতি তৎ অর্থাৎ করণ হইবে। করণবদিত্যাদি 
স্থত্রের ভাস্তে 'করণস্থানীয় প্রধানোপাদানহানাদিনা' ইত্যাদি-_ইহার অর্থ 
এই-বাস্তবপক্ষে দেহ ও ইন্দ্িয়শূন্য জীব, তাহা! হইলেও যেমন সেই 
সকল গ্রহণ করিয়া তাহাদের সাহায্যে কম্ম নির্বাহ করে এবং মৃত্যু সময় 
সেইগুলি ত্যাগ করে, এই প্রকারে জীব জাত ও মৃত, সুখী ও দুঃখী 
বলিয়া অভিহিত হয়। সেই প্রকার পি দেহেন্দ্রিয়াদিরহিত হইয়াও 
প্রধানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে জগৎস্থট্টি করেন, প্রলর সময় 
উপস্থিত হইলে সেই প্রধানকে ত্যাগ করেন, এই যদি তোমার (পি 
কতৃত্ববাদীর ) বক্তব্য হয়, তাহ! হইলে তিনিও (পতি) জীবের মত 
জাত ও মুত, সুখী ও দুঃখী হইবেন, ইহ বলিতে পারি। কারণ কি? 
প্রকৃতির গ্রহণ তাহার জন্ম ও স্থখভোগ। প্রকৃতির ত্যাগ তাঁহার মরণ- 
স্থানীয় ও ছুঃখপ্রাঞ্চি জ্ঞাতব্য । তাহাতে ক্ষতি এই_পতি ঈশ্বর, এই মতের 
হাঁনি হইল ॥ ৪০ | 

সিদ্ধান্তকণা- পাশুপতমতবাদীরা যদ্দি বলেন যে, দেহরহিত জীবের 
দেহ ও ইন্দ্রিয় ষেরপ অধিষ্ঠান হয়, সেইব্ূপ তাহাদের কথিত জগৎ- 
পতিরও প্রধানই অধিষ্ঠান হইয়া থাকে । তছুত্তরে শ্ত্রকার বলিতেছেন 
যে, জীবেক্দ্িয়ের ন্যায় প্রধানকে অধিষ্ঠান অথাৎ আশ্রয় করিয়। তাহাদের 
ঈশ্বরও জগৎস্থঙি করেন, ইহা বলা সঙ্গত হয়না) কারণ তাহা! হইলে 
ঈশ্বরেরও জীবের ন্যায় ুখ-ছুঃখ ভোগ ও জন্স-মরণ স্বীকার করিতে হয়, 
তাহা অসঙ্গত। 


শ্ীনস্ভাগবতে পাই, 


“যখোল্সুকা ছিশ্ফৃপিঙ্গাদ্ধ,মাদ্ধাপি ম্বসস্তবাৎ। 
অপ্যাত্মত্থেনা ভিমতাদ্‌ যথাগ্ি: পৃথগুল্স,কাঁৎ॥ 


২২৪১ বেদাস্তম্বত্রম্‌ ৩৩৯ 


ভূতে্িয়াস্তঃক রণাত প্রধানাজ্জীবমংজ্ঞিতাৎ। 
আত্মা! তথ] পৃথগ, দ্রষ্টা ভগবান ব্রহ্মদংজ্ছিতঃ |” 
( ভাঃ ৩২৮।৪০-৪১ )॥ ৪০ | 
অবতরণিকাভাব্যম্‌-_নন্বদৃষ্টান্ুরোধেন পত্যুঃ কিঞ্িদেহাদ্িকং 
কল্প্যন্। দৃশ্তাতে যা গ্রপুণ্যো রাজা সদেহঃ সাধিষ্ঠানশ্চ রাষ্ট্রস্তেশ্বরঃ ন 
তু তদ্ধিপরীত ইতি চেৎ তত্র দূষণং দর্শতি-_ 
অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_যদি বল, অদুষ্টান্সারে পতির কোনরূপ 
দেহ-ইস্রিয় প্রভৃতি কল্পনা করিব, দেখা যায়, কোন রাছ। অতুযুগ্র তপস্তার 
পুণ্যে দেহবান্‌ থাকিয়া এবং কিছু অধিষ্ট।ন করিয়া বাষ্টরের ঈশ্বর হন, কিন্ত 
তদ্াখপ্ীত ব্যক্তিকে রাষ্পতি বল! যায় না, এই কথাতেও দোষ 


পেখ১০৩ছে৭-- 


সুত্রম. অন্তবন্মসর্ধজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥ 


সূত্রর্থ_ইহা বশিলে তাঁহার জীবের মত বিনাশ স্বীকার করিতে হর 
অখব] অমব্দজ্ঞতা হইয়া পড়ে ॥ ৪১॥ 


গোবিন্দভাব্যম- এবং সতি দেহাদিবন্বন্ধঘট তমন্তবত্বং তম্ত 
জীববং স্যাৎ অসাব্ববন্্যঞ্চ। নহি কর্মাধীনস্ত সার্ববজ্ঞাং যুজ্যতে। 
তথা চাবিনাশী সর্ববজ্ঞশ্চেত্যভ্যুপগনক্ষতিঃ। ন চৈবং ব্রহ্মবাদে 
কোহপি দোষ; তস্য শ্রুতিমূলহ্বাৎ । দশিতং চেদং শ্রুতেম্ত শব্দমূল- 
ত্বাদিভ্যত্র। পঠীনাং স্বাতন্থ্যমিহ নিরস্তম্‌॥ তদীয়তেন সংকারত্তৃ- 
ঙ্গীক্রিরতে । এবঞ্ পাশুপতাদিত্রিমতীপ.রহারার্৫থমেষা পঞ্চস্থত্রী 
পরিহারহেতুসামান্তাৎ। অতঃ পত্যুরিত্যবিশেষোল্লেখঃ। তাকিকা- 
দিসম্মতেশ্বরকারণতানিরাপার্থং সেত্যন্তে ॥ ৪১ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_-যদি অদৃষ্টান্রোধে দেহাঁদিমন্বন্ধ পতির হয়, তবে তাহার 
দেহাদি সন্বন্ধঘটত বিনাশিত্ব জীবের মত হইয়া পড়িবে এবং সর্বজ্ঞতার 
হাঁনি ঘটিবে, যেহেতু কম্মাধীন কোন ব্যক্তিবই সর্বজ্ঞত৷ যুক্তিমঙ্গত হয় না। 
তাহার ফলে তোমাদের সম্মত পতি আবনাশী ও সর্বজ্ঞ এই অভ্যুাপগমের 
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হানি ঘটিল। কিন্তু ত্রহ্ম-কর্তৃত্বাদে কোনও দোঁষাবকাশ নাই; যেহেতু 
উহা শ্রুতিমূলক | শ্রুতেতস্ত শব্দমূলত্বাৎ, এই হ্যত্রে উহা! দেখান হইয়াছে । 
এই প্রবন্ধে পতিগণের স্বাধীনতামান্র খণ্ডিত হইয়াছে কিন্তু তদীয়ত্বরূপে 
তাহাদের পূজনীয়তা স্বীকৃতই আছে। এইরূপে পাশুপতাদি তিন মতের 
নিরাসের জন্য এই পাঁচটা সুত্র, পাশ্তপাত মতের মত সৌর-গাঁণপত মতও সমান 
হেতুবলে পরিহরণীয় হইতেছে । এইজন্যই স্থত্রকার 'পত্যুঃ, বলিয়া 
নির্ধিবশেষভাবে “পতি” সামান্যের উল্লেখ করিয়াছেন। অপর সকলে বলেন-- 
তাঞ্কিকাদি সম্মত ঈশ্বরের জগৎকারণতাবাদ নিরাসের জন্য এ পঞ্চস্থত্রী ॥ ৪১। 

সুন্মম। টাকা-_অন্তবত্বমিত্যাদি ক্ফুটার্থম। নন্ত দেবতানাদরো দোষ 
ইতি চেৎ তত্রাহ পতীনামিতি। ন হি দেবতা বয়মবজানীম: | কিন্তুজৈঃ 
সমর্ধিতং তাসাং পারমৈশ্ব্যং নিরস্যামঃ, ভাগবতীয়াস্তাঃ সৎকুম্ধশ্চেতি ন 
কিঞিদবগ্ম। তাক্কিকাদীতি। আদিনা পতশগুলিগ্রণাহঃ। তৎপক্ষে 
ৃষটাস্তোহত্র সঙ্গতিঃ| সত্বাসত্বয়োরেকত্র বিরোধাদসম্তবো বিহিতঃ প্রাক্‌। 
তদ্ধছৃপাদদানত্বকতৃত্বয়োৌরেকত্র বিরোধাদসস্তবো ভবতীতি নিমিত্তকীরণেশ্বর- 
বাদেন সমন্থয়ে বিরোধঃ ভ্যাদ্িতি। সমাধানন্ত শ্রতিশরণত্াদীচাধ্যস্ত 
ভবিষ্যতীতি ॥ ৪১ ॥ 

টীকানুবাদ-_অন্তবত্বমিত্যাদি স্ত্রের অর্থ পট । যদি বল, ইহাতে দেবতা- 
দিগের উপর অনাদর, ইহা দোষ, তাহাঁতে বলিতেছেন,__“পতীনাং স্বাতক্্যমিহ 
নিরন্তমূ ইতিতাৎপধ্য এই--আমরা দেবতাদিগকে অবজ্ঞা করিতেছি 
না, তৰে কি? অজ্ঞগণ কর্তৃক সমধিত সেই সব দেবতাদের পরমেশ্বরত্ব 
নিরাম করিতেছি, এই মাত্র। তাহারা সকলেই ভগবদ্‌-সম্বন্বীয় এইজন্য 
তাহাদের সম্মান করি। অতএব কিছুই দূষণীয় নহে। “তাঁকি কাঁদীতি'__ 
আদি পদঘ্বারা পতগ্জলি ( যোগার্শনকাঁর ) গ্রহণীয়, সে-পক্ষে এই প্রকরণে 
দ্টান্ত-সঙ্গতি । এক ধশ্মীতে সত্ব ও অসত্ব দুইটি ধর্শ বিরোধবশতঃ থাকিতে 
পারে না, এ-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, সেইরূপ উপাদাঁনকারণত্ব ও কর্তৃত্বের 
বিরোধবশতঃ এক ধন্ীতে তাহাদের স্থিতি অসম্ভব, এই প্রকারে নিমিত্তকারণ 
ঈশ্বর এই বাদের সহিত সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে, ইহার সমাধান 
আচার্য্য শ্রাতিকে আশ্রয় করিয়াই করিবেন ॥ ৪১ ॥ 

জিদ্ধান্তকণা__পাশুপতমতাবলখিগণ যদি বলেন যে, অধৃষ্টানরোধে 
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তাহাদের কথিত জগদীশ্বরের কিঞ্চিৎ দেহেন্দ্রিয়াদি কল্পনা করা যাইতে 
পারে। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়, অতিশয় উগ্রপুণ্যবান কোন নৃপতি শরীর 
ধারণপূর্বক কিছু অধিষ্ঠানকরতঃ রাজ্যের অধিপতি হইয়া থাকেন। 
স্ত্রকার এইব্সপ পূর্ববপক্ষের যুক্তিকে নিরসন পূর্বক বলিতেছেন যে, এইরূপ 
বলিলে জীবের ন্যায় সেই পতিরও অস্তববব অর্থাৎ বিনাশিত্ব এবং অসর্ববজ্ঞত 
আসিয়া পড়ে। সর্বশক্তিমান কখনই এইরূপ হইতে পাবেন না, কারণ 
শাস্ত্রে তাহাকে অবিনশ্বর ও সর্বজ্ঞ বলির] নির্ণয় করিয়াছেন। স্থতরাং 
শ্রুতিমূলক সিদ্ধান্তান্থযাধী ত্রন্ম-কতৃত্ববাদই নির্দোষ এবং যুক্তিসঙ্গত। 
শ্রীমপ্তাগবতে পাই, 

“একক্বমাত্স। পুরুষঃ পুরাণঃ 

সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আছ | 

নিত্যোহক্ষরোইজভ্রস্থখো নিরগ্রনঃ 

পূর্ণাদ্বয়ে। মুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ 1” ( ভাঃ ১০।১৪।২৩) 


অর্থাৎ আপনিই একমাত্র সত্য, কেননা আপনি পরযাত্া এবং 
পরিদৃশ্তমান জগৎ হইতে ভিন্ন। আপনি জগতের জন্মাদির মূলকারণ, 
পুপাণ পুরুষ ও সনাতন। আপনি পুর্ণ নিত্যানন্দময়, কৃটস্থ, অম্ৃতম্বরূপ 
এবং উপাধিমুক্ত, নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়িকগুণশূন্য, বিশ্তদ্ধ ও অনস্ত অর্থাৎ 
অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্ধয়॥ ৪১ ॥ 


শাক্তেয় মতের খণ্ডন 


অবতরণিকাভাষ্যম-অথ শক্তিবাদং দৃষয়তি | সার্ববজ্্য- 
সত্যসন্কল্লাদিগুণবতী শক্তিরেব বিশ্বহেতুরিতি শাক্তা মন্যন্তে। তৎ 
সম্তবেন্ন বেতি বিচিকিৎসায়াং তাদৃশ্যা তয়া বিশ্বস্্্যুপপত্তেঃ সম্ভবা- 
দিতি প্রান্তে প্রত্যাচষ্টে_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-মতঃপর শক্তিবাদের দোষ প্রদর্শন 
করিতেছেন। 
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শাক্তগণ মনে করেন যে, শক্তি সর্বজ্ঞা, সত্যসন্কল্পতা দিগুণবিশিষ্টা সথতরাঁং 
শক্তিই বিশ্বের স্যট্িকত্রী। তাহাতে সন্দেহ এই,_ইহা সম্ভব কিনা? 
ইহাতে পূর্ববপক্ষী বলেন_ হা তাহাই সম্ভব, কেননা যদি শক্তি সর্বজ্ঞা ও 
সত্যসঙ্কল্লা হন, তবে তাহা হইতে বিশ্বস্থপ্টি হইতেই পারে; স্ত্রকার এই 
মতের খণ্ডন করিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাষ্য-টাকা-_ নম মাস্ত শৈবাদিরাদ্ধান্তেন সমন্বয়ে বিরোধন্তত্ত 
বেদবিকুদ্ধত্বাৎ শাক্তসিদ্ধান্তেন তু স তত্রাত্ত উপপত্তেঃ। সর্বোহপি কর্তা 
শক্তিং বিনা কর্তৃৎ ন প্রভবতি। যদ্বেতুকং যত্র যতকর্তৃত্বং তৎ ওশ্যৈব 
হেতোঃ শকাং বক্ত,ম্। যথ| তপ্তায়সো দগ্ধৃত্বং ভদগ্রিহেতুকমতোহগ্রেরেব 
তদিত্যন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধম্‌। হেতুশ্চ শক্তিরতঃ শক্তিরেব জগদ্ধেতুরিতি 
প্রাগবদাক্ষেপঃ। শাক্তসিদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ। স মানযূলো ভ্রমমূলো বেতি 
সংশয়ে তম্ত মানমূলতাং বক্তং তৎপ্রক্রিয়াং নিরূপয়তি সার্ধজ্ঞেত্যা দিনা । 
তয়েতি শক্তা!। 


অবততরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_আপত্তি হইতেছে-_বেশ, শৈবাদি- 
সিদ্ধান্তের দ্বারা ব্রন্-সমন্বয়ে বিরোধ না হ্য়, না হউক, যেহেতু উহারা 
ব্দেবিরদ্ধ; কিন্ত শাক্ত শিদ্ধান্ত দ্বার! ব্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ হউক, যেহেতু 
শক্তির কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যুক্তি আছে। তাহা এই--মকপ কর্তাই শক্তি ব্যতীত 
কোন কার্ধ্য করিতে সমর্থ হয় না, যাহাঁকে হেত করিয়া যে কাধ্যে যাহার 
কর্তৃত্ব, মেই কাধ্যে সেই হেতৃরই কর্তৃত্ব বলা যাইতে পারে, যেমন 
তপ্ লৌহের দাহকর্তৃত্ব, তাহ! অগ্নি জন্যই, 'মতএব এ দাহ-কার্ধেয অগ্রিরই 
কর্তৃত্ব, এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা ( অগ্রিলত্বে দাহ এইরূপ অন্বয়, অগ্নির 
অভাবে দাহাভাব এই ব্যতিরেক দ্বারা ) সিদ্ধ হয়। সেই প্রকার এখানে এ 
হেতু শক্তি, অতএব তাহাই জগতের স্থ্টি-কারণ, এইরূপ পূর্বের মত আক্ষেপ 
বা প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি এই প্রকরণে জ্ঞাতব্য। এই অধিকরণের বিষয় শাক্ত 
সিদ্ধান্ত। তাহাতে সংশয়-_উহা! ভ্রমমূলক অথবা প্রমাণ সিদ্ধ? সেই 
ংশয়ে পূর্ববপক্ষবা্দী তাহার প্রমাণমূপকতা৷ বিবার প্রক্রিয়া! দেখাইতেছেন__ 
'সার্কজ্য সত্যনক্কল্লাদীত্যা্গি'বাক্য দ্বারা । “তাদৃশ্ঠা তয় বিশ্বহ্্যপপত্তেঃ _- 
তয়া সেই শক্তিদ্বারাঁ_ 
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হৃত্রম_উৎপত্তযসম্তবাৎ ॥ ৪২॥ 
সূত্রার্থ_চেতন কক অনধিষ্রিত হইয়া শক্তির জগতকর্ভৃতু অসন্তব, 
অতএব শক্তির জগৎ-কারণতা বলা যায় না ॥ ৪২ । 


গোবিন্দভাবষ্যঘ্‌-_নেত্যাকর্ষণীরন্। ইহাপি বেদবি'রাধাদন্ু- 
মানেনৈব শক্তিকারণতা কল্পনীয়া। তেন লোকদৃষ্ট্যেব যুক্তিবর্বক্রবাণ। 
ততশ্চ শক্তিধিশ্বজনযিত্রীতি নোপপগ্যতে । কুতঃ? কেবলায়াস্ত- 
স্তাস্তহুৎপন্যযোগাৎ। নহি পুরুষাননুগৃহীতাভ্যঃ স্ত্রীভাঃ পুত্রাঁদয়ঃ 
সম্ভবন্তো বীন্ষান্চে লোকে । সার্বজ্াদিকং ত্বপ্রেন্গাভিহিতং 
লোকেহদশনাৎ ॥ ৪২ ॥ 


ভাঁষ্যানুবাদ পূর্ন হইতে “ন* এইপদ্দ আকর্ষণ করিতে হইবে । এ- 
পক্ষে৪ ( শক্তিবাদ পক্ষে) প্রত্যক্ষ শ্রুতি নাই, বরং পরমেশ্ববের জগৎ- 
কর্তৃত্ব জঞাপক .প্রতাক্ষ শ্রুতির সহিত বিরোধ থাকায় অনমান গমাণ দ্বার! 
শক্তির কর্তৃত্ব কল্পন! করিতে হয়। তাহাতে লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে যুক্তিও 
বলিতে হইবে, সই যুক্তিতে শক্তি বিশ্বজননী-_ ইহ যুক্তিযুক্ত হয় না। কি 
কারণে? তাহা দেখাইতেছি_-চেতনের সম্বন্ধ না থাকিলে কেবল শক্তি 
হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পাবে না। দৃষ্টান্ত দেখ যদি তরী জাতি 
পুরুষ-মংযোগ লাভ না করে, তবে তাহাদ্দিগ হইতে পুত্রাদি জন্মগ্রহণ 
করিতে দেখা! যায় না। সর্বজ্ঞত্বাদি ধশ্ম যে শক্তির আছে বল! হয়, উহা 
অগ্রেক্ষাভিহিত অর্থাৎ বিচাঁর না করিয়াই বলা হইয়াছে, লোক বাবহারে 
তাহা দেখা যায় না অর্থাৎ বেদবিরোধী শক্তিগত সর্বজ্ঞতাদি দ্বারা শক্তিকে 
জগতৎকত্রাঁ অনুমান করিতে হুইবে, কিন্তু চেতনানধিঠিত শক্তি লোকে 
দেখা যায় না। অতএব এই উক্তি শক্তিবাদের পক্ষপাঁতিতাবশতঃই 
হইয়াছে | ৪২॥ 

সৃন্মম। টাকা__দৃষয়ত্যুৎপত্যাদিনা | কেবলায়াঃ পুরুষসংসর্গরহিতায়াঃ। 
এতভদেব বিশদয়তি ন হীত্যার্দিনা ॥ অগ্রেক্ষ্য অবিচার্ধ্য । লোকেহ্দর্শনাদ্বিতি 
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বেদবিরোধিভিস্তৈলেকরৃষ্ট্যেব শক্তির্মস্তব্যা। ন হি তারদৃশী লোকে দৃশ্তে। 
ততো! রভসাভিধানমেতৎ্ ॥ ৪২॥ 

টাকানুবাদ-_সেই পূর্ববপক্ষীর মত “উৎ্পত্ত্যসস্তবা, এই স্ুতরদ্বারা হুত্রকার 
খণ্ডন করিতেছেন-_-“কেবলায়৷ ইতি” পুরুষসন্বন্ব-রহিতা স্ত্রীর পুত্রার্দি উৎপত্তি 
হয় না। ইহাঁই বিশদভাবে বিবৃত করিতেছেন-_ন হীত্যাদি বাক্যদ্বারা। 
অপ্রেক্ষ্য-_অর্থাৎ বিচার না করিয়া। লোকেহর্শনাদিতি-_বেদবিরোধী 
সেই পার্বজ্যাদিদ্বারা লৌকিক দর্শনান্ুসারেই শক্তির অনুমান করিতে 
হইবে। কিন্ত লোকব্যবহারে শক্তি--সর্বজ্ঞ দেখা যায় না, অতএব এ 
উক্তি অবিষৃশ্যবাদিত। ভিন্ন অন্ত কিছু বলা যায় না ॥ ৪২ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা__ এক্ষণে শাক্তেয় মতবাদ খণ্ডন আরম্ত হইতেছে। শাক্তগণ 
মনে করেন যে, শক্তিই সার্বজ্য-সত্যসঙ্কল্লাদি গুণযুক্ত/ এবং তিনি বিশ্ব- 
জননী । অর্থাৎ তাহ! হইতেই জগতের হ্যষ্ট্যার্দি হইয়া থাকে । কিন্ত 
এ-স্থলে বিচার্যা বিষয় এই ষে, ইহা! সম্ভব কিনা? পূর্ববপক্ষী- শাক্ত-মতাবলম্ী 
বলেন, শক্তি যখন এইবপ গুণযুক্তা বলিয়! পপ্রসিদ্ধা, তখন তাহা হইতে 
জগতের উৎপত্তি সম্ভব অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত । এই পৃৰ্বপক্ষের নিরসনার্থ হুঙ্কার 
বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন যে, না, কেবল শক্তির দ্বারা জগতের উৎপত্তি 
অসম্ভব। উহা বোবিরুদ্ধ এবং অনুমানের দ্বার কন্সিত হইয়া থাকে। 
লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখ। যায়, পুরুষের সংসর্গ ব্যতীত কেবণ স্ত্রীগণ হইতে 
পুত্রাদির উৎপত্তি কেহ কখনও দেখে নাই। আরও এক কথা, শক্তি যে 
সর্ববজ্ঞতা, সত্যসংকল্পাি গুণযুক্তা, তাহাঁও অধিচাগেই বলা হইয়া! থাকে) 
কারণ জগতে উহা! দেখা যায় না। 
গ্রচেতন্চরিতামুতে পাঁওয়। যাঁয়,_ 
“বাস্থদেব-সক্কর্ষণ-প্রছ্যয়ানিরুদ্ধ। 
“দ্বিতীয় চতুবূর্ণহ' এই-__তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥ 
তাহা যে রামের রূপ মহা সন্কর্ষণ। 
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিহো, কারণের কারণ ॥”- ইত্যাদি 
( চৈঃ চঃ আদি ৫1৪১-৪২) 
এততপ্রসঙ্গে পরমারাধ্যতম আমাদের শ্রীপ্নীল প্রভুপাদ-লিখিত অন্ুভান্তে 
পাওয়া যায়, “বরহ্বস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় পাদে “উৎপত্ত্যসম্তভবাধিকরণে” 
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শ্ীশঙ্করাচার্ধয স্বীয় ভাশ্য-মধ্যে চতুবূর্ণহের বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ-বিচার উত্থাপন 
করিয়াছেন, তাহার মীমাংপান্বরূপে গ্রন্থকার ৪১-৪৭ সংখ্যায় উক্ত মতবাদ 
নিরাঁম করিয়া দেখাইয়াছেন। অদ্ধয়-জ্ঞান বিষুবপ্তকে দুশ্তজগতের অন্যতম 
বস্তজ্ঞানে শ্রীপাদের যে ভ্রান্তি, তাহা পঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ স্বয়ং তাহাকে 
বুঝাইয়৷ দিয়াছেন, কিন্তু বদ্ধ ও আস্থর-প্রকৃতি জীবের মোহনের জন্য তাহাকে 
যে বিপ্রপিপ্পা ( প্রতাঁরণেচ্ছ। ) অবলম্বন কৰিতে হইয়াছে, তৎফলেই অছৈতপস্থী 
অগ্লায়দীক্ষিতাদি ভ্রান্তির চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছেন। বদ্ধ জীবগণের 
যোগ্যতায় চতুব্ণহ-জ্ঞান সন্ভবপর নহে। তাহাদের নির্ুদ্ধিতা-বর্ধনের 
জন্য আচার্যোর এই প্রকার ছুরুপ্তি। চতুবূর্ণহ শুদ্ধসত্বমক্্, চিচ্ছক্তিবিলাসী 
ও যড়বিধ এশ্বর্ধ্য-সম্পন্ন । তাহাদিগকে দরিদ্র ও নিঃশক্তিক বল] ও বোধ- 
করা-_মূঢ় জীবের ধর্শ। তাদুশ জীব মায়ামোহিত হইবারই যোগ্য। 
বৈকুঠ ও মায়িকদেশকে বুঝিতে না পাঁরিনে এই প্রকার ভ্রান্তিরই সন্তাধন]। 
শ্রপাদ শঙ্কর বরঙ্গন্তত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পার্দের ৪২-৪৫ সংখ্যক 
স্ত্রের ভাত্ে এই "চতুব্্হ-বাদ" নিরাম করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়াছেন। 
শ্রপাদ শঙ্করাচার্ধ্যের ভাস্ক হইতে “চতুব্র্ণহ”-সম্বন্ধে তাহার বিকৃত ধারণামূলক 
বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। 

“উত্পত্তালস্তবাৎ” (৪২) ( শঙ্করভাষ্য )--* * * “তত্র ভাগবতা মন্যস্তে 
ভগবানেবৈকে। বাস্ুদেবো নিরঞ্কনে। জ্ঞানন্বরূপঃ পবমার্থতত্ম। ***% 
তম্মাদসঙ্গতৈষাঁং কল্পন]1” 

ভান্ার্থ এই--'ভাগবতগণ মনে করেন যে, ভগবান্‌ বাস্থদেব এক, 
তিনি নিরগ্তন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ব। তিনি স্বয়ং আপনাকে 
চতুদ্ধ। বিভাগ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই চারিপ্রকার ব্যুহ এই, 
১ম বাহুদেব-বাহ, ২য় সনবর্ধ-বাহ, ওয় প্রদায়-বাহ, ৪র্থ অনিকুদ্ধ-বাহ, এই 
চারিপ্রকার বাহই তাহার শরীর। বাহ্ৃদেবের অপর নাম 'পরমাত্মা', স্বর্ণের 
অন্ত নাঁম “জীব, প্রদ্যায়ের নামাস্তর 'মন” এবং অনিরুদ্ধের আর একটি নাম 
'অহঙ্কার”। এই বুহচতুষ্টয-মধ্যে বাহুদেব-বাহই পরা প্রতি অর্থাৎ মূল- 
কাঁরণ। সঙ্কর্ষ প্রভৃতি বান্থদেব-ব্যহ হইতে সমূৎ্পন্ন হইয়াছেন, স্থতরাং সন্ধর্ষণ, 
প্রদ্যয় ও অনিরুদ্ধ, পরা প্রকৃতির কাধ্য। জীব দীর্ঘকাল ভগবৎ্-মন্দিরে 
গমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যা় ও যোগপাধনে রত থাকিয়। নিষ্পাপ হয়, 
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এবং পুণ্যশরীরী হুইয়৷ পরা প্রকৃতি ভগবানকে লাভ করে। মহাত্মা 
ভাগবতগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর এবং পরমাত্বা নামে প্রসিদ্ধ ও 
সর্ববাত্বা, তাহা শ্রুতি বিরুদ্ধ নহে এবং তিনি আপনা আপনি অনেক প্রকার 
ব্যহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাঁও আমরা স্বীকার করি। অতএব 
ভাগবত মতের এ অংশ এই হ্যত্রের নিরাকরণীয় নহে। ভাগবতগণ ষে 
বলেন, বাস্থদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সন্কর্ষণ হইতে প্ররদ্যায়ের, প্রায় হইতে 
অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, এতরংশের নিষেধার্থ ই আচার্য্য এই শ্থত্র 
গ্রথিত করিয়াছেন । 


অনিত্ত্বাদি দোষগ্রস্ত বলিয়া বাস্থদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সঙ্কষণ- 
সংজ্ঞক জীবের উৎপপ্তি একান্ত অসম্ভব। জীব যদি উত্পত্তিমান্‌ হয়, তাহ! 
হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি-দোষ অপরিহাধ্া হইবে । জীব নশ্বর-স্থভাব 
হইলে তাহার ভগবতপ্রাপ্তিরপ মোক্ষ হইতেই পারে না। কারণ-বিনাশে 
কারধ্য-বিনাশ অব্্রন্তাবী । আচাধ্য বেদব্যাম জীবের উৎপত্তি ২য় অধ্যায়ের 
৩য় পাদের “নাস্মস্ররতেনিত্যত্ব।ন্চ তাভ্যঃ” এই ্থত্রদ্বারা নিষেধ করিয়াছেন 
এবং উৎপত্তি নিষেধদ্বারা নিতাতা! প্রমাণিত করিবেন। অতএব এই কল্পনা 
অসঙ্গত।” 
শ্রমন্ভাগবতে পাই, 
“সা বা এতন্ত সংদ্র্ঃ শক্তিঃ সদসদাক্মিক।। 
মায় নাম মহাঁভাগ যয়েদং নিশ্মমে বিড়ঃ ॥ 
কালবুক্তাত্মমায়ায়াং গুণমধ্যামধোক্ষজত | 
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্ধযমাঁধত্ত বীর্ধযবান্‌॥” (ভাঃ ৩৫।২৫-২৬) 
শ্রীচৈতন্যচত্রিতাম্বতৈও পাই,__ 
“সেই ত' মারার ছুই বিধ অবস্থিতি। 
জগতের উপাদান “প্রধান” “প্রতি? ॥ 
জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। 
শক্তি সঞ্চাবিয়৷ তারে কৃষ্ণ করে রুপা ॥ 
রুষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ। 
অগ্রিশক্ত্ে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ 
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অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎ্-কারণ। 

প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলস্তন ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৫৮-৬১) 
শ্রীগীতাতেও শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন, 

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তে সচবরাচরমূ। 

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগছিপরিবর্ততে |” (৯1১০ )॥ ৪২। 


অবতরণিকাভাব্যমৃ-_অথান্তি শক্তেরনুগ্রহকর্তা পুরুষস্তেনানু- 


অবতরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ-_উক্ত-বিষঘ়ে শক্তিবাঁদী সমাধান করেন, 
আচ্ছা, শক্তির অন্চগ্রাহক অর্থাৎ অধিঠাতা চেতন পুকুষ (রুদ্র) আছেন, তাহা 
কর্তক অনুগৃহীতা। হইয়া শক্তি জগৎ্-্থষ্টির হেতু হইবেন, এই আমাদের মত, 
তাহাতে স্যত্রকার বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভা ষ্য-টাকা__অথান্তীতি। পুরুষঃ কপালী রুদ্রঃ। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ _“অথান্তীত্যাদি" অবতরণিকাভা ত্স্থ 
পুকুষ অর্থাৎ নরকপালধাবী কুদ্র। 


মুত্রম_ন চ কর্তকরণম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 

জূত্রা্থ_যদি শক্তির পরিচালক একজন চেতন পুরুষই স্বীকার করু, 
তবে তাহারও তো “ন চ করণম্‌” অর্থাৎ দেহেভ্দিয়াদি নাই, তবে কিরূপে 
তিনি শক্তির পরিচালন] করিবেন ?॥ ৪৩॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌__ঘদি শক্ত্যনুগ্রাহকঃ পুরুষোহপাঙ্গীকাধ্যস্তহি 
তস্তাপি বিশ্বোৎপত্ত্যপযোগিদেহেক্দ্িরাদি করণং নাস্তীতি নান্ু- 
গ্রহাপপত্তিঃ। সতি চ তন্যিন প্রাগ্ুক্তদোষানতিবৃত্তিঃ ॥ ৪৩ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_যদি শক্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষ অর্থাৎ নরকপাপধাকী রুদ্র 
স্বীকার কর, তবে তীহারও বিশ্ব স্থ্টি করিবার উপযোগী দেহ-ইন্ড্রিয়াদি থাক! 
চাই, কিন্তু তাহা তে৷ নাই, তবে তিনি কিরূপে শক্তির পরিচালনা করিবেন? 
অতএব অন্ুগ্রাহকতার উপপত্তি হইতে পারে না। আর যদি দেহেন্দিয়াদি 
তাহার আছে বল, তবে পূর্ববোক্ত দোষ হইতে নিষ্কৃতি হইবে না ॥ ৪৩। 
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ুন্মমা 'টাকা__ন চেতি। সতি চেতি। তশ্মিন্‌ করণেহঙ্গীরুতে করণবচ্চে- 
দিতি হত্রোক্তদৌষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থ; | ৪৩॥ 

টাকানুবাদ_ন চ কর্তঃকরণম* এই সুত্রের ভাত্স্থ “সতি চ তম্মিন্‌ঃ 
ইত্যার্দি তন্মিন অর্থাৎ করণ- দেহেন্দিয়াদি স্বীকার করিলে “করণবচ্চেদ্‌, 
ইত্যাদি হুত্র-প্রদর্নিত দোষ হইতে অব্যাহতি হইবে না। অর্থাৎ তথায় 
বল! হইয়াছে, ঈশ্বরের দেহেক্ড্িয়াদি স্বীকার করিলে জন্ম-মরণাঁদি হয় এবং 
তাহাতে অনিত্যত্ব ও জীবের মত স্থুখছ্ঃখাদির ভোগবশতঃ অনীশ্বরত্ব 
হয়॥ ৪৩ ॥ 


সিদ্ধাস্তকণা- শাক্কেয় মতবাদী যদি বলেন যে, শক্তির অন্ুগ্রহকর্তা 
পুরুষ (কদ্র) না হয় স্বীকার কর] হইল, তাহা হইলে তে| সেই পুরুষ কতক 
অন্ুগৃহীতা শক্তিই জগৎহ্্্যাদির হেতু হইবে। তদুত্তরে স্থত্রকীর বর্তমান 
সুত্রে বলিতেছেন যে, শক্তির পরিচালক চেতন পুরুষ স্বীকার করিলেও 
তাঁহার দেহ, ইন্ত্রিয়াদি নীই অতএব তিনি কিরূপে শক্তির পরিচালনা 
করিবেন? আর যদি দেহেস্দ্রিয়াদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পূর্বেরাক্ত 
দোষ অর্থাৎ জগদীশ্বরের দেহেক্দ্রিয়াদি স্বীকারে জন্মমৃত্যু-প্রসঙ্গ আসে 
এবং জীবের ন্যায় অনিত্যত্ব ও স্থখছুঃখভাগিত্ব হওয়ায় ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাত 
ঘটে, এই দোষের তো! নিরাকরণ হইবে না। 

এই শ্ৃত্রের শাঙ্করভান্তে যাহ! কথিত হইয়াছে, তাহাও উদ্ধারপূর্বক 
পরমারাধ্যতম আমাদের প্রীস্ীলপ্রভূপাদ ভাস্তার্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 
উদ্ধার করিতেছি--“ভাস্তার্থ এই--“এতাদৃশী কল্পনা যে অসঙ্গত, তাহার 
কারণ আছে। লোকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্তী হইতে দাত্রার্দি করণের উৎপত্তি 
দৃষ্টিগোচর হয় না) অথচ ভাগবতগণ বর্ণনা করেন, সঙ্বর্ষণ-নামক কর্তী- 
জীব হইতে প্রছ্াক্-নামক করণ-মন জন্মিয়াছে, আবার সেই কর্থজাত 
্রদ্যন্ন হইতে অনিরুদ্ধ-অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভাগবতেরা এই কথা 
ৃষ্টন্তদ্বারা বুঝাইতে না পারিলে কি প্রকারে গ্রহণ কর! যাইতে পারে? এই 
তত্বের অববোধক শ্ররতিবাক্যও শুনা যায় না। 


এই সকল স্ত্রের শাঙ্করভান্বের খণ্ডন শ্রীশ্রীলপ্রভূপাদ লিখিত “অন্থভাম্ব 
হইতে পরে উদ্ধৃত হইবে। 
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“দৈবাৎ ক্ষৃভি তধন্সিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্‌ 
আধত্ত বীর্ধ্যং সাহন্থত মহত্তব্ংং হিরগয়ম্‌॥” 
(ভাঃ ৩২৬১৯ )॥ ৪৩॥ 


অবতরণিকাভাষ্মম-_ননু নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিগুণকোইসাবিতি চেৎ 
তত্রাহ-_ 

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-__যদি বল, সেই শক্তি-পরিচালক পুরুষের 
জ্ঞান, ইচ্ছাদ্ি গুণ নিত্য ; তাহাতে উত্তর করিতেছেন-_ 


ত্রম_বিজ্ঞীনাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধ? ॥ 8$॥ 


সূত্রার্থ-_যদি সেই কপাঁলী পুরুষ রুজ্ররে সথষ্টিকার্যের উপযোগী নিত্যঙ্ঞান, 
নিত্যসঙ্কল্লাদি গুণ আছে বল, তবে “তদপ্রতিষেধঃ, তাহার নিষেধ করি না। 
যেহেতু তাহা ব্রহ্ষবাদেরই অন্তভতি। ইহাতে আমাদের কোন বিবাদ 
নাই ॥ ৪৪ | 


গোবিন্দভাষ্যম্‌__তম্য পুরুষস্য নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিকরণমস্তীতি 
চেত্তহি তদপ্রতিষেধে' ব্রন্মবাদাস্তাবঃ। তত্র তাদৃশাৎ পুরুষাদিশ্ব- 
স্ষ্্যীকারাৎ ॥ 8৪ ॥ 


ভাষ্যান্থবাদ--সেই শক্তির অন্ুগ্রাহক পুরুষ অর্থাৎ কপালী রুদ্রের যদি 
জগৎ-হ্ৃষ্টি করিবার উপযোগী নিত্যজ্ঞান, শিত্যসঙ্কল্প, নিত্য এশ্বর্য্য স্বীকার কর, 
তবে আমরা তাহার নিষেধ করি না, যেহেতু উহা! ব্রহ্মবাদের অস্তভূতি হইল। 
কারণ ব্রন্দের জগতকতৃত্ববাদে এরূপ নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিমান্‌ পুরুষ ( পরমেশ্বর ) 
হইতে জগৎ-স্থ্টি আমর] অঙ্গীকার করি ॥ ৪৪ ॥ 

সুন্সম। টাকা__নন্বিতি। নিত্জ্ঞানেচ্ছাদিঃ স পুরুষস্্িগুণশক্ত্য/ জগৎ 
নিশ্মীতীতি চেদ্ব্রয়াস্তহি নামমাত্রেণেৰ বিবাদঃ ভাষাস্তরেণ ব্রহ্মবাদমেব 
প্রন্তৌধীতি সমূদীয়ার্থ:। তত্র তাদৃশাৎ পুরুষাদিতি বিকরণত্বান্নেতি চেৎ 
তদুক্তমিত্যন্র নিরূপিতং তদীক্ষণীয়ম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 

টাকানুবাদ-_নহ্থ ইত্যাদি অবতরণিকাস্থ আশঙ্কা_ নিত্যজ্ঞান ও ইচ্ছাদি- 
মান্‌ সেই পুরুষ সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ-শক্তি দ্বারা জগত কৃষ্টি করেন, 


৩৫ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২1৪৪ 


এইরূপ যদি বল, তাহ। হইলে আমাদের সহিত তোমাদের নামমাত্রে 
বিবাদ অর্থাৎ তোমরা স্থষ্টিকর্তী শক্তিপরিচালক রুদ্র বলিতেছ, আমরা 
পরমেশ্বর শ্রীহরি বপিতেছি, অতএব তোমর] ভাষাস্তর দ্বার! ব্রহ্মবাদকেই 
সমর্থন করিতেছ; ইহাই সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য । ভাস্তান্তরগত “তত্র 
তাদৃশাৎ পুরুষাৎ্ ইতি_-“বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্‌, এই সুত্রে তাহা বিবুত 
কর! হইয়াছে, তাহা দ্রষ্রব্য ॥ ৪৪ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ1_হদি শঞ্চিবাদী বলেন যে, শক্তির পরিচালক পুরুষের 
নিত্য জ্ঞান ও নিত্য হচ্ছাঁদি গুণ আছে; তহুণ্তরে সুত্রকার বর্তমান স্ত্রে 
বলিতেছেন যে, যদি সেই পুরুষের নিত্য জ্ঞানেচ্ছাদি গুণ আছে, স্বীকার 
করা হয়, তাহা হইলে আর কোন 'প্রতিষেধ অর্থাৎ শিষেধ নাই, কারণ 
এই মত তো ব্রদ্মপাদ্দের অন্তগঙহ হইল। যেহেতু ত্রহ্মবাদে তাদুশ পুরুষ 
হইতেই জগতেএ হষ্টারধি অঙ্গীকত হইয়।ছে। 

শ্রমন্ভাগবতে শ্রুতি-স্তবেও পাওয়া থায়১ 

“জয় জয় জহজামজিতদোধগৃভীতগুণাং 
ত্বমপি যদদাখ্ুন। সমবনুদ্ধণমন্তভগঃ | 
অগজগদোকসামখিলশক্যববোধক তে 
কচিদজগাজ্সন] চ চরতোহনুচরেনিগমঃ ॥৮ ( ভাত ১০।৮৭1১৪ ) 
এই স্থত্রের শাঞ্করভাষ্যে যাহা আছে, সেই তাগ্াখ আমাদের প্খল 
প্রভৃপাঁদ তাহার বাঁচত 'অগ্গভাঙ্কে? যাহ] লিখিয়াছেন) তাহা এখানে উদ্থত 
হইতেছে। 

“ভাস্তার্ধ এই--“ভাগবতদ্দিগের এমন অভিগ্রায়ও হইতে পারে যে, উক্ত 
সঙ্কর্ণা্দি জীবভাবান্বিত নহেণ, তাহার। সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি 
ও এশ্বরধযশক্তিযুক্ত, বল, বীর্য ও তেজঃসম্পন্ন মকলেই বাসুদেব, 
সকলেই নির্দোষ, নিরধিষ্ঠটান,। নিরবদ্য। সুতরাং তাহাদের সথন্ধে 
উৎপন্ত্যসন্তব-দৌোষ নাই । এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে যে, এই 
প্রকার অভিপ্রায় থাকিলে উৎপত্তামস্থবদোষ নিবারিত হয় না, অন্যপ্রকারে এই 
দোষ থাকিয়। যায়। বাসদের, সঙ্কর্ষণ, প্রদান, অনিকদ্ধ__ইহারা পরম্পর 
ভিন্ন, একাত্মক নহেন; অথচ সকলেই সমধন্মী ও ঈশ্বর । এই অর্থ 
অভিপ্রেত হইণে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর স্বীকার 
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কর] নিশ্রয়োজন ; কেননা, এক ঈশ্বর স্বীকাও করিলেই অভিলাষ পূর্ণ 
হয়। আরও ভগবান্‌ বান্ছদেব এক অর্থাৎ অদ্ধিতীয় পরমার্থতত্ব, এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা থাকায় দিদ্ধাস্তহানি-দৌষও প্রসক্ত হইতেছে। এই চততুর্বধ্যহ 
ভগঙানেরই এবং তাহারা সকলেই সমধন্মী, এইরূপ হইলেও উৎপত্ত্য- 
সম্ভতবদোব পরিহার করা যাঁয় না) কেননা, কোনরূপ আতিশষ্য 
(নৃনতাধিক্য ) না থাকিলে বাঃ্দেব হইতে আঙ্কর্ষণের, স্বর্ণ হইতে 
প্রদায়ের এবং প্রহ্থান্ম হইতে আনকদ্ধের জন্ম হইতে পাবে না। কাধ্য- 
কারণ-মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য আছে, ইহ স্বীকার কগিতেই হইবে) যেমন 
মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। আতশয় না থাকিলে কোন্টি কাধ্য, কোন্টি 
কারণ, তাহা নিদ্দেশ করিতে পারা যায় না। আরও দেখ, পঞ্চরাত্র- 
পিদ্ধান্তীর! বাঁহ্দেবাদিণ জ্ঞানাধি-তাএতম্যকৃত ভেদ বলিয়া মানেন না, পতুুত 
বৃাৃহ্চতুষ্টয়কে অবিশেষে বাহ্থধেখবখ মান্য করেন। আমবা জিজ্ঞাসা কি 
তগবানের ব্যহ কি চতুঃসংখ্যায় পর্যাপ্ত? অবশ্ঠই তাহা নহে। ব্রহ্মাদিশ্ন্ 
পর্যাপ্ত সনুদায়্ রগ ভগবদ্‌ খাহ_ইহ। ক্রুতি, স্তি, টতদত্র প্রমাণিত 
হইয়াছে ।” 
এই বিচারের ও খণ্ডন পরে গ্রদশিত হইবে । ॥ ৪৪ ॥ 


অবতরণিকাভাধ্যমৃ- শক্তিনাব্রকারণতাবাদস্ত নিঃশ্রের়সকামৈ- 
রনাদরণীয় এব্ত্যুপসংহরতি-__ 
ইাত-_এীঞ্াব্যাসরচিভ-এমদ্ত্রক্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে 
বল ফেবকৃতমবতরণিকা-এ।গোবিন্দভাষ্যং সমাগুম্‌ ॥ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--শক্তিমাত্রকারণতাবাদ অথাৎ কেবপ 
শক্তিকেই ধাহার1 জগত্কত্রী বপেন, তাহাদের মত মুক্তিপথের পথিকদগের 
আদরণীয় নহেই, ইহা! উপসংহার করিতেছেন-__ 


ইতি-শ্রীপ্রীব্যাসরচিত-ত্রীমদ্ত্রক্ষসূত্রের দ্বিতীরা ধ্যায়ের দ্বিভীর়পাদের 
শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিক। শ্রীগোবিন্দভাব্যের বঙ্গানুবাদ জমা ॥ 
অবতরণিকাভাষ্য-টাকা-_শক্তিমাত্রেতি। ন হি শক্তি কেবলা 
 কন্বীশ্বরোপন্থষ্টা মেতি দেবাত্মশক্তিমিত্যাদিশ্রতিবাহ। মার্কতেয়োইপি তাম- 
সকন্নারারণীমবোচৎ্। 
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ইতি-রী্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রক্গসূত্রে ছ্িতীয়াধ্যায়ন্ত দ্বিতীয়পাদে 
শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-ভাস্ব্ত সৃক্সমা! টাকা সমাপ্ত ॥ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_'শক্কিমাত্রকারণতাবাদত্ত' ইত্যাদি 
অবতরণিকাভা্ত-_শ্রুতি বলিতেছেন--শক্তি কেবল। থাকিতে পারেন না, কিন্তু 
ঈশ্বরসম্পৃত্ত হইয়াই আছেন “দেবাত্শক্তিম্‌ ইত্যাদি । মার্কগডেয় মুনিও 
্বর্চিত মার্কগেয় পুরাণে সঞ্ধশতীতে সেই নারায়ণী শক্তি বহুবার বপিয়াছেন-_ 


ইতি- শ্রীন্রীব্যাসরচিত-প্রীমদ্তরন্গসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের 
শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ জমাগু ॥ 


হুত্রম- বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ 8৫ ॥ 


ইতি-শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্‌ ব্রন্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যা য়শ্য 
দ্বিতীয়পাদে সৃত্রং সমাগুম্‌ ॥ 


সূত্রার্থ__সমন্ত শ্রুতি, স্থতি ও যুক্তির সহিত বিরোধ ( অদামগ্শথয ) 
হওয়ার জন্যও শক্তিবাদ গ্রহণীয় নহে ॥ ৪৫॥ 


ইতি-_প্রীত্রীব্যাসরচিত-্ীমদ্ত্রহ্মমূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
দ্বিতীয়পাদের সুত্রার্থ সমাপ্ত ॥ 


গোবিন্দভাষ্ম্‌_ সব্ধশ্রুতিন্ৃতিযুক্তিবিরোধাত্তচ্ছঃ শক্তিবাদঃ। 
“শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং পরম্‌। বদন্তি তছিরুদ্ধং যো বদেশু- 
স্মান্ন চাঁধম” ইতি হি স্মৃতি । চশবেনোৎপত্ত্যসম্তবাদিতি হেতুঃ 
সমুচ্চিতঃ। তদেবং সাংখ্যাদিবত্মনাং দোষকণ্টক বৈশিষ্ট্যাৎ তদ্রহিতং 
বেদাস্তবর্তমৈব শ্রেয়োহধিভিরাস্ত্য়মিতি ॥ ৪৫। 


ইতি-_শ্রী-্রীব্যাসর চিত-্রীমদ্ত্রক্মমৃত্রে দ্বিভীয়াধ্যায়শ্য দ্বিতীয়পাদে 
শ্ীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিদ্দভাব্যং সমাগুম্‌ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_শক্তিবাদ অতিতুচ্ছ, যেহেতু তাহাতে সকল শ্রুতি, স্থৃতি 
ও যুক্তির বিরোধ ঘটে। 


২২15৫ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৩৫৩ 


স্বৃতিবাক্য আছে-_--শ্রুতয়ঃ স্বৃতয়শ্চৈব"*'ন চাধম: শ্রতিবাক্যনিচয়, স্বৃতি- 
বাঁক্যগুলি ও ঘুক্তিসমুদয় যে পরমেশ্বরকে জগৎকাঁরণ বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি 
তাহার বিরুদ্ধ বলে, তাহা হইতে অধম আর কেহ নাই । এই স্বৃতি অন্যবাদের 
নিষেধক। ্ম্বতয়শ্চৈ এই “চ+ শব্দদ্ধারা উত্পত্ত্যসম্ভবাৎ এই হেতৃও 
গ্রহুণীয়। অতএব এইরূপে সাংখ্যাদি প্রস্থানে বহুদোষ-কণ্টক থাঁকাঁয় এই 
নিষ্ষণ্টক বেদান্তমা্গই শ্রেয়ঃকামী বাক্তিদিগের শ্রদ্ধেয় ও অবলম্বনীয় ॥ ৪৫ ॥ 


ইতি-_ শ্রীন্রীব্যাসরচিত-প্রীমদূত্রক্ষসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পীদের 
প্ীবলদেবকৃত মুল-শ্রীগৌবিন্বভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


সৃন্মম। টাকা__বিপ্রতিষেধাদিতি । “অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকা- 
ময়ত” “পুরুষ এবেদং সর্ববং যদ্ভুতং যচ্চ ভাব্যম্‌” ইত্যাদি শ্রুতিঃ “অহং সর্বস্য 
প্রভবো মত্তুঃ সর্বং প্রবর্ততে” ইত্যাদি স্বতিশ্চ স্বব্ূপমেৰ বিশ্বকারণমাহ। 
অত্র মনুঃ--“যা বেদবাহাঃ স্বৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ | সর্বাস্তা নিচ্ষলাঃ 
প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্থৃতা” ইতি । যুক্তিশ্চ-_শক্তিবাদঃ সত্যঃ সশক্তি- 
ত্বাং জালাদিবদিতি তথৈৰ প্রতায়ম্বতি । সর্বেতি। তদেতন্নিখিলবিরোধাৎ 
প্রহেয়স্তন্নাত্রবাদ ইত্যর্থঃ। শ্রতয় ইতি পান্মে। তদেবমিতি। তথাঁচ ভ্রমমূলেন 
শাক্তসিদ্ধান্তেন সমন্বয়ো ন শক্যে৷ বিরোদ্ধুমিতি ॥ ৪৫ । 


ইতি-শ্রীপ্রীব্যাসরচিত-্রীম্ত্রক্ষসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ন্ত দ্বিতীয়পাদে 
মূল-শ্রীগো বিন্দভাব্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সৃক্ষা। টাকা জমা) ॥ 


টাকানুবাদ-_“বিপ্রতিষেধাদিত্যাদি” সুত্র, ভাস্স্থ শ্রুতি যথা_-“অথ 
পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়ত' প্রলয়ের পর সৃষ্টির প্রারস্তে সেই আদি 
পুরুষ শ্রীনারায়ণ ইচ্ছা করিলেন ইত্যাদি। পুরুষনক্তে আছে-_পুরুষ এবেদং 
সর্ববং যভুতং যচ্চ ভাব্যম্* সেই পুরুষই সমস্ত অতীত, ভবিষ্যং যাহা কিছু 
বস্ত তাহার উপাদানম্বরূপ ; ইত্যাদি শ্রুতি পরমেশ্বরের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব ঘোষণ। 
করিতেছেন। শ্রীভগবদ্গীতায়ও উক্ত আছে--'অহং সর্বস্ত প্রভবো মন্তঃ সর্ব্বং 
প্রবর্ততে, আমি সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি-কারণ, আমা হইতে সমস্ত 
বস্তর স্থিতি। ইত্যাদি স্থৃতিবাক্যও তগবহ্-স্বব্ূপকেই বিশ্বকারণ বলিতেছেন । 
এ-বিষয়ে মন্থ বলিতেছেন-__যে সকল স্থতি বেদ বহিভূ্তি অর্থাৎ বেদ-বিরুদ্ধ 

২৩ 
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এবং যাহ] কিছু কুদর্শন (সাংখ্াযাদি দর্শন), সে সকল স্থতি মৃত্যুর পর 
কোন ফ্লদায়ক নহে, যেহেতু সেগুলি তমোগুণের কারণ । শক্তিবাদ পক্ষে 
যুক্তিও এই--শশক্তিবাদঃ সত্যঃ সশক্তিত্বাৎ জালাদিবৎ' শক্তিবাদ অভ্রাস্ত, 
যেহেতু প্রত্যেক কারণই শক্তিবিশিষ্ট হইয়া কার্ধা সম্পাদন করে, দৃষ্টান্ত 
যেমন অগ্নির শিখা, তাহ] দাহশক্তিবিশিষ্ট হইয়া দাহের কারণ হয়। এই যুক্তি 
লোকের সেইক্ষপ প্রতীতিও জন্মাইয়া থাকে । সর্ব শ্রুত্যাদি ভাঙ্ক মন্মার্থ 
_-অতএব এই শ্রুতি-স্থতি-যুক্তি-বিরোৌধ হেতু কেবল-শক্তির কারণতাবাদ 
হেয়। “শর্তয়ংস্থৃতয়শ্চৈব” ইত্যাদি বাক্যটি পদ্মপুরাণোক্ত । তদেবং সাংখ্যা- 
দিবত্মনামিত্যাদি__ভ্রমমূলক শাক্তসিদ্ধান্ত দ্বারা বেদাস্তবাক্যের ব্রহ্ম-সমন্বয়ে 
বিরোধ ঘটাইতে পার না ॥ ৪৫ ॥ 


ইতি-_শ্রীন্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রন্মসূত্রের দ্বিভীয়াধ্যায়ের 
দ্বিতীয়পাদের মুল-গ্রীগোবিন্দভাব্যের ব্যাখ্যায় 
প্রীবলদেবকৃত-দৃক্ষা টাকা র বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


সিদ্ধান্তকণাঁ এক্ষণে শক্তিকারণতাবাদ যে শ্রেয়ক্কামী অর্থাৎ মোক্ষ- 
কামী ব্যক্তিমান্রেরই অনাদরণীয়, তাহা উল্লেখ পূর্বক স্যত্রকার বর্তমান 
স্তরে উপসংহারমুখে বলিতেছেন যে, সকল শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া 
এই শক্তিবাদ অতিশয় তুচ্ছ। শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি পরমেশ্বরকেই জগৎ- 
কারণ বলেন, তাহার বিরুদ্ধবাদী অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই। “চি; 
শব্দ্বার! ভাষ্যকার বুঝাইতেছেন যে, শক্তির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে জগতের 
উৎপত্তির অসস্ভাবনাই সমুচ্চিত হয়। এইজন্য শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিমাতই দোষ- 
রূপ কণ্টকবিশিষ্ট সাংখ্যার্দি মত পরিহার পূর্বক বেদান্তমার্গ ই অবলঙ্বন 
করিবেন । 


শ্রমস্ভাগবতে ভগবদবতার শ্রীকপিলদেবও স্বীয় জননীকে বলিয়াছেন__ 
“নান্তত্র মদ্তগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাঁখ। 
আত্মনঃ সর্ববভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ততে ॥” ( ভাঃ ৩২৫৪১) 


২1২৪৫ বেদাস্তন্ৃত্রম ৩৫৫ 


অর্থাৎ জননি! আমিই ভগবান্‌, আমিই প্রকতি ও পুরুষাবতারাদির 
নিয়ন্তা; আমিই সর্বভূতের আত্মা। জীববৃন্দের নিদারণ সংসার-ভয় আমা 
ভিন্ন আর কাহারও দ্বার] নিবৃত্ত হয় না। 


শ্রীপাদ শঙ্করাচাধ্যের এই মতবাদের উত্তরে শ্রীরূপ প্রভূ লঘুভাগবতাম্বতে 
( চতুব্রণহ-বর্ণনপ্রসঙ্ষে ৮*-৮৩ প্লোকে )__যাহা লিখিয়াছেন-_তাহার মর্খাহ্ছবাদ 
আমাদের শ্রীল প্রভৃপাঁদ পূর্বোক্ত “অন্ুভাস্তে যাহা প্রদান করিয়াছেন, 
তাহাই এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে । 

“পরব্যোম মহাঁবৈকু্ঠনাথ নারায়ণের 'মহাবস্থ-নামক বিখ্যাত বাৃহচতু- 
টয়ের মধ্যে এই বাহ্ছদেব আদিব্যহ এবং চিত্তে উপাস্ত; যেহেতু ইনি 
চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং বিশুদ্ব-সত্বে অধিঠিত (ভাঃ ৪1৩২৩)। 
শসঙ্কর্ষণ ইহার স্বাংশ অর্থাৎ বিলাস; সক্বর্ষণকে দ্বিতীয় বাহ এবং সকল 
জীবের প্রাছুরভাবের আস্পদ বলিয়া “জীব বলিয়া থাকে । অসংখ্য 
শারদীয় পূর্ণ শশধরের শুভ কিরণ অপেক্ষাও তাহার অঙ্গকান্তি স্থুমধুর। 
তিনি অহঙ্কাবতত্বের উপান্ত ; তিনি অনন্তদেবে স্বীয় আধারশক্তি নিধান 
করিয়াছেন এবং তিনি ম্মরারাতি রুদ্র এবং অধশ্ম, অহি, অন্তক ও অহ্থরদিগের 
গরন্তধ্যামিকূপে জগতের সংহারকাধ্য সম্পাদন করেন। সেই ঙ্র্ষণের 
খিলাশমৃত্তি তৃতীয়-ব্যহ প্রহান্স। বুদ্ধিমীন্গণ বুদ্ধিতত্বে এই প্রদ্যায়ের উপাসনা 
করিয়া থাকেন। পক্ষীদেবী ইলাবুতবধে তাহার গুণগান করিতে করিতে 
পরিচধ্যা কবিতেছেন। কোন স্থানে তগুজান্বুনদের (স্বর্ণের ) ন্যায়, কোন 
স্থানে বা নধান নীল-জলধরের ন্যায় তাহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বস্ৃষ্টির 
নিধন এবং স্বীয় শর্ুত্ব-শক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। তিনি বিধাতা 
সমস্ত প্রজাপতি, বিধয়ানুবক্ত দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তধধ্যামি- 
রূপে স্ষ্টিকা্ধ্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ-বাহ অনিরুদ্ধ ইহাগ বিলাসমূন্তি। 
মনীধষিগণ মনস্তত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন । তাহার 
অঙ্গকান্তি নীল-নীরদেএ সদৃশ । তিনি বিশ্বরক্ষণে তত্পর | তিনি ধর্ম, মনু, 
দেবতা এবং নরপতিগণের অন্তর্ধ্যামিরপে জগতের পালন করেন । মোক্ষ- 
ধশ্মে প্রচ্ায়কে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পূর্ষোক্ত প্রঞ্রিয়া ( অর্থাৎ প্রছ্যন্স যে বুদ্ধির 
এবং অনিরুদ্ধ যে মনের অধিদেবতা, ইহা ) সর্ববিধ পঞ্চরাত্রের মম্মত।” 


৩৫৬ বেদাস্তস্ুত্রম্‌ ২২৪৫ 


শ্রীভগবানের বিলাস ও অচিস্ত্যশক্তি-সন্বদ্ধে লঘুভাগবতামৃতে ( ৪৪-৪৬ 
ংখ্যায় ) শ্রীশ্ীল রূপপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মন্মানগবাদ শরশ্রীল প্রভুপাদ 
যাহ] দিয়াছেন, তাহাও উদ্ধত হইতেছে । 

“এই স্থানে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে মহাবরাহ- 
পুরাণে ইহাই শুনিতে পাওয়া যায়--“সেই পরমাত্ম! হরির সর্ববিধ দেহই 
নিত্য এবং সর্ধবিধ দেহই জগতে পুনঃপুনঃ আব্তূতি হইয়া থাকে; এ 
সকল দেহ হানোপাদানশৃন্ত, স্ৃতরাং কখনই প্রকৃতির কার্য নহে। সকল 
দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসম্বরূপ, সর্ধবধিধ চিন্ময়গ্তণযুক্ত এবং সর্বব" 
দৌষবিবঙ্জিত। আবার নারদপঞ্চরানেও বপিম়াছেন_-“বদূর্ধ্যমতি যেমন 
স্থানভেদে নীলগীতাদি ছবি ধারণ করে, তদ্রপ ভগবান্‌ অচ্যুত উপাসনা-ভেদে 
স্ব-স্বরূপকে বিবিধাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব কি নিমিত্র 
সেই পকল অবতারের তারতম্য ব্যাখ্যা করিতেছেন ? উক্ত আশঙ্কার উত্তরে 
ইহাই বলিতে পারা যায় যে, অচিস্ত্য অনস্তশক্তির প্রভাবে, একাধারে (সেই 
একই পুরুষোত্তমে ) একত্ব ও পৃথকৃত্ব, অংশত্ব ও অংশিত্ব, ইহার কিছুই 
অসম্ভব ও অযুক্ত নহে। তন্মধ্যে একত্ব-সত্বেও পৃথক প্রকাশ, যথ! শ্রীদশমে 
(নারদের উক্তি) “বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, একই শ্রীরুষ্ণ একই সময় পৃথক্‌ 
পৃথক গৃহে ষোড়শ সহন্ম রমণার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । পৃথকৃত্বেও 
একরপত্বাপত্তি, যথা পদ্মপুরাণে_-সেই নিগুণ, নির্দোষ, আদিকর্তী, পুরুষো- 
ত্তম দেব হরি বহুরূপ হইয়! পুনর্ধবার একরূপে শয়ন করেন। একেরই 

ংশাংশিত্ব ও বিরুদ্ধশক্তিত্ব, যথা শ্রাদশমে_-“তুমি বহুমৃত্তি হইয়াও এক ৃ্তি, 
অতএব ভক্তগণ তোমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া তোমার পূজা করিয়া থাকেন।' 
আর কৃর্পুরাণে বলিয়াছেন--যিনি সর্বতোভাবে অস্থুল হইয়াও স্থূল, অনণ, 
হইয়াও অপ, অবর্ণ হইয়াও শ্তামবর্ণ ও বক্তান্তলৌচন। এই সকল গুণ 
পরম্পরবিকদ্ধ হইয়াও অচিস্ত্যশক্তির প্রভাবে ভগবানে নিত্যই অবস্থিত। 
তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষ আহরণ কর্তব্য নহে; 
অথচ এ সকল গুণ পরম্পর বিকদ্ধ হইলেও তাহাতে সর্বতোভাবে সমাহার 
হইতে পারে।” ইতি। শ্রী স্বন্ধীয় গঠ্যেও পরম্পর বিরুদ্ধ অচিস্ত্যশক্তির 
কথা কথিত হইয়াছে, যথা--“হে ভগবন্‌, তোমার অগ্রাকৃত লীলা-বিহার 
ব। ক্রীড়া ছূর্বোধ্োর ন্যায় প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাধারণ কার্ধ্য-কারণ-ভাব, 
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তোমাতে দেখা যায় না) যেহেতু তুমি আশ্রয়শূন্য, শরীর-চেষ্টারহিত ও 
স্বয়ং নিগুণ হইয়া এবং আমাদিগের সাহাধ্য অপেক্ষা না করিয়া স্ব-স্বরূপ 
দ্বারাই এই সগ্তণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহাঁর কর, অথচ তাহাতে 
তোমার কোনরূপ বিকার নাই। হে প্রভো! তুমিকি দেবদত্ব-নামধারী 
প্রাকৃত ব্যক্তির নায় এই সংসারে দেবাস্থররূপ গুণবিসর্গ মধ্যে পতিত হইফ্কা 
পরাঁধীনতাঁবশতঃ স্বীয় দেবতা-কৃত স্থখছুঃখাঁদি ফল নিজের বলিয়া স্বীকার 
করিয়া থাক, অথব| অপ্রচ্যুত চিচ্ছক্তিমীন্‌ থাকিয়াই আত্মীরাম এবং 
উপশমশীলরূপে এঁ সমস্ত ব্যাপারে উদাশীন অর্থাৎ সাক্ষিরপেই অবস্থান 
কর, ইহা আমরা জানি না। যিনি ফড়েশ্বর্্যপরিপূর্ঠ ধাহার গুণরাশি 
গণন] করিয়া শেষ করা যায় না, যিনি সকলেরই শাসনকর্তা, যাহার 
মাহাত্ম্য কাহারই বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না এবং বস্তম্বূপাবোধক 
বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস এবং কুতকজালে আচ্ছাদিত শান্্দ্বার! 
যাহাদিগের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, সেই বাঁদিগণের বিবাদ ধাহাকে স্পর্শ করিতে 
অসমর্থ, সেই অচিন্থ্য-শক্তিশাপী তোমাতে পূর্বোক্ত উভয় গুণই অবিরোধী । 
সমণ্ত প্রাকৃত জ্ঞানাতীত কেবল শুদ্ধ জ্ঞানময় তোমাতে তোঁয়ার ইচ্ছাশক্তিকে 
মধ্যে রাখিয়া কোন্‌ বিষয় ছূর্ঘট হইতে পারে? নিব্বশেষ ও সবিশেষ 
অথবা চিদগুণময় ও নিগুণ, এই ছুইটি যে তোমার দুইটি ভিন্ন স্বরূপ, 
তাহ! নহে ; ভাবনা-ভেদে তোমার একই স্বর্ূপের দুইপ্রকার প্রতীতি মাত্র। 
তবে যাহাদেব বুদ্ধির বিষয় সর্পাদি, তাহাদিগের নিকট যেমন এক রঙ্জুখণ্ডই 
সর্পাদি ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তন্রপ যাহাদিগের বুদ্ধি পম এবং 
বিষম অর্থাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদ্দিগের অভিপ্রায়ের অন্থলরণ বা 
তাহাদিগের মধো ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রকাশিত করিয়া থাক ।” ইতি । এইস্থানে 
কারিকা_শরীরের চেষ্টা ভূম্যাদি আশ্রয় এবং দণ্চক্রাদি সহায়-ব্যতীত, 
বিকারশৃন্য তোমার কম্ম অতিশয় দুর্গম । গুণ-বিসর্গ-শব্দদ্বারা দেবান্রের 
ুদ্ধার্দি উক্ত হইয়াছে । তাহাতে পতিত__আসমক্ত, ইহাকেই পারস্য 
অর্থাৎ পরাধীনতা বলেঃ যেহেতু আত দেবগণের নিকট তোমার 
পারতন্থ্য-কপাজনিত (অর্থাৎ তাহাতে তোমার স্বতন্ত্রতার হানি হয় ন1) তুমি 
সেইজন্য স্বুত__আত্ীয়কৃত অর্থাৎ স্বীয় দেবগণকত্ক অজ্জিত, স্থখছুঃখাদি- 
রূপ শ্ভাশতভ ফলকে কি আপনার বলিয়া! মনে কর, অথবা আত্মারামত! 
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প্রযুক্ত তাহাতে একেবারে ওঁদাসীন্ত অবলম্বন কর,__ ইহা! আমরা জানি না। 
কিন্ত ( বিরুদ্ধ-গুণশালী ) তোমাতে এতদুভয়ই অসম্ভব নহে। ঘ্ভগবতি" 
ইত্যাদি বিশেষণছয় এবং “ঈশ্বরে ইত্যাদি পঞ্চ বিশেষণ তাহাতে হেতু) 
তন্মধ্যে ভগবৎ্_শবদদ্বারা সর্ববজ্ঞতা, “অপরিগণিত' ইত্যাদি বিশেষণদ্বার! 
সদ্গুণশালিতা এবং কেবল" পদদ্বার৷ ব্রহ্ষত্ের সুম্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। 
রন্বত্বহেতু সর্বত্র গুদাসীন্যের সম্ভাবনা হইলেও, “ভগবতি' ইত্যাদি 
গুণদ্বয়দ্বাগাঁ ভক্তপঞ্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা আছে। যদি বল, একই 
স্বরূপের যুগপৎ দ্বিবূপতা কিরূপে সম্ভাবিত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে 
বলিলেন,_-“অর্ববাচীন” ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহার বস্তম্বপ অবগত হইতে 
পারে না, তুমি সেই বাদিগণের বিবাদের অনবসর অর্থাৎ অগোচর | অতএব 
অচিন্ত্য আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া, বিরুদ্ধ হইলেও তোমাতে কোন্‌ বিষয় 
দুর্ঘট হইতে পারে? তোমার স্বরূপ অতক্ত বিবাদিগণের অচিন্া, শক্তিও 
সেইরূপই অচিন্তা | নানাপ্রকার বিরুদ্ব-কার্ধাসমূহের আশ্রয় হইতে 
দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, তোমার সেই শক্তি অচিম্থা। ত্রহ্গ- 
স্থত্রকার বলিয়াছেন-_-“অচিন্ত্য সেব্য বিষয় একমাত্র শ্রুতি অর্থ।ৎ শব্দ- 
প্রমাণের গোচর হইয়া থাকে । আর স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন--'অ চিন্ধ্য 
বিষয়ে তর্কের উদ্ভাবন! করিতে নাই ।” প্রাকৃত মণি-মহৌষধারিতেও এই অচিন্তয 
প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । তাদৃশ অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের 
পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । এই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য 
ছুবরগাহ বলিয়া কীন্তিত হইয়াছে । অজ্ঞান এবং উন্জ্জাঁলবিগ্ভা যেখানে 
সেখানে দেখিতে পাওয়! যায়, অতএব অজ্ঞান ও ইন্ত্রজালাঁদি দ্বারা পরমেশরের 
পারমৈশ্ব্ধ্য প্রতিপন্ন হয় না; যেহেতু “উপরত' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা 
ঈশ্বরে এ উভয়ের অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে । ঈশ্বরে অজ্ঞান ও 
ইন্দ্রজাল ম্বীকার করিলে “ভগবতি' ইত্যাদি ষড়বিধ বিশেষণ গ্ররোগের 
তাৎ্পর্ধ্য নিশ্ষল হইয়া! উঠে। অতএব অচিন্ত্যশক্কি-নিরূপক শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বাবা 
বিশ্বপালকজ এবং তাহাতে ওদাসীন্য এই ছুই গুণ বিরুদ্ধ হইতে পারে না। 
াহাদিগের চিন্ত অজ্ঞানবশতঃ সর্পাদিভাবে ভাবিত, তাহাদিগের বুদ্ধিতে 
রজ্জথণ্ড যেমন সর্পাদিরূপে পপ্রতিভাত হয়, তদ্রপ যাহাদদিগের মতি 
নানাভাবে ভাবিত, স্বতরাং যাহারা প্রকৃত তত্বজ্ঞান শুন্য, তুমিও তাহাদিগের 
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মতান্ুসারে সেই দেই ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাক। যদ্দি বল, কেবল- 
জ্ঞানকে ব্রহ্ম এবং নানাধন্মাশ্রয় বস্তকে “ভগবান্‌, বলায় তাহাতে দুইটি 
ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দুষ্ট হইয়া থাকে; এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য 
বলিয়াছেন,_-ম্বরূপদ্বয়াভাবাঁৎ । এতদ্বার। কখনই তাহার স্বরূপের ছ্ৈতত্ব 
বলা হয় নাই, কেবল একই স্বব্ধপের ধশ্মছয় নির্ণয় কর] হইয়াছে । অতএব 
তাহার শক্কতিবিলাসের যে বিরোধ-গ্রতীতি হয়, তাহাকেই অচিন্ত্য এশ্বর্্য 
বলে) ইহা তাহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে। তৃতীয় স্বন্ধেও এতাদৃশ 
বিরোধ কথিত হইয়াছে_-প্রারুত-চেষ্টাহীনতা। কম্ম, অজের জন্ম, কাল- 
স্বরূপ হইয়াঁও শক্রভয়ে ছুর্গীশ্রয় ও মথুরা হইতে পলায়ন এবং আত্মা- 
রামের ষোড়শসহন্ন রমণীর সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে তবজ্ঞানীর 
বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়।” সেই সকল কনম্মার্দি বাস্তব না হইলে কখনই তত্ব- 
জ্ঞানীর বুদ্ধি ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিস্ত্যশক্তিই লীলার 
হেতু । তাহার যেমন যেমন ইচ্ছা প্রকটিত হয়, অচিন্ত্যশক্তিও সেই সেই 
রূপেই লীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন।” 


আচার্ধ্য শ্রীর।মানুজও তাহার শ্ীভাম্তে শাঙ্কর যুক্তিসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন । 
আমাদের শ্রীশ্রীন প্রভূপাদ তদীয় অন্তভাঘ্যে তাহার মন্বান্ুবাদও প্রদান 
করিয়াছেন, পরে উহা! জষ্টব্য। এক্ষণে প্রীপ্ীল প্রভূপাদ পূর্বোক্ত শঙ্কর- 
ভাষোর খণ্ডন মুখে স্বীয় অন্ভাষ্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহ] উদ্ধত 
হইতেছে । 


“পঞ্চরাত্র-শান্্র সম্পূর্ণ বেদান্টমৌদিত উপাসনাকাণ্ডময় বেদ-বিস্তার- 
গ্ন্থ। ইহ! রাঁজস বা তামস তন্ব নহে, পরন্ধ “সাত্বত-সংহিতা” নামে 
সুরিগণের নিকট পরিচিত । ইহার বক্ত1 স্বপ্ন শ্রনারায়ণ, ইহ] মহাভারতে 
শা্টিপর্বান্তরগত মোক্ষধশ্ম-পর্ধে ৩৪৯ অঃ ৬৮ ক্োকে বিশেষভাবে উল্লিখিত 
আছে। শ্রীনারদাদি ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টঘ-রহিত দিবান্থরিগণ ইহার প্রবর্তক । 
গ্রভাগবত গ্রন্থও “সাত্বত-সংহিতা'-নাষে পরিচিত। এই পাঞ্চরাত্রিক মতের 
সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ কথাকে পাঞ্চরাত্রিক মতরূপে পূর্বপক্ষ উত্থাপন 
করিয়। তাহার খগ্ডন-প্রয়াস- ম্যায় ও সত্যের নিরতিশয় অপলাপমাত্র, তাহ! 
সংক্ষেপে খণ্ডনমুখে গ্রদশিত হইতেছে-_ 
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(১) ৪২ সংখ)ক স্বত্রের ভাঙে শ্রীপাদ শঙ্কর সঙ্কর্ষণকে “জীব বলিয়াছেন, 
বাস্তবিক ভাগবতগণ সক্কর্ণকে কখনও “জীব” বলেন নাই, তিনি স্বয়ং 
অধোক্ষজ, অচ্যুত, বিষু-বস্ত, জীবের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, পূর্ণ, অংশী, বিভু- 
ঠচতন্য, যাবতীয় প্রাক্কতাপ্রাকৃত অর্গের কাঁরণ-__অণুটৈতন্ত, অংশ জীব 
নহেন।- জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই-ইহ1 ভাগবতগণ এবং যে কোন 
শ্রোতপন্থী শাস্তদ্রষ্টা ও শাস্তশ্রোতা স্বীকার করিবেন । 


(২) ৪৩ সংখ্যক হ্থত্রের ভাঙ্তের উত্তরে মূল-সঙ্কর্ণ হইতে অন্যান্য 
সমস্ত খিঞুতত্বের প্রাকট্যের বিষয় 'ব্রহ্মনংহিতা*্ম উক্ত--দীপাচ্চিরেব হি 
দশান্তরমভাপেতা দীপারতে বিবৃতহেতু-পমানধন্মা । যন্তা্ূগেব হি চ 
বিষুতয়] বিভাতি গোবিন্দমাপিপুকষং তমহং ভজামি ॥* অর্থাৎ '“দীপরশ্ি 
যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্‌ দীপের ন্যায় কার্য করে অর্থাৎ পূর্বব দীপের হায় সমান- 
ধশ্মা, তদ্রেপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ বিষণ হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাকে 
আমি ভজনা করি।” 


(৩) ৪$ সংখ্যক স্ুত্রের ভাষ্কে “ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক 
নহেন'_-খপাদের এই পূর্বপক্ষকে পাঞ্চরাত্রিকগণ কখনই নিজমত বলিয়া 
শ্বীকার করেন না। শ্রাপাদ শঙ্কষরের নিজেরই ৪২ শ্মত্রের ভাষ্তে 
পূর্ববোলিখিত স্বীকৃত-মত (“সন আত্মাত্মানমনেকধা ব্যহাবস্থিত ইতি, তন্ন 
নিরাক্রিয়তে” অর্থাৎ তিনি যে আপনা আপনিই অনেক প্রকার ব্যুহভাবে 
অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা শ্রুতি সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি”) 
তাহার এই হ্বত্রের পূর্বপক্ষের আপত্তির বিরোধী অর্থাৎ তাহার ৪৪ স্ত্রের 
ভাঙ্ত ও ৪২ স্যত্রের ভাঙ্তের বক্তব্য পরম্পর বিরোধী-যাহা তিনি পূর্বে 
স্বীকার করিয়া পইয়াঁছেন, তাহাই এক্ষণে পূর্ববপক্ষর্ূপে খগ্ুন করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন। ভাগবতগণ নারায়ণের চতুব্ণহ স্বীকার করায় 
“বহবীশ্বরবাদ” স্বীকার করেন নাই-তীাহারা ততব্বস্তকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্‌ 
বলিয়াই জাণেন-_ কখনই বেদবিরোধী বহ্বীশ্বরবাদী নহেন। তাহারা 
শুনারামণের অচিন্ত্য-শক্তিমততায় দুবিশ্বাসী । লঘুভাগবতাম্বতের মর্ধান্থ- 
বাদ ভরষ্টখ্য। বাহ্দেব, সঙ্ধ্ষণ, প্রছান্ন ও অনিরুদ্ধ, এই তত্বচতুষ্টয়-মধ্যে 
কারণ-কাধ্য ভাব নাই--নান্তৎ যত সদসৎপরং” “দেহর্দেহিবিভেদৌহয়ং 
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নেশ্বরে বিদ্যাতে কচি” (কৃর্ম পুঃ)$ তাহারা সকলেই মায়াধীশ তত্ব, 
শুদ্ধত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়; তাহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম বা 
বিকার অথবা পরিণাম বা খণ্ত্ব থাকিতে পারে না। তাহারা একই 
অদয়জ্ঞান, অধোক্ষজ ও পূর্ণবস্ত; শ্রুতি প্রমাণ__“ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ 
পূর্মুদ্রচ্যতে। পূর্ণন্ত পূর্ণমাঁদীয় পূর্ণমেবাবশিষ্ততে ॥*_(বৃঃ আঃ ৫1১)। 
আব্রদ্ষস্তশ্* বা ভগবান্‌ বিষুর স্থুল বহিরঙ্ককে শক্তিত্রয়াধীশ শ্রীচতুর্বহের 
সহিত এক বা সমজ্ঞান চিদচিৎসমন্বমবাদীর বুথ প্রয়ান ও নিতান্ত 
ভগবদ্বিরোধমূলক নান্তিক্যবাদ মাত। আবরক্ষন্তত্ধ বা বিশ্বরূপ বিষ্ণুর 
বহিরঙ্গ বৈভব__-একপাদ-বিভূতি, মারা বা প্রকৃতি সনগ্ধী, সতরাং প্রাকৃত, 
উহার সহিত চিদচিদের ঈশ্বর চত্ুব্্ণহের সামাজ্ঞান বা প্রয়াম-_মায়া- 
বাদীর ধর্ম । 


(৪) ৪৫ সংখ্যক ভান্তের উন্নরে লঘুভাগবতামুতে ভগবদ্গুণের 
অপ্রাকততব্ব-বর্ণন প্রসঙ্গে (৯৭-৯৯ সংখ্যা ) উদ্ধত বাক্যের মন্মাভবাদ, যথা 
যদি বল, গুণমাত্রই প্ররুতির কাধ্য, অতএৰ মবীচিকা সদৃশ, তাহার গণনা 
কর] যায় না, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? তুমি একথা বলিতে পারিতেছ 
না। ভগবানের গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না; তাহার সমস্ত 
গুণই তাহার স্বরূপভূত, স্থতরাং সেই সকল গুণ নিশ্চয়ই সুখস্বরূপ। যথা 
্রহ্মতর্কে-_“ভগবান্‌ হরি স্ব-্বব্ূপভূত গুণে গুণবান্, অতএব বিষণ এবং 
মুক্ত জীবের গুণ কদাপি স্ব-স্ব্ূপ হইতে পৃথক্‌ নহে।” শ্রবিষুপুরাণে--'যে 
পরমেশ্বরে সত্বাদি প্রাকৃতগুণের সংসগ নাই, সেই পরমশুদ্ধ আদিপুরুষ 
শ্রীহরি প্রসন্ন হউন।” যথা সেই বিষুঃপুরাণেই-_হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত গুণ ব্যতীত 
সমগ্রজ্ঞান, শক্তি, বল, এশর্ধা, বীর্য এবং “তেজঃ,_ ইহারা ভগবৎ-শব্দের 
অভিধেয়।” পদন্মপুরাপেও-_-পবমেশ্বর যে শান্থে “নিগুণ' বলিয়া! কীন্তিত 
আছেন, ভদ্বারা তাহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণের অভাবই বল! হইয়াছে ।, 
গথম স্বন্ধে প্রথমাধ্যায়েও-_“হে ধশ্ম, যে সকল গুণ কীর্তন করিলাম, সেই 
গুণপরম্পরা এবং অন্ত মহাগুণরাশি যে শ্রীকুষ্ণে নিতারূপে বিরাজমান, 
মহত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণ যে সকল গুণ প্রার্থনা! করেন, সেই সকল গুণাবলী 
কখনই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিষুক্ত হয় না। ইতি । অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য- 
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অপ্রাকৃত-গুণশালী, অপরিমিতশক্তিবিশিষ্ট এবং পূর্ণানন্দ-ঘন-বিগ্রহ। 
ভাঁগবত-_৩।২৬।২১১ ২৫১ ২৭, ২৮ দ্রষ্টব্য |” 

শ্রারামান্বজপাদ ততকৃত শ্রীভাস্তে যে শাঙ্কর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার 
মন্মান্বাদ পূর্বোক্ত শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতের আদ্দিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের 
৪১-৪৮ পয়ারের ক্রীপ্ীপ্রভূপাদকৃত অশ্থতা্য হইতে উদ্ধত হইতেছে। 

“তগবছুক্ত পরমমঙ্গলসাধন পঞ্চরাত্রশানত্ররেও কোন কোন অংশকে 
কপিলাদি-শান্ত্বের ন্তায় শ্রতিবিকদ্ধ-জ্ঞানে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা কগিয়] শ্রীশঙ্কর 
নিরাস করিয়াছেন । পঞ্চরাত্র-শাপ্্ে কথিত আছে যে _পরমকারণ ব্রহ্মস্ব্ূপ 
বাস্থদেব হইতে 'সঙ্কধণ নামক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ণ হইতে “প্রদ্যু্” 
নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে 'অনিকুদ্ধ' নামক অহঙ্কারের উৎপত্তি 
হুইয়াছে। কিন্ত এ-স্বলপে জীবের উৎপত্তি বল! যাইতে পারে না; কেননা, 
উহ শ্রুতিবিকুদ্ধ। “চিন্ময় জীবাত্বা কখনও জন্মে না, বা মরে না" (কঠ 
২১৮), এইবাক্যে কল ক্ষতিই জীবের অনাদিত্ব বা উৎপতি-রাহিত্য 
বলিয়াছেন; অতএব জীব, মন ও অহঙ্কারের অধিষ্টাত-দেবের আবিভাবই 
উদ্দি্ট হইয়াছে ( বেদান্ত ২২1৪২ স্থঃ )। 

সঙ্্ষণ হইতে প্রছ্যায়-নামক ধনের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে । এ-স্বলেও 
কর্তা-জীব হইতে করপ-মনের উৎপত্তি সস্থব হয়না; কারণ পবমাত্মা 
হইতেই 'প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় মকলের উত্পনি হয়” ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন । 
অতএব যদি জীব হইতে মনের উতপন্তি কথিত হয়, তবে পবমাত্! 
হইতেই উহাদের উৎপন্তি' এভাদুশ শ্রতিবচনের সহিত উহ।র বিরোধ 
ঘটে, অতএব এই বাক্য শ্রতি-বিকুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদদন করে বশিয়া ইহার 
প্রামাণ্য প্রতিবিদ্ধ হইতেছে ( বেদান্ত ২২1৪৩ স্ুঃ)। 

সন্বর্ষণ, প্রদ্যন্ন ও অনিকুদ্ব_হহাদের পরত্রহ্গভব বিদ্কমান থাকায় 
তত্প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না অর্থাৎ 
এই সন্বর্ষণাদি-ব্যুহ সাধারণ জীবের স্তায় মায়াবশযোগ্যরূপে অভিপ্রেত 
নহেন_ ইহারা সকলেই ঈশ্বর--সকলেই জ্ঞান, অশ্ব, শক্তি, বল, বীর্য ও 
তেজঃ প্রভৃতি ষড়েশবর্ধ্যসম্পন্ন, অতএব পঞ্চরাত্রের মত অগপ্রামাণ্য নহে। 
যাহারা পঞ্চরাজজ বা ভাগবত-প্রক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই 
'জীবোৎপত্তিবূপা বিরুদ্ধকথা অভিহিত হইয়াছে”, এইরূপ অশান্ধীয় কথা 
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বল সম্ভব। ভাগবত প্রক্রিয়া এইরূপ-যিনি স্বাশ্িতভক্তবত্সল, বাস্ছদেব- 
নামক পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্বাশ্রিত ও সমশ্রেণীয়তার 
জন্য চারিপ্রকারে অবস্থান করেন; যথা পৌফ্কর-সংহিতায় এইরূপ কথিত 
আছে-যেস্থলে (শাস্ত্রে) ব্রাঙ্গণগণ কর্তৃকি ক্রমাগত সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা অবশ্ত- 
কর্তব্যক্ূপে চাতুরাআ্ম্য (চতুব্র্ণহ ) উপাসিত হন, মেই শান্্ই “আগম+। 
এ চাতুরাজ্ম্যের উপাঁসন! যে বাসছদেবাখা পরুত্রক্ষেরই উপাসনা, উহ] খাত্বত- 
সংহিতায়ও কথিত হইয়াছে ; বাহুদেব নামক পরমব্রহ্গ, সম্পূর্ণ যাঁড়গুণ্য- 
বপুজ স্থক্ম, বাহ ও বিভব, এই সকপ ভেদভিন্ন এবং অধিকারান্রসাঁরে 
ভক্তগণ দ্বার৷ জ্ঞানপূর্নক কর্মদ্বারা অচ্চিত হইয়া সম্যগূপে লব্ধ হন। 
বিভব অর্থাৎ নৃপিংহ, বঘুনাথ বা মত্ন্যকুম্মাদি অবতারের অর্চন হইতে 
সন্বর্ষণাদি বৃহ-প্রাপ্ধি এবং বখহার্চন হইতে বানুদেব-নামক পরমব্রক্ষপ্রাপ্তি 
ঘটে। যেহেতু পৌক্কর-সংহিতায় কথিত হুইয়াছে__“এই শান্তর হইতে জ্ঞান 
পূর্বক কন্মদ্বারা বাস্ুদেব-নামক অবায় পরমব্রঙ্গ পাওয়া যায়, অতএব 
স্বর্ষণাদিরও পরব্রদ্ষত্ব সিদ্ধ হইল, কেননা, তাহারাও স্বেচ্ছাক্রমে বিগ্রহ- 
বিশিষ্ট । “তিনি গ্রাকতের ভ্াায় জন্মগ্রহণ না! করিয়া বুরূপে অবতীর্ণ 
বা প্রকটিত হন? ইহা শ্রুতিপিদ্ধ। আশ্রিতবাৎসল্যনিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে মুস্তি 
পরিগ্রহ করেন বলিয়া তদভিধায়ক এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ 
নহে। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যয়, অনিকুদ্ধ__যথীক্রমে জীব, মন ও অহঙ্কার, 
এই সত্বসমূহের অধিষ্ঠাতদেব, এইজন্য ইহাদিগকে যে জীবাদি-শব্দে অভিহিত 
করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ নাই। যেমন “আকাশ? ও প্রাণাদি?- 
শবে ব্রন্মের অভিধান হইয়। থাকে, তদ্দপ (বেদান্ত ২২1৪৪ স্বঃ); 

এই শাস্ত্রে জীবোৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু পরমমংহিতার 
কথিত আছে-_“অচেতন, পরার্ধসাধক, সর্বদা বিকারযোগা ত্রিগুণই 
কম্মীদিগের ক্ষেত্র-_ইহাই প্রকৃতির রূপ। ইহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ 
ব্যাপ্তিরপে, উহা যে অনাদি, ইহাঁও সতা।” এইরূপ সকল সংহিতায়ই 
জীব, নিত্য, এইজন্য পঞ্চরাত্র-মতে তাহার উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । 
যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ অবশ্স্তাবী,জীবের উৎপত্তি স্বীকার 
করিলে বিনাশও স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্ব- 
হেতু তাহার উৎপত্তি আপনা হইতেই প্রতিবিদ্ধ হইবে। পূর্বেব পরমসংহি- 


৩৬৪ বেদাস্তস্বত্রম্‌ ২২৪৫ 


তায় উক্ত হইয়াছে--প্রকাতির রূপ সতত বিকারধুক্ত' অতএব উৎপত্তি ও 
'বিনাশ প্রভৃতি এই “সতত বিকারের মধো অন্তভুক্ত জানিতে হইবে। 
অতএব সম্বর্ষণার্দি জীবরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়। শঙ্করাচাধ্য যে দোষ দিয়াছেন, 
তাহ] নিরাকৃত হইল ( বেদান্ত ২২।৪৫ স্ঃ)) (ভাঃ ৩।১।৩৪ ), শ্রীধর-টাক। 
দ্রষ্টব্য । 

শ্রীপাদ শঙ্করের এই চতুর্বাহবাদ-খগ্ুনের বিস্তৃত নিরাস জানিতে 
ইচ্ছা করিলে শ্রীভাঙ্কের শ্রীমৎ্ স্থ্দর্শনাচার্যকৃত “শ্রুতপ্রকাশিকা টীকা 
আলোচ্য |” ॥ ৪৫ ॥ 


ইতি- ্রী্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের 
সিদ্ধান্তকণা-নান্ী অনুব্যাখ্য। সমাগ্1। 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত । 


ছিতীয়েহধযায়ঃ 
তৃতীয়পাদঃ 
আজ্ঞল।ভরণম, 
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অন্ুুবাদ-_জগছুৎপত্তি-বিষয়ে আকাশাদিগত কারণতায় যে বিরুদ্ধমত 
আছে, সেই অন্ধকারকে ধিনি নানাবচন-রূপ কিরণদছ্ারা নিবাঁকরণ করিয়াছেন, 
সেই কষ্ণাবতার শ্রকুষ্ণছৈপায়ন স্থ্ধ্যই আমারও ভগবদ্বিষয়ক বৈমুখ্যমতি 
হরণ কখিবেন। 


মঙ্গলাচরণ-টাকা_দবিপর্চাশৎক্ত্রকমূনবিংশত্যধিকরণকং তৃতীয়ং পাদং 
ব্যাচক্ষাণঃ শ্রকুষ্ণ-স্থৃতিব্যঞ্ককং তত্প্রভাববর্ণনং মঙ্গলমাচরতি ব্যোমাদীতি। 
যঃ কষেে। গোবিন্দো ভাম্বান্‌ সূর্ধ্যঃ ব্যোমাদিবিষয়ামাকাশাদিগতাং বিমতিং 
সংহত্য-কাধ্যকারিতাভাবরূপাং বিরুদ্ধবুদ্ধিমিতার্থঃ গোভিঃ প্রভাবরশ্মিভি- 
বিজঘান নিরাস্থৎ। স্বতেজস] সংহতৈরাকাশাদিভিরগ্ুং রচয়াঞ্চকারেত্ার্থঃ। 
পক্ষে যঃ কৃষ্ণো বাদরায়ণে। ব্যোমাদিবিষয়ামাকাশাদিধু জাতাং নিত্যত্বা দিবূপাং 
তাঞ্কিকাদীনাং বিমতিং বেদবিরুদ্ধাং বুদ্ধিং গোভিবাগ ভি্র্স্থত্রৈরিতি যাবৎ 
বিজঘাঁন পরিজহার, তেষাং সর্ববেষাং ব্রহ্মকারধ্যত্বরূপাং সন্মতিং নিণিনায়ে- 
ত্যর্থঃ। কীদৃশঃ? ভাম্বান্‌ সার্বজ্ঞেন তপমা চ ভ্রাজমানঃ সচ স চ 
মদ্বিষয়াং বিমতিং মদ্গতাং তছৈমুখারূপাং তাং প্রণিহনিস্ততি স্বসান্মুখ্যভাজং 
মাং করিষ্যতীতার্থ: ॥ ১॥ 


মঙ্গলাচরণ টাকানুবাদ-_দ্বিপঞ্চাশৎ (৫২) সুত্র লইয়া ও উনবিংশতি. 


৩৬৬ বেদান্তসৃত্রম্‌ ২৩1১ 


(উনিশ) অধিকরণে গঠিত তৃতীয়পাদ-ব্যাখ্যাকারী ভাস্তকার শ্রীকষ্ণ- 
স্বৃতিস্থচক ভগবানের মহিমাবর্ণনাত্মক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন--ব্যোমাদি- 
বিষয়ামিত্যাদি বাক্যদ্বারা। ইহার অর্থ-যে শ্রীগোবিন্দ_ সুর্য আকাশাদি- 
বিষয়ক বিপ্রতিপত্তি__বিকুদ্ধমতিকে অর্থাৎ মিলিত হইয় কার্যকারিতার 
অভাবরূপা বিরুদ্ধবুদ্ধিকে, গোভিঃ অর্থাৎ স্বপ্রভাবরূপ রশ্মিদ্ধারা নিরাকৃত 
করিয়াছেন; কিরূপে? ভগবান্‌ নিজ প্রভাব দ্বারা আকাশাদদিকে মিলিত 
করিয়! তাহাদের দ্বারা ব্রহ্ধাণ্ড হ্যট্টি করিয়াছেন,__-এই তাৎপধ্য । পক্ষান্তরে 
অর্থ-যে শ্রীরুষ্-বেদব্যাস ব্যোমাদিবিষযয়ক অর্থাৎ আকাশাদিতে জাত 
নিত্যত্বাদ্দিবপ তাঁকিকগণের বেদবিকদ্ধ বুদ্ধিকে, গোভিঃ অর্থাৎ বাক্যে 
_ ব্রদ্ষস্ত্রবাক্যগুলি দ্বারা পরিহার করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই আকাশাদি 
সমস্ত ভূতের ব্রক্ষকার্ধ্যত্বরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন, তিনি কীদৃশ? 
ভাম্বান্‌ অর্থাৎ সর্ববজ্ঞতা ও তপন্তা দ্বারা গ্যোতমান, সেই শ্রীহরি ও সেই 
বাদরায়ণ আমাঁতে বর্তমান তাহাদের প্রতি বিমুখতারূপ বিমতিকে নিশ্চয় 
বিনাশ করিবেন অর্থাৎ আমাকে তীহাদের প্রতি অঙ্গরক্ত করিবেন ॥১॥ 


পরমেশ্বর হইতেই সকল তন্ত্বের উৎপত্তি 


অবতরণিকাভাষ্যম-_প্রধানাদিবাদানাঁং যুক্ত্যাভাদমঘ্নতা দ্বিতীয়ে 
পাদে প্রদশিত।। তৃতীয়ে তু সর্ব্বেশ্বরাৎ তত্বানামুৎপত্তিস্তেনৈব 
তেষাং বিলয়ো, জীবানাং ত্বন্ুংপন্তিজ্তরপনবপুষাং তেষাং জ্ঞানা- 
শ্রয়ত্বং পরমাণুতা, জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্তি, কর্তৃত্বং ব্রক্মাংশতা, মৎস্তাস্- 
বতারাণাং সাক্ষাদীশ্বর্বমদৃষ্টাদিহেতুকা জীববৈচিত্রী চেত্যয়মর্থনিচয়ে। 
বিরোধিবাক্যপরিহারেণোপপাগ্ঠতে। ইহ প্রধানমহদহঙ্কারতন্মা- 
ত্রেক্দ্িযবিয়দাদিরূপেণ ্যগ্টিক্রমঃ সুবালাদিশ্রুতিসিদ্ধো মুখ্যঃ। 
তৈত্তিরীয়াদিক্রমেণ বিয়দাঁদিতস্তদ্বিচারস্ত বিসংবাদবিনাশায়েতি 
স্পষ্টমুপরিষ্টাপ্চবিষ্যতি । ছান্দোগ্যে “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” 
ইত্যুপক্রম্য “তদৈক্ষত বনু স্তাঁং প্রজায়েয়” ইতি “তত্তেজোইস্থজত 
তত্তেজ এক্ষত বহু স্তাঁং প্রজায়েয়” ইতি “তদপোহস্থজত তা আপ 


২৩1১ বেদান্তসূত্রম্‌ গঠি 


এক্ষস্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহি” ইতি “তা অন্নমস্থজন্ত” ইতি 
পঠ্যতে। অত্র তেজোহবন্নানি প্রজাতানীত্যুক্তম। ইহ ভবতি 
বিমর্শঃ_বিয়ৎ প্রজার়তে ন বেতি সংশরে শ্রুত্যভাবান্ন প্রজায়ত 
ইতি শঙ্কতে__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_ইতঃপূর্যের ছ্বিতীয়পাদে প্রধানাদির কাঁরণতা- 
বাদে প্রদ্শিত যুক্তির ছৃষ্টতা দেখান হইয়াছে । তৃতীয় পানের সংক্ষিপ্ত 
প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে__পরমেশ্বর হইতে চতুধিংশতি তত্বের উৎপত্তি, 
তাহা কর্কই মেই তত্বের লয়, জীবের উৎপত্তির অভাব, জ্ঞানাঝআক সেই 
জীবনিচয়ের জ্ঞানাশ্রয়ত্ব। পরমাণুপরিমাণত্ব, জ্ঞান দ্বার নিখিল বস্তর ব্যাপ্তিরপ 
বিদ্ভৃতা। কর্তৃত্ব, জীবের ব্রহ্ষাংশতা, মংস্যাদি অবতাঁরের সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্ব, শুভাশুভ 
অদুষ্ট বশতঃই জীবের বিচিত্রতা, এই অর্থানচয়-_ ইহার বিকুদ্ধ-বাকাযখগুনের 
দ্বারা যুক্তিযুক্ত করা হইতেছে। স্বালাদিশ্রতি-প্রতিপাদদিত জগৎ হ্ৃষ্টিক্রম এই 
প্রকার--প্রকৃতি, মহান্‌, অহঙ্কার, পঞ্চতন্াত্র, একাদশ ইন্ড্রিয়, আকাশাদি পঞ্চ- 
ভূত-_এইবূপে যথাক্রমে সষ্টিই মুখা ( প্রধান )। তৈত্তিরীয়োপনিষদে বণিত 
সটরিক্রম অন্যবিধ যথা আকাশাদি হইতে ক্রমে বিশ্বহ্থট্টি তাহার বিচার 
কর। হইবে বিরোধপরিহারের জন্য । এ সমস্ত পরে বিশদীরৃত হুইবে। 
ছান্দোগ্যোপনিষদে পঠিত হয় “সদেব সৌমোদমগ্র আসীৎ” হে সৌম্য 
শ্বেতকেতো ! প্রলয়কালে একমাত্র সৎ ব্রঙ্গই ছিলেন এই বলিয়া আরস্ত 
করিয়৷ “তৈক্ষত-*-অন্নমস্থজন্ত” ইতি স্ট্টিব 'প্রারস্তে সেই সবব্রহ্ম (পরমেশ্বর ) 
ঈক্ষণ (সঙ্কপ্প) করিলেন আমি বহু হইব, আমি প্রজা! স্থজন করিব, এই 
সঙ্ধল্প করিয়া সদ্ত্রদ্দম তেজ (অগ্নি) স্ষ্টি করিলেন, পরে & তেজ 
( তেজোহভিমানী চৈতন্য ) ঈক্মণ করিলেন আমি বহু হইব, আমি জন্মিব, সেই 
ব্রহ্ম তেজ হইয়! জল সৃষ্টি করিলেন, সেই জল ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহুরূপে 
ব্যক্ত হইব, আমি জন্মলাভ করিব, ইহার পর সেই জল অন্ন স্গ্ি (পৃথিবী 
স্থষ্টি) করিলেন। এই শ্ররতিতে তেজ, জল ও অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে বল! হইল। 
এ-বিষয়ে সমীক্ষা! হইতেছে,_-আকাশের উৎপত্তি আছে কিনা? এই সন্দেহে 
পূর্ববপক্ষী বলেন, না, আকাশের উৎপত্তি নাই, যেহেতু তাহার জ্ঞাপক কোন 
শ্রুতি নাই। এই শঙ্কাই স্ত্রকার দেখাইতেছেন-_. 


৩৬৮ বেদাত্তস্ত্রম্‌ ২৩১ 


অবতরণিকাভাস্ত-টীকা-_অত্রেশ্বরাপ্লিথিলতব্বস্থ্টিবর্্েতি  ব্যজ্যতে। 
উপলক্ষণমেতৎ জীবন্বরপনিরূ্পণাদেঃ | ধীপ্রবেশায় সঙ্কিপ্য পাদার্থং দর্শয়তি 
তৃতীয়ে ত্বত্যাদিনা। তেনৈব সর্বেশ্বরেণৈব। তেষাঁমিতি জীবানাম। নন্ধ 
বিয়দারভ্য তত্বোৎপত্তিচিস্তনাৎ নিখিলানাং তত্বানাং সর্বেশ্বরাদুৎপত্তিবিত্যেতৎ 
কথং শ্রদ্ধীয়তে তত্রাহ-_ইহ প্রধানেত্যাদ্দি। বিসংবাদেতি। বিরোধপরিহা- 
রাঁয়েত্যর্থঃ। পূর্বপাঁদে পরপক্ষাণাং শ্রতিবিরোধাদপ্রামাণ্যমুক্তমূ। তহি শ্রুতীনাং 
মিথো বিরোধপ্রতীতেব্র্ধকারণতাবাদন্যাপি তৎ স্যার্দিতি শঙ্কানিরাসায় 
তৃতীয়াদিপাদগ্বয়ং প্রারভাযতে। দ্বয়োরপি পাদয়োয়িখঃ শ্রতিবিবোধনিরাঁসেন 
সমন্বয়দাঢণকরণাৎ্ শ্রত্যধ্যায়সঙ্গতিঃ। ইহ পূর্ববপক্ষিণা শ্রুত্যোবিরোধং 
পূর্ববপক্ষং কৃত্বা সমম্বয়শৈথিল্যং তংফলমুপক্ষিপ্যতে ৷ সিদ্ধাস্তিনা তু তয়োর- 
বিরোধং সমর্থ্য তৎ্ফলং সমন্বয়দাঁং স্থাপরিষ্যতে | তত্রাদৌ সর্গবাক্যবিরোধা- 
দাকাশমাশ্রিত্য বিমর্শঃ | আকাশন্তোত্পত্তিরস্তি নাস্তি বা। যছ্ন্তি ন হি 
শ্রত্যোবিরোধ ইতি বক্ত,ং তেজ-উৎপত্তিবাঁচিকাং শ্রুতিং দর্শয়তি সদেবেত্যাদিনা। 
সৌম্য হে শোভন শ্বেতকেতো ইদং জগৎ অগ্ররে স্ষ্টেঃ প্রাক সদেব ব্রন্ৈবাসীৎ 
সৌক্ষ্যাৎ তত্র বিলীনমাসীদিত্যর্থঃ। তদৈক্ষত তচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ধ সঙ্কল্পমকরোৎ। 
তমাহবহু স্যামিতি। ক্ফুটার্থমন্যৎ। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_এই অধ্যায়ে বর্ণনীয় বিষয়__ 
ঈশ্বর হইতে প্রধানাদি নিখিল তত্বের স্যষ্টি, ইহা স্থচিত হইতেছে__ 
শুধু তত্বস্থষ্টির কথা নহে, জীবস্ব্পের নিরূপণ প্রভৃতিও ইহাতে 
বক্তব্য। বুদ্ধির স্ুখপ্রবেশের জন্য ভাত্তকার প্রথমে সংক্ষেপে এই 
পাদের প্রতিপাদ্য বিষয় দেখাইতেছেন-_'তৃতীয়ে তু" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। 
“তেনৈব তেষাং বিলয় ইতি”_-তেনৈব--সেই সর্বেশ্বর দ্বারা, তেষাং_জীব- 
সমূহের । যদি বল, আকাঁশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত তত্বের উৎপত্তিক্রম 
নিরূপিত আছে, তবে সর্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি, ইহ! কিরূপে বিশ্বাম করিব? 
মে-বিষয়ে বলিতেছেন-ইহ প্রধানমহদহঙ্কারেত্যাদি'_-স্থবালার্দি শ্রুতিতে 
প্রকৃতি, মহত্তত্বাদিক্রমে সষ্টি প্রসিদ্ধ আছে। আবার তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে 
আঁকাশাদিক্রমে স্ষ্টি কথিত, অতএব তাহার বিচার-বিসংবাদ বিনাশের জন্য 
র্থাৎ বিরোধ পরিহারের জন্য । পূর্বপাঁদে অর্থাৎ ছ্বিতীয়পাদদে পরপক্ষগুলির 
শ্রতিবিরোধবশতঃ অপ্রামাণ্য বল। হইয়াছে, তাহা হুইলে শ্রুতি বাক্যগুলির 


২৩1১ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৩৬৯ 


পরম্পর বিরোধ প্রতীতি হওয়ায় ব্রন্মের স্থপ্টির কারণতাবাদেরও অপ্রামাণ্য 
হইতে পারে, এই শঙ্কা খগডনের জন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের আবরম্ত হইতেছে। 
সেই দুইটি পাদ্দের পরম্পর শ্রতিবিরোধ নিরাস দ্বারা সমন্বয়ের দৃঢ়তা স্থাপন- 
হেতু শ্রুতি ও অধ্যায়ের সঙ্গতি হইতেছে । এই অধিকরণে পূর্ববপক্ষী 
শ্রতিদ্বয়ের বিপোঁধ পূর্ববপক্ষ করিয়া সমন্বয়ের শৈথিল্যরূপ ফল উখাপিত 
করিতেছে, আর সিদ্ধান্তী শ্রুতিদ্ঘ্ধের অবিরোধ যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিয়। 
তাহার ফল-সমন্বয়ের দৃঢ়তা স্থাপন করিবেন। ইহাতে প্রথমেই স্থষ্টি-বাক্যের 
বিরোধহেতু আকাশ লইয়া বিচার, যথা_-আকাশের উৎপত্তি আছে? কি 
নাই? যদি উৎপত্তি থাকে, তবে শ্রতিদ্ধয়ের বিরোধ নাই, ইহ] বপিবার 
জন্য অগ্নির উত্পত্তিবাচক শ্রুতি দেখাইতেছেন--“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, 
ইতাদি দ্বারা। ইহার অর্থ_হে সৌম্য- শোভন মুত্তি শ্বেতকেতু! এই 
দৃশ্যমান জগত স্থট্টির পূর্বে সবেব- ব্রক্ষরূপেই ছিল, অর্থাৎ স্ুক্্তাবশতঃ সেই 
ব্রদ্দেই বিশীন (মিশিয়া ) ছিল। “তদৈক্ষত ইতি” তৎ অর্থাৎ তত শব্দের 
বাচ্য ব্রহ্ম, এক্ষত-_সঙ্গল্প করিলেন, কি সঙ্কল্প করিলেন? “বহু স্যাং আমি 
বহুরূপে বাক্ত হইব। অপর ভাঙ্তাংশ সুস্পষ্ট। 


বিয়ছর্িকরগম 


স্ত্রম- ন বিয়দশ্রুতেহ ॥ ও ॥ 


সৃত্রার্থ_আকাঁশ শিত্য, উৎপন্ন হয় না, কি হেতু? “অশ্রুতেত- 
ছান্দোগ্য-উপশিষদে উত্পত্তি প্রকরণে আকাশের উৎপত্তি যেহেতু শ্রুত 
হইতেছে না ॥ ১॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- নিত্য বিয়ন্ন প্রজায়তে । কুতঃ ? অশ্রুতেঃ। 
ছান্দোগ্যগত-ভূতোৎপা'ত্তপ্রকরণে তন্তাশ্রবণাৎ। তত্র তদৈক্ষতে- 
ত্যািনা ত্রয়াণামেব তেজোইবন্নানাযুৎপত্তিঃ আায়তে ন তু বিয়তোইত- 
স্তন্োৎপদ্ভত ইত্যর্থ; ॥ ১ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_মাকাঁশ নিত্যপদার্থ, তাহার উৎপত্তি নাই । কারণ কি? 
২৪ 


৩৭ বেদাস্তস্থত্রম ২৩২ 


ফেছেতু ছান্দোগ্যোপনিষদ্দে ভূতের উৎপত্তি বর্ণনপ্রকরণে আকাশের কথা 
শ্রুত হইতেছে না। সেই ছান্দোগ্যে--“তদৈক্ষত বহুশ্যাং প্রজায়েয়' ইত্যাদি 
দ্বারা অগ্রি, জল ও পৃথিবী এই তিনটির উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে, কিন্ত 
আকাশের নহে, অতএব আকাশ নিতা, তাহা উৎপন্ন হয় না, এই 
তাৎপর্য ॥ ১॥ 

সুন্দমা টাকা-__অত্র শঙ্কতে ন বিয়দিতি। তন্ত বিয়ত: | তত্র ছান্দোগ্যে ॥১1 

টাকানুবাদ__“ন বিয়ৎ এই স্তর দ্বারা স্থাত্রকার শঙ্কা করিতেছেন । 
প্রকরণে তশ্তাআবণাৎ ইতি তশ্য-_আকাশের, উৎপত্তি শ্রুত না হওয়ায় “তত্র 
তদৈক্ষতেত্যাি' তত্র অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে ॥ ১॥ 


সিজ্ধান্তকণী- পূর্বের দ্বিতীয় পাদে প্রধানাদিকারণতা-বাদের যুক্তির 
দৌষ প্রদর্শন করা হইয়াছে । এক্ষণে তৃতীয়পাদে সর্ষেশ্বর হইতেই সমুদয় 
তত্বের উদ্ভবাদির বর্ণনক্রমে ছান্দোগ্য-বণিত জগৎস্থষ্টির বিষয় বলিতে 
গিয়া! বলিতেছেন যে, প্রলয়কালে একমাত্র সদ্বস্ত ব্রহ্ষুই ছিলেন, তিনি 
সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব, তাহার পর তিনি তেজ হৃষ্টি করিলেন, 
জল স্থট্টি করিলেন, অন্্র স্থট্টি করিলেন ইত্যাদদি। এই শ্রতিতে তেজ, 
জল, অন্ন স্থট্টির কথা বলিলেন কিন্তু আকাশের উল্লেখ না থাকায়, এই 
সংশয় হয় যে, আকাশের উৎপত্তি আছে?কি না? এইরূপ আশঙ্কায় 
সুত্রকীর প্রথম স্থত্রে পূর্ববপক্ষরূপে বলিতেছেন যে, আঁকাঁশের উৎপত্তির 
কথা যখন শ্ররতিতে উল্লেখ নাই, তখন আকাশের উৎপত্তি নাই, উহা 
নিত্য । এই স্থত্রটি কিন্তু পূর্ববপক্ষরূপে উদদাহৃত হইয়াছে জানিতে হইবে এবং 
ইহার উত্তর পরবর্তী সুত্রে পাওয়া যাইবে ॥ ১॥ 


অবতরণিকাভাষযম - এবং প্রান্তো নিরস্যতি। 


অবতরণিকা-ভাব্যান্বাদ-_“এবং প্রাপ্তৌ ইতি'__-এই পূর্ববপক্ষীর শঙ্কায় 
তাহার নিরাস করিতেছেন। 


সুত্রম অস্ভি তু ॥২॥ 
সূত্রার্থ-_হা, আকাশের উৎপত্তি অন্য শ্রুতিতে আছে ॥ ২॥ 


২৩২ বেদাস্তসত্রম্‌ ৩৭১ 


গোঁবিন্দভাষ্যম_তু-শবদঃ শঙ্কাপনোদনার্থচ অস্ত্যৎপত্তিরবিয়তঃ। 
ছান্দোগ্যে তস্যাশ্রবণেহপি “তম্মাদ্ধা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভতঃ 
আকাশা দায়ুর্বায়োরপ্নিরগ্নেরাপোইন্ত্যো মহতী পৃথিবী” ইতি তৈত্তি- 
রীয়কে শ্রবণাৎ ॥ ২॥ 


ভাষ্যানুবাদ- হুত্রস্থ “তু” শব্দটি পূর্বোক্ত শঙ্কানিরাসার্থ। আকাশের 
উৎপত্তি আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও তৈত্তিরীয় 
উপনিষদে শ্রুত হইতেছে যথা--“তম্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সস্ত,তঃ-". 
অস্তো। মহতী পৃথিবী” ইতি সেই এই পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, 
আকাশ হইতে বায়ু জন্মিল, বায়ু হইতে জল, জল হইতে এই বিশাল পৃথিবী 
প্রকাশ পাইল ॥ ২ ॥ 


সূন্মম! টীকা-_অভ্তীতি। তত্য বিয়তঃ ॥ ২॥ 


টাকানুবাদ্দ__অন্তীতি হুত্র_ছান্দোগ্যে তন্তাশ্রবণেহপি ইতি তন্ত-_সেই 
আকাশের ॥ ২॥ 


সিদ্ধাস্তকণা-_বর্তমান স্তরে হুত্রকার পূর্বে উল্লিখিত পূর্বপক্ষরূপ 
স্ত্রটির উত্তরে বলিতেছেন যে, আকাশের উৎপত্তি আছে, এ-বিষয়ে কোন 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ ছান্দোগ্যে আকাশের উল্লেখ না 
থাঁকিলেও তৈত্তিরীয় শ্রতিতে কথিত আছে যে,-_“এই ব্রহ্ম হইতে আকাশ 
উৎপন্ন হইল, আকাশ হুইতে বা, বাম হইতে জল, জল হইতে এই পৃথিবী 
সমূৎপন্ন হইয়াছে ।” যেমন পাই,_“তন্মাদ্বা এতন্মাদাত্বন আকাশঃ সম্ভ,তঃ।” 
ইত্যাদি ( তৈত্তিরীয় দ্বিতীয় বল্পী প্রথম অন্থবাঁক--৩ ) 
শ্রীমস্ভাগবতে পাই,_- 
“তামসাচ্চ বিকুর্ববাণাস্তগবদ্ধীরধ্যচোদিতাৎ্চ। 
শব্দমাত্রমভূৎ্ তন্মান্নতঃ শ্রোত্রং তু শব্দগম্‌॥” ( ভাঃ ৩।২৬।৩২ ) 


অর্থাৎ শ্রীভগবানের বীর্ধোর দ্বার] প্রেরিত হইয় তামস অহঙ্কার বিকার 
প্রাঞ্ধ হইলে শব্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হইল এবং সেই শষ তন্নাত্র হইতে আকাশ 
উৎপন্ন হইয়। শ্রবণেন্দ্রিয়্ূপে শব্ধ গ্রহণ করিল ॥ ২॥ 


৩৭২ বেদান্তস্ুত্রম্‌ ১1৩৩ 


অবতরণিকীভাব্যম._পুনঃ শঙ্কতে-_ 

অবতরণিকা।-ভাব্যানুবাদ-_পূর্বপক্ষী আবার শঙ্কা করিতেছেন__ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_পুনরিতি | পূর্বোক্রেনাসস্তোষাদিতি জ্ঞেয়ম্‌। 

অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ-_পুনরিত্যার্দি অবতরণিকাভাশ্য-_ 
পূর্বে প্রদশিত “অস্তি তু” এইবাক্যে অসন্তোষবশতঃ পুনরায় পূর্ববপক্ষীর এই 
শঙ্কা জানিবে। 


সৃত্রম- গৌণ্যসম্তবাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ৩।॥ 


সৃত্রার্থ_-আকাশের যেউৎপত্তির কথা শ্রুতিগ্তলিদ্বারা বণিত হইয়াছে, 
তাহা গোৌণীলক্ষণা মূলক বপিব যেহেতু নিরাকার বিভু আকাশের উৎপত্তি 
সম্ভব নহে এবং তাহার বিপক্ষে বুহদারণকের বাকা আছে, যথা 
“বাফুশ্চান্তরিক্ষকৈতদমৃতম্‌” বাযু ও আকাশ ইহারা নিত্য ॥ ৩। 


গোবিন্দভাষ্াম-ন খলু বিয়ছুৎপত্তিঃ সম্তাবয়িতূমশি শক্যা 
জীবৎস্থ শ্রীমৎকণভক্ষাক্ষচরণচরণোপজীবিষু। যা তৃৎপন্তিঃ শ্রুতি 
ভিরুদাহতা সা কিল “কুবর্বাকাশং জাতমাকাশন্৮ইত|দিলো/কোক্তি- 
বদ্‌গৌণী ভবিষ্যতি । কুতঃ ? অসম্ভবাৎ। ন হি নিরাকারন্য বিভে- 
বিয়তঃ সম্ভবেছুৎপন্তিঃ কারণনামগ্রীবিরহাৎ শব্দাচ্চ | “বায়শ্তান্ত রিচ্ষং 
চৈতদমৃতম্” ইতি বৃহদারণ্যকবাক্যাচ্চ তস্তোৎপত্তিনণস্তীভি 
মন্তব্যম্‌ ॥ ৩ ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_পূর্বপক্ষী আকাশের উৎপন্ভি-শ্রুতির বিপক্ষে বলিতেছেন 
আকাশের উৎপত্তি শ্রমান্‌ বৈশেষিক-দর্শনকার মহধি কণাদ ও ন্যায়দর্শন- 
প্রণেত। মহধি অক্ষপাদ গৌতম ইহার! বাচিয়া থাকিতে তোমব। কল্পনাও 
করিতে পার না অর্থাৎ তাহাণা আকাশের উৎপন্তি স্বীক।র্ই করেন না। 
তৰে যে ক্রতিগুলিদ্বার আকাশের উৎপন্ভি বণিত হইয়াছে, তাহ! “আকাশ 
কর” “আকাশ জন্মিয়াছে ইত্যাদি লৌকিক বাক্যের মত গৌধালক্ষণাবলে 
অর্থাৎ লাক্ষণিক প্রয়োগ | কি হেতু? যেহেতু আকুতিশন্ত নিরবয়ৰ বিশ্বব্যাপক 


২1৩1৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৩৭৩ 


আকাশের কারণ সামগ্রীর অভাবে উৎপত্তি হইতেই পারে না এবং বাধকশ্রুতিও 
আছে যথা-“বায়ুশ্চান্তবিক্ষঞৈতদমৃতম্, ইতি বায়ু ও আকাশ এই ছুইটি অমৃত 
অর্থাৎ শাশ্বত, এই বৃহদারণ্যকের বাক্য হইতেও অবগত হওয়া যায় যে, 
আকাশের উৎপন্তি নাই ; ইহা মনে করিতে হইবে ॥ ৩॥ 


সুন্মা টাকা__গৌণীতি। কুর্বাকাশমিতি। আকাশং কুর্বিতুযুক্তে জন- 
গহনতাদূরীকরণেনাঁকাঁশে জায়মানে সতি জাতমাকাশমিত্যুৎপদ্যতে বুদ্ধি; | 
নৈতাবতাঁকা শস্তোৎপত্তিঃ শক্যতে বক্ত,ম্‌। কিন্ত গৌণী তত্রোৎপত্তিরিত্যর্থঃ॥৩। 


টাকানুবাদ-_“গৌণীতি, কুর্বাকাঁশং জাতমাকাশম্‌্” ইতি “আকাশ কর' 
বপিলে লৌকের ভিড় দূর করির! অবকাশ জন্মিলে তখন জ্ঞান হয় বটে 
“মাকাশ হইয়াছে" । কেবল এ কথাতে আকাশের উৎপত্তি বলিতে পার 
ন1া। তবে যে তথায় উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে, তাহ] লাক্ষণিক উৎপত্তি-_ 
ইহাই তাত্পধ্য ॥ ৩ ॥ 


লিদ্ধান্তকণ_ পুনরায় আশঙ্কা করিয়! পূর্ববপক্ষ হইতেছে যে, নিরাকার 
আকাশের উৎপত্তি সম্ভব নহে ; এবং যে সকল শ্রতি আকাশের উৎপত্তির 
কথা বপিয়াছে, উহাও গৌণ বলিয়াই ধরা যায়। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে 
(২৩২) পাওয়া যায়,_“অথামূর্তং বাযুশ্ান্তরিক্ষকৈতদমৃতমেতং” অর্থাৎ 
অমূর্ত বায়ু ও 'আকাঁশ অমৃত অর্থাৎ নিত্যা। আরও বৈশেষিক ও 
নৈয়ায়িকগসও আকাঁশের উৎপত্তি স্বীকার করেন না। এই সুত্রটিও পূর্বর- 
পক্ষরূপে স্থাপিত হইয়াছে ॥ ৩॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌_-যদি কশ্চিদ্ক্রয়াদেক এব সম্তৃতশক্োহিগ্রি- 
প্রভৃতাবন্থবর্তমানো মুখ্য আকাশে পুনর্গৌণঃ কথনিতি, তং 
প্রত্যাহ__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-যদি কোনও প্রতিবাদী বলেন যে, 
তৈত্তিরীয়-উপনিষদে উক্ত শ্রুতিতে যে 'সভ্ভূত” শবটি আছে, উহা! অগ্নি, 
জল, পৃথিবীতে মুখ্যতাবে অস্বথিত হইল আর আকাশ, বায়ুতে গৌণার্থবাচক 
হইবে, এ-কিরূপ কথা? তদুত্তরে পূর্ববপক্ষী বশিতেছেন-_ 
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অবতরণিকাভাষ্য-টাকা_যদীতি। কশ্চিৎ প্রতিবাদী বৈদিক: | মুখ্য 
ইতি মুখ্যতয়োৎপাঁত্তবাচীত্যর্থ;। 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ--অবতবণিকাভাত্বস্থ “কেশ্চিৎ' পদের 
অর্থ কোনও প্রতিবাদী বৈদিক। মুখ্য ইতি অভিধাশক্তি বলে মুখ্যরূপে 
উৎপত্তিবাঁচক সম্ভূত শব্দ, এই অর্থ। 


তুত্রম-ন্যাচ্চৈকত্য ব্রহ্মশব্ববত ॥ ৪ ॥ 


জুত্রাথ-_-একটি শব! ছুইস্থণে দুইভাবে (মুখ্য ও গৌঁণভাবে ) অন্বিত 
হইতে কোন বাঁধ! শাই, যেমন ব্রন্মন্‌ শব্ধ একই বাকো ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধন তপস্যায় 
গৌণার্থবাচক, আবার বিজ্ঞেয ত্রদ্ধে মৃথ্যার্থ প্রতিপাদক হইতেছে ॥ ৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যয্‌ যথা ভূৃগুবল্লাং “তপসা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসম্ব 
তপো ব্রহ্ম” ইত্যেকম্মিন্নের বাক্যে একস্ৈব ব্রন্মাশবন্য ব্রহ্ম 
বিজ্ঞীনসাধনে তপসি গৌণত্বং বিজ্ঞেয়ে ব্রহ্মশি তু মৃখ্যত্বমেবং 
সম্ভৃতশব্বস্তাপি স্তাৎ। তস্মাচ্ছানন্দাগ্যাশ্রবণাদিতঃ কাচিৎকী বিয়ছুৎ- 
পত্তিশ্রুতিবাধ্যতে ॥ ৪ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ--যেমন ভৃগুবল্লীতে “তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসম্ব, তপো' ব্রদ্থ 
তপস্ত। দ্বারা ব্রঙ্গকে জানিতে ইচ্ছা কর, এই অংশে ব্র্মন শব্ধ জেয় 
পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে ; অতএব মুখ্যার্থবাচক আবার “তপো বর্ম তপস্যাই 
বরহ্ধ অর্থাৎ ত্রহ্গ-প্রাপ্তির সাধন এই অংশে ব্রহ্গন শব গৌণার্থবাচক, এইরূপ 
“সভৃত” শবেও “তন্মাদ্বা এতম্মাদাত্মন আকাশঃ সন্তৃতঃ, আকাশাদ্বাযুং, বায়ো- 
সতেজ: তেজ আপঃ, অন্ত্যঃ পৃথিবী, ইতাাদি শ্রুতির অন্তর্গত “সস্ভৃত' শব্দটি 
বায়োস্তেজঃ' ইত্যাদি অংশে মৃখ্যার্থ প্রকাশক, 'আকাশঃ মস্তুতঃ” 'আকাশাদাযুঃ' 
এই অংশে গৌণ অর্থ বোধক হইবে । অতএব ছান্দোগ্যাদি শ্রতিতে যখন 
আকাশের উৎপত্তি শ্রত হইতেছে না তখন তৈত্তিবীয়ক প্রভৃতি শ্রুতিতে 
শ্রুত উৎপত্তি বাধিতই হইবে ॥ ৪ ॥ 

সৃন্মম। টাকা- স্যাদিতি। মৃখ্যত্বমিতি। মুখ্যতয়া প্রয়োগো ভবেদিত্যর্থ;। 
ক্কাচিংকী তৈত্তিরীয়কাদিদুষ্টা ॥ ৪ । 
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টাকানুবাদ-_-্যাচ্চৈকস্” ইত্যাদি স্ুত্রভাত্বস্থ শুখ্যত্বমিতি মুখ্যভাবেই 
প্রয়োগ হইবে__এই অর্থ । কাচিৎকী অর্থাৎ কোন কোনও তৈত্তিরীয়ক 
প্রভৃতি শ্রুতিতে প্রাপ্ত ॥ ৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা--যদি কেহ বলেন যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বণ্নিত হইয়াছে 
যে, আত্ম হইতে আকাশ সম্তৃত, আকাশ হইতে বায়ু, বাঁযু হইতে জল 
এবং জল হইতে পৃথিবী; (তৈঃ ২1১৩) সে-স্থলে যদি “স্ভৃত" শব্দটি 
অগ্রি, জল, পৃথিবীতে সুখ্যভাবে অন্থিত হইয়া! থাকে, তাহ হইলে আকাশে 
কি প্রকারে গৌণভাবে অন্তবৃত্ত হইবে? তাহার উত্তরে পূর্বপক্ষরূপে 
বর্তমান সুত্র উত্থাপিত হইয়াছে যে, একই শব দুই স্থলে ছুই ভাবে অন্বিত 
হইতে পাঁরে। যেমন বর্ধন” শব্দ ছুইস্কলে দুই ভাবে বাবহার পাওয়া যায়; 
ভৃগুবল্লীতে আছে যে, তপস্তা ছারা শ্রঙ্ধকে জানিতে ইচ্ছা কর, আবার 
তপন্যাই ব্রন্ম। এই ছুইস্থলে এক ব্রহ্ধন্‌ শব্দ থাকিলেও “বিজ্ঞেয় ব্রচ্ষে' 
মুখ্যভাবে এবং “তপস্তাই বর্ষ” এস্থলে গৌণভাবে ব্রহ্মন্শ ব্যবহার 
হইয়াছে । এইরূপ তৈত্তিবীয় শ্রুতিতে উল্লিখিত “সম্ভৃত” শব্বও মুখা ও 
গৌণভাবে বাবহৃত হইয়াছে, জানিতে হইবে ; কারণ ছান্দোগ্যাদি শ্রতিতে 
যখন আকাশের উৎপত্তি শ্রবণ করা যার না। এই স্ুত্রটিও পৃর্বপক্ষ 
সচক ॥ ৪ ॥ 


অবতরণিকা ভাম্বমৃ--এবং প্রাপ্ত পুনঃ পরিহরতি-_ 

অবতরণিকা-ভাধ্যানুবাদ-_-“এবমিতি”_এইরূপে আকাশের অন্টৎপন্দি- 
বিষয়ে পূর্ববপক্ষীর সিদ্ধান্ত স্থিপাকত হইসে, তাহার পুনগ্ায় পারহার 
করিতেছেন-_ 


হুত্রম- প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছবেভ্যঃ ॥ ৫॥ 


সূত্রার্থ-_'যাহাকে জানিলে অজ্ঞাত বস্তও জ্ঞাত হয়, যাহাকে শুনিলে 
অশ্রুত পদার্থও শ্রুত হয়” ইত্যার্দি শ্রুতিদ্ধারা যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, 
তাহার রক্ষা হইতে পারে, কি হইলে? 'অব্যতিরেকাৎ”_ষদি সমস্ত প্রপঞ্চ 
ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত হয়, নতুবা 'প্রতিজ্ঞাহানিঃ' সেই প্রতিজ্ঞাভক্গ হয়, 
ব্র্ষকে জগতের উপাদান ম্বীকার করিলেই তবে সেই ব্রহ্ম হইতে 
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অব্যতিরেক হয়, অন্ত আকাশাদিকে উপাদান বলিলে ব্যতিরেক হইবে। 
শুধু ইহাই নহে 'শবেত্যঃ ব্রন্মের উপাদানকারণতা-সন্বন্ধে শ্রুতিও. আছে 
যথা-_“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীং" “এতদাত্য মিদংসর্ধমূ” সমস্তই ব্রহ্ধাব্যতিরিক্ত 
ছিল ইত্যাদি দ্বার! স্থষ্টির পূর্বে আকাশাদ্ির উৎপত্তি ছিল না, ইহ প্রতি- 


পাদিত হইতেছে ॥ ৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমৃ__“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যাদি ছান্বোগ্য- 
শ্রুত্যা কৃতা যা প্রতিজ্ঞ তস্তা অহানিঃ কৃৎস্সস্যার্থস্য ত্রন্মাব্যতি- 
রেকাৎ সম্পগ্ভতে । বাতিরেকে তু সতি সা বিহীয়েতৈব। তদ- 
ব্যতিরেকন্ত্র তৃপাদানক ব্বনিবন্ধনঃ | তন্মাদেকবিজ্ঞানেন সর্বববিজ্ঞানং 
প্রতিজানতা! তয় বিয়ছুৎপত্তিরঙ্গীকৃতা। তথা শকেভ্যশ্চ “সদেব 
সৌমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্৮ “এতদাত্্যমিদং সর্ববমূ 
ইত্যাদিভ্যস্তদ্গতেভ্যঃ প্রাক্‌ সর্গাদেকত্বং পরত্র তাঁদাত্যঞ্চ নিবূপয়ন্ত্যঃ 
সা ক্বীকাধা ॥ ৫॥ 


ভাব্যানুবাদ-_ছান্দোগ্যধূত শ্রুতি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন-'ধাহাঁকে 
শুনিলে আর অশ্রুত কিছু থাকে ন।, তিনিই প্র্ম' ইত্যাদি তাহার রক্ষা হয়-- 
যদি সমস্ত জাগতিক পদার্থের ব্রদ্ষের গহিত অভেদ অর্থাৎ ব্রঙ্গ উপাদান 
হয়, আর ব্যতিরেক থাকিলে অর্থাৎ ব্রহ্ষকে উপাদানকাঁরণ না বলিলে সেই 
প্রতিজ্ঞার হানি হইবেই। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব-প্রপঞ্চের অব্যতিরেক ( অভিন্নত] ) 
ব্রহ্ম তাহার উপাদানকারণ বলিয়া । অতএব এক খিজ্ঞান দ্বার সকল বস্তর 
বিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞাকারিণী শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, 
আকাশের উতৎপপ্তি আছে। তদ্ভিন্ন শ্রতিবাক্যপ্ুলি হইতেও আকাশের 
উৎপত্তি অবধারিত হইতেছে যথা-_“সদেব সৌম্েদমগ্র আসীৎ স্ষ্টির পূর্বে 
একমাত্র সদ্‌ ব্রদ্ই ছিপেন, “একমেবাদ্বিতীঘ্বম্” সেই ব্রহ্ধ একমাত্র অথাৎ 
সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্থগত-ভেদরহিত, “এতদাজ্ম্যমিদং সর্ববমূ” এই পরিরৃশ্ত- 
মান জগৎ সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য শিরূপণ 
করিতেছেন যে, সেই ছান্দোগ্যশ্রাতিবোধিত তেজ, জল, অন্নও স্যট্টির 
পূর্বে এক অর্থাৎ ব্রন্মের সহিত অভিন্ন এবং স্যটটিকালে ইহার কারণ 
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ব্রদ্মের সহিত অব্যতিরিক্ত-_ ইহা হইতে আকাশের উৎপত্তি শ্বীকার করিতে 
হয় ॥ ৫ ॥ 


সুন্মম। টীকা প্রতিজ্ঞাহানিরিতি। সা প্রতিজ্ঞা। তদব্যতিরেকো ব্র্ধা- 
ভেদঃ। তছুপাদদানকত্বনিবন্ধনঃ ব্রঙ্গোপাদানকত্বহেতুকঃ। তয়া ছান্দোগ্য- 
শ্রত্যা। তথেতি। তদ্গতেভ্যঃ ছান্দোগ্যস্তেত্যঃ | পরত্র সর্গকাঁলে। তাদাত্ম্যং 
কারপত্রদ্ধাভেদম্‌। স] বিয়দুৎপত্তিঃ ॥ ৫ ॥ 


টাকানুবাদ-_প্রতিজ্ঞাহানিরিত্যাদি সুত্রে ভাগে “মা বিহীয়েতৈব ইতি, 
সা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, “তদবাতিরেকস্ত তছুপাদ্দানকত্বনিবন্ধন ইতি'__তদব্য- 
তিরেকঃ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভেদ। “তছুপাদদানকত্বনিবন্ধন:, ব্রঙ্গের 
উপাদানকারণতা'জনিত অর্থাৎ ব্রহ্গকে উপাদান কারণ বলিলে তবে কাধ্য- 
ভূত জগতের তাহার সহিত অভেদদ হইবে, নতুবা নহে। তয়া_সেই 
ছান্দোগাশ্রুতি দ্বারা আকাশের উত্পত্তি স্বীরত হইয়াছে । “তথা শব্দেভযশ্চ 
ইতি” “তদ্গতেভ্যঃ ছান্দোগোপনিষদে বণিত, 'পরত্র তাঁদাস্ম্যঞ্চ ইতি'__পরত্র 
_-সহিকালে, তাদাস্মাং_উপাদানকারণীভূত ব্রন্ষের সহিত অভেদকে, “সা 
স্বীপার্ধযা-সা-সেই আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় ॥ ৫। 


সিদ্ধান্তকণাঁ_-এই পুর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত খগ্ডনাভিপ্রাম্ে সুত্রকার বর্তমান 
সত্রের '্ববতারণাপূর্বক বলিতেছেন যে, শ্রুতির প্রতিজ্ঞার হানি তখন হয় না, 
যদি সমস্ত প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত হয় অথাৎ তরঙ্গ সমস্ত জগতের 
উপাদান কারণ হন এবং শ্রতিপ্রমাণ হইতেও ব্রদ্মের উপার্দানকারণতা 
সিদ্ধ। 


ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৬১।৩) পাওয়] যায়,__“যেনাশ্রুতং শ্রতং ভবত্য- 
মতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি |” বুহদারণ্যকেও পাই,_আত্মনি খলু 
অরে দৃষ্টে শ্রতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বাং বিজ্ঞাতম্” মুণ্ডকেও পাই (১১1৩) 
“কম্মিন নু ভগবে। বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি” এই সকল 
শ্রুতির প্রতিজ্ঞা! রক্ষা হয়, যদি ব্রক্ষই সকলের একমাত্র হেতু হন। 
এতদ্যাতীত অন্ঠান্র শ্রুতি হইতেও ব্রন্মের মূলকারণত্ব এবং তাহা হইতেই 
আকাঁশাদির উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। 
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শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,__ 
“স এবেদং সসজ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়। । 
সদসন্ক্রপয়] চাসৌ গুণমধ্যাহগুণো বিভূঃ ॥৮ (ভাঃ ১/২।২৯) 
আরও পাই, 
“কৃষ্ণ কষ মহাযোগিংস্তমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ। 
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং বূপং তে ব্রান্ষণ] বিছুঃ ॥” 
( ভাঃ ১০।১০।২৯) 
অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার প্রভাব অচিস্তা, আপনি পরমপুরুষ 
এবং জগতের মূল শিমিন্ত ও উপাদদান-কারণ। ব্রক্ষবিদ্গণ ( “সর্ববং খবিদং 
ব্রহ্ম তজ্জলান্” প্রভৃতি বাক্যাবলম্বনে ) এই স্কুল-সুম্মাত্মক জগৎ আপনারই 
(প্রারুত ) রূপ বণিয়া থাকেন। 
আরও পাওয়৷ খায়,_- 
“অহমেবাসমেবাগ্রে নীন্তদ্‌ যৎ স্দসৎ পরম্‌। 
পশ্চাদহং যদ্েতচ্চ যোহবশিধ্যেত সোহম্ম্যহম্‌ ॥” ( ভাঁঃ ২৯৩২) 
অর্থাৎ স্যষ্টির পূর্বের একমাত্র আমিহ ছিলাম; স্থুল, স্ম্্ ও এতদৃভয়ের 
কারণতূত প্রধান বা প্রক্কৃতি পর্য্যস্ত আমা হইতে পৃথগ-্রপে অন্য কিছুই 
ছিল নাঁ। ত্ষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র 
আমিই অবশিষ্ট থাকিব ॥ ৫ ॥ 


অবতরণিকাভায্যমূ-_নন্থু বাচকাভাবাৎ কথমত্র সা বক্তং শক্যা 
তত্রাহ-_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--আক্ষেপ এই- ছান্দোগ্যশ্রুতিতে আকাশের 
উৎপত্তিবাচক শব্দের উল্লেখ না থাকায় কিরূপে সে কথা বলিতে পারা যাইবে ? 
তুণ্তরে বলিতেছেন-_- 

অবতরণিকাভাষ্য-টাকা__নন্বিতি। অত্র ছান্দোগ্যে_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_অত্র__এই ছান্দোগ্যোপনিষদে-_- 


সুত্রমূ-যাবদৃবিকারন্ত বিভাগে! লোকবৎ ॥ ৬ ॥ 


সূত্রার্থ__“এতদাত্ময মিদং সর্বমূ, এই শ্রতিতে যত বিকার আছে, সকলেরই 
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উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছে । দৃষ্টান্ত এই “লৌকবৎ'--লৌকিক ব্যবহারের 
মত অর্থাৎ যেমন এইগুলি চৈত্রের পুত্র বলিয়। তন্মধ্যে কতিপয়ের নির্দেশ দ্বারা 
অনির্দিষ্ট অবশিষ্টগুলিও টচত্রপুত্রূপে বোধিত হয়, সেইরূপ মহদাদি বিকারগণের 
মধ্যে আকাশের উল্লেখ করিয়। “এতদাস্ম্যমিদং সর্ধবম্” সমস্ত বিকারকে ব্রহ্ষো- 
পাদানক বলায় আকাশেরও ব্রহ্মজন্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৬॥ 


গোবিন্দভাব্যম্‌__তু-শব্দঃ শক্কাপ্রহাণায়। “এতদাত্বামিদং 
সব্বম্” ইত্যত্র যাবদ্ধিকারং বিভাগো নিরূপিতঃ | প্রধানমহদাদয়ো 
যাবন্তো বিকারাঃ স্ুবালাদিশ্রুত্যস্তরোক্তীস্তেষাং সার্ধেষামেব 
বিভাগস্তয়াপি বোধিত ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তমাহ লোকেতি। লোকে 
যখৈতে সর্ষে চৈত্রাত্মজ' ইত্যুক্ত1 তেষু কেষাঞ্চিদেব চৈত্রীছুৎপত্তো 
কীণ্তিতায়াং তন্মাদেব সব্রেষামুৎপত্তিধিবদিতা স্যান্তথেহাপ্যৈতদা- 
ত্যমিদং সব্র্মিত্যনেন সব্বাণি প্রধানমহদাদীনি তত্বানি সছুৎপন্না- 
যুক্ত তেষু তেজোহবন্নানাং সত উৎপত্তৌ কীন্তিতায়াং সর্বেষাং 
তেষাং তম্মাহুৎপত্তিবিবদিত ভবতীতি ৷ তথাচ বাচকাভাবেইপ্যাথিকী 
বিয়ছুৎপত্তিরত্র গম্যেতি। বিভাগ উৎপত্তিঃ। যন্তু গৌণ্যসম্ভবা- 
চ্ছব্দাচ্চ্ত্যুক্তং তন্ন অচিন্ত্যশক্তেরৎপাদকসামগ্র্যাঃ শ্রবণাং ৷ অমৃত- 
তস্্পেক্ষিকমেবোৎপত্তিবিনাশশ্রবণাৎ । এবমনুমানাচ্চ তস্যোৎপ- 
ভ্তিবিনাশৌ নিশ্চিন্থমঃ। বিয়ছুৎপদ্যতে ভূতত্বাদ্ববিনশ্যতি চানিতা- 
গুণাশ্রয়ত্বাদগ্রিবদিত্যুভয়্রান্বয়দৃষ্টান্তঃ | যন্ৈবং তন্নৈবং যথাত্মেত্যুভয়ত্র 
ব্যতিরেকতৃষ্টান্তশ্চ। এতেন স্যাচ্চৈকস্যেত্যপি নিরস্তম্‌। তন্মাননব্যো 
ন ব্যোমজন্মাভ্যপগমঃ ॥ ৬ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_স্ত্রস্থ “তু শবটি পূর্বোক্ত আক্ষেপ বা শঙ্কার নিরাস 
করিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত । “এতদাত্ম্যমিদং সর্বম্*, এই শ্রুতিতে প্রকুতি- 
মহদাদদি সকল বিকারপণদীর্থ ব্র্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া! অবধারিত হইয়াছে। 
প্রধান, মহান্‌, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ইহারা 
বিকার বলিয়৷ স্থবালাদি অন্ান্ শ্ররতিতে বর্ণিত আছে, সেই সমুদ্বায়েরই 
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উৎপত্তি সেই ছান্দোগ্যশ্রত্তি দ্বারাও বোধিত হইয়াছে-__ইহাই অর্থ। 
“লোকবৎ" এই উক্তিদ্বার৷ দৃষ্টাত্ত দেখাইতেছেন-_লৌকিক ব্যবহারে যেমন 
ইহারা সকলে চেত্রের পুত্রঁ এই বলিয়া তাহাদের মধ্যে কতিপয় পুত্রেরই 
চত্র হইতে জন্ম বর্ন করিলে তাহা হইতেই অন্য সকলের উৎপত্তি অবগত 
হওয়া যায়, সেই প্রকার এ-স্বলেও “এতদাত্মামিদং সর্ববম্ঃ এই গুলি সমস্তই ব্রহ্ধ- 
স্বরূপ' এই কথা ছারা প্রধান-মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ব সদ্বন্ধ হইতে 
উৎপন্ন ইহা! বলিয়া! সেই তন্বগুলির মধ্যে অগ্রি, জল, পৃথিবীতত্বের স্বন্ষ 
হইতে উৎপত্তি যদি বণিত হয়, তাহা হইলেও সমস্ত বিকারতত্বের সেই সদ্ত্রহ্ধ 
হইতে উৎপত্তি বিদ্িত হইয়া থাকে । তাহার ফলে ছান্দোগ্যে আকাঁশের 
উৎপত্তিবাচক শব না থাকিলেও অর্থাধীন আকাশের উৎপত্তি বোধ হইতে 
পারে। স্ুন্রস্থ "বিভাগঃ শব্দের অর্থ উৎপত্তি। তবে ষে তৃতীপ্ন সুত্র €গীণা- 
সম্ভবাৎ শব্ধাচ্চ” ইহাঁতে বলা হইয়াছে আকাশের উৎপত্তি সম্ভাবনা করা! 
যায় না, অতএব কোথায়ও আকাশের উৎপত্তি শ্রুত হইলেও উহা গোৌণী 
উৎপত্তি, মুখা নহে, এবং “বায়ু, আকাশ অমুত শাশ্বত? বৃহদারণ্যকের এই 
উক্তি হইতেও আকাশের উৎপত্তি বলা যায় না” এই যুক্তি সঙ্গত নহে, 
যেহেতু ভগবানের অচিন্তনীয় শক্তিই আকাশের উৎপাদক সামগ্রীরূপে শ্রুত 
আছে, তবে উৎপত্তি অসস্তব হইবে কেন? আর তাহার অমুতত্ব অর্থাৎ 
নিত্যত্ব উক্তি তাহা ও আপেক্ষিক অর্থাৎ অন্টান্য ভূত হইতে অধিককাণ স্থায়ী 
আকাশ এই অর্থে। নতুবা তাহার উৎপত্তি-ধিনাশ শ্রুত হইবে কেন? 'এই 
প্রকার অনুমান প্রমাণ হইতেও তাঁহার উৎপত্তি-বিনাশ আমর] অবধারণ করিয়] 
থাকি। যথা-বিয়ৎ উৎ্পদ্যতে ভূতত্বাৎ্, যেহেতু আকাশ একটি ভূত অতএব 
উৎপত্তিশালী, আবার “আকাশং বিনাশবৎ অনিত্যগুণাশ্রয়ত্বাৎ যেহেতু 
আকাশ অনিত্য শব্দগুণের আধার, অতএব বিনাশী ; দৃষ্টান্ত “অগ্নিব্-_ 
অগ্নির মত, যেমন অগ্নি পঞ্চভৃতের অন্তর্গত একটি ভূত, অতএব উহা 
উৎপত্তিমান ও অনিত্যগুণ উ্ণম্পর্শবিশিষ্ট বলিয়া বিনাশশীল-_এইপ্রকার । 
এই দৃষ্টাস্তটি আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ান্তমাঁনেই প্রযোজ্য । ইহ 
অন্বয়ী দৃষ্টান্ত অর্থাৎ হেতুসবে সাধ্যসত্তার অন্তমাপক দৃষ্টান্ত, আবার ব্যতিরেকী 
অন্মানেও দৃষ্টান্ত আছে “আত্মা” । ব্যতিরেকী অনুমান যথা 'ঘন্নৈবং তন্গৈবং, 
যে সাধ্যবান্‌ নহে, সে হেতুমান্‌ নহে; যেমন আত্মা উৎপত্তিমান্‌ নহে, 
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অতএব ভূতও নহে। ইহা দ্বারা অর্থাৎ এই অস্কুমান দ্বারা 'ম্যাচ্চৈকস্ত 
্রদ্ষশব্ববৎ এই পাদের চতুর্থ স্ুত্রদ্ধার! পূর্নপক্ষী যে আকাশের অন্ৎপত্তি 
বিষয়ে যুক্তি ( গৌণ প্রয়োগ ) দেখাইয়াছিলেন, তাহ1ও খণ্ডিত হইল। অতএব 
আকাশের উতপত্তি্বীকার নৃতন নহে অর্থাৎ স্বকপোল-কল্লিত নহে ॥ ৬ ॥ 

সন্মমা। টাকা-_যাবদিতি। যাবদ্ধিকারমিত্যব্যয়ীভাবঃ সমাসঃ | যাবদব- 
ধারণ ইতি স্ত্রাৎ। যাবচ্ছেশকং হরিপ্রণামা ইতিবৎ। যাবস্তো! বিকারা- 
স্তাবতাং বিভাগশ্ছান্দোগ্যশ্রুত্যা। বিজ্ঞাপিত ইত্যর্থঃ। তত্র তাবৎপদং বুস্তাব- 
স্তভূতিং দধ্যোদনমিত্যত্র উপসিক্তপদ্বৎ। তম্মাদেব চৈত্রাদেব। ইহাপি 
ছান্দোগাবাকোহুপি । তম্মাৎ্থ সচ্ছব্ববাচ্যাৎ ব্রন্ষণঃ। অথ ছান্দোগ্যবাকো 
আপেক্ষিকমমৃতা দ্িবৌকন ইতিবৎ। তম্মাদিতি। ব্যোমজন্মাভ্যুপগমে৷ নব্যো 
নবীনে। ন কিন্তু পূর্ববসিদ্ধ এব ॥ ৬ ॥ 

টাকানুবাদ-___'যাবন্ধিকারং বিভাগঃ ইত্যাদি স্থত্রের অন্তর্গত “যাব- 
্রিকারম্ পদটি অধ্যয়ীভাঁৰ সমাসনিষ্পন্ন। তাহার স্থত্র 'যাধ্দবধারণে? 
অবধারণগ্োতিত হইলে যাবৎ এই অব্যয়ের স্থবন্তপদের সহিত অবায়ীভাব 
সমাস হয়। ইহার বিগ্রহ বাক্য যথা যাবন্তো বিকারাস্তাবন্তো বিভাগাঃ যেমন 
'যাবচ্চে কং হরিস্তবাঁঃ, বলিলে যাবন্তঃ শ্লোকাঃ তাবন্তো হরিস্তবাঃ, যতগুলি 
শ্লোক আছে সবগুলিতেই হরিস্তব, ইহার মত ঘযতগুপি প্রধানমহদাদি- 
বিকার আছে, প্রত্যেকটিৰই উৎপত্তি, ছান্দোগ্য শ্রুতিদ্বারা তাহাই বোধিত 
হইপ১---এই তাৎ্পধ্য | যদি বল, স্থত্রে তে তাবখ্পদ নাই, কেবল “বিভাগঃ, 
আছে, তাহা বটে) কিন্তু উহ লুপ্ত হইয়াছে, “দধ্যোদন” শব্দের মত অর্থাৎ 
দাধ দ্বারা উপসিক্ত (মাখন) ওদ্দন (ভাত), এই অর্থে সমাসে যেমন উপসিক্ত 
পদটি লুপ্ত হইয়াছে । “তম্মীদেব সর্ধেষামুত্পত্তিরিতি' তম্মাৎ্ব_চৈত্র হইতেই । 
তথা ইহা গীতি_ইহাঁপি ছান্দোগ্যোপনিষদ্বীক্যেও। “তেষাং তম্মাদুৎপত্তি- 
ধিদিতেতি” তম্মাৎ অর্থাৎ সত্শব্দের বাচ্য ব্রহ্ম হইতে । “মাপেক্ষিকমিতি” 
যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদ্বাকো-_“অমৃতা৷ দিবৌকসঃ, এই উক্ভির অন্তর্গত অমৃত 
শবে! দেবঠার্দিগের অমৃতত্ব আপেক্ষিক বুঝাইতেছে সেইরূপ শব হইতে আকাশ 
অন্যপেক্ষ। অধিক অধুত-__ইহ বুঝাঁইবে। তন্মান্নব্যে।নব্যোমজন্মাভ্যুপগ অথাৎ 
নবীন নহে কিন্ত পূর্ববপিদ্ধ ॥ ৬। 

সিদ্ধান্তকণীঁ_কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, শ্রতিতে আকাশের 
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উৎপত্তিবাচক শব্দের অভাবে এখানে আকাশের উত্তব বলা যায় কি 
প্রকারে? তছুত্তরে স্ত্রকার বর্ধমান স্তরে বলিতেছেন যে, শ্রতিতে 
যাবতীয় বিকারের বিভাগ অর্থাৎ উৎপত্তি নিরূপিত হইয়াছে । ইহাতে 
কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। লৌকিক দৃষ্টাস্তেও দেখা যায় যে, ইহারা 
সকলেই অমুকের পুত্র বলার পর, তন্মধ্যে কতিপয়ের উদ্ভব বলিলেই 
সকলের উদ্ভব জান! যায়। সেইরপ ব্রহ্ম হইতে সকলই উৎপন্ন হইয়াছে 
বলার পর, প্রধান-মহত্তত্বাদি ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিলে, ব্রহ্ম হইতে ব্যোমা দিরও 
উদ্ভব অবগত হওয়া! যায়। 
এ-বিষয়ে ভাস্তকার তীয় ভান্তে ও টীকায় বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন, উহা! তথায় দ্রষ্টব্য । 
শ্রমপ্ভাগবতেও পাই,-_ 
“ভূন্তোয়মগ্সিঃ পবনঃ খমাদি- 
অহানজাদির্জন ইন্দ্রিয়াণি। 
সর্বন্দিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্ব 
যে হেতবস্তে জগতোহঙ্গভূতাঃ ॥” ( ভাঃ ১০৪০২ ) 
অর্থাৎ হে দেব! ভূমি, জল, অগ্রি, বাষু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্ব, 
প্রকৃতি, পুকষ, মন, দশ ইন্দ্রিয়, যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ এবং সমস্ত 
দেবগণ ধাহার! এই জগতের কারণ স্বরূপ, সেই সমস্ত পদার্থ ই তোমার শ্রাঅঙ্গ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৬ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্বমু বায় পূর্বোক্তমর্থমতিদিশতি__ 
অবতরণিকা-ভাস্তানুবাদ্_“বায়ো ইতি*_বাফুতে পূর্ব বণিত সিদ্ধাস্তের 
অতিদেশ ( নির্দেশের সদ্রশ নির্দেশ ) করিতেছেন-_- 
অবতরণিকাভীষ্য-টাকা-_বায়াবিতি। অতিদেশত্বান্নাত্র পৃথক্‌ 
সঙ্গত্যপেক্ষা । 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ্ বায ইত্যাদি অবতরণিকা ভাষ্য 
--এই প্রকরণে আকাশের অতিদেশ (সাদৃশ্ঠট কথন) থাকায় আর স্বতন্ত 
সঙ্গতির প্রয়োজন হইল ন1। 


২1৩1৭ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ৩৮৩ 
অ।তারি শ্ববয।খ্য।ন।খি করণ মা 


হত্রম্‌-_এতেন মাতরিশ্ব। ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৭॥ 


সূত্রাথ--এতেন' ইহার দ্বারা অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি ব্যাখ্যা 
দ্বারা, “মাতরিশ্বা”__বাযুও, "বাখ্যাত:,__কার্য্যরূপে ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ 
আকাশাশ্রত বাষুও উৎপত্তিশালী বলা হইল ॥ ৭॥ 


গোবিন্দভাষম-_এতেন বিয়জ্জন্মব্যাখ্যানেন মাতরিশ্বা তদা- 
শ্রিতো। বায়ুরপি কাধ্যতয়োক্ত ইত্যর্থঃ। ইহাপ্যেবমঙ্গানি বোধ্যানি । 
বায়ুনদোৎপদ্ঠতে ছান্দোগ্যেহনুক্তেঃ ৷ অস্ত্যৎপান্তি; “আকাশাদ্বায়ু$” 
ইত্যুক্তেস্তৈত্তিরীয়কে গৌথুযুৎপত্তিরমৃতহশ্রুতেঃ প্রতিজ্ঞানথুপরোধাৎ 
“এতদাত্্যমিদং সর্ধম্চ ইতি সর্ব্বেষাং ব্রহ্মকাধ্যত্বোক্তেশ্চ 
ছান্দোগ্যেইপি বায়োরুৎপত্তিব্রবোধ্যেতি সিদ্ধান্তু;। অযুতত্বং ত্বাপেক্ষি- 
কমিত্যুক্তম। যোগবিভাগস্তেজঃ-সুত্রে মাতরিশ্বপরামর্শীর্থ; ॥ ৭ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ--ইহার দ্বাণা অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি বর্ণন 
দ্বার মাতপিশ্বা_সেই আকাশাশ্রিত বাষুও কাধ্যরূপে নিরূপিত হইল, 
ইহাই অর্থ। এই অধিকরণেও এইরূপ পঞ্চাঙ্গ যোজনীয়। যথা বাযু_. 
বিষয়, সংশয়-_“বাফুঃ উৎপদ্ঠতে ন বা” বায়ু উৎ্পন্ন হয় কিনা? পূর্ব্বপক্ষ__ 
'বায়ুনেণিৎপদ্যতে' বায উৎপন্ন হয় না, হেতু-_ছান্দোগ্যে অন্থক্তেঃ_ছান্দোগ্য 
শ্রুতিতে বায়ুর উৎপত্তি উক্ত হয় নাই। যদি বল--হা, আকাশ হইতে 
তাহার উৎপত্তি আছে, প্রমাণ? “আকাশাদাযু আকাশ হইতে বাষু 
সভূত হইল-_এই তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি, তাহাও নহে, যেহেতু এ উৎ্পত্তি-শ্রুতি 
গোৌঁণী অর্থাৎ লাক্ষণিক, মুখ্য নহে ? তাহার প্রমাণ “বাযুশ্চান্তরিক্ষকতদমৃতম্‌' 
_ এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি । ইহাতে সিদ্ধান্ত এই,__না, গৌণী উৎপত্তি নহে, 
“যেন বিজ্ঞাতেন সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি' এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার অনুরোধে 
বামুব্ উৎপত্তি মানিতে হইবে; তদ্ভিন্ন 'এতদাত্ম্যমিদং সর্ববম্, প্রধান প্রভৃতি 
সমস্ত বিকার এই ব্রন্মস্বরূপ--এই শ্রুতি বাক্যদ্বারা সমস্ত বিকারের ব্রন্ধ হইতে 
উৎপত্তি কথিত হইয়াছে । অতএব ছান্দোগ্য শ্রুতি-মতেও বামুর উৎপত্তি 
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বোদ্ধব্য। তবে যে বাযু-সম্বম্ধে অমৃতত্ব বলা হুইয়াছে, উহা! অ।পেক্ষিক 
অর্থাৎ অন্ান্য বিকারের মত নহে; ইহারা অম্বত এই অভিপ্রায়ে ।__ইহা 
আকাশ-নিরূপণে বশিয়াছি। এই শ্ৃত্রটি যে পূর্বব স্থত্রের সহিত যুক্ত ন! 
করিয় পৃথগ.ভাবে বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্ত-_'তেজোহতস্তথাহ্াহ” এই 
স্থত্রে মাতরিশ্বা শব্দের অন্ুবৃত্তি বা সম্বন্ধের জন্য ॥ ৭ ॥ 
সূন্ম। টাকা__এতেনেতি। ছান্দোগ্যে বায়োকুৎপত্তিন শ্রুতা । তৈত্তি- 
রীয়কে তু শ্রয়তে। অতত্তয়োব্বিরোধঃ | সমাধানত্বত্র ব্যক্তীভাবি। 
তন্মাদবিরোধঃ ॥ ৭॥ 
টাকানুবাদ-_“এতেনেত্যাদি? ুত্রব্যাখ্যা্বারা-_ছান্দোগ্যোপনিষদে বাযুর 
উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে না, কিন্তু তৈত্তিবীঘক শ্রুতিতে তাহ শ্রুত হইতেছে, 
অতএব এই ছুইটি শ্রুতির বিরোধ, ইহা সমাধান-_-এই স্ত্রে ব্যক্ত হইবে। 
অতএব বিরোধ নাই ॥ ৭ | 
সিদ্ধান্তকণা- বর্তমান স্থত্রে স্থত্রকার বলিতেছেন যে, আকাশের 
উৎ্পত্তি-কথনের দ্বারা তদাশ্রিত বায়ুর উত্পত্তিও বল হইল । 
শ্রমদ্ভাগবতেও পাই,-_ 
“নভসোহথ বিকুর্বাণাদভূৎ স্পর্শ গুণোহনিলঃ 
পরান্বয়াচ্ছব্দবাঁংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্‌ ॥” ( ভাঃ ২।৫।২৬ ) 
অর্থাৎ অনস্তর বিকৃত আকাশ হইতে ম্পর্শগুণযুক্ত বাধুর উৎপত্তি 
হইল এবং কারণরপে তাহাতে আকাশের সম্বন্ধ থাকাতে বাষুতেও শব্দ ৪৭ 
বর্তমান। বাদুই দেহধারণ, ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের পটুতা-বিধানের হেতু । 
আরও পাই, 
“ইতি তেহভিহিতং তাত যথেদমন্তুপূচ্ছধি । 
নান্ভগবতঃ কিঞ্স্তাব্যং সদসদাত্মকম্‌ ॥” ( ভাঃ ২।৬।৩৩ )॥৭ 


্রন্মতত্ব কাহ! হইতেও উৎপন্ন নহেন 
অবতরণিকাভাব্যয্‌-_অথ সদেব সৌম্যেদমিত্যাদৌ সন্দেহান্ত- 
রম্‌। সদ্ন্জাপুৎপগ্ধতে ন বেতি। কারণানামপি প্রধান- 


মহদাদীনাঘুৎপত্তাভিধানাৎ সদপ্যুৎপ্ভতে তস্যাপি কারণত্বাবিশেষা- 
দিত্যেবং প্রান্তৌ 
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অবভরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_অতঃপর “সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ--এই 
শ্রত্যুক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় সন্দেহ যথা__সদ্‌ ব্রদ্ষও উৎপন্ন হন কি না? 
পূর্ববপক্ষী বলেন হা, সছক্ধ৪ উৎপন্ন হন, যেহেতু প্রধান, মহৎ প্রভৃতি 
কারণগুলিরও উৎপত্তি কথিত হইতেছে, অতএব সৎও উৎপন্ন হন 
বলিব $ যুক্তি-_সমানই, অর্থাৎ কারণত্বরূপ ধর্ম উভয়ের সমান, এইরূপ 
পূর্ববপক্ষে বলিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা- প্রাগসম্ভাবিতোৎপত্তিকয়োরপি বিয়দ্বাযো!- 
কুৎপত্তিঃ শ্রুতিবলাছৃক্তা । তদ্ধৎ 'জাতো৷ ভবসি বিশ্বতোমুখ” ইতি শ্রুত]) 
্রন্ধাপি উৎপন্নং সহেতুত্বাৎ বিয়দ্বদিত্য্গমানপুষ্টয় ব্রহ্মণোহপি কুতশ্চিদ্ধেতোকুৎ- 
পত্তিরস্থিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ সদেবেতাদি । অত্র ব্রক্গাজত্বাদিশ্রতেব্রক্ষোৎ- 
পত্তিশ্রতেশ্চ বিরোধোহস্তি ন বেতি সংশয়ে ব্রক্ষোৎপত্তিশ্রতেরহ্ধমানপোষেণ 
প্রাবল্যাদন্তি তয়া সহ বিরোধ ইতি প্রাঞ্ধে নিরহ্যাতি_ 


অবতরণিকা-ভীষ্যের 'টীকানুবাদ-_পূর্বপ্রকরণে__যাহাদদের উৎপত্তি 
অসম্ভব, সেই বায় ও আকাশেরও উৎপত্তি শ্রুতিবলে নিরপিত হইল । 
সেই প্রকার 'জাতো। ভবসি বিশ্বতোমুখঃ, তুমি জাত হইয়াছ, তুমি বিশ্ব- 
ব্যাপক! এই শ্রতিদ্বার! '্রহ্মাপি উৎপন্নম্‌ সহেতুত্বাৎৎ বিয়ছ ব্রহ্মও উৎপন্ন, 
যেহেতু তাহার কারণ আছে, যেমন আকাশ; এই অস্থমান সহকৃত উক্ত 
শ্রতিঘারা সদ্‌ ব্রন্মেরও কোনও এককারণ হইতে উৎপত্তি স্বীকৃত হউক; 
এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি দ্বারা বলিতেছেন-_“সদেব সৌম্যেদম্‌” ইত্যাদি গ্রস্থোক্ত 
ব্রহ্ধ__বিষয়, তাহাতে সংশয় এই--কোনও শ্রুতি বলিতেছেন_ত্রহ্ম অজ, 
উৎপত্তিহীন, আবার কোন শ্রুতি বলিতেছেন ব্রদ্ষের উৎপত্তি হয়, এই উভয় 
শ্রুতির বিরোধ হইতেছে কি না? পূর্ববপক্ষী বলেন ষে শ্রুতি ব্রহ্ষোৎপত্তির 
সাধক, তাহা অনুমান সাহায্যে দৃঢ় হওয়ায় প্রবলতা হেতু সেই শ্রুতির 
সহিত অজত্ব-শ্রতির বিরোধ হুইবে, এই পূর্ববপক্ষীয় সিদ্ধান্তের নিরাস 
করিতেছেন__ 

২৫ 
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হত্রম- অসম্ভবন্ত সতোহনুপপত্তেঃ ॥ ৮ ॥ 

সূত্রার্থ_তৃ' এঁ শঙ্কা করিতে পা না, অথবা ইহা নিশ্চিত যে 
“সতো হসম্তবঃ, সতের অর্থাৎ ব্রন্মের উৎপত্তি নাই, কারণ কি? “অন্থপপন্তেঃ, 
অসঙ্গতি হেতু, কি প্রকার? যেহেতু কারণ না থাকিলে উৎপত্তি হয় না, 
ব্রন্মের কোনও কারণ নাই, অতএব উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহাই 
তাতপধ্য ॥ ৮॥ 


গোবিন্দভাষ্মূ-_তু-শব্দঃ শঙ্ক/চ্ছেদে নিশ্চয়ে বা। সতো ব্রহ্মণ: 
সম্ভব; উংপত্তিনৈবাস্তি। কুতঃ? অন্ুপপত্তেঃ। হেতুবিরহিণস্তস্য 
তদযোগাদিত্যর্থ। অত এবং শ্রুতিরাহ “স কারণং কারণাধিপা- 
ধিপেো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাঁধিপঃ৮ ইতি। ন চ কারণত্বা- 
ছৎপত্তিমদিত্যন্থমাতুং শক্যং শ্রত্যান্মানবাধাৎ। মুলকারণস্থয 
স্বীকাধ্যত্রাত্তদভাবেইনবস্থাপাতাচ্চ। যন্মলকারণং তত্তমূলমেব । 
মূলে মূলাভাবাদিতি । ইহ ব্রান্মোৎপত্তিশঙ্কাপরিহারেণৈবং জ্ঞাপ্যতে। 
ব্রন্মৈব পরমকাঁরণত্বাছুৎপত্তিশুন্তং তদন্যদব্যক্তমহদাদিকত্ত সর্ববমুৎ- 
পত্তিমদেব। খাদিজন্মনিরূপণং তৃদাহরণার্থমিতি ॥ ৮॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_“অসম্ভবস্ত' ইত্যাদি স্থত্রে স্থত্রোক্ত “তু* শব্দটি পূর্বোক্ত 
শঙ্ক! নিরাসার্থ, অথব! নিশ্চয়ার্থে। সতঃ ইত্যাদি নিত্য বর্ষের উৎপত্তি 
হইতে পারে না। কারণ কি? অন্গপপত্তে:_অযৌক্তিক বলিয়া। হেতু- 
বিরহিণস্তশ্য এই ভাষ্বে। যাহা হেতৃরহিত তাহার উৎপত্তি হয় না; তাহা নিত্য, 
ইহাই অর্থ। সদ্‌ ব্রন্ষের যে হেতু নাই এ-বিবয়ে শ্রুতি দেখাইতেছেন “স কারণ- 
মিত্যাদি' এইজন্য শ্রুতিও এইবূপ বলিতেছেন--“স কাঁরণং কারণাধিপাধিপঃ*""ন 
চাঁধিশ ইতি” মেই পরমেশ্বর সকলের কারণ এবং সকল কারণাধিপতির 
অধিপতি, তাহার কেহ উৎপাদক নাই, তাহার অধিপতিও কেহ 
লাই। যদি বল, “সদ উৎপত্তিমৎ কাপণত্বাৎ, এই অস্থমান দ্বারা সতের 
উৎপত্তি অন্্মান করা যাইবে, তাহাও নহে; যেহেতু শ্রুতিদ্ধারা অনু- 
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মানের বাধ হইবে। একটি আদ্দিকারণ অবশ্ঠই শ্বীকার্ধ্য, তাহা স্বীকার 
না করিলে অনবস্থা হইয়া পড়ে। যিনি যুল কারণ হইবেন তাহার আর 
কারণ থাকিবে না। তাহাই স্ত্রকার বলিয়াছেন “মূলে মূলাভাবাৎ, মূল- 
কারণের আর কীএণ থাকিতে পারে না। এই অধিকরণে ত্রন্মের উৎপত্তি 
বিষয়ে শঙ্কা পরিহার দ্বারা এইরূপ বোধিত হইতেছে যে ব্রহ্মই প্রধান কারণ, 
অতএব উৎপত্তি শৃগ্, তদ্ভিপন প্রধান, মহৎ প্রভৃতি তত্ব সমস্তই উৎপত্তি বিশিষ্ট । 
আকাশাদিব জন্ম-নিরপণ করা হহাছে তাহার উদ্দেশ্য অন্যান্য তত্ব যে 
উৎপত্তিমান্‌, তাহার উদাহরণের জন্য ॥ ৮॥ 

সৃন্সম। টীক।_অসম্তবস্তথিতি। হেতুবিরহিণস্তস্তেতি । যদ্ধি হেতুবি- 
রহিতং অদ্রপং তন্নিত্যম্‌। যছুক্তম্_সদকারণং যত তং নিত্যমিতি। 
সতো ব্রহ্মণো হেতুবিরহে শ্রুতিমাহ সকারণমিতি। এতয় শ্রত্যান্থমান- 
বাধাৎ জাতো। ভবসীতি শ্রুতিস্ত ছূর্বল1 সতী শক্তিছয়দ্বার জগদ।কার- 
পরিণতিমেব ব্রয়]নন তু স্বরূপৈক্যচিদ্ধিকারপেশমপীতি ন কোইপি বিরোধ- 
গন্ধঃ। বিপ্রতিশত্তৌ সমমাবয়োদূষণমিত্যাহ মূলকারণস্তেত্যাদি ॥ ৮| 

টীকানুবাদ-__অসস্বস্থিত্যাদি স্থত্র। “হেতুবিরহিণস্তস্যেত্যাদি' ভাস্ত 
যাহা হেতুশৃন্ত সংস্বূপ তাহা নিত্য । যেহেতু কথিত আছে, যাহ! 
সং অথচ কারণহীন তাহা নিত্য, পদ ত্র্ষের যে কারণ নাই, তাহার 
প্রমাণম্বরূপ শ্রুতি বলিতেছেন--স কারণং কারণাধিপাধিপঃ ইত্যাদি 
এই শ্রতিহাঁরা অন্মানের বাঁধহেতু “জাতো ভবদি বিশ্বতোমুখ* এই 
শ্রুতি দুর্বল হইয়া! পড়ি, তবে এ শ্রুতির গতি কি? তাহা বলিতেছেন যে, 
ছুইটি শক্তি (প্রধান শক্তি ও জীব শক্তি) দ্বারা ব্রহ্ম জাত অর্থাৎ জগদাকারে 
পরিণত তাহাই বুঝাইবে, স্বরূপতঃ একাবিশিষ্ট চিচ্ছক্তির বিকার লেশমাত্রও 
নাই, এই তাৎ্পর্য্ে কোন বিরোধ গন্ধ নাই, বিপ্রতিপত্তিতে অর্থাৎ বিধোৌধেতে 
বাদী-প্রতিবাদী আমাদের উভয়ের সমানই দোষ, ইহার উত্তরে “মূলকাবণস্থয 
স্বীকার্ধ্যত্বাদিত্যাদি গ্রন্থভান্তকার বলিতেছেন ॥ ৮॥ 

সিদ্ধাস্তকণা-_-“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” ( ছাঃ ৬২1১) ছান্দোগ্যের 
এই সুত্র ধরিয়া যদ্দি কেহ পূর্বপক্ষ করেন যে, তাহা হইলে সংস্বরূপ 
ব্রহ্ম উৎপন্ন হন কিনা? পূর্ববপক্ষী বলেন যে, মহদাদি কারণসমূহ ৪ যখন 
উৎপন্ন হইতেছে, তখন কাঁরণ হিসাবে অবিশেষ ব্র্গও উৎপন্ন হউন ; এইরূপ 
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পূর্বপক্ষ নিরসন পূর্বক সুত্রকার বলিতেছেন ষে, ব্রহ্ষের উৎপত্তি অসম্ভব, 
কারণ ইহার উপপত্তি নাই অর্থাৎ যুক্তিযুক্ততার অভাব । 

ব্রন্মের উৎপত্তি যে সম্ভবপর নহে, তাহার যুক্তি ভান্তকার দেখাইতেছেন 
ষে, কারণ ব্যতীত কাধ্য হয় না। ব্রহ্ম সকল কারণের কারণ স্থৃতরাং 
তাহার কারণ বা! প্রভূ কেহ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষর্দে আছে,_-“স 
কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্ত কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ£” ( শ্বেঃ ৬।৯) 
“তন্মাছা এতন্মাদাতন আকাশ: সমভৃতঃ। আকাশাদাযুঃ বায়োরগ্রিঃ 1” 
ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রতিতে ( ২।১।৩) পাওয়া যায় কিস্ত ব্রন্ধ কাহা হইতেও 
উৎপন্ন হইয়াছেন, এবপ শ্রুতি নাই। 


শ্রমভীগবতেও পাই,-_ 
প্স্ততো জানতামত্র কষ্ণং স্থান, চরিষুর চ। 
ভগবদ্রপমখিলং নান্দ্বত্তিহ কিঞ্চন ॥ 
সর্ধেষাঁমপি বন্ত;নাং ভাবার্থো ভবতি স্থিত; । 


তশ্তাপি ভগবান্‌ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্ত রূপ্যতাম 1” 
( ভাঃ ১০।১৪।৫৬-৫৭ ) 


অর্থাৎ বস্ততঃ ধাহাঁর। রুষ্ণতত্ব অবগত আছেন, তাহাদের মতে স্বাবর 
ও জঙ্গমাতঝ্ক এই নিখিল ব্রদ্ষাও কৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ কুষ্ণই সর্ব কারণ- 
কারণ ও (কাধ্য ও কারণ অভিন্ন ) কষ্ঝ ব্যতীত অন্ত-কোন বস্থ নাই । 
যাবতীয় বস্তর কারণ, প্রধান, ইহাই নির্ণীত হইয়াছে । ভগবান্‌ শ্রকুষণ 
সেই কারণের কারণ-স্বূপ। অতএব কষ্ণ-সন্বন্ধবরহিত কি আছে, তাহা 
নিরূপণ করিতে পার কি? 


আরও পাই,__- 
“্যত্র যেন যতো যস্ত যন্মৈ যদ যদ যথা যদ1। 
স্তাদিদং ভগবান্‌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ 8” (ভাঃ ১০1৮৫1৪) 


্রহ্বাসংহিতায় পাওয়া] যায়,_ 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদীনন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্‌ ॥ (61১) 
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শ্রীচৈতন্তচবিতামুতেও পাই, _ 


“পরম ঈশ্বর কৃষ্ক-_ন্বয়ং ভগবান্‌। 
সর্বঅবতারী, সর্বকারণ-প্রধান ॥৮॥৮॥ 


অবতরণিকীভাব্যম- এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য তেজোবিষয়কং 
শ্রতিবিরোধং পরিহরতি । “তত্তেজোইস্মজত” ইতি ব্রহ্মজত্বং তেজসঃ 
শ্রতম্। বায়োরগ্রিরিতি তু বায়ুজত্বম। তত্র বায়োরিতি পঞ্চম্যা 
আনন্ত্ধ্যার্থতস্যাপি সম্ভবাৎ ব্রক্মজং তদিতি প্রান্তে 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ_-এইরূপে প্রসঙ্গাধীন মতবিরোধের মীমাংসা 
কৰিয়। অগ্রি-বিষয়ে যে ক্রতি-বিবোধ আছে, তাহার পরিহার করিতেছেন-_ 
অগ্নি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অথবা বায়ু হইতে জাত এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী 
বলেন--উভয় পক্ষেই শ্রতি-প্রমাণ রহিয়াছে, ব্রহ্মজাতপক্ষে যথা “তত্তেজোহ- 
স্থজত” সেই সদ্‌ ত্রঙ্ধ অগ্নি স্থতি করিল, ইহার দ্বারা অগ্রির ব্রহ্ম হইতে 
উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে । আবার “বায়োরগ্রি: ইত্যাদি শ্রুতি 'বাযু হইতে 
অগ্নি হইল” বপিতেছেন। এই বিরোধে পূর্বপক্ষী বলেন--বায়োরগ্রিঃ।' এই 
শ্রুতিতে বায়ুর অপাদানকারকে পঞ্চমী নহে অর্থাৎ বাধু হইতে তেজ হুইয়াছে, 
ইহ] নহে । কিন্তু আনন্তর্ধ্যার্থে পঞ্চমী অর্থাৎ বাষুর পর তেজ হইয়াছে, অতএব 
আনন্তর্ধ্য অর্থে বাচকত্বেরও সস্ভব হেতু তেজ ব্রহ্মজ বলিব, এই পূর্ববপক্ষীর 
উক্তিতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাষ্ম-টীকা-_ছান্দোগ্যে ব্রদ্ষজং তেজঃ তৈত্তিরীয়কে তু 
বাস তদদিত্যনয়োবিরোধোহস্তি ন বেতি বীক্ষায়াং বাঁচনিকত্বাদস্ত বিরোধ 
ইতি প্রত্যুদদাহরণসঙ্গত্যারভ্যতে এবমিত্যাদি। বক্ষ্যমাণেন তেজস: প্রাক্‌ 
বায়োঃ স্থাপনেন তু ন কশ্চিৎ বিরোধ ইতি বোধ্যম্‌। 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_ছান্দোগ্যোপনিবদে তেজকে ব্রন্মজ 
বল! হইয়াছে আবার তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে বাযুজ বলা! আছে, এই উভয় 
উক্তির বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী বলেন-__যখন উতয়ুটি 
বাচনিক অর্থাৎ শ্রুতিবচনপ্রাপ্ত, তখন বিরোধ হউক; এই প্রত্যুদীহরণ- 
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সঙ্গতি-অনুসারে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে--এবমিত্যাদদি বাক্যদ্বার! ৷ 
কিন্ত এখানে বোদ্ধব্য কিছু আছে পরে বলিবেন, “তেজের পূর্যবে বায়ুর 
স্থাপন দ্বারা আর কোঁন বিরোধ থাকে না? । 


তেজক্ডেশার্থিকর এআ. 
সত্রম-তেজোহতস্তথা হাহ ॥ ৯॥ 


সূত্রার্থ_'এ৩:-_-এই বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেই কথাই শ্রুতি 
বলিতেছেন ॥ ৯॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_অতো! মাতরিশ্বন; সকাশাত্তেজ উৎপগ্তে | 
তথাহি শ্রুতিরাহ__“বায়োরগ্রি১ত ইতি । ইদমত্র বোধ্যম। অন্থু- 
বর্তমানসম্ততশব্ান্থিতত্বেন বায়োরিতি পঞ্চম্যা অপাদানার্থত্মেৰ 
মুখ্যং কণ্্রত্বাৎ। আনন্তধ্যার্থত্বং তু ভাক্তং কল্প্যতবাং। ততশ্চ 
মুখ্যমেব ন্যায্যত্বাদ্‌ গ্রাহ্ান। এবমপি বক্ষ্যমাণযুক্ত্য। ব্রন্মজত্বর্থ ন 
বিরুধ্যতে ॥ ৯॥ 

ভাব্যানুবাদ-_অতঃ__ এই বাষু হইতে তেজঃ (অগ্নি) উৎপন্ন হয়। 
সে কথা শ্রুতি বলিতেছেন-_“বায়োরগ্রিরিতি' বাঁু হইতে অগ্নি জন্মিয়াছে। 
এখানে ইহা জ্ঞাতব্য-_“তস্মাদ্বা৷ এতম্মাদাত্ুনঃ সকাঁশাদাকাশঃ সন্ভূত;” এই 
শ্রত্যুক্ত সম্ভৃত পদটি এ্ত্রে অনুবৃত্ত তাহার সহিত “বায়োঃ, পদের 'মন্বয, সতবাং 
অপাদানার্থে পঞ্চমী বিভক্তিই সঙ্গত, যেহেতু কন্ঘত্ব ( সিদ্ধত্ব ) নিবন্ধন উহ 
মুখ্য, আর আন্তরযার্থে পঞ্চমী কল্পনীয়, কল্পনীর অপেক্ষা কণ্প্ের খুরুত্ব 
মাছে । অতএব কল্পনীয় হওয়ায় আনন্তর্ধ্যার্থ টি গৌণ (অপ্রধান ), তাহা 
হইলে মুখ্য অর্থই গ্রাহ, যেহেতু উহা! যুক্তিসঙ্গত। তাহ হইলেও পরে 
বক্তব্য যুক্তি-অনুসারে তেজের ব্রন্ধজত্ব বলিলেও বিরোধ হইবে না ॥ ৯ ॥ 

সৃন্মম! টাকা--তেজ ইতি। অন্ববর্তমানেতি। তন্মাৎ বা এতম্মাদাত্ন 
আকাশ ইত্যাদৌ পৃথিব্যা ওষধয় ইত্যান্তে হেতৃপঞ্চম্যা দর্শনাৎ মধ্যে কন্মাৎ ক্রমার্থা 
পঞ্চমীত্যসঙ্গতমেবেত্যর্থ:। আনন্তর্ঘ্যার্থত্বমিতি। ভাক্তং গৌণম্‌। বাষ্‌নস্তরং 
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তেজ ইতি পদান্তরকল্পনপ্রসঙ্াদিত্যর্থঃ। এবমপীতি। বক্ষ্যমাণপঞ্চমীত্য- 
সঙ্গতমেবেতার্থঃ। বক্ষ্যমাণযুক্তিস্ত তদভিধ্যানাদিতি স্থত্রোক্তা দ্রষ্টব্য! ॥ ৯ ॥ 

টীকানুবাদ-_“তেজ' ইত্যাদি স্ত্র। অন্ুবর্তমান সম্তৃত শব্দান্বিতত্বেন 
ইতি__-“তন্মাদ্বা এতম্মাদাত্বন আকাশ: সভ্ভৃতঃ, ইত্যাদি 'পৃথিব্যা ওষধয়” ইত্যস্ত 
শ্রুতিবাক্যে হেতুবাঁচক পঞ্চমী জ্ঞাত হওয়ায় তাহার মধ্যে পতিত বায়ুশবে 
পঞ্চমী কি যুক্তিতে আনন্তর্ধযার্থে প্রযুক্ত হইবে? ইহা অসঙ্গতই--এই তাৎপর্ধ্য ॥ 
আনন্তধ্যার্থমেব ভাক্তং__গৌণ ( অপ্রধান ) অর্থাৎ তাহাতে “বা নস্করং তেজঃ, 
এইরূপ অনন্তর পদের কল্পনা হইয়া পড়ে_-এই অর্থ। “এবমপি*__হেতৌ 
পঞ্চমী হেতু বাধ তেজের কারণ এই পঞ্চমী বক্ষ্যমাণ যুভ্তি-অন্ুমাবে 
অসঙ্গত ॥ ৯ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।-_-এই প্রকারে প্রাসঙ্িক মতবিরোধ মীমাংসা করতঃ তেজের 
( অগ্নির) বিষয় থে শ্রতিবিরোধ আছে, তাহার নিবাস করিতেছেন । 
ছান্দোগো পাওয়া যায়,-“তন্েজোহহছজত তণ্ডেজ এক্ষত” (ছাঃ ৬২৩) 
আবার তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও পাওয়া যায়_-“তন্মাদ্বা এতম্মাদাতন আকাশ: 
সমভূতঃ। আকাশাদ্ায়ঃ। বায়োরগ্রিত।”৮ ( তৈঃ২১/৩)। এ-স্থলে সংশয় 
এই যে, তেজ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন? কিংবা বাহু হইতে উৎপন্ন % পূর্ব- 
পক্ষী বলেন--তেজ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্নই বলিব; কারণ বাষুতে যে পঞ্চমী 
বিভক্তি প্রয়োগ হইয়াছে, উহ? অপাদানে নয়, উহা অনন্তর অর্থে প্রয্মোগ 
হইয়াছে। এইরূপ পূর্ধ্বপক্ষের উত্তরে স্ত্রকার বর্তমান সুত্রে বণিতেছেন 
যে, বা্ু হইতেই তেজের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বেদ বলিয়াছেন। যথা 
_বায়োরগ্রিং” | ছান্দোগোের এই শ্বত্রে “সম্ভৃতঃ পদের সহিত শকলগুলিই 
অন্বিত। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, “আত্মা হইতে আকাশ এ-স্থলে 
অপাদানার্থে ই পঞ্চমী ধর] হয়, সুতরাং “বাষু হইতে অগ্নি” এস্বলেও 
অপাদান-অর্থ মুখ্য । আনন্তধ্যার্থ গৌণই। অতএব ন্টায়সঙ্গত বিচারে 
মুখ্যার্থ ই গ্রহণীয়। তাহ হইলেও কক্ষ্যমাণ যুক্তি অনুসারে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন 
বলিপেও বিরুদ্ধ হইতেছে না। 

শ্রীমস্ভাগবতে ও পাই,__ 

“বায়োরপি বিকুর্বাণাৎ কালকন্মস্বভাবতঃ | 
উদ্দপগ্ভত বৈ তেজো রূপবৎ ম্পর্শশব্ববৎ 1” 
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এতং-প্রসঙ্গে শ্রীমস্ভাগবতের “ভূত্তোয়মগ্রিং*--( ভাঃ ১০৪০২) গ্লোকও 
আলোচনা করা যাইতে পারে ॥ ৯ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্বম-_অথাপামুৎপত্তিমাহ। তত্র যদ্যভয়ত্রা- 
প্যগ্েরেব তছ্‌ৎপত্তিরুত্তা তথাপি বিরুদ্ধাৎ তম্মাৎ সা ন যুজ্যেতেতি 
কম্তচিৎ শঙ্কা স্যাৎ। তামপনেতুং সুত্রারস্তঃ। 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-_অনস্তর জলের উৎপত্তি বলিতেছেন-_সে- 
বিষয়ে যদিও উভয় শ্র্তিতে অর্থাৎ ছান্দোগ্য ও তৈত্তিপীয়ক উপনিষদ অগ্নি 
হইতেই জলের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা হইলেও মুণ্ডকোপনিষদে 
ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি কথিত হওয়ার বিরুদ্ধ, অর্থাৎ দ্বাহক সেই তেজ 
হইতে জলের উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে, এইরূপ শঙ্কা কাহারও হইতে পারে, সেই 
শঙ্কার নিবৃত্তির জন্ত এই স্ুত্রের আরস্ত হইতেছে-__ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা__অথোত্তরয়োনায়য়োরধীসন্নিধিলক্ষণা সঙ্গতি- 
স্তেজসো৷ বাযুজত্বোক্তানস্তরং জলপৃথিব্যোরেব বীস্থত্বাৎ অথেত্যাদি। তস্মা- 
দিতি। মুণ্ডকেহপাং ব্রহ্মজত্বমুক্তমূ। ছান্দোগ/তৈত্তিরীয়কয়োস্ত তেজোজতম্‌। 
তদনয়োবিরোধো! ন বেতি সন্দেহে বাচনিকত্বাদ্বিরোধ ইতি প্রাপ্চে আপ ইতি 
বক্ষামাণযুক্তাপামপি ব্রদ্মদত্াদবিরোধো বোধ্যঃ। য্তপামগ্রিদাহাত্বান্ন তজ্জত্বং 
সম্ভবেদিত্যাহত্তন্ন ত্রিবুত্কতয়োস্তয়োর্দাহকদাহাতাবে সতাপ্যত্রিবুৎকতয়োস্তদ- 
ভাবাৎ। উভয়ত্র তৈন্তিরীয়কে ছান্দোগ্যে চ। বিকুদ্ধাদিতি দাহকখ্েনেতি 
জ্ঞেয়মূ। 

অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ__অতঃপর বঙ্ষামাণ দুইটি অধিকপণের 
বুদ্ধিসান্নিধ্যরূপ মঙ্গতি আছে, যেহেতু অগ্থির বাফু হইতে উৎপত্তির কথা বলিবার 
পর জল ও পৃথিবীর উৎপপ্তি-বিষয়ে প্রশ্ন আসে, এইজন্য উভয়ের বুদ্ধি- 
সান্িধ্য। অথেত্যার্দি অবতরণিকাভান্ত--“তম্মাৎ সান যুজ্যতে ইহার 
তাত্পধ্য-_মুণ্ডকোপনিষদে জলের ব্রন্ধ হইতে উৎপত্তি বলা আছে, কিন্ত 
ছান্দোগ্য ও তৈত্তিবীয়কে জলের উৎপত্তি অগ্নি হইতে শুন! যায়; অতএব 
এই দ্বিবিধ উক্তির বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন 
_হা, বিরোধ হইবেই3 যেহেতু উভয় উক্তিই বাচনিক অর্থাৎ শ্রুতি 
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প্রতিপার্দিত, এই পূর্ববপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী 'আপঃ” এই সুত্রন্বার! ও 
পরে প্রদ্নণিত যুক্তি দ্বারা জলেরও ব্রহ্মতবত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় কোনও 
বিরোধ নাই জানিবে। তবে যে কোন কোনও বাদী বলেন যে, জল 
যেহেতু অগ্নির দ্বার দাহ্য অর্থাৎ শোষণীয় অতএব উভয়ের কার্য- 
কারণভাঁব থাকিতে পারে না, যাহারা এক প্রককতিসম্পন্ন, তাহাদেরই 
কার্যকারণভাব জ্ঞাতব্য, সে মতও ঠিক নহে, কারণ-ত্রিবুত্কৃত স্থলে 
তাহাদের দাহদাহকভাব থাকিতে পারে; কিন্তু যখন অত্রিবৃৎ্কৃত 
অবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের দাহ্দাহকভাব নাই। উভয়ত্র_-অর্থাৎ 
তৈত্তিরীয়কে ও ছান্দোগ্যে | “বিরুদ্ধাৎ তম্মাৎ ইতি? দাহকত্ব হেতু বিকুদ্ধ অগ্নি 
হইতে, এই অর্থ জ্ঞাতব্য । 


জাবািকল্রণম. 


হুত্রম আপ ॥ ৯০ ॥ 


সূত্রার্থ_এই অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়, যেহেতু “তদপোহস্জত' শ্রুতি 
সেই কথাই বলিতেছেন ॥ ১০ | 


গোবিন্দভাষ্যম-_অতস্তথাহ্যাহেত্যনুবর্ততে । আপোহতস্তেজস 
উৎপদ্ান্তে। হি যতস্তথ শ্রতিরাহ “তদপোইস্থজতেত্যগ্নেরাপ' 
ইতি চ। ন হি বাচনিকেহর্থে ন্যায়োহবতরতি। ছান্দোগ্যে 
তৃপপাদিক1 যুক্তিরপি দৃশ্যতে । “তস্মাৎ যত্র কচ শোচতি স্বেদতে 
ব৷ পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো। জায়ন্ত” ইতি ॥ ১০ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_পূর্বব স্থত্র হইতে “অতন্তথাহাহ, এই অংশ টুকুর এই 
শ্ত্রে অন্থবৃত্তি ধরিয়া সমুদায়ার্থ হইতেছে জল এই অগ্নি হইতে উৎপন্ন 
হয়, যেহেতু শ্রুতি সেইরূপ বলিতেছে যথা--“তদপোহম্থজত' অগ্নি জল 
সট্টি করিল। আবার 'অগ্নেরাপঃ, অগ্নি হইতে জল জন্মিল--এই শ্রতিও 
আছে। ইহা প্রত্যক্ষশ্রতি, ইহ দ্বারা অভিহিত বিষয়ে ন্যায়ের 
( অধিকরণের ) অবতারণ! হইতে পারে না। শুধু ইহাই নহে, ছান্দোগ্য- 
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উপনিষদে অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি-বিষয়ে উপপাদক যুক্তিও দেখা 
যায় যথা__“তম্মাঁৎ যত্র কচ শোচতি' ইত্যাদি-_সেই জন্ত আত্ম! যে কোনও 
ক্ষেত্রে শোক করে, অথবা স্বেদাক্ত হয়, তাহ অগ্নি হইতেই, অতএব 
সেই অগ্নিকে অধিকার করিয়! জল উৎপন্ন হইতেছে__-এই কথা ॥ ১০ ॥ 

সুক্ষা। টাকা__আপ ইতি। ন্ফুটার্থমূ॥ ১০। 

টাকানুবাদ__'আপঃ, সুত্রটির ও তাহার ভাঙ্কের অর্থ সুস্পষ্ট ॥ ১০ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা-_অনস্তর জলের বিষয় বলিতেছেন যে, যদিও তৈত্তিরীয় 
শ্রতিতে আছে,__“অগ্নেরাপহ৮ (6: ২১।৩ ) এবং ছান্দোগোযও আছে,__ 
“তদপোহস্থজত” (ছাঃ ৬।২।৩ ) কিন্ত মুণ্ডকে পাওয়। যায়,-“এতম্মাজ্জায়তে 
প্রাণো মনঃ সর্বেক্রিয়াণি চ। খং বাধুজ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণা”__ 
(মুঃ ২১।৩)। এইরূপ বিরুদ্ধ শ্রুতি থাকায়, তেজ হইতে জলের উৎপত্তি- 
বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে, তাহা খগ্ডনার্থ স্থত্রকার 
বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়, তাহা 
শ্রুতি বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রত্যক্ষভাবে অগ্নি 
হইতে জলের উৎপত্তি বলিয়াছেন; এ-স্থলে বাঁচনিক বিষয়ে ন্যায়ের 
অবতারণ] হইতে পারে না। এতদছ্বযতীত ছান্দ্যোগ্যে তদুপপার্দিকা যুক্তিও 
দেখা যাঁয়। যে সময় কোন পুরুষ শোক করেন, তখন তাহার অশ্রু 
পতিত হয়, তাহা অগ্নি হইতেই হইয়া থাকে, স্থতরাং অগ্রি হইতে 
জল উৎপত্তি হইতে পারে। যদ্দি কেহ বলেন যে, জল ও অগ্রি (বিকু্ 
পদার্থ; দাহ ও দাঁহক-সন্দন্ধবিশিষ্ট। হ্ৃতরাং এক প্রকৃতি সম্পন্ন ন। 
হইলে কাধ্যকারণভাব থাকিতে পারে না। এই বিচারও সঙ্গত নহে। 
এ-বিষয়ে টাকাঁর শেষাংশ দ্রষ্টব্য । 


শ্রমস্ভাগবতে পাওয়া যায়,_ 
“তেজসস্ত বিকুর্ববাণাদাসীদস্থো রসাত্মকম। 
রূপবৎ ম্পর্শবচ্চান্তে। ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎচ ॥” (২৫1২৮ ) 
অর্থাৎ তেজের বিকার হইতে রসাত্মক জলের উৎপত্তি হইয়া ছিল। 
জলে আকাশ, বাদ ও তেজের কারণতারূপ লম্বন্ধ থাকাতে তাহাদের 
যথ।ক্রমানুযায়ী-ধন্শ শব, স্পর্শ ও রূপ রসাত্মক জলে পাওয়! যায় ॥ ১০ ॥ 
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'অবতরণিকাঁভাষ্যম--“তা আপ এক্ষম্ত বহব্যঃ স্তাম প্রজায়ে- 
মহীতি, তা অন্নমস্থজন্ত” ইত্যত্র ধিচারান্তরম। কিমনেনাননব্দেন 
যবাদিকং গ্রাহ্ং কিংবা পৃথিবীতি। “তস্মাৎ যত্র কচন বর্ষতি 
তদেব ভূযিষ্ঠমন্নং ভবত্যন্ত্য এব তদধ্যন্াগ্তং জায়ত” ইতি তত্রৈৰ 
যুক্তিপ্রদর্শনাজ্রঢ়েশ্চ যবাদিকমিতি প্রাপ্তে__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_'তা আপ ক্ষস্ত...অহ্জন্ত-_-জল ধ্যান 
করিল অর্থাৎ সঙ্কল্প করিল আমি বহু হইয়! ব্যক্ত হইব, উৎপন্ন হইব, 
পরে জল অন্ন ট্রি করিল। এই শ্রুতিতে আর একটি সমীক্ষা হইতেছে-_ 
এই শ্রত্যুক্ত অন্নশব্ধ দ্বারা বাচ্য অর্থকে ? যবাঁদি শস্য? অথবা পৃথিবী 
(ভূমি)? এই নংশয়ে পূর্ববপক্ষী সিদ্ধান্ত করেন__ইহ] শস্য অর্থেই প্রযুক্ত, 
যেহেতু শ্রুতি সে-বিষয়ে ঘুক্তি দেখাইতেছেন-_“ঘথ। তম্মাদিতি ""'অন্রাস্তং জায়তে 
ইতি” সেইহ্তু যে কোন ভূমিতে দেবতা বর্ণ করেন, তাহাই প্রচুর 
পরিমাণ অন্ন হয় স্থতবাং জল হইতে অন্ধের উত্পত্তি, সেই জলকে আশ্রয় 
করিয়া অন্ন প্রভৃতি জন্মে, এইরূপ উভয়ের কার্য্য-কারণ-ভাঁব হইতে 
অবগত হওয়া যায় যে, অন্ন শব্দের অর্থ-_যবাদি শস্ত। এই পূর্ববপক্ষীর মতের 
উপর স্যত্রকার বপিতেছেন-__ 


অবতরণিকাভাষ্য-টীক-_তা৷ আপ ইতি। তম্মার্দিতি। মুগ্ডকে পৃথিব্যা 
্রহ্মজত্বং তৈত্ভিরীয়কে ত্ববজত্বম। তদনয়োবিরোধোহস্তি নবেতি সংশয়ে 
বাচনিকত্বাৎ বিরোধে প্রান্তে বক্ষ্যমাণযুক্ত্যা তশ্ঠাশ্চ ত্রহ্মজত্বাদবিরোধে ভাবাঃ। 


অবতরণিকা-ভাম্তের টীকানুবাদ--“তা আপ" ইত্যাদি । তম্মাদ্‌ যত্র 
কচন ইত্যাদি মুণ্ডকোপনিষদে পৃথিবীকে ব্রক্ধ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে, 
তৈত্তিরীয়কে কিন্তু পৃথিবী জলজাত বলিয়! নির্দিষ্ট, অতএব এই ছুই উক্তির 
বিরোধ আছে কিনা? এই সন্দেহের মীমাংসায় পূর্ববপক্ষী বলিতেছেন__ 
যখন ছুইটিই শ্রতিতে উক্ত, তখন বিরোধ আছে, এই মতের সমাধানকল্পে 
পরে কথিত যুক্তি অনুসারে পৃথিবীর ব্রদ্ষতবতানিবদ্ধন বিরোধ নাই ; ইহ! 
জানিবে। 
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প্রাথিবযাধি করণ. 


হৃত্রম-_পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১১। 


সূত্রার্থ _অন্ন শব্দের অর্থ পৃথিবীই গ্রহণীয়, যেহেতু “অধিকাররূপ- 
শব্ান্তরেত্য১-_“তত্তেজোহহ্থজত' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বার পঞ্চ মহাভূতের 
উৎপত্তি-কথা অধিকৃত হইয়াছে এবং অন্নে পার্ধিবরূপ-নিবন্ধন ও অন্তাঃ 
পৃথিবী” এইরূপ শ্রুতিতে স্পষ্ট পৃথিবী শবের উল্লেখ আছে ॥ ১১ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-পৃথিব্যেব গ্রাহ্থা ন তু যবাদিঃ। কৃতঃ ? 
অধিকারেত্যাদেঃ। তিত্তেজোইন্জত? ইতি মহাভূতানামেবাধিকারাৎ 
যৎ কৃষ্ণ তদন্নস্যেতি পাধিবরূপত্বাৎ “অন্ত্যঃ পৃথিবী" ইতি শ্রুত্যস্তরা- 
চ্চত্যর্থঃ। এবং সতি তন্মাৎ যত্র কচনেত্যাদিকং তু হেতুফল- 
য়োরৈক্যবিবক্ষয়া সঙ্গমনীয়ম্‌ ॥ ১১ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ__'অন্ন' শব্দের অর্থ পৃথিবী (ভূমি )ই গ্রাহ্থ, যব প্রভৃতি 
শল্য নহে। কি কারণে? উত্তর--'অধিকাররূপশবাস্তরেভ্য*-_-যেহেতু 
“ত্তেজোহস্ছজত” সেই সদ্‌ ব্রহ্ম অগ্রি স্গ্টি করিলেন ইত্যাদিরপে মহা- 
ভূতগুলির উৎ্পত্তি-কথা৷ বণিত হইয়াছে। “যাহা কুষ্করূপ উহা! অন্ের-_ 
এ-কথায় পৃথিবীররূপই প্রতীয়মান হইতেছে এবং অন্ত শ্রতিও আছে 
যথা--অন্ত্যঃ পৃথিবী' জল হইতে পৃথিবী হইল, এই কথায় ভূমিকেই 
বুঝাইতেছে। ইহা হইলে “তম্মৎ যত্র কচনেত্যাদি' শ্রুতিবাক্য হেতু ও 
ফলের অর্থাৎ কারণ-কাধ্যের 'অভেদ বিবক্ষায় যোজনীয় ॥ ১১ ॥ 


সুন্সনা টাকা _পৃথিবীতি। যন্তু তা অন্নমন্থজন্তেত্যত্রান্নশৰো যবাদিপরো 
ভবতীতি পূর্ববপক্ষে তম্মাৎ যত্রেতি শ্রোতী ঘুক্তির্দণিতা তাং সমাদধাতি 
এবং সতীতি। হেতুফলয়োঃ কারণকাধ্যয়োঃ পৃথিবীষবার্দিকয়োরভেদং বিব- 
ক্ষিত্বেত্যর্থঃ। ততশ্চ পৃথিব্যাঃ স্থানে যবাদেঃ কথনেহপি সা লভ্যেতৈবেতি 
ন কোহপি বিরোধলেশ ইতি ভাবঃ ॥ ১১॥ 


২৩১১ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৩৯৭ 


টাকানুবাদ-_পৃথিব্যধিকার ইত্যাদি হ্ত্র। এইখানে পূর্বরপক্ষী যে 
বলিয়াছেন "তা অন্নমস্থজন্ত' এই শ্রত্যুক্ত অন্ন-শব' যবাঁদি শস্তবাচক হইবে 
এবং শ্রোতী যুক্তিও দেখাইয়াছেন যথা "যন্ত্র কচন বর্ষতীত্যাদি, তাহার 
সমাধান করিতেছেন__এবং সতীত্যাঁদি বাক্যে। হেতুফলয়োঃ কারণ-কাধ্যের 
অর্থাৎ পৃথিবীরূপ কারণের ও কাঁধ্য-যবাদি শস্তের অভেদ বিবক্ষা করিয়া 
এই তাৎপর্য ; তাহার ফলে পৃথিবী-পদস্থানে যবাঁদি উল্লেখ করিলেও সেই 
পৃথিবীই গৃহীত হইবে; এই হেতু কোনও বিরোধলেশ নাই__এই অভি- 


প্রায় (১১| 
সিদ্ধাস্তকণ|- ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে বলিয়াছেন,__“ত। আপ প্রক্ষস্ত বহবাঃ 


স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমস্থজস্ত” (ছাঃ ৬২৪)। এ-স্থলে পাওয়া 
যায়, শ্বেতকেতু পিতা উদ্দালকের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 
বলিয়াছিলেন,_-"এই জগৎ অগ্রে এক অদ্ধিতীয় সৎ্-রূপেই বর্তমান ছিল, 
সেই সতন্বরূপ ঈশ্বর দর্শন করিলেন এবং সঙ্গল্প করিলেন__“আমি বন্থ হইব, 
আমি জন্মগ্রহণ করিব, অনস্তর তেজঃ ত্য হইল । তেজঃ হইতে জল 
এবং জল হইতে অন্্ হ্ষ্ট হইল । 

মুণ্কক শ্রতিতে পাওয়া যায়,_-“এতন্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্ডিয়াশি 
চ। খং বায়ুর্জোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী |” (মুঃ ২১৩) অর্থাৎ 
অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ বন্ত হইতেই সর্ধ্বস্তরর উৎপত্তি । 

তৈত্তিরীয় শ্রতিতে পাই,_তন্মাদ্বা এতম্মাদাত্মন আকাশ: সত্তৃতঃ | 
আকাশাদায়ুঃ | বায়োরপগ্রিঃ। অগ্নেরাঁপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী । (টতঃ ২১1৩)। 

পর্বপক্ষী যদি “অন্ন শবে যবাদি শম্যকে গ্রহণ করিতে চায়, তাহা 
হইলে স্ুত্রকার বর্তমান শ্থাত্রে তছত্তরে বলিতেছেন যে, অধিকার, রূপ 
এবং অন্য শব্দ হইতে অন্ন-শব্দে এ-স্থলে পৃথিবীকেই পাওয়া! যায়। 
এ-স্থলে মহাভূতগণের অধিকার, অন্ধের কৃষ্ণরূপ, তৈত্তিরীয় শ্রুতির “অত্ত্যঃ 
পৃথিবী” শব্দাস্তর প্রভৃতির ছারা! অন্ন-শব্ে পৃথিবীকেই ধরিতে হুইবে। 

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,__ 

্রসমাত্রাদিকুর্বাণাদস্তসো দৈবচোদিতাৎ। 
গন্ধমাত্রমতূৎ তন্মাৎ পৃর্থী ভ্রাণত্ত গম্ধগঃ ॥” 
(ভাঃ ৩২৩৪৪ )1 ১১॥ 


৩৯৮ বেদাস্তসূত্রম্‌ ২।৩।১২ 


অবতরণিকাভাব্যম্‌-_বিয়দাদিক্রমেণ তত্বস্থষ্টিবিমর্শো বিসং- 
বাদপরিহারায়ৈব কৃতঃ। প্রধানমহদাদিরূপেণ তদ্দিমর্শস্ত জন্মাদি- 
সত্রেণৈব সিদ্ধঃ। অথ তম্মিন বিশেষং বক্তমারভতে । স্ুবা- 
লোপনিষদি পঠ্যতে | “তদানুঃ কিং তদাসীৎ তস্মৈ সহোবাচ ন 
সন্নাসন্ন সদসদিতি তস্মাৎ তমঃ সংজায়তে তমসে। ভূতাদির্ভ তাদে- 
রাকাশমাকাশা ছায়ুর্বায়োরপগ্রিরগ্লেরাপোইভ্যঃ পৃথিবী তদণ্ডমভবৎ” 
ইতি। ইহ তমআকাশয়োরন্তরালেইক্ষরাব্যক্তমহস্,তা দিতন্মাতেক্দরি 
য়াণি ক্রমেণ বোধ্যানি। সন্দগ্ধ? সর্ববাণি ভূতানি পৃথিব্যগ্ন, প্রলীয়তে। 
আপস্ভেজসি লীয়ন্তে। তেজো বায়ৌ বিলীয়তে। বায়রাকাশে 
বিলীয়তে। আকাশমিব্দ্রিয়েঘিক্দরিয়াণি তন্মাত্রেষু তন্মাত্রাণি ভূতাদো 
বিলীয়ন্তে। ভূতাদির্মহতি বিলীয়তে মহানব্যক্তে বিলীয়তে | অব্যক্ত- 
মক্ষরে বিলীয়তে । অক্ষরং তমসি বিলীয়তে। তম একীভবতি 
পরস্মিন। পরম্মাৎ ন সন্নাসন্ন সদসদিত্যগ্রিমলয়বাক্যান্থরোধাৎ। 
এতচ্চাপাততো বস্ততস্ত ভূতাদিশবেনাহস্কারস্ত্রিবিধঃ। তন্মাৎ সাত্বি- 
কাৎ মনে। দেবতাশ্চ। রাজসাদিন্দ্রিয়াণি। তামসাৎ তু তন্মাত্র- 
দ্বরাকাশাদীনীতি বহুব্যাখ্যান্থুসারাৎ। শ্রীগোপালোপনিষদি চ- 
“পৃরর্বং হ্যেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মানীৎ। তক্মাদব্যক্তং ব্যক্তমেবাক্ষরং 
তম্মাদক্ষরাঁৎ মহান্‌ মহতো। বা অহঙ্কারস্ত্মীদহস্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি 
তেভ্যো ভূতাঁনি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি” ইতি । তত্র সংশয়ঃ। প্রধানা- 
দীনি স্বানস্তরতত্বাছুপজায়ন্তে উত সাক্ষাদেব সর্ব্বেশ্বরাদিতি । শব্দ- 
স্বারস্তাৎ স্বানস্তরতত্বাদেবেতি প্রাপ্তে_ 


অবভরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_-আকাশাদিক্রমে ত্রয়োবিংশতিতত্বের উৎপত্তি 
লইয়া বিচার করা হইয়াছে, বিরুদ্ধবাদ মীমাংসার জন্যই । কিন্তু বান্তব- 
পক্ষে প্রকৃতি, মহান্‌, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূতাদিক্রমে স্বষ্টি-বিচার 
“জন্মাছ্স্ত যতঃ, এই স্যত্র দ্বারাই পিদ্ধ হইয়াছে । অতঃপর তদ্বিষয়ে বৈশিষ্ট্য 
বাঁলবার জন্য স্ুত্রকার প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন। স্থবাঁলোপনিষদে 


২৩১২ .  বেদান্তস্থত্রম্‌ ৩৯৯ 


পঠিত হয়--“তদাহঃ কিং তদাসীৎ, ইত্যাদি শিশ্কগণ জিজ্ঞাসা করিল-_ প্রলয়- 
কালে কি ছিল? গুরু শিষ্তগণকে বলিলেন--তখন সৎ নহে; অসৎ নহে, সদমং 
নহে, সেই সদসত-বিলক্ষণ তত্ব হইতে তমঃ উৎপন্ন হইল। তমঃ হইতে ভূতাদি 
অর্থাৎ ত্রিবিধ অহঙ্কার হইল, তাহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়, 
বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী জন্সিণ, এই সমস্ত 
একীভূত হইয়া একটি অণ্ডে পরিণত হইল। এই শ্রুতিতে_-তমঃ (প্রধান) ও 
আকাশ-তত্বোৎপত্তির মাঁঝে অক্ষর, অব্যক্ত, মহান্‌, ভূতাদি (অহঙ্কার ) 
পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়নিচয়, ইহাদের যথাক্রমে উতপৰ্তি জ্ঞাতব্য । প্রলয়কাঁলে 
যখন সঙ্ধর্ষণাপ্রি দ্বারা সর্বভূতের দাহ হইল, তাহার পর পৃথিবী স্বকারণ 
জলে প্রলীন হইল, এই প্রকার জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, 
আকাশ ইপ্রিয়বগে, ইন্দিঘববর্গ শবাঁদি পঞ্চতন্াত্রে, পঞ্চতন্মাত্র অহম্কারে, অহঙ্কার 
মহত্ত্ব, মহান্‌ অব্যক্তে লীন হইয়া! গেল। সেইরূপ অব্যক্ত অক্ষরে, অক্ষর 
তমঃতে, তমঃ পরত্রদ্মে একীভূত হ্ইপ। সেই পরপুকষ হইতে কেহ সৎ 
নাই, অসৎ নাই, সদলদও নাই, এই অগ্রে বক্ষ্যমাণ লয়ের অঙন্থরোধে 
তমঃ ও আকাশের মধ্যে অক্ষরাদিব উৎপত্তি বশ! হইয়াছে । এই যে 
উৎপত্তিক্রম বসা হইয়াছে, ইহা আপাতহিধাবে। বাস্তবিক পক্ষে 
ভূতাদিশব্দবাচ্য সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার। 
তাহার মধ্যে সেই সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দশ-ইন্দ্রিয়াধিষ্টাত্রী 
দেবতার উতপত্তি। রাঁজপিক অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়, তামন অহঙ্কার 
হইতে পঞ্চন্ম(আ্র ও আকাশাদি পঞ্চ মহীভূতের উৎপত্তি, ইহ বহু ব্যাখ্যাতে 
আছে, তদনুসারে বল! হইল । শ্রগোপালোপনিষদেও এইরূপ বলা আছে-_যথা 
পূর্বংহোকমিত্যাদি' স্থস্টির পূর্বেব এক অদ্ধিতীয় অর্থাৎ সজাতীয়, বিজাতীয় ও 
স্বগত-ভেদরহিত ব্র্মমাত্র ছিলেন, স্থির গ্রারস্তে সেই ব্রহ্ম হইতে অবাক 
অক্ষররূপে ব্যক্ত হইল, সেই অক্ষর হইতে মহান্‌, মহৎ ইইতে অহঙ্কার, সেই 
অহঙ্কার হইতে পাচটি ভন্মাত্র (শব্দ, ম্পর্শ, রূপ, রল, গন্ধ) ও পঞ্চমহাভূত 
(ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুদ্‌, ব্যোম )7 সেই মহাভূত দ্বারা অক্ষর বেষ্টিত হইয়া 
থাকেন। এক্ষণে এই বিষয়ে সংশয় এই-্রধান হইতে আরম্ভ কিয়া 
পঞ্চ মহাভূত পর্ধান্ত তত্বগুপি কি ঠিক নিজ নিজ অব্যবহিত পূর্বব্তী 
তত্ব হইতে উৎপন্ন হয়? অথবা সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম সর্ধেশ্বর হইতে জন্মায়? 
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এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন, শ্রুতি-শব্ের অভিপ্রায়-অনুসারে বুঝা যায়, 
নিজ তত্বের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তত্ব হইতেই যথাক্রমে উহার! উৎপন্ন 
হইতেছে। পূর্ববপক্ষীর এই মতের উপর উত্তরপক্ষে স্ত্রকার বলিতেছেন-_ 
অবতরণিকাভাব্য-টীকা- পূর্ববরধিকরণৈর্মহাভূত শ্রতীনামবিরোধপ্রতি- 
পাদনাৎ তুল্যবিষয়তা। অথ তেঘাকাশাদীনাং ম্বীতন্ত্েণ বাষাদিঅ্টতবং 
প্রতীতম্‌্। তদ্পবাদেন হরেরেব তত্তৎসর্বষ্ট ত্বং বর্ণামিত্যপবাদসঙ্গত্যেদমার- 
ত্যতে। তথাহি কিমবাগ্চতিমানিন্যো দেবতা এব ম্বতন্ত্রাঃ প্রধানাদীনি 
স্জজ্ত্যত হ্র্ধ্যধিঠিতাস্তা ইতি সন্দেহে তদাহুরিতি। স্থবালশ্রত্য। স্বাতস্ত্যেণ 
তাশ্তানি স্বজন্তীতি প্রতীয়তে। এতম্মাদিতি মৃণ্ডকশ্রুত্যা তু হরিরেব 
তত সর্বং স্থজতীতি জ্ঞাতম্‌। তদেতয়৷ স্থবালশ্রুত্যা সহ মুণ্ডক- 
শ্রতেধিরোধে প্রাপ্তে সুবালশ্রতাবপি তত্তদধিষ্ঠাতৃতয়া হরেধিবক্ষিতত্বা দ- 
বিরোধ ইত্যেতমর্থং হৃদি নিধায়েদমুচ্যতে অথেত্যাদি। তদদাহুরিতি। তৎ 
গুরুং শিষ্যাঃ পৃচ্ছস্তীতার্থঃ। প্রষ্টবামাহ কিং তর্দিতি। স্থষ্টেঃ পূর্বমবিনাশি 
বস্ত কিমাসীদিত্যর্থঃ। এবং পৃষ্টো! গুরুরাহ। তশ্মৈ স হেতি। তশ্মৈ 
শিল্ঠাবর্গায় স গুরুর্থ ক্কুটমুবাচ ন সর্দিতি। স্ষ্টেঃ পূর্বরং যৎ বস্ত আপীৎ 
তৎ সৎ স্থুলং তেজো হুবন্নবূপং নাসীৎ। নাপ্যসৎ সুক্ষং প্রধানাদিরূপমাসীৎ। 
ন চ সদসদ্ছয়রূপমাসীদিতার্থ:। তহি কিমাসীদ্দিতি চেখ তন্তছিলক্ষণং তমঃ- 
শক্তিকং ব্রদ্মেব তদামীদিত্যুক্িবোধ্যা। এতদেব ক্ফুটয়ন্নাহ তস্মাদিতি। 
স্ববিলীনক্ষেত্রজ্বুত্ক্ষাভ্যুদিতদয়াৎ উক্ষিততমঃশক্তিকাৎ ব্রহ্মণস্তমঃ সঞ্জায়তে 
তেনাধিষিতং সৎ প্রধানশরীরকাক্ষরশবিতক্ষেত্রজ্ঞাভিবাঞকদশাভিমুখং ভব- 
ভীত্যর্থঃ। তনম্মাদক্ষরাৎ্ ক্ষেত্রজ্ঞাৎ ত্রিগুণমব্যক্তং সঞ্তায়তে অব্যক্তাৎ মহানি- 
তাদি ব্যক্তীভাবি। গ্রলয়শ্রত্যন্থনারেণ সর্গশ্রতাবুনানি তত্বানি নিবেশ্তাপি 
তেন নিফর্ষমন্নপলভ্যাহৈতচ্চাপাতিত ইতি। নিক্বর্ষং দর্শয়ন্নাহ বস্ততস্তিতি। 
অয়মন্র ক্রমঃ। উক্তলক্ষণাৎ তমঃ সঞ্তায়তে। তমসোইক্ষরশব্দিতোহুব্যক্ত- 
শরীরকঃ ক্ষেব্রজঃ। তম্মাদভিব্যক্তাৎ ত্রিগুণময়মব্যক্তমূ। তশ্মাৎ ত্রিবিধো 
মহান্। “সাত্বিকো রাঁজসশ্চৈৰ তামসম্চ ত্রিধা মহান্‌” ইতি শ্রীবিষুপুরাণাৎ। 
মহতস্ত্িবিধোহহঙ্কার: | সাত্বিকাদিক্দরিয়াধিষ্টাত্রো দেবতা মনশ্চ। রাঁজসাঁৎ 
দশেন্দ্িয়াণি। তামসাৎ তু তন্সাত্রদ্বারাকাশাদীনি। তত্র শব্তন্মাত্রদ্বারা 
তামসাৎ তন্মাদাকাশঃ স্পর্শতন্মাত্রদ্বারাকাশাদ্ায়ুঃ রূপতন্মাত্রঘার! বায়োরগ্রিঃ 
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রসতন্মাত্রদ্বাবাগ্নেরাপঃ গন্ধতন্মাত্রদ্বারাত্যঃ পৃথিবীতি বোধ্যম্‌। অধিষ্ঠাতৃত্ং ব্রহ্ষণঃ 
সর্বত্র নিবিশেষং জ্ঞেয়ম। সংহতৈরেতৈরগুম্‌। তত্র বৈরাঁজঃ পুরুষ: | তত্র তাস্ত- 
ধর্যামী নারায়ণঃ। তন্নাভিপন্সে বৈরাজস্য ভোগবিগ্রহশ্ততুমথঃ। ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাং 
যথাবলরং জন্মেতি। ন চৈতৎ কপোঁলকল্পনং সর্বজ্ঞব্যাখ্যান্ুসারিত্বাদিত্যাহ 
বহুব্যাখোতি । যথোক্তমেকাদশে_-"আমসীজ জ্ঞানমথো অর্থ একমেবাবিক- 
ল্লিতমিত্যারভ্য ততো বিকুর্বধতো। জাতো৷ যোহহঙ্কাবো৷ বিমোহনঃ | বৈকাঁ- 
রিকস্তৈজশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবুৎ। তন্মাজ্েক্ডিয়মনসাং কারণং চিদ্- 
চিন্ময়ঃ | অর্থন্তন্নাক্রিকাজ, জজ্ঞে তামসাদিজ্িয়াণি চ। তৈজসাদ্দেবতা 
আনন্নেকাদশ চ বৈকুতাৎ” ইতি। তামসাদর্থঃ পঞ্চভৃতলক্ষণঃ তৈজমাদ্রা- 
জসাদিন্দ্রিয়াণি দশ বৈরুতাৎ সীত্বিকাঁদেকাদশ দেবতাঃ, চান্মনশ্চেত্যর্থঃ। 
তৃতীয়ে চ--“মহত্তত্বাদিকুর্বাণাৎ ভগবদ্বীধ্যচোদ্িতাৎ। ক্রিয়াশক্তিরহস্কার- 
স্ত্রিবিধঃ সমপগ্যত | বৈকারিকস্ভতিজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ| মনসশ্েন্দ্ি- 
য়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি” ইতি। মনসশ্চেতি চা দেবতানাঞ্চেতি 
বোধ্যম্‌ ক্রমার্দিতি চ। প্রলয়শ্রত্যন্মারাদক্ষরাদিত্রিকবৎ বহুস্বত্যন্থমারাদহঙ্কা- 
বত্রিকা্দিকল্পনমিহ জ্ঞেয়মিতি ব্যাখ্যাতারঃ। শ্রতান্তরমাহ গোপালেতি। 
পূর্বং সৃষ্টেঃ প্রাক তম্মাৎ তাদৃশাৎ ব্রহ্ষণঃ অব্যক্তং ত্রেগুণ্যশরীরকমক্ষরং 
জীবচৈতন্যং ব্যক্তং ব্যক্ত্যভিমানি ( ব্যক্তযভিমুখং বা ) আসীৎ তম্মাদক্ষবাতত- 
চ্ছরীরাৎ ত্রেগুণাৎ ভ্রিবিধে। মহান্‌ মহতোইহঙ্কারন্বিবিধস্তম্মীৎ সাত্বিকাদ্দেবতা 
মনশ্চ রাজলাদিক্দ্রিয়াণি তামসাঁৎ তু তন্মাত্রদ্বারকাণি খাদীনীতি প্রা, । 
তৈঃ পঞ্চীরতৈর্তৈরক্ষরং জীবচৈতন্যমাবৃতং তত্সন্ধশরীরকং ভবতীত্যর্থঃ। 
স্বানন্তরতত্বাদব্যবহিতন্তপূর্বতত্ীদিত্যর্থঃ । 


অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ-_ পূর্ব পূর্ব অধিকরণগুলি দ্বারা 
মহাভূতের উৎপত্তি শ্রুতিসমূহের অবিরোধ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেজন্য 
বিষয়তেদ কিছুই নাই। তাহার পর মেই সকণ তত্বের মধ্যে আকাশাদির 
ঈশ্বরনৈরপেক্ষ্যে বাঁষু প্রভৃতির হ্ষ্টি-কত্ৃত্ব প্রতীত হ্ইয়াছে। তাহার 
নিরাস দ্বারা প্রাহরিরই মেই সেই সমস্ত তত্বের স্থষ্টি-কতৃত্ব বর্ণন করিতে 
হইবে, এই অপবাদসঙ্গতি অন্থুসারে এই প্রকরণ আরন্ধ হুইতেছে। উক্ত 
বিষয়ে সংশয় এই--জল প্রভৃতির অভিমানিনী ( অধিষ্ঠাত্রী ) দেবতারাই 
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কি স্বাধীনভাবে প্রধানাদিতত্ব স্থষ্টি করিতেছেন? অথবা প্রীহরি- 
পরিচালিত হুইয়া সেই অপ. প্রভৃতি ত্ষ্টি করিতেছে? এই সন্দেহের উপর 
পূর্ববপক্ষীর মত বলিতেছেন-_-“তদাহুরিত্যাদি” বাকা দ্বার]। স্থবালশ্রুতিতে 
প্রতীত হয় যে, স্বাধীনভাবে সেইসব জলা গ্ভভিমানিনী দেবত। প্রধানাদিতত্ব স্টি 
করিতেছেন, আবার “এতম্মার্দিত্যাদি” মুণ্ডকশ্রতিতে অবগত হওয়া যায় যে, 
শ্রীহরিই সেই শমুদয় তত্ব শি করেন স্থতরাং উক্ত স্ুবালশ্রুতির সহিত মুণ্ডক- 
শ্রুতির বিবোধ অনিবার্য, এই মতের উপর সিদ্ধানস্তী বলেন, স্থবালশ্রতিতে যে 
অপ. প্রভাতক্রমে প্রধানাদিতত্বের শ্ষ্টি-কর্ভৃত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহাতেও 
জলাদ্দির 'অধিষ্ঠাতৃরূপে শ্রীহরি বিবক্ষিত, স্থতরাঁংবিবোধ নাই ) এই পঞ্চাঙ্গ 
অধিকরণ হৃদয়ে রাখিয়া পরে ইহা বণিতেছেন, “অথ তশ্মিন্‌ বিশেষং বক্ত- 
মারভতে' ইতি । “তদাহুরিতি” সেই তত্ব শিষ্যগণ গুকুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 
__জিজ্ঞান্য বিষয় বলিতেছেন-__“কিং তদ্দিতি” মেইটি কি? অথাৎ স্থির পূর্বে 
অবিনাশী বপ্তকি ছিল? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া গুরু উত্তর করিলেন-_ 
“তশ্মৈ স হোবাচ? ইত্যাদি-_-তশ্মৈ-সেই শিষ্যবর্গকে, সঃগুকুদেব, হ_- 
সুম্পষ্টভাবে, উবাঁচ-_বলিলেন, “ন সর্দি? হষ্টির পূর্বের যে বস্তব ছিল, তাহা সৎ 
অর্থাৎ স্থূল তেজ, জল, পৃথিবী স্বরূপ নহে । নাপ্যসপিতি--আবার অসৎও নহে 
অর্থাৎ স্ক্স গ্রধানাদিতত্বরূপ তত্বও ছিল না অর্থাৎ সৎ অসৎ এই ছুইটি 
ত্বরূপ বস্ত ছিল না। তাহা হইলে কি ছিল? এই যদ্দি বল, তাহ] বলিতে ছি__ 
সৎ-অসৎ ব্যতিপ্িক্ত তমঃশক্তিসম্পন্গ ব্রহ্ম ই তখন ছিলেন। ইহাই গুরুর 
উত্তির তাৎপর্য বুঝিবে। ইহাই বিশদ করিয়া বপিতেছেশ_-তিস্মাৎ তমঃ 
সঞ্জায়ত ইতি” পরমেশ্বরের নিজের মধ্যে প্রপয়কাঁলে বিপীন ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের 
তোগেচ্ছাজন্ত দয়া উদিত হওয়ায় সঙ্কল্লিত তমঃশক্তিসহকৃত ব্রচ্ধ হইতে 
তম: উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া অক্ষর-পদ্ববাচ্য 
ও প্রকৃতিশরীরধারী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের যাহাতে আভব্যক্তি হয়, সেই অবস্থা" 
ভিমুখীন হইল, সেই অক্ষর ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হইতে সত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণ- 
বিশিষ্ট অব্যক্ত উৎপন্ন হইল। অব্যক্ত (প্রধান ) হইতে মহান্‌ ( বুদ্ধিতত্ব ) 
ব্যক্তভাববিশিষ্ট বস্ত হইল । প্রণয়শ্রতি-অনুমারে হৃষ্টিপ্রক্রিয়াবর্ণক শ্রুতিতে 
যে সকল তব ন্যন ( অকথিত ) আছে, সেগুলি তাহার মধ্যে শিবেশ ক রিয়াও 
সথম্পষ্ট নিষর্ষ হয় না৷ দেখিয়! ভাষ্যকার বপিলেন-_-এতচ্চাপাততঃ উপস্থিত 


২১২ বেদাস্তস্থৃত্রম্‌ ৪০৩ 


মত এই বলিলাম কিন্তু ইহা নিষর্ষ নহে। বস্ততস্ব বলিয়া! নিষর্ষ দেখাইতেছেন 
_-এ-বিষয়ে হুষ্িক্রম এই প্রকার-_জীবের বুতৃক্ষায় ( ভোগেচ্ছ! ) প্রেরিত 
দয়ালু ভগবান্‌ স্থষ্টির সঙ্গল্প লইয়' প্রথমে তমঃ স্থষ্টির সঙ্কল্প করিলেন, তাহা 
হইতে তমঃ জন্মিল, তমঃ হইতে অক্ষর-শব্ববাচ্য প্রকৃতিশরীরধারী ক্ষেত্রজ 
পুরুষ অভিব্যক্ত হইল, অভিব্যক্ত সেই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে সত্বাদি ত্রিগুণাত্মক 
প্রধান বা অবাক্ত বা অব্যাকৃত তত্ব ব্যক্ত হইল। তাহা হইতে ত্রিগুণাত্বক 
অতএব ত্রিবিধ মহান্‌ জন্মিল। বিষুপুরাণে কথিত আছে-_সাঁত্বিক, বাঁজসিক 
ও তামগিক” ত্রিবিধ মহান্। সেই মহান্‌ হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মিল। 
তন্মধ্যে সাত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ও মনঃ, রাজস 
অহঙ্কার হইতে পাঁচ কর্শেন্দ্িয় ও পাচ জ্ঞানেক্দ্িয়__ এই দশ ইন্দ্রিয়, তামস 
অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মীত্রের উৎপত্তি এবং সেই পঞ্চতন্নাত্র হইতে 
আকাশাদি পঞ্চভৃতের জন্ম। তাহার মধ্যে শবতন্সীত্রকে দ্বার করিয়! 
তামস অস্কার হইতে আকাশ, স্পর্শতন্নাত্রকে দ্বার করিয়া আঁকাঁশ হইতে 
বাযু, বূপতন্াত্রকে দ্বার করিয়া বাঁধু হইতে অগ্নি, রসতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া 
অগ্রি হইতে জল, গন্ধতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। 
এইরূপ প্রক্রিয়। ও ক্রম জ্ঞাতব্য । কিন্ত সর্বত্রই সেই আকাশাদিতে বর্গের 
অধিষ্ঠান নির্ধিবশেষে জানিবে । এ সমস্ত প্রধানাদি তত মিলিত হইলে তাহাদের 
দ্বার! ব্রন্মাণ্ডের উৎপত্তি হইল । সেই ত্রহ্মাগু-মধ্যে বৈরাঁজপুরুষ, তাহাতে 
তীহার অন্ত্ধ্যামী নারায়ণ, তাহার নাভিপদ্মে বিরাট পুরুষের চতুমু্থ- 
বিশিষ্ট ভোগশরীর বিছ্ধমান। সেই চতুমুখ ব্রদ্ধা হইতে ভোগ-কালানগু- 
সারে ক্ষেত্রজ্ঞ গুকষদিগের জন্ম হয়। এই শকল উক্তি স্বকপোল কল্লিত নহে, 
সর্বজ্ঞ খষিদিগের ব্যাখ্যানুমাবে ইহা। বল। হইল ; ইহাই “বহুব্যাখাাঙ্গসা রাখ, 
এই কথায় জানান হইল । শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্বদ্ধে বণিত আছে, 
প্রথমে জ্ঞানময় ব্রহ্ম ছিলেন, তাহার সন্কল্পে পদার্থের উদয় হইল, তাহ! 
এক অবিভক্ত ইহ1 উপক্রম করিয়া সেই মহত্তত্ব বিকৃত হইয়া তাহা হইতে 
যে বিশ্ববিমৌহনকাঁরী অহঙ্কার উদ্দিত হইল, সেই অহঙ্কার সাব্বিক, 
রাজসিক ও তামপিক এই তিন আবরণে আবৃত। সেই ত্রযবয়ববিশিষ্ট 
'অহঙ্কার তন্মাত্, ইন্দ্রিয় ও মনের উপাদানকারণ, চেতন ও ড়াত্মক। তন্মাত্র 
ছারা তামন অহঙ্কার হইতে গুল আকাশাদি পদার্থ জন্মিল, রাজস অহঙ্কার 
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হইতে দশ ইন্দ্রিয়, সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইন্দ্িয়াধিষ্টাত্রী এগারটি 
দেবতা জন্মিলেন। তাঁমস অহঙ্কার হইতে অর্থ-_-পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ, তৈজমাৎ 
অর্থাৎ রাজস হইতে দশ ইন্দ্রিয়, বৈকৃত অর্থাৎ সাত্বিক অহঙ্কার হইতে 
একাদশ ইন্্রিয়াধিষ্টাত্রী দেবতা ও “একাদশ চ বৈকৃতাৎ এই বচনান্তগত “চ' 
শব্দের ছাপ! মনের গ্রহণ হইল। ভাগবতের তৃতীয় স্কষ্ধেও বর্ণিত আছে-_ 
মহত্ত্ব বিকৃত হইতে থাকিলে তাহ! হইতে ভগবানের শক্তি-প্রেরণায় ক্রি়া- 
শক্সিত্বরূপ ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। যাহ] হইতে বৈকারিক, তৈজস ও 
তামস পদার্থের সৃষ্টি হইল। মন, ইন্রিয়বর্গ, পঞ্চমহাভূতেরও তাহা হইতে উদ্ভব 
হহল। “মনসশ্চ' এই চকার হইতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের গ্রহণ হইল জানিবে। 
এবং ক্রমাৎ__এইরূপ ক্রমানুলারে ইহাও জ্ঞাতব্য। প্রণয়শ্রতির অনুসারে 
অক্ষর, অব্যক্ত ও তম এই ত্রি-অবয়বীর কল্পনার মত বহু স্বৃতিবাক্যের 
অনুসারে ত্রি-অবয়ববিশিষ্ট অহঙ্কার প্রভৃতি কল্পনা জানিবে। ব্যাখ্যাক ত্গণ 
এইরূপ ব্যাখ্যা করেন । স্থ্টি-বিষয়ে অন্তশ্রতির মতও বলিতেছেন-_'গোপালো- 
পনিষদি ইতি? | 'পূর্ববং-_স্থষ্টির পূর্বে, “তস্মাৎ*__তাদূশ এক অদ্বিতীয় ত্রহ্ 
হইতে, অব্যক্তং_ত্রিগুণাত্মক শরাীরবিশিষ্ট, অব্যক্ত--প্রধান, অক্ষর-_-জীব- 
চৈতন্য ব্যক্তং__-অভিব্যক্তি-অভিমানী, বা অভিব্যক্তির অভিমুখ ছিল । তম্মাৎ 
অক্ষরাৎ অর্থাৎ ত্রেগুণ্য শরীরব্যক্ত্যভিমুখ অক্ষরের শরীর হইতে ব্রিগুণাত্মক 
জ্িবিধ মহান্‌, তাহ। হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার, তন্মধ্যে সাত্বিক অহঙ্কার হইতে 
ইন্জিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ ও মন, রাঁজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ কর্শেন্দিয় ( বাক্‌, 
পাঁণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ) পাচ জ্ঞানোক্দ্য় ( চক্ষুঃ, কর্ণ, জিহবা, নাসিকা, ত্বক) 
তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্নাত্র ও তাহা হইতে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত 
উৎপন্ন হইল এগুলি স্থবালোপনিষদ্দের মতই। সেই পঞ্চ মহাঁভূত পককীকৃত হইয়া 
তাহাদের দ্বারা অক্ষর-_জীবচৈতন্য আবৃত হইপ। অর্থাৎ উহা শরার ধারণ 
করিল 'ম্বানস্তর তত্বাৎ” অর্থাৎ নিজের অব্যবহিত পূর্বববন্তী তত্ব হইতে। 


তচ্গভিধ।ন।ধি কর এজ, 
হৃত্রম_ তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ ১২। 


সূত্রার্থ_তু' না, তাহা নহে, তমঃ প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরই 
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প্রধানাদি পৃথিবী পধ্যন্ত চতুবিংশতি তত্বের সাক্ষাৎ শষ্টা। কি কারণে? 
'“তদভিধ্যানাদেব লিঙ্গাৎ__তাহার-_-পরমেশ্বরের, অভিধ্যান- সম্বপ্পরূপ লিঙ্গ-_ 
প্রমাণ হইতে যেহেতু উহা অবগত হওয়া যায় ॥ ১২॥ 


গোবিন্দভাষ্ম্‌- শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। স তম-আদিশক্তিকঃ 
সর্ব্বেশ্বর এব প্রধানাদীনাং পৃথিব্যন্তানাং কাধ্যাণাং সাক্ষাদ্বেতুঃ । 
কুতঃ ? তদভীতি। *সোইকাময়ত বনু স্তাং প্রজায়েয়” ইত্যাঁদো। 
তন্তৈব তচ্ছক্তিকম্ত সর্বেশ্বরস্ত প্রধানাদিবহ্ুভবনসঙ্থল্লাৎ লিঙ্গাৎ, 
ব্রদ্ষেব তম:প্রভৃতীনি প্রবিশ্য প্রধানাদিবূপেণ তানি পরিণময়তি। 
“য্ত পৃথিবী শরীরস্” ইত্যাদিশ্রুতেরন্তধ্যামিত্রান্মণাচ্চ ॥ ১২ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_হ্ত্রস্থ 'তু” শব্দটি পূর্বোক্ত সংশয়ের নিবর্তক | তম: প্রভৃতি 
শক্তিসম্পন্ন সেই সর্কেশ্বরই প্রধান হইতে আরস্ত করিয়৷ পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত 
কারধ্যের সাক্ষাতরূপে কারণ অর্থাৎ তত্ব স্থট্িক্রম দ্বারা নহে এবং পূর্বজাত তত 
হইতে নহে । কারণ কি? তাহা বলিতেছেন_-“তদভিধ্যানাদেব লিঙ্গাৎ_ 
তাহার অভিধ্যান অর্থাৎ সঙ্কল্পই তাহার জ্ঞাপক। যথা 'সো২কাময়ত'"" 
প্রজায়েয়” ইত্যাদি তিনি (পরমেশ্বর ) কামনা! (সঙ্কল্প) করিলেন, "আমি 
বহুরূপে ব্যক্ত হইব, আমি জন্মলাভ করিব? ইত্যাদি শ্রুতিবাকযে অবগত 
হওয়! যায় যে, সেই তমঃ প্রভৃতিশক্তিসংবলিত পরমেশ্বরেরই প্রধানাদি 
বুৰপে উৎপত্তির সঙ্থল্প হয়, তাহা হইতেই স্ষ্টি হয়, এই জ্ঞাপক রহিয়াছে । 
ব্র্ষই তমঃ শ্রভৃতি শক্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়! প্রকৃতি গ্রভৃতিরূপে সেই তত্ব- 
গুলিকে পরিণত করেন। তদ্ভিন্ন শ্রুতি আছে যথা 'যস্ত পৃথিবী শরীরম! 
পৃথিবী যে পরমেশ্বরের শরীর ইত্যাদি শ্রুতি ও অস্তর্ধ্যামিব্রাঙ্মণবাকাও ॥ ১২ ॥ 

সৃন্সমা টাকা_তদভিধ্যানাদিতি। স্পষ্টম্‌ ॥ ১২ ॥ 

টাকানুবাদ্__“তদভিধ্যানাৎ ইত্যাদি স্থত্র ও ভাষ্য সুস্পষ্ট, এজন্য তাহার 
চীকা নিশ্রয়োজন ॥ ১২ ॥ 

সিদ্ধান্তকণী__-আকাশাদি-ক্রমে ত্রয়োবিংশতি তত্বের উৎপত্তির বিচার, 
'বিবাদনিরসনের জন্য করা হইয়াছে, বস্ততপক্ষে পূর্বেই ( “জন্মাগ্াস্ত যতঃ* 
স্থত্রের দ্বারাই ) এ বিচার সিদ্ধ হইয়াছে। 


৪০% বেদান্তস্থ ত্রম্‌ ২৩১২ 


স্থবালোপনিষদে কথিত হইয়াছে, গুরুদেব শিশ্তগণকে বলিলেন যে, 
সির পুর্বে সৎ, অসৎ, সদমৎ অর্থাৎ তেজ আদি স্থুল বন্ধ, প্রধানাদি সুক্ 
বস্ত বা এই স্থুল ও সুম্্ কিছুই ছিল না। এক অনির্ববচনীয় তত্ব কর্ম) 
হইতে তমঃ অর্থাৎ মায়া উৎপন্ন হইল এবং তাহা হইতে ভূতাদি অর্থাৎ 
ত্বিবিধ অহঙ্কার জন্মিল, তাহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু 
হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। মিলিত এ 
সমন্ত হইতে এক অগ্ড প্রকাশিত হইল । প্রথমোক্ত তমঃ ও শেষোক্ত আকাশ 
এই দুয়ের মধ্যে অক্ষর, অব্যক্ত, মহত্তত্ব প্রভৃতির যথাক্রমে উৎপত্তি 
অবগত হওয়া যাষ় এবং প্রলয়েও তদ্ধরপ বিপরীত ক্রম দ্রেখা যাঁয়। 
এ-স্থলে একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে, প্রধানাদি তত্সমূহ কি নিজ নিজ 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী তত্ব হইতে উৎপন্ন? অথবা পরমেশ্বর হইতে সাক্ষাৎভাবে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে? পূর্ববপক্ষবাদী বলেন যে, শ্রুতির অভিপ্রায়া্সারে 
নিজের অব্যবহিত পূর্বববস্তী তত হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। 
এই পূর্ববপক্ষের নিরসনার্থ স্থত্রকার বর্তমান স্থত্বে বলিতেছেন যে, তমঃ 
প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরকেই প্রপ্ানাদি তত্বের সাক্ষাৎ অরষ্টা বলিতে 
হয়। কারণ তাহার অভিধ্যান অর্থাৎ সঙ্কল্পল হইতেই এই সকলের স্থষ্টি 
হয়। 'এই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ হইতে ইহা স্পষ্ট অবগত হওয়া] যায়। 
তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাই,__“মোহকাময়ত বহু স্তাং প্রজায়েয়েতি। স 
তপোহতপ্যত । স তপন্তপ্তা ইদং সর্বমহ্জত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ স্থষ্টা 
তদেবানুপ্রাবিশৎ”। ( তৈঃ ২৬1২) ১ 
বৃহদারণ্যকেও পাই,_-“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্টন্‌ পৃথিব্যা অস্তরো যং পৃথিবী 
ন বেদ যস্ত পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরে। যময়ত্যেষ ত আত্মান্তরধ্যাম্য- 
মৃতঃ ॥৮ ( বুঃ ৩৭৩ ) 
শ্রমদ্তাগবতেও পাই,__ 
“কালবুত্তাত্মমায়ায়াং গুণমধ্যামধোক্ষজঃ | 
পুরুষেণাত্মভূতেন বীধ্যমাধত্ত বীধ্যবান্‌॥ 
ততোইভবন্মহ ন্ত্বমবাক্তাৎ কালচোদ্দিতা্চ। 


বিজ্ঞানাকআ্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যগুংস্তমোনদঃ ॥” 
( ভাঁঃ ৩৫।২৬-২৭ ) 


২৩।১৩ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৪৩৭ 


আরও পাই,_ 
“অহমেবাঁসমেবাগ্রে নান্তদ্‌ যৎ সদলতপরম্‌। 
পশ্চাদহং যদ্দেতচ্চ যোহবশিষ্বেত সোহম্ম্যহম্‌॥” 
( ভাঃ ২৯৩২ ) 
গ্রচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,_ 
“বাহ! হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, বাহাতে প্রলয় । 
সেই পুকষের সঙ্ধর্ষণ সমাশ্রয় ॥৮ ॥ ১২। 


বিপর্যযয়।ধিকরণম, 


সৃত্রম_-বিপর্ধ্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপদ্যতে চ ॥ ১৩। 


সূত্রার্থ_-বিপধায়েণ তু'স্থবালাদি শ্রুতিতে বণিত যে ৃষ্টিক্রম অর্থাৎ 
প্রধান-মহদাদিক্রম, তাহা হইতে মুণ্ডকোপনিষদে বণিত ক্রম বিপরীত 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ সর্বেশ্বরের পরই প্রাণাদি পৃথিবী পর্যন্ত সকল তত্র স্ষ্িক্রম 
প্রতীত হইতেছে, সেই ভ্রম 'অতঃ, এই সর্কেশ্বর হইতেই 'উপপছ্তে 
যুক্তিঘক্ত হইতেছে; তাহ না হইলে শব্ধ প্রয়োগের অভিপ্রায় ভঙ্গ 
হুইয়। যায় ॥ ১৩ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌__তু-শব্দোইবধারণে। “এতস্মাজ. জায়তে 
প্রাণো মনঃ সর্ব্েন্দ্রিয়াণি চ। খং বাযুর্জোতিরাপশ্চ পৃথিবী বিশ্বস্য 
ধারিণী” ইতি মুণ্ডকাদি শ্রতৌ স্ুবালশ্রত্যাদিদৃষ্টাৎ প্রধানমহদাদি- 
ক্রমাৎ বিপর্ধ্যয়েণ যঃ ক্রমঃ সাক্ষাৎ সর্বেশ্বরানস্তর্যরূপঃ সর্েষাং 
প্রাণাদিপৃথিব্যস্তানাং প্রতীয়তে স খন্বতঃ সর্বেশ্বরাদেব তত্বদ্বস্ত- 
শক্তিকাঁৎ তত্তৎকাধ্যোৎপন্তেরপপদ্যতে । অন্যথা শবস্বারস্ভঙ্গঃ | 
সর্ধেশ্বরস্য সর্ববোপাদানত্বং সর্বত্র ত্বং তদ্বিজ্ঞানেন সর্বববিজ্ঞানং 
ব্যাকুপোৎ। জড়েঃ প্রধানাদিভিস্তত্তপরিণামাসম্ভবশ্চেতি চ-শবাৎ। 
তম্মাৎ স এব সববত্র সাক্ষাদ্ধেতুরিতি ॥ ১৩ ॥ 


৪০৮ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৩১৩ 


ভাব্যান্ুবাদ--'তু' শব্দটি অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত । মুণ্ডকাঁদি 
শ্রুতিতে যে ক্রম বণিত হইয়াছে যথা “এতম্মাৎ জায়তে.**বিশ্বশ্ত ধারিণী” 
_এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্থি, জল 
ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হইল। ইহা হইতে ভিন্ন ক্রম স্থবাল শ্রুতিতে 
দৃষ্ট হইতেছে, যথা- প্রধান, মহান্‌, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দরিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, 
দশ ইন্জিয়, পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা পঞ্চ মহাভূতের যথাক্রমে উৎ্পত্তি। এই ক্রম 
হইতে মুণ্ডকোক্ত যে ক্রম, তাহাতে সাক্ষাৎ সর্বেশ্বরের আনস্তরধ্যব্ূপ যাহ। 
সমস্ত প্রাণ হইতে পৃথিবী পধ্যস্ত তন্বের উৎপত্তিক্রম প্রতীয়মান হইতেছে, 
সেইক্রমই নিশ্চিতভাবে সেই সেই বস্তশক্তিসম্পন্ন সর্ডেশ্বর হইতেই সেই 
সেই কাধ্যোৎপন্তি-হেতুক উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হইতেছে। উহা যদি না 
ত্বীকার করা যায় অর্থাৎ প্রধানাদি হইতে উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তবে 
শ্রত্যুক্ত শব্বগুলির স্বরমতা অর্থাৎ অভিধাঁশক্তির ভঙ্গ হয় এবং সর্বেশ্বর 
যে সমস্ত বস্বর উপাদানকারণ, সকলের শ্রষ্টাী এবং তাহার অনুভূতি 
হইতেই সমস্ত বস্তর বিজ্ঞান হয়, এইগুলি বিরুদ্ধ হইবে। তদ্ভিন্ন জড় 
প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ব দ্বারা মহত্তত্ব প্রভৃতিরূপে পরিণাম অধস্তব হইবে | এই 
সকল দোষের আপত্তি শ্বত্রকার “চ* শবদ্বারা বুঝাইতেছেন। অতএব 
সিদ্ধান্ত এই-_সেই পরমেশ্বর সাক্ষাতভাঁবে সকল তত্বোৎ্পত্তিতে হেতু ॥ ১৩। 


সৃন্দনা টীক1__বিপর্যয়েণেতি। জ্যোতিরগ্রিঃ। জড়ৈরিতি। যগ্পি 
প্রধানাগ্যধিষ্ঠাত্র্ো দেবতাশ্চেতনাস্তথাপি পরমাত্প্রেরণেন বলেন বিনা ত। 
জড়তুল্য। ভবন্তীত্যাশয়ঃ| স সর্বেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥ 


টাকানুবাদ-_বিপর্ধ্যয়েণ ইত্যাদি স্থত্রে ভান্োক্ত “জ্যোঁতিঃ শব্দের অর্থ 
অগ্নি। জড়েঃ প্রধানাদিভিরিত্যাদি” যদিও প্রধানাদি জড় বটে, কিন্তু তদ- 
পিষ্টাতৃদেবতাগণ তো চেতন অতএব উক্ত আপন্তি হয় না; তাহ] হইলেও 
পরমেশ্বরের প্রেরণারূপ শক্তি ব্যতিরেকে এ দেবতারাও জড়তুল্য হইয়! থাকেন 
--এই অভিপ্রায়ে উক্ত আপত্তি দেখান হইয়াছে । “তম্মাৎ্থ স এব" সঃ অর্থাৎ 
পরমেশ্বর ॥ ১৩ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-__বর্থমান সুত্রে স্ত্রকার আরও বলিতেছেন যে, স্থবালো- 
পনিষদে বণিত হ্গ্িক্রম হইতে মুগ্ডকোপনিষদে বণ্িত ক্রম বিপরীতরূপে 


২1৩১৪ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৪০৯ 


সাক্ষাৎ পরমেশ্বরপরই দেখা যায়। মুগণ্ডকে পাওয়া যায়,__-“এতম্মাজ. জায়তে 
প্রাণে! মনঃ” ইত্যাদিতে সর্ববন্ধর উৎপত্তি সর্কেশ্বর হইতে প্রতিপন্ন হয়। 
এই ক্রম স্বীকার করিলে আর শব্দের স্বারস্য ভঙ্গ হয় না! অর্থাৎ অভিধা- 
শক্তি বজায় থাকে । দর্বেশ্বরের সর্ধবোপাদানত্ব, সর্কত্র্ত্ব এবং তাহার 
বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান লাভ প্রভৃতি শ্রুতির সহিতও বিরোধ ঘটে না। 
তথ্যতীত জড় প্রকৃতি প্রভৃতি হইতে স্থ্টিপরিণাঁমও অসস্তব, অতএব সর্কেশ্বরই 
সকলের সাক্ষাৎকারণ। 
শ্রমপ্তাগবতেও পাই,__ - 
“অনাদিবাত্ম! পুকষে। নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 
প্রত্যগখামা স্বয়ং-জ্যোতিবিশ্বং যেন সমন্বিতম্‌ ॥” (ভাঃ ৩।২৬।৩) 
অর্থাৎ অনাদি পরমাত্মাই পুরুষ; তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌-_অসঙ্ 
বলিয়া প্রাকুৃতগুণরহিত; তিনি সর্বেন্দ্িয়ের অগম্য কারণার্ণব-ধামপতি-_ 
ত্বপ্রকাশ বস্তু; এই বিশ্ব তাহারই উক্ষণ প্রভাবে প্রকাশিত । 
আরও পাই, 
“ব্যক্রাদয়ে। বিকুর্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়। | 
লব্ধবীধ্যাঃ হজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্ররুতেরব্বলাৎ ॥৮ (ভাঃ ১১।২২১৮) 
শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতেও পাই,__ 
“জগত্কারণ নহে প্ররূতি জড়বূপা। 
শক্তি সকা(রয়া তারে কষ করে কৃপা ॥ 
কষ্ণশক্ত্যে প্রতি হয় গৌণ-কারণ । 
অগ্রিশক্তো লৌহ যৈছে করায় জারণ। 
অতএব কষ্চ মুল-জগত্কারণ। 
প্রকৃতি--কারণ, যৈছে অজা-গলস্তন ॥ 
( চৈঃ চঃ আদি 61৫৯-৬১)॥ ১৩৪ 


অবতরণিকাভাব্যম্‌-_আশঙ্ক্য পরিহরতি__ 


অবতরণিকা-ভাম্মান্ুবাদ-_স্ত্রকার উক্ত বিষয়ে নিজেই আশঙ্কা করিয়া 
'তাহার পরিহার করিতেছেন__ | 
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সুত্রমু অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি 
চেননাবিশেষাৎ ॥ ১৪॥ 


সূত্রার্থ “চে, যদি বল, “সোহকাময়ত বহু স্তাং প্রজায়েয” ইত্যাদি শ্রুতি 
দ্বার বোধিত ভগবানের সঙ্কল্নপূর্বক সমস্ত তত্বের সাক্ষাৎ ( সোজান্ুজি, 
মধ্যে অপরকে দ্বার করিয়া নহে) সর্ষেশ্বর হইতে উৎপত্তি--“এতম্মাৎ 
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যে নিণীত হইয়াছে, তাহা সম্ভব হইতে পারে না, 
যেহেতু উহা৷ একপ্রকার ক্রমবোধক, কিন্তু “অন্তরা বিজ্ঞানমনসী” বিজ্ঞান 
অর্থাৎ আত্মা ও ইন্দ্রি্রবর্গ পঞ্চভূত ও প্রাণের মাঝে রাখিয়া সেইক্রমে 
বিজ্ঞান ও মন উৎপন্ন হয়, ইহ! “তল্লিঙ্গাৎ” অর্থাৎ তাহাদের সহিত পাঠ- 
রূপ প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে। স্থতরাং তুমি ( সিদ্ধান্তবাদী ) 
শ্রুতি প্রমাণ সাহায্যে সকল তত্বকে সাক্ষাৎ সর্বেশ্বর হইতে উৎপন্ন নিশ্চয় 
করিতে পার না। পূর্ববপক্ষী এই যাহ! বলেন, তাহা ঠিক নহে, কারণ কি? 
'অবিশেষাৎ সেই মুণ্ডক শ্রুতিতে সেই সমস্ত প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত 
তত্বের সাক্ষাদ্ভাবে সর্বেশ্বর হইতে উৎপত্তির বর্ণনা উহার সহিত সমান, 
কোনও পার্থক্য নাই ॥ ১৪॥ 


গোবিন্দভাষ্যম--বিজ্ঞানশবেনাত্েব্দ্রিয়াণি ভণ্যান্তে | সর্ব্বেষাং 
তত্বানাং সাক্ষাৎ সর্ধেশাছৎপত্তিরভিধ্যানলিঙ্গাদবগতা৷ এতস্মাদিতি 
শ্রুত্যা নিশ্ঠীয়তে ইতি ন সন্তবতি তপসাঃ ব্রমবিশেষপরত্বাং। 
আকাশাদিযু শ্রত্যন্তর সিদ্ধ; ক্রমস্তয়াপি খং বায়ুরিত্যাদিন। প্রতীয়তে। 
তল্লিঙ্গাৎ তৈঃ সহ পাঠলিঙ্গাং। ভূতপ্রাণয়োরস্তরালে তেনৈব 
ক্রমেণ বিজ্ঞানমনসী চ প্রজায়েতে ইত্যববুধ্যতে । অতস্তয়। শ্রত্যা 
সর্ব্বেষাং তত্বানাং সাক্ষাৎ সর্ধবেশাছৎপত্বিনিশ্চেতুং ন শক্যেতি চেন্ন। 
কুতঃ? অবিশেষাৎ। তস্যাং সব্রেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যস্তানাং সাক্ষাৎ 
সর্ধবেশজাতত্বাভিধানস্য সমানত্থা দিত্যর্থ;। এতস্মাদিত্যনেন হি সর্বেরে 
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প্রাণাদয়ঃ সন্বধ্যন্তে। অয়ং ভাবঃ-“সোহকায়মত বন স্যাম্‌ঃ 
ইত্যাদেঃ “এতম্মাজ. জায়তে প্রাণ” ইত্যাদেশ্চ শ্রবণাৎ। “অহং 
সর্ববস্য প্রভবো মন্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে” “তত্র তত্র স্থিতো বিষু্ত- 
তুচ্ছক্তিং প্রবোধয়েৎ। এক এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্ববমঞ্জসা” 
ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ সর্ধ্বাণি প্রধানাদীনি সাক্ষাৎ সর্বেশোন্তবানীতি 
মন্তব্যম্‌। ন চৈবং সুবাঁল শ্রত্যাদিদৃষ্টক্রমবিরোধঃ | তম-আঁদি-শক্তি- 
মান্‌ প্রধানাদিকাধাহেতুরিতি তত্র বিবক্ষিতত্বাং। তথাচোভয়ং 
স্বপপন্নম। তদেবং সতি তংতেজোহশ্হজতেত্যত্র তন্তমঃপ্রভৃতভি- 
শক্তিকং ব্রহ্ম প্রধানাদিবাধ স্তং সথষ্টটা তেজোহন্থজতেঠি তশ্মাদ্া 
ইত্যত্র তত্তম্মীৎ তমঃপ্রভৃতিশক্তিকাৎ সন্তাবিতপ্রধানাদিকাদী- 
ত্বনঃ সর্ব্বেশাদাকাশঃ সম্ভৃত ইতি দঙ্গমনীয়দ, ॥ ১৪ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_স্থত্রোক্ত বিজ্ঞান-শব্দের দ্বারা আতা ও মন অভিহিত 
হইতেছে । পূর্ববপক্ষী বলেন_-সকল তব্বের সীক্ষাদ্ভাঁবে সর্দেশ্বর হইতে 
উৎপত্তি, সোহকাময়ত? ইহা! দ্বারা বোধধিত সম্বল্পরূপ প্রমাণ হইতে অবগত 
হইয়াছে এবং উহা “এতম্মাৎ্ ইতাদি শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হইতেছে, ইহ সন্ভব- 
পর নহে; যেহেতু এ মুণ্ডকশ্রুতি ক্রমবিশেষ বোধনার্থে প্রযুক্ত । আকাশ 
প্রভৃতি ধরিয়া স্ববালাদি শ্রডাক্ত যে ক্রম, তাহা মুণ্ডক শ্রুতিদ্বারাও খং বায়ুঃ 
ইত্যাদি বাঁক্যদ্বারা প্রতীত হইতেছে । জ্ঞাপক প্রমাণ অর্থাৎ তাহাদের 
সহিত পাঠরূপ প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, পঞ্চভূ'ত ও প্রাণ- 
বর্গের উৎপত্তির মধো উক্তক্রমেই বিজ্ঞান ও মন জন্মিতেছে ; অতএব তুমি 
নিশ্চিত করিতে পাব না যে, সেই মুগ্কশ্রুতিদ্বারা! সকল তত্বের সাক্ষাদভাবে 
সর্কেশ্বর হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্রবপক্ষী এই যদি বলেন, তাহা ঠিক 
নহে; কি হেতু? যেহেতু-কেোনও পার্থক্য নাই অর্থাৎ মুণ্ডকশ্রুতিতে 
সমস্ত প্রাণাদি পৃথিবী পর্যাস্ত তত্বের সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে উৎপত্তি কথনের 
সহিত উহার সাম্যই আছে। যেহেতু “এতনম্মীৎ) এই এতদ্‌ শব্দবাচা 
পরমেশ্বরের সহিত সমস্ত প্রাণাদির অপাদানকারক সম্বন্ধ আছে। কথাটি 
এই-__সোইকাময়ত বহু শ্যাম” ইত্যাদি শ্রুতি ও “এতম্মাজ জায়তে প্রাণঃ” 
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ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় এবং 'অহং সর্বস্ত প্রভবঃ আমি সকলের উৎপত্তিক্ষেত্র। 
“তত্র তত্র স্থিতো বিষু্তত্চ্ছক্তিং প্রবোধয়েখ বিষণণ সেই সেই তত্বের মধ্যে থাকিয়। 
তাহাদের উৎপাদনী শক্তি উদ্বদ্ধ করেন, “এক এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্ববমগ্ডসা' 
সেই একই মহাশক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বর বাস্তবপক্ষে সমস্ত স্থপ্টি করিতেছেন ইত্যাদি 
স্বতিবাঁকা হইতেও জান] যায় যে, প্রধানাদি সমস্ত তত্ব সাক্ষাৎ সর্বেশ্বর হইতে 
উদ্ভুত, ইহা মনে করিতে হইবে । যদি বল, এরূপ বলিলে স্থবালাদিশ্রুতিতে 
বণিত ক্রমের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িল, তাহাও নহে; যেহেতু তাহাতে 
বিবক্ষিত হইয়াছে__তমঃপ্রভৃতিশক্তিসম্পন্ন সর্বেশ্বর প্রধানাদি কারের 
কারণ। তাহ] হইলে উভয় শ্রুতিবাক্যই যুক্তিযুক্ত হইতেছে । অতএব এইরূপ 
হইলে “সেই বাষুতত্ব তেজ স্থষ্টি কবিল”-_-এই শ্রুতিতেও “তৎ” পদে তম: প্রভৃতি 
শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম গ্রহণীয় ৷ তিনি প্রধানাদি বায়ু পর্্যস্ত স্থষ্টি করিয়া! তেজ স্যটি 
করিলেন, “তত্তেজোহহ্থজত' এই শ্রুতির অর্থ, এবং “তম্মাদ্া আত্মন- 
আকাশ: সম্ভৃতঃ এই শ্রুতির অন্তর্গত তৎ শব্দের অর্থ সেই তম: প্রভৃতি 
শক্তিসম্পন্ন ব্রন্ধ যিনি প্রধানাদি কাধ্যের উৎপাদক, সেই “'আত্মনঃ, অর্থাৎ সর্বেশ্বর 
হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, এইরূপ অর্থ যৌজন] করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥ 
ৃন্মমা টাকা-_অন্তরেতি। অভিধ্যানলিঙ্গাৎ 'সোহকাময়ত বহু স্তাম্‌ 
ইত্যেবংলক্ষণাৎৎ। তন্তা ইতি মুণ্ডকশ্রুতে:। স্থবালাদিশ্রতিপৃষ্টক্রমবিশেষ- 
বোধিততবাদিত্যর্থ:। শ্রত্যন্তপসিদ্ধঃ সথবালাদিশ্রত্যুক্তঃ। তয়াপি মুণ্ডকশ্রু- 
ত্যাপি। প্রতীয়তে প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তল্লিঙ্গার্দিতি। তৈঃ প্রলয়নিরূপিকফ' 
স্থবালশ্রত্যোক্তৈঃ প্রাণাদিপৃথিব্যস্তৈঃ সহ মুগ্ডকশ্রত্যুক্তানাং তেষাঁং পাঠ- 
তোল্যালিঙ্গাদিত্যর্থঃ। তেনৈব স্থবালশ্রুতিদৃষ্টেনেব ক্রমেণ। অতন্তয়েতি। 
মুণ্ডশ্রুত্যেত্যর্থ: | নম্গ ভূতপ্রাণয়োর্মধ্য ইন্রিয়মনপী চ তেনৈব স্থবাল- 
শ্রুতিদৃষ্টেন স্বপূর্বতত্বজাতত্বক্রমেণোৎপগ্যেতে ইতি পূর্ববপক্ষ:ঃ কথং সঙ্গতিমান্‌ 
স্তাৎ? এবমপি তৎক্রমালাভাদিতি চেছুচ্যতে। মুগ্ডকশ্রতৌ প্রাণশব্বেন 
মহত্ব্বোপলক্ষকঃ স্ত্রাত্মা প্রথমবিকারো গ্রাহঃ মনঃশবেন তদ্ধেতুঃ সাত্বিকা- 
হস্কারশ্চ ইন্দজরিয়শব্ন তদ্ধেতুরাজসাহস্কারশ্চ খারিশবেন তদ্ধেতুস্তামপাহস্কার- 
শ্চেতি। তশ্তামপি স্থবালাদিশ্রুতিদৃষ্টঃ ক্রমোহববুদ্ধ ইতি ন কোহপি ক্ষতি- 
লেশ ইতি। মৈবমেতৎ। কুত ইত্যপেক্ষ্যাহাবিশেষারিতি । তন্তাং মুণ্ডক- 
শ্রতৌ। সমানত্বাদৈকরপ্যাৎ। এতন্মাদিতি। অপাদানপঞ্চ্যন্তেনানেন সর্কেষাং 
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প্রাণাদীনাম্‌ এতম্মাৎ প্রাণ এতন্মান্মন ইত্যাদিরূপঃ সম্বন্ধো নিহিশেষে 
দৃখ্ঠত ইত্যর্থঃ। হিশব্দো হেতৌ। অয়মিতি। অহমিতি গ্রগীতাস্থ। তত্র 
তত্রেতি বামনে । ছান্দোগ্যতৈত্তিরীয়কয়োঃ সবালশ্রত্যা সহ বিরোধায়াহ 
তদ্বেবমিতি। প্রধানাদিবাষস্তমিতি। প্রধানমহদহংতন্মাভেন্দরিয়বিয়দাযুন্ুৎপাঁ- 
স্যেত্যর্থঃ ॥ ১৪ | 


টাকান্ুুবাদ-_'অস্তরা বিজ্ঞানমনসী” ইত্যাদি স্থত্রের ভাষ্য "সর্বেশাদুৎ- 
পত্তিরভিধ্যানলিঙ্গাৎ, ইতি-_অভিধ্যানলিঙ্গাৎ অর্থাৎ “সোহুকাময়ত বন 
হ্যাম' ইতাদি ত্রন্ষের স্যষ্টিসঙ্বল্পবূপ অভিধ্যান হইতে । “তন্তাঃ ভ্রমবিশেষ- 
পরত্বাদিতি'_-তস্যাঃ-_মুণ্ডক শ্রুতির, ভ্রমবিশেষ অর্থে তাৎপর্ধ্যহেতু, অর্থাৎ 
স্থবালা দিশ্রুতিতে প্রাঞ্ ষে ক্রমবিশেষ, তাহ] তাহার দ্বারা! বোধিত হওয়ায় । 
শুত্যন্তরসিদ্ধ:__অর্থাৎ স্থবালাদি অন্ত শ্রুতি দ্বারা কথিত। 'তম্নাপি খং 
বাযুরিত্যাদি'_-তয়াপি-মুণ্ডক-শ্রুতিদ্বারাও। প্রতীয়তে--প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। 
“তল্লিঙ্গাৎ তৈঃ সহেতি' প্রলয়-জ্ঞাপিকা' স্থবালশ্রতি দ্বারা বোধিত প্রাণ হইতে 
পৃথিবী পর্ধান্ত তব্বের সহিত মুণ্ডকশ্রুতি-বণিত তত্বগুলির পাঠক্রম সমানই 
আছে, এই জ্ঞাপক প্রমাণবশতঃ। “ভূতপ্রাণয়োরস্তরালে তেনৈব ক্রমেণ, 
তেনৈব-_স্থবাঁলশ্রুতিদৃষ্-ক্রমান্সারেই, অতন্তয়েতি-অর্থাৎ অতএব সেই 
মুণ্ডকশ্রতি দ্বাবা। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, পঞ্চভূত ও প্রাণের মধ্যে 
ইন্দ্রিয় ও মন স্বালশ্রতি-বণিত যে নিজ অব্যবহিত তত্ব হইতে জাতত্ব ক্রম 
তদনুপারে উৎপন্ন হইতেছে, এই পূর্ববপক্ষীর কথা কিরূপে সঙ্গত হইবে? 
কেনন1» ইন্দ্রিয-মনের উৎপত্তি মানিলেও উক্ত ক্রম-তো থাকিল না, এই যদি 
আপত্তি কর, তাহার সমাধানার্থ বলিতেছি-_মুণ্ডকশ্রুতিতে প্রাণ শব্দের দ্বারা 
মহত্তত্বকে বুঝাইবে, যাহাকে জগৎসুতরস্বরূপ বলা হয় এবং যাহা প্রকৃতির 
প্রথম বিকার, ভাহাই বোদ্ধব্য । আর মনস্‌ শের দ্বারা মনের কারণ সাত্বিক 
অহঙ্কার ধর্তব্য এবং ইন্দ্রিয়শব্দের দ্বার! ইন্দ্রিয়ের কারণ রাজসিক অহঙ্কার 
গ্রা্থ। খং বাফুরিত্যাদি খ প্রভৃতি শব্ধ দ্বারা আকাশার্দির কারণ তামস 
অহঙ্কার অর্থ জ্ঞাতব্য, এইজন্য মুণ্ডকশ্রুতিতেও স্থবালাদি-শ্রতি-দৃষ্ট ক্রমই লব্ধ 
হইল। এইজন্য কোনও লেশমাত্র হাঁনি হইল না। “টমবমেতৎ__এই যে পুর্ব 
পক্ষীর মত, তাহা হইতে পারে না, কি কারণে? উত্তর--'অবিশেষাৎ 
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যেহেতু তশস্তাং__মুণ্ডক শ্রতিতে, “সর্বেশজাতত্বাভিধানস্য সমানত্বাৎ_সর্বেশ্বর 
হইতে উৎপত্তি-কথনের সাম্যই আছে। কিরূপে? তাহা দ্েখাইতেছেন-_ 
এতম্মাৎ) এই পদ্দে যে পঞ্চমী আছে, উহা! আনস্তর্ধযার্থে নহে, অপাদ- 
নার্থে_সেই “এতম্মাঁ্ পর্দের সহিত প্রাণাদি সকলের সম্বন্ধ কর্তব্য যথা 
এতম্মাৎ প্রাণঃ-এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, 'এতস্বাৎ মনঃ এই পরমেশ্বর 
হইতে মন, এইরূপ নিত্রিশেষে সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে, অতএৰ অবিশেষ আছে। 
“এতম্মাদিত্যনেন হিঃ এখানে “হি” শবটি হেতু অর্থে। অয়মিত্যাদি। অহ- 
মিত্যাদ্দি শ্লোকটি শ্রীভগবদ্গীতার। তত্র তত্রেতি বামন পুরাণে,__-তত্র পদের 
অর্থ সেই সেই স্থলে। ছান্দোগ্য-তৈত্তিীয় শ্রুতির সবালশ্রুতির সহিত 
বিরোধ হয়,_সেইজন্য বলিতেছেন-__-তদেবমিত্যাদি | প্রধানাদিবায্স্তমিতি-_ 
প্রধান-_প্রকৃতি হইতে বাষু পধ্যন্ত অর্থাৎ প্রধান, মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্র, 
ইন্ডরিয়। আকাশ ও বাঘু উত্পাদন করিয়া ॥ ১৪ | 


সিদ্ধান্তকণা-_ হ্ত্রকাঁর বর্তমান স্ত্রে অপর আশঙ্কা উত্থাপন পূর্বক 
তাহার খণ্ডন করিতেছেন। পূর্ববপক্ষী যদ্দি বলেন যে, শ্রীভগবানের সঙ্থল্প- 
বশতঃ সমস্ত তন্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না; 
কারণ উহাও একপ্রকার ক্রম-বিশেষ। স্থবালশ্ররতি ও মুগ্ডকশ্রুতিতে 
আঁকাশাদি-ক্রম একইরূপে সিদ্ধ হইতেছে । সুতরাং সহপাঠরূপ লিঙ্গ 
হইতে জানা যায় যে, পঞ্চভৃত ও প্রাণবর্গের উৎপত্তির অস্তরাঁপে উক্ত- 
ক্রমেই আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি । স্থতরাং সাক্ষাৎ সর্বেশ্বর হইতে 
সকল তত্বের উত্তব নির্ণয় করা যায় না । এই পূর্ববপক্ষ নিরসন পূর্বক 
স্থত্রকার বলিতেছেন যে, না, তাহা নহে। যেহেতু মুণ্ডকশ্রুতিতে প্রাণাদি 
পৃথিবী পর্যান্ত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, ইহা “এতস্মাদা ত্ননঃ” 
শ্রুত্যন্তর্গত 'এতদ্‌ শবে সকল বস্তর উৎপত্তি পরমেশ্বর হইতে এই অর্থ বলায় 
তাহারই অপাদানকারক সন্বদ্ধ রহিয়াছে । গীতায়ও পাই,_“অহং অর্ববস্য 
প্রভবে মন্তঃ সর্ধবং প্রবর্ততে” (গীঃ ১০।৮)। এ-কথায় যদি পূর্ববপক্ষী বলেন 
যে, তাহ হইলে স্থুবালশ্রতির সহিত বিরোধ হয়, তাহাও বলা সঙ্গত হয় 
না; কারণ সেখানেও তমঃ প্রভৃতি শক্তিনম্পন্ন সর্বেশ্বরকে প্রপানাদি 
কার্য্যের কারণ বল। হইয়াছে । স্থতরাং উভয় শ্রতিই যুক্তিযুক্ত। 
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শ্রীমস্ভীগবতেও পাই, 
“ভৃত্তোয়মগ্রিঃ পবনঃ খমাদি- 
মহাঁনজাদির্ন ইন্দ্রিয়।ণি। 
সর্পেন্িয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্বে 
যে হেতবস্তে জগতোহঙ্গভূতাঃ ॥” ( ভাঃ ১০।৪০।২ ) 
অর্থাৎ হে দেব! ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ১ আকাশ, অহঙ্কার, মহত্ব, 
প্রকৃতি, পুরুষ, মন, দশ-ইন্দ্রিয়, যাবতীয় ইন্জ্িয়ের বিষয়-সমুহ এবং 
ইন্দ্রিয়াধিষ্টাতিদেবতা ধাহাঁরা এই জগতের কারণসম্বরূপ ; সেই সমস্ত পদার্থ ই 
আপনার (শ্রীভগবানের ) শ্রীমঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
আরও পাই) 
“কুষ্ণ কৃষ্ণ মহাধোগিংস্বমাছ্ঃ পুরুষঃ পরঃ। 
ব্যক্তাব্ক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণ বিছুঃ॥” 
(ভাঃ ১০।১০।২৯) ॥ ১৪ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌- নম্বেবং সর্ব্েশ্বরো হরিরেৰ চেৎ সর্ব্বা 
ত্বকত্তহি সর্ধ্বেষাং চরাচরবাচিনাং শবাানাং তদ্বাচকতাপত্তিঃ। ন 
চ সা তেষাং সমস্তি চরাচরেষু মুখ্যব্যুৎপন্নত্বাৎ। স্বীকৃতায়াঞ্চ তন্তাং 
গৌণী তেষাং তশ্মিন্‌ প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ__ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-__-আপত্তি এই, যদি এইরূপে সর্বেশ্বর শ্রীহরিই 
সর্বতত্ব-ন্বরূপ হন তবে চরাচরবাচক ঘট-নরাঁদি শব্ধ ঈশ্বরবাচক হউক, 
কিন্তু সেই ইঈশ্বরবাঁচকতা৷ সেই সব শব্দের সম্ভব নহে, মুখ্যভাবে অভিধাবৃত্তি 
দ্বারা ঘট-নরাি শব্দ ঘট-নরা দিকেই বুঝায়, ঈশ্বরকে তো বুঝায় না। আর 
যদি ঈশ্বরে মুখ্যবৃত্তি স্বীকার হয়, তবে ঘট-নরাদি চরাচর পদার্থে গৌণী বৃত্তির 
প্রবৃত্তি হইবে ; এই আশঙ্ক। কিয়! শ্ত্রকার পরিহার করিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাষ্য-টীকা-_নঘ্িতি। সর্কেশ্বর শ্চিজ্জড়াত্মকশক্তিগয়স্বামী | 
তদ্বাচকতেতি । সব্ধেশ্বরহরিবাচকতাপত্তিরিত্যর্থঃ। সা তদ্বাচকতা। তশ্তাং 
তদ্বাচকতায়াম্‌। তেষাং চরাঁচরবাচিশবানাম। তশ্মিন্‌ সর্কেশ্বরে হবৌ__ 


৪১৬ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩১৫ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ--নহ ইত্যাদি ভাস্ত-_সর্বেশ্বর অর্থাৎ 
চিৎ ও জড়ন্বরূপ ছুইটি শক্তির অধিপতি । তদ্বাচকেতি-_সর্বেশ্বর হরি- 
বাচক হউক-_এই তাৎপর্য । সাঁ__সেই হবিবাচকতা | তন্তাং_ সেই সর্বেশ্বর 
হরিবাঁচকতা-বিষয়ে | তেষামিতি-_চরাচরবাঁচক শব্গগুলির । তন্মিন্নিতি-_ 
সেই সর্কেশ্বর হরিতে__ 


চর ।চরব্যপ।্রয়।ধিকরণ ম, 


হত্রমূ- চরাচরব্যপাশ্রয়ন্ত স্তাৎ তদ্ব্যপদেশোহভাক্তত্তডাব- 
ভাবিত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ 


সূত্রার্থ-_'চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ” জঙ্গম ( গতিশীল নরাদি) স্থাবর (বৃক্ষাছি) 
শরীরবাচক তু হইবে না “তদ্ব্পদেশঃ”_-সেই সেই নরবৃক্ষাদি শব্ধ কিন্ত 
উহার! ভগবানে “অভাক্তঃ,__অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তিতে বাচক হইবে, কেন? 
যেহেতু “তদ্ভাঁবভাবিত্বাৎ-_-সমস্ত শব্দের ভগবদ্বাঁচকতা। শান্ত শ্রুত হইতেছে, 
এই কারণে । তাহা কিরূপে? যেহেতু শান্ত্রশ্রবণের পরেই অর্থাৎ বেদান্ত 
অধ্যয়নের পর বুঝিবে সমস্তই ভগবৎ্ম্বরূপ, এইরূপ অর্থ পরে উদ্দিত 


হইবে ॥ ১৫। 


গোবিন্দভাব্ম্‌- তু-শব্দ; শঙ্কানিরাসার্থঃ। চরাচরব্যপাশ্রয়- 
স্তদ্যপদেশো জঙ্গমস্থাবরশরীরবাচকস্তত্তচ্ছাব্দো ভগবত্যভাক্তো মুখ্যঃ 
স্যাৎ। কুতঃ ? তন্তাবেতি। ভ্ভাবস্য সর্বেষাং শব্দানাং ভগবদ্বাচ- 
কভাবস্য শাস্ত্রশ্রবণাদূর্ধং ভবিস্তস্থাৎ। তদ্,দ্ধেরুদেষ্যত্বাদিতি যাবৎ । 
শ্রুতিশ্চৈবমাহ । *সোহকাময়ত বহু স্যাং সবাস্বদেবো ন যতোহ- 
্যদস্তি” ইত্যাদিন1। স্মৃতিশ্চ “কটকমুকুটকধিকাদিভেদৈঃ কনকম- 
ভেদমগীষ্যতে যখৈকম্‌। স্থরপশুমন্তুজাদি কল্পনাভিহ্রিরখিলাভিরুদী- 
ধ্যতে তথৈক” ইত্যাগ্া। অয়ং ভাবঃ। শক্তিবাচকা; শব্দাঃ শক্তি- 
মতি পর্য্যবস্যস্তি শক্তীনাং তদাত্বকত্বাদিতি ॥ ১৫ ॥ 


২৩১৫ বেদাস্তসুত্রম্‌ ৪১৭ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_হ্ত্স্থ “তু” শব পূর্বোক্ত শঙ্কা-নিরাসার্থ। জঙ্গম ও স্থাবর 
শরীরবাচক সেই সেই শব্দ জঙ্গমাদি শরীরকে মুখ্য বৃত্তি হ্বারা বুঝাইবে না, কিন্ত 
ভগবানে মুখ্য হইবে, কি হেতুতে? “তন্তাবভাঁবিত্বাৎ, সকল শব্দের ভগবদৃ- 
বাচকতাজ্ঞান বেদান্তশাস্্রাধ্যয়নের পর এবং তাহাদের অর্থবোধের পর হইবে 
অর্থাৎ এ সকল স্বাবর-জঙ্ষমবাচক শব্ধ ভগবানেরই বাচক, এ-বুদ্ধি শাস্ত্র শ্রবণের 
পর উদ্দিত হইবে, এইজন্য । শ্রতিও এইরূপ বলিতেছেন-_-“সোহকাময়ত... 
অন্যদন্তি' তিনি সঙ্কল্প করিলেন বহুরূপে ব্যক্ত হইব, তিনি বাসুদেব, ধাহা! 
হইতে ভিন্ন অন্ত কোন বস্ত নাই ইত্যাদি দ্বার । স্থতিও বলিতেছেন-কটক 
(হস্তাভরণ ), মুকুট, কর্ণিক ( কর্ণীভরণ ) প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন আভরণ 
এক কনকরূপে যেমন অভিন্ন, মনে করা হয়, এই প্রকার দেব, পণ্ড, মনুষ্যাদি- 
রূপে বিভিন্ন স্থট্টি সমুদায়ের সহিত এক শ্রাহরি অভিন্ন বলিয়া কথিত হয়। 
কথাটি এই-__-ভগবাঁনের শক্তিই এই সমুদ্বায়। মেই শক্কিবাঁচকশব্গুলি 
শক্তিমানেই পর্ধযবমিত হইয়া থাকে অর্থাৎ শক্তিমানেই তাহাদের তাৎপর্য, 
কারণ শক্তিগুলি ত্ম্বরূপ অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্‌ অভিন্ন ॥ ১৫ ॥ 

সুচ্ষষমা। টাকা__চরাচরেতি। শাস্তশ্রবণাদূর্ঘমিতি বেদান্তাধ্যয়নাৎ তদর্থা- 
ক্ুভবাৎ চোত্তরশ্মিন কালে ইতার্থঃ। তদ্বুদ্ধেস্তাদৃশজ্ঞানস্য। শ্রুতিশ্চৈব- 
মিতি। স বাস্দেব ইতি গোপালোপনিষদি। কটকেতি শ্রীবৈষ্ণবে 
শক্তিমতোহত্র ব্রহ্ষণঃ কনকং দৃষ্টান্তস্তথৈব নিষর্ষাৎ। তদাত্মকত্বা্দিতি শক্তি- 
মদ্ব্রদ্মাভেদাদিত্যর্ঃ। লোকেহপি গবাদিশবানাং গোত্বাদিবাচিনাং তদ্বতি 
পর্যযবসানং দৃষ্টম্। অত্র পৃথিব্যাদিশব্দানাং গন্ধবদত্রব্যাদিবাচকত্বব্যু্পত্তি- 
বালার্থা৷ বোধ । পৃথিব্যাদিশক্তিমদ্ব্রক্ষবাচকতাঁপি তেষা মস্তি সা তু তাত্বিকীতি 
দণিতম্‌। স্বত্যন্তরাণি চাত্র মগ্যাণি__বাহুদেবঃ সর্ববমিতি বচসাৎ বাচ্যমুত্তমমিতি 
সর্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ববেদেডিতশ্চ স ইতি চৈবমাদীনি ॥ ১৫ ॥ 

টাকানুবাদ-_চরাচরেতি সূত্রের “ভাস্তে শাস্্শ্রবণাদুর্ধমিতি' ইহার অর্থ 
বেদাস্ত শাস্ত্রের অধ্যয়নের এবং বেদান্ত বাক্যার্থের জ্ঞানের পরবস্তী কালে। 
“তছদ্ধেরুদ্েস্তত্বাৎ ইতি তৎদ্ধেঃ তাদৃশজ্ঞানের উদয় হইবে এইজন্য । “স 
বাস্ছদেবো ন যতোহন্তদস্তি ইহা গোপালোপনিষর্দে উক্ত । কটকমুকুটে- 
ত্যাদি শ্লৌকটি বিষুপুরাণে কথিত। এখানে শক্তিমান্‌ ব্রন্মের স্ুবর্ণ-দৃ্াস্ত, 
সেইরূপই সিদ্ধান্ত আছে। ত্দাত্মকত্বাদিতি--শক্তিমান্‌ ব্রন্মের সহিত 

৭ 


৪১৮ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ২৩১৫ 


অভেদবশতঃ এই তাৎপর্য । লৌকিক প্রয়োগেও দেখা যায় গে প্রভৃতি 
শব্দের গোত্ব প্রভৃতি জাতিতে শক্তি হইলেও গোত্বাদি বিশিষ্টে যেমন 
পর্ধ্যবপিত হয়, অর্থাৎ গোত্বও আক্ষেপ বলে “গো'কেই বুঝায়, কারণ গো 
ব্যতীত গোত্ব জাতি থাকিতে পারে না, সেইরূপ এখানে পৃথিবী প্রভৃতি 
শব্দের গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যাদি বাচকত্ব শক্তি বালকদের ( অজ্ঞদের ) বোধনার্থ 
জানিবে। অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি শক্তিমান্‌ ব্রন্মের বাচকতা৷ পৃথিবী প্রভৃতি 
শব্বের আছে তাহাই তাত্বিক অর্থাৎ যথার্থ, ইহাই দেখান হইল। অন্য 
অনেক স্বতি ইহার প্রতিপাদদক আছে, তাহা অন্বেষণ করিতে হইবে। 
“বাসুদেবঃ সর্বমিতি বচসাং বাচ্যমুত্তমম্* এই বাক্য আবার 'সর্বনামাভিধেয়শ্চ 
সর্ববেদেড়িতশ্চ সঃ? বাঁস্ুদেবই সমস্ত পদার্থের স্বরূপ, সমস্ত শব্দের তিনিই শ্রেষ্ঠ- 
বাচ্য। যত প্রাতিপাদিক আছে তাহাদ্দের সকলের বাচ্যার্থ সেই বান্থদেব, 
যত বোদমন্ত্র আছে তৎ্সমুদায় দ্বারা তিনিই স্তত হন। এইরূপ আরও অনেক 
স্বৃতিবাক্য আছে ॥ ১৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।- এক্ষণে যদি পূর্ববপক্ষ হয় যে, শ্রীহরি ষদি সর্বন্বরূপ হন, 
তাহা হইপে চরাচরবাচক সমস্ত শব্দের তদ্বাচকতায় আপত্তি আসে, কারণ 
ঘট-নরাদি শব মুখাতাবে ঈশ্বরকে বুঝায় না। ঘট-নরাদিকেই মুখ্যভাবে 
বুঝায়। ইহা যদি স্বীকাঁর করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরে গোঁণী বৃত্তির প্রবৃত্তি 
আঁসিয়। পড়ে, এইরূপ আশঙ্কার পরিহার পূর্বক শ্ত্রকার বর্তমান স্বুত্রে 
বপিতেছেন যে, চরাচরবাচক সমস্ত শব্দ ঈশ্বরে মুখ্য-বুক্তিতেই বাচক হইবে, 
গোৌণী-বৃত্তিতে নহে, কারণ শব্দসমূহের ভগবদ্বাচক তা শাস্ত্রশবণের পণেই উদ্দিত 
হয়। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রুতি ও স্বতির প্রমাণ ভাঙ্তে ও টাকায় দ্রষ্টবা। 


শ্রমন্তাগবতেও পাই, 
“বস্ততো জানতামত্র কৃষ্ণ স্থান্স, চরিষু চ। 
ভগবদ্রপমখিলং নান্তদ্বত্তিহ কিঞচন ॥৮ ( ভাঃ ১০।১৪।৫ ৫ ) 
অর্থাৎ বস্ততঃ যাহারা রুষ্চতন্ব অবগত আছেন, তাহাদের মতে স্থাবর 
ও জঙ্গমাত্মক এই নিখিল ব্রন্মাণ্ড রুষ্ণের রূপ অর্থাৎ কষ্ণই সব্বকারণ কাণণ 
(কাধ্য ও কারণ অভিন্ন ) কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বগ্ত নাই। 


ই৩।১৬ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৪১৯ 


আরও পাই, 
“সত্বং রজন্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ 
স্ত্রং মহানহমিতি প্রবদস্তি জীবমূ। 
জ্ঞানক্রিয়ার্থ-ফল-রূপতয়োকরুশক্তি 
ব্রদ্ধেব ভাতি সদসচ্চ তয়োঁঃ পরং য়?” (ভাঃ ১১৩৩৭ )1১৫। 


জীবতত্তবের নিনূপণ 


অবতরণিকাভীষ্যম্‌__সর্ববং যস্মাছুৎপদ্যতে যস্ত মুলকারণত্বা- 
ছুৎপত্তিরস্তি স পরমাত্মেতীশ্বরো নিরূপিতঃ । অথ জীবং নির্েভু- 
মুপক্রমতে । তস্য তাবছুৎপন্তিনিরন্যাতে । “যত; প্রন্থতা জগতঃ 
প্রস্থতিস্তোয়েন জীবান্‌ বাসসর্জ ভূম্যাম্” ইতি তৈত্তিরীয়কে, “সন্মূলাঃ 
সৌম্যেমাঃ সব্র্বাঃ প্রজা” ইতি চান্তত্র শয়তে। অত্র জীবস্যোৎ- 
পত্তিরস্তি ন বেতি সংশয়ে চিজ্জড়াত্মকস্য জগতঃ কাধ্যত্বাবগমাৎ 
বাতিরেকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গাচ্চাস্তীতি প্রাপ্তে- 


অবতরণিকা-ভাস্যানুবাদ-__ধাঁহা হইতে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হয়, আদি- 
কারণ বলিয়া যাহার জন্ম নাই, তিনিই পরমাত্মা, এইভাবে ঈশ্বর নিরূপণ 
করা হইয়াছে । অতঃপর জীবস্বরূপ নির্ণয়ের জন্য আরম্ভ করিতেছেন । 
শ্রুতি সেই জীবের উৎপত্তি নিরাস করিতেছেন যথা--'যতঃ প্রন্থতা! জগত: 
প্রস্থতিঃ, ইত্যার্দি তমঃশক্তিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম হইতে জগৎ-প্রস্থতি--প্রকতি 
উৎপন্ন হইয়া! তোয় দ্বার! অর্থাং নিজ হইতে উৎপন্ন মহৎ-অহঙ্কার-তন্মাত্র- 
হইতে পৃথিবী পধ্যন্ত তত্বসমূহ দ্বার! ব্রহ্মাপ্ডেতে জীবসমূহ হৃষ্টি কবিয়াছেন__ 
এই তৈত্তিরীয়ক শ্রতিতে জীবের উৎপত্তি অবগত হওয়া যাইতেছে । আরও 
আছে, হে সৌম্য! ব্রদ্ধ হইতে এই সমস্ত জীব উৎপন্ন । এক্ষণে সংশয় হইতেছে, 
জীবের উৎপত্তি আছে কিনা? ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন, জগৎ চিৎ ও 
জড় উভয়ন্বরূপ, তাহ1 কার্ধা বলিয়া অবগত হওয়! যায় এবং কার্ধ্য স্বীকার 
না করিলে একবিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত কাধ্যের বিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞাহানি 
ঘটে স্ৃতরাং জীবের উৎপত্তি আছে $ এই পূর্বপক্গীর মতের উপর শ্যব্রকার 
বলিতেছেন-_ 


৪২০ বেদাস্তস্থৃত্রম্‌ ২৩1১৬ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা_চিদচিচ্ছক্তিমান্‌ হররিঃ সর্ধহেতুন্তত্ৈব শাস্স্ত 
সমন্বয়ো দরিতঃ। তত্রাচিদ্বিষয়কশ্রতিবিরোধে। নিরস্তঃ। অথ চিদ্বিষয়ুক- 
শ্রুতিবিরোধনিরাকরণেন তৎস্বরূপং নিরূপণীয়ং যাবৎ পাঁদপৃত্তিঃ। তত্র চিতো 
জীবাঃ। তত্র জীবজন্মবিনাশনিরপকজাতেষ্ট্যাদিশাস্ত্রাণাং জীবনিত্যত্বাদি- 
নিরূুপকশাসন্্াণাং চ মিথো বিরোধোহস্তি ন বেতি সংশয়ে জাতো মৃতশ্চ 
দেবদত্ত ইতি লোকব্যবহারপুষ্টত্বাৎ পূর্ব্বেষাং পরৈরস্তি বিরোধ ইতি প্রত্যুদা- 
হরণাদাক্ষেপে পূর্ববেষাং দেহজন্াদিনিমিত্তত্বেন নেয়ার্থত্বাৎ পরৈঃ সহৈকা- 
থ্যাদবিরোধঃ। অচিদ্ধিষয়কঃ শ্রুতিবিরোধে মাগ্ড চিদ্বিষয়কত্ত সোহস্থিতি 
প্রত্যুদাহরণস্বরূপমৃহম। যত ইতি। তমঃশক্তিকাৎ ব্রহ্ষণ ইত্যর্থ:। জগতঃ 
প্রস্থতিঃ প্রধানশক্তিঃ তোয়েন মহদাদিভূপর্যাস্তেন স্বোৎপন্নেন তত্বগণেনে- 
ত্যর্থঃ। ভূম্যাং জগদণ্ডে। বাসসর্জেতি ছান্দসমূ। দেহেন্দ্িযবৈশিষ্ট্যেনোৎপাদিত- 
বতীত্যর্থ:। সন্ম,লা; ব্রষ্মোৎপন্নাঃ | প্রজাঃ জীবাঃ | প্রতিজ্ঞা একবিজ্ঞানেন 


সর্ব্ববিজ্ঞানমূ। 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_ইতংপূর্বে দেখান হইয়াছে যে, চেতন 
ও জড়-শক্তিমান্‌ শ্রীহরিই সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ এবং সেই শ্রীহবিতেই 
বেদান্ত শান্তর সমন্থয়। সেই সমন্বয়ে জড় প্রধানাদিবিষষক যে শ্রুতির 
বিরোধ, তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে, এক্ষণে চিদ্বিযয়ে (জীব-বিষয়ে ) শ্রুতির 
বিরোধ নিরাঁম করিয়! সেই জীবের স্বরূপনিরূপণ করণীয় হইবে, ইহ] এই 
তৃতীয় পাঁদের সমাপ্চি পর্য্যন্ত । তাহার মধ্যে চিৎ-শব্দের অর্থ জীবাত্মসমুদয়। 
সেই জীববিষয়ে জাতেষ্টি__জাতকন্ম যজ্ঞ প্রভৃতি শাস্ত্র জীবের জন্ম-মৃত্যু 
নিরূপণ করিতেছেন, আবার শ্রুতি ও স্মৃতিশান্ত্র জীবের শিত্যত্ব-চেতনত্বাদি 
নিরূপণ করিতেছেন, অতএব এ উভয়ের পরম্পর বিরোধ হইবে কিনা? 
এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষীর মতে “দেবদত্ত জাত ও মৃত” এইরূপ লোক ব্যবহার 
ছারা পুষ্ট জাতেই্ি প্রভৃতি শাস্ত্রের, নিত্যত্ব বোধক শ্রুতির বিরোধ আছেই, 
এই প্রত্যুাহরণ হইতে লব আক্ষেপের মীমাংসায় বিরোধের পরিহার দেখান 
হইয়াছে যে, জাতেষ্টি প্রভৃতি শান্ব ও লৌকিক ব্যবহার দেহের জন্ম-নাঁশ 
ধরিয়া এইরূপ অর্থ বিবক্ষা করায় শ্রুতি প্রভৃতির সহিত একার্থতা নিবন্ধন 
বিরোধ হইবে না। প্রত্যুণাহরণের অর্থাৎ আক্ষেপের স্বরূপ হইতেছে এই 


২1৩১৬ বেদাত্তসথত্রম্‌ ৪২১ 


প্রকার--জড়বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ না হউক, চিদ্ধিষয়ে বিরোধ হউক। “যত: 
প্রন্থতা জগত: প্রস্থতিবিতি' যতঃ--যে তমঃশক্তিসম্পন্ন ব্রন্ধ হইতে, প্রস্তা-_ 
উৎপন্না, জগত: প্রশ্থতিঃ-_-প্রধানশক্তি, তোয়েন--মহত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত 
নিজ হইতে উৎপন্ন ততগণ দ্বারা, ভূম্যাং-_-জগত্রূপ ব্রহ্মাণ্ডে। ব্যসসজ্ পদটি 
বৈদিক প্রয়োগ, বিসসজ” হওয়াই উচিত। তাহার অর্থ দেহ-ইন্জরিয় বিশিষ্টরূপে 
উৎপাদন করিয়াছে । সন্ম,লাঃত্র্ম হইতে উৎপন্ন। প্রজাঃ-_অর্থাৎ জীব- 
সমূহ। ব্যতিরেকে 'প্রতিজ্ঞাভঙ্গাৎ,-_ প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ এক ব্রহ্মরূপ কারণকে 
জানিলেই সমস্ত কার্যের জ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ উক্তির ভঙ্গ হয়, এজন্য | 


আ।জ্মাধিকরণ, 


হত্রম-_নাত্সা শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্য ॥ ১৬॥ 


সূত্রার্থ__'ন 'শাত্মা'-জীবাত্মা উৎপন হয় না,কি কারণে? যেহেতু 'শ্রুতে; 
শ্রুতি তাহ] বলিতেছেন, যথা “ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ**“হন্তমানে 
শরীরে এই কঠোপনিষদের উক্তিহেতু এবং “নিত্যত্বাচ্চ” “ছ্বাবজাবীশা- 
নীশো” ছুই আত্মাই নিত্য, তাহাদের মধ্যে এক ঈশ্বর অপর অনীশ্বর জীব এই 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের উক্তিদ্বারা নিত্যত্ব অবগতিহেতু ও “তাভাঃ' সেই সকল 
শ্রুতিস্মতি হইতেও জীব নিতা ও চেতন প্রতীত হইতেছে ॥ ১৬॥ 


গোবিন্দভাব্মৃ- আত্ম জীবে। নৈবোৎপদ্ঠতে । কুতঃ ? শ্রুতি । 
"ন জায়তে ভ্িয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিং। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্ততে হন্যমানে শরীরে” 
ইতি কাঠকে । *ন্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ” ইতি শ্বেতাশ্বতর- 
শ্রুতৌ চাজত্বশ্রবণাৎ। তথ তাভাঃ শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিত্যত্বপ্রতী- 
তেশ্চ। চেতনত্বং চশব্দাৎ। তাস্ত “ণিত্যে। নিত্যানাং চেতনশ্চেত- 
নানাম্” “অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণ” ইত্যাগ্াঃ। এবং 
সতি জাতো যজ্জদত্বো মৃতশ্চেতি যোহয়ং লৌকিকো৷ ব্যবহারো, 
যশ্চ জাতকন্মীদ্িবিধি) স তু দেহাশ্রিত এব ভবেং। “স ব৷ 


৪২২ বেদান্তসুত্রম্‌ ২৩১৬ 


অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্ঘমানঃ স উৎক্রামন্‌, 
অিয়মাণ” ইতি বৃহদারণ্যকাৎ। “জীবাপেতং বাব কিলেদং ভিয়তে 
ন জীবে অিয়ত” ইতি ছান্দোগ্যাচ্চ। কথং তহি শ্রুতিপ্রতিজ্ঞা- 
নুপরোধঃ। ইথং জীবস্যাপি কাধ্যত্বাৎ তছুৎপত্তিরিতি। সৃক্ষ্ো- 
ভয়শক্তিকং ব্রদ্ষৈবাবস্থাস্তরাপন্নং কার্ধ্যং নাম। ইয়াংস্ত বিশেষ । 
প্রধানাদেরচেতনস্য ভোগ্যজাতস্য স্বরূপেণান্তথাভাবো জীবস্য তু 
ভোক্তজ্ঞানসন্কোচবিকাশাত্মনেতি। উভয়ত্রাপি কার্ধ্হেতোরৈক্যাৎ 
সা নোপরুধ্যতে ৷ শ্রুতয়শ্চাঞ্জস্যং ভূপ্তীরন। তম্মাৎ জীবস্যোৎ- 
পত্তিনেতি ॥ ১৬॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, কি হেতু? উত্তর 
__ফেহেতু শ্রুতি তাহাকে নিত্য বলিতেছেন যথা “ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ 
.."শরীরে ।” বিপশ্চিৎং__মুখছঃখের অন্ুতবকারী জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করে না, 
অথবা মৃতও হয় না, এই আত্মা কোনও স্থান হইতে আসে নাই এবং পূর্বের 
তাহার জন্ম ছিল না। আত্মা জন্মহীন, নিত্য, নিব্বিকার, অতি প্রাচীন, 
শরীর নিহত হইলেও সে নিহত হয়না । কঠোপনিষদে ধৃত এই শ্রুতি 
এবং 'জ্ঞাজ্ছো দ্বাবজাবীশানীশো? জ্ঞ-_সর্ববিৎ পরমাত্মা ও অজ্ঞ জীবাত্মা এই 
উভয়ই জন্মরহিত, তাহাদের মধ্যে পরমাত্মা ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা, অপরটি 
জীব অনীশ্বর' এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও জীবাত্বার জন্মাভাৰ যেহেতু 
শ্রুত হইতেছে। সেইপ্রকার অন্ান্ত শ্রুতিম্থৃতি হইতেও আত্মার নিত্যত্ব 
শ্রুত হয়, এইজন্যও এবং স্ত্রোক্ত “* পদটি হইতে চেতনত্ব অবগত 
হওয়া যায়। সেইসব শ্রুতি ও স্বৃতি বাক্য যথা--নিত্যে নিত্যানাং চেতন- 
শ্চেতনানাম্‌্* সেই আত্মা নিত্যের নিতা, চেতনের চেতন অর্থাৎ চৈতন্ত- 
সম্পাদক এবং “অজো| নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ ইত্যাদি শ্রুতি । এইরূপ 
হইলে অর্থাৎ আত্মা নিত্য অর্থাৎ জন্মরহিত, বিকারহীন হইলে যজ্জদত্ত 
নামক লোকটি জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে এইরূপ যে লৌকিক বাবহার হয়, 
আরও যে পুত্র জন্সিলে জাতকম্খ সংস্কার করা হয়, তাহ! দেহকে আশ্রয় 
করিয়া জানিবে, কারণ বুহদদারণ্কে কথিত আছে-_সেই এই জীব যখন 
জন্মগ্রহণ করে, তখন শরীর গ্রহণ করিয়া! থাকে আবার যখন শরীর ত্যাগ 
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করিতে থাকে তখন মরিতেছে বলিয়া] মনে হয়। ছান্দোগ্যেও বলা আছে, 
এই শরীর জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে মৃত হয় কিন্তু জীব মুত হয় 
না। যদ্দিবল, তবে কিরূপে শ্রুতি-স্থৃতির ভঙ্গ না হইল? যেহেতু “ষেন 
বিজ্ঞানেন সর্ববং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইহা ছার জীবকেও কার্য বলিয়া! জানা 
যাইতেছে । অতএব জীবের উৎপত্তি মানিতে হয়। তাহার উত্তর--এই 
স্্পু উভয়শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মই অবস্থান্তর প্রাঙ্ধ হইলে তাহাকে কাঁধ্য বলা 
হয়। তবে 'প্রভেদ এইটুকু প্রধান প্রভৃতি অচেতন ভোগ্য সমূহের শ্বরূপের 
অন্যথাভাব ( পরিণতি ) হয়, কিন্তু জীবের তাহা হয় না, ভোক্তা] জীবের জন্ম 
বপিলে তাহার জ্ঞানের বিকাশ ও মরণ বাপণে সঙ্কোচরূপে পরিণাম এইমাত্র | 
প্রধানের পরিণাম ও জীবে পরিণাম উভয়ক্ষেত্রেই কার্য ও কারণ এক 
থাকায় উক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। শ্রুতিগুলিও মুখ্যার্থতা প্রাপ্ত হইবে। 
অতএব জীবের উৎপত্তি নাই__এই সিদ্ধান্ত ॥ ১৬ ॥ 


ঠশসি 


সুন্মম। টাকা_নাত্মেতি। বিপশ্চিদ্ধ জীব: বিবিধানি স্থখছুঃখানি 
পশ্ঠত্যন্নভবতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। নগ্ধ নিতাশ্চেজ্জীবস্তহি লোকব্যবহারে! জাত- 
কশ্মাদিশান্ত্ার্থশচ কথং সন্তবেৎ তশ্রাহৈবং সভীতি। দেহসম্বন্ধে। জীবস্য জন্ম 
তক্যাগস্ব মরণমিত্যর্থঃ। জীবাঁপেতমিতি। অপেতং ত্যক্তম। ইদং 
শরীরমূ। স্ুক্মোভয়েতি। তম:শক্তিজীবশক্তিশ্চাৃষ্টবতীতি ছয়ং তাদ্িশিষ্টং 
ব্রদ্মৈব প্রধানাগ্যবস্থাস্তরাঁপন্নং কাধ্যমুচ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যথাভাবঃ পরিণামঃ। 
সা প্রতিজ্ঞা। আরস্তং মুখ্যার্থতাম্‌। তূঘীরন্‌ প্রাপ্রুঃ ॥ ১৬ 


টীকান্ুবাদ-_নাত্সা শ্রতেরিতাদি স্ত্রের ভাস্তে-_বিপশ্চিৎ শব্দটি এখানে 
জীব অর্থে প্রযুক্ত, তাহার ব্যুৎপত্তি_যথা বি-বিবিধ__স্থখ-ছুঃখসমুদয় পশ্চিৎ_ 
পশ্যতি পদটি পৃষোদরাঁদি মধ্যে পতিত এজন্য অক্ষর পরিবর্তনাধি দ্বারা সিদ্ধ। 
তাহার অর্থ-_অনুভব করে । এক্ষণে আপত্তি হইতেছে-যদ্দি জীব নিত্য অর্থাৎ 
জন্ম-মৃত্যু রহিত হয় তবে লৌকিকব্যবহার ও জাতকন্াদি শাস্ত্রবিধি কিরূপে 
সঙ্গত? সে-বিষয়ে উত্তর করিতেছেন--এবং সতি ইত্যাদি-জীবের দেহ- 
সন্বদ্ধ ( দেহধারণ ) জন্ম, সেই সম্থন্ধত্যাগ মরণ, ইহাই তাৎপর্য । “জীবা- 
পেতমিতি জীব কর্তক অপেত অর্থাৎ পরিত্যক্ত । “বাব কিলেদং, ইতি 
বাব--গ্রপিদ্ধ আছে, ইদ্বং__জীবগৃহীত শরীর । “ুম্মোভয়শক্তিকং ব্রদ্ধৈবেতি, 
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--তমঃশক্তি ও অবৃষ্টবিশিষ্ট জীবশক্তি এই সুম্্ দুইটি শক্তিবিশিষ্ট 
্রন্মই প্রধানাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কার্য্য-ব্রহ্ম বলা হয়, 
'স্বরূপেণান্তথাভাবঃ*-_স্বরূপতঃ অন্যপ্রকার হইয়া যাওয়া! অর্থাৎ পরিণাম । “স| 
নোপরুধ্যতে' ইতি সা- প্রতিজ্ঞ! বাধিত হয় না। “শ্রতয়শ্চ আগ্ুস্তং ভূক্তীরন্‌, 
ইতি-_আগ্রস্যং মুখ্যার্থতা যথার্থতাভাব, ভুঙ্ধীরন্__ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_বাহা হইতে যাবতীয় বস্ত উৎপন্ন হইয়। থাকে, তিনিই 
মূল-কারণ। তাহার জন্ম নাই অর্থাৎ নিত্য, তাহাকেই পরমাত্মা, পরমেশ্বর 
বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে । বর্তমানে জীবের শ্বরূপ নির্ণয় করিবার 
জন্ত এই উপক্রম করা হইতেছে। ঈশ্বরের ন্যায় জীবেরও উৎপত্তি নাই, 
তাহাই সর্বাগ্রে স্থাপন করিতেছেন। 

পূর্বপক্ষী বলেন যে, কোন কোন শ্রতিতে জীবের উৎপত্তির কথা 
শুনা যায়) তাহাতে সংশয় এই যে_-জীবের উৎপত্তি আছে কিনা? 
পূর্ববপক্ষীর যুক্তি এই যে, চিৎ ও জড়াত্মক জগতের কাধ্যত্ব অবগত 
হওয়! যায় এবং ইহা ব্যতিরেকে অর্থাৎ এই কাধ্যত্ব স্বীকার না কবিলে 
প্রতিজ্ঞীভঙ্গ হয়, অর্থাৎ এক বিজ্ঞানের দ্বার সর্ধকাধ্যের জ্ঞান হয়--- 
এইরূপ প্রতিজ্ঞার হানি ঘটে, কাজেই জীবের উৎপত্তি আছে বলিব। 
পূর্ধবপক্ষ বাদীর এই উক্তির প্রতিবাদে স্তত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন 
যে, না, জীবাত্মার উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি 
সকলেই জীবাত্মার নিত্যত্ব ব্র্ণন করিয়াছেন। এ-বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির 
প্রমাণ ভান্ে ও টাকায় উদ্ধৃত হইয়্াছে। 


প্রীমন্ভাগবতেও পাই,_ 
“নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেহসৌ । 
ন ক্ষীয়তে মবনবিদ্যভিচারিণাং হি। 
সর্বত্র শশ্বদনপাধুপল দ্ধিমাত্রং 
প্রাণে! যথেক্দিয়বলেন বিকল্িতং সৎ ॥” ( ভাঃ ১১।৩৩৮ ) 
“নিতা আত্মাবায়ঃ শুদ্ধঃ সর্ববগঃ সর্ববিৎ পরঃ। 
ধকেহসাবাত্মনোলিঙ্গং মায়য়] বিহ্বজন্‌ গুণান্‌ ॥” 
( ভাঃ ৭২২২) 
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শ্রগীতাতেও পাই,_ ৰ 
“ন জায়তে ভিয়তে বা কদাচি- 
্নায়ং ভূত্বা তবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজো! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! 
ন হম্যতে হন্যমানে শরীরে ॥” ( গীঃ ২২০) 
কঠোপনিষদে, 
“ন জায়তে মরিয়তে বা! বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। 
অজে] নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে ন হন্ততে হম্যমানে শরীরে ॥ 
(১২১৮) 
প্রচৈতন্যচরিতামবুতেও পাওয়! যায়,_ 
“জীবতত্ব- শক্তি, কষ্ণতত্ব-_শক্তিমান্‌। 
গীতা-বিষুপুবাণাদি তাহাতে প্রমাণ |” 
(05: চ: আদি ৭১১৭ )॥ ১৬। 


জীবের স্বরূপ বিচার 


অবতরণিকা ভাষ্যমূ-_অথাস্য স্বরূপং বিচারয়তি। “যো বিজ্ঞানে 
তিষ্ঠন্” ইতি *স্ুখমহমস্বাগ্নং ন কিঞ্চিদবেদিষম্” ইতি চ শরীয়তে । তত্র 
জ্ঞানমাত্রম্বরূপো। জীব উত জ্ঞানজ্ঞাতৃম্বরপ ইতি সংশয়ে জ্ঞান- 
মাত্রন্বরপঃ সঃ যে বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নিত্যত্র তথৈব প্রত্যয়াৎ । জ্ঞানং 
তু বুদ্ধেরেব ধর্ম্স্তয়া সম্বন্ধে তত্রাধ্যসাতে স্থুখমহমন্বাত্পমিতি। এবং 
প্রান্তে 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ্--অতঃপর এই জীবের স্বরূপ বিচার 
করিতেছেন-_শ্রুতিতে আছে 'যে বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্‌' ইত্যাদি যিনি জ্ঞানন্বরূপ 
হইয়া কাহারও ছারা বিজ্ঞাত হন না, ইহার দ্বারা জীবের জ্ঞানরূপতা। বোধিত 
হইতেছে আবার 'ক্থখমহমস্বাপসং ন কিঞ্চিদিবেদিষম্* আমি বেশ স্থথে ঘুমাইয়া 
ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই; ইহার দ্বারা আত্মা জ্ঞাতা অর্থাৎ 
জ্ঞানের আশ্রয় প্রতীত হইতেছে ; অতএব ইহাতে সংশয় এই--জীব কি 
কেবল জ্ঞানস্বপ্ূপ? অথবা জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয় স্বরূপ? ইহার উত্তরে 
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ূর্ববপক্ষী বলেন যে, জীব কেবল জ্ঞানস্বরূপ, যেহেতু-_“ষে! বিজ্ঞানে ভিষ্টন্ 
যিনি জ্ঞানাকারে আছেন--এই শ্রতিতে সেইরূপই প্রতীত হইতেছে, তবে 
যে "ম্থখমহমন্বাপ সম” ইত্যাদি বাক্য জ্ঞাতাকে বুঝাইতেছে, তাহার উপপত্তি 
কি? তাহাতে বলিতেছেন-জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম, সেই বুদ্ধিরই সহিত যখন 
জীবের অভেদজ্ঞানরূপ অধ্যাস হয়, তখন এরূপ প্রতীতি হয়) অতএৰ 
উহা--জ্ঞাতৃত্জ্ঞান ভ্রম । এই পূর্ববপক্ষীর মতের উপর হ্তত্রকার বলিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাষ্য-টীকা _অথাস্তেতি। পূর্বত্র জীব-বিষয়কয়োর্জাতে- 
্যাদি-নিত্যত্বাদিশ্রুত্যোর্ধিষয়ভেদাদত্ববিরোধঃ | ইহ তু তদ্দিষয়কয়োনিগুপ- 
সগুণশ্রত্যোর্াত্্ববিরৌধ এক বিষয়ত্বা্দিতি প্রত্যুদদীহরণসঙ্গত্যাক্ষেপঃ ৷ “যো 
বিজ্ঞানে” ইত্যত্র জ্ঞানমাত্রে! জীবঃ প্রতীতঃ স্থখমহমস্বাপ্মমিত্যত্র তু জ্ঞানীতি 
ছয়োর্বাক্যয়োধিরোধঃ প্রতিভাতি। ববিবিষ্বন্তায়েন জ্ঞানমাতরশ্রতেরপি জ্ঞাতৃতয়া 
ব্যাখ্যানাবিরোধো বোধাঃ | তয়া বৃদ্ধা । তত্রজীবে। 


অবভরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ-_পপূর্ব অধিকরণে জীব-বিষয়ে 
জাতেষ্টি প্রভৃতি কার্ধ্যত্ববোধিকা শ্রুতি ও 'ন জায়তে মিয়তে বা” ইত্যাদি 
নিত্যত্ববোধিকা শ্রতির বিরোধ বিষয়ভে্দে অর্থাৎ কাধ্যত্বশ্রতি দেহকে 
আশ্রয় করিয়া এবং নিত্যত্ব শ্রুতি স্বরূপ আশ্রয় করিয়! পরিহৃত হওয়ায় উহ! 
না হউক, কিন্তু এই অধিকরণে জীব-বিষয়ে নিগুণ ও সগ্ুণ শ্রুতিদ্ধয়ের 
বিরোৌধাভাব না হউক) কেননা, একই জীবকে আশ্রয় করিয়। এ শ্রতিছয় 
উক্ত হইয়াছে, এই প্রত্যুদাহরণস্গতি-ন্সারে আক্ষেপ হইল। “যে! 
বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ঃ এই শ্রতিতে জীব জ্ঞানমাত্রস্বরূপ প্রতীত হইয়াছে, 
আবার “মুখমহ্মন্বাপ-সম্ ইতার্দি বাক্যে জীব জ্ঞাতৃম্বরূপ বোধিত হইয়াছে, 
অতএব এ ছুই বাক্যের বিরোধ বেশ প্রকাশ পাইতেছে। রবিবিষ্বন্তায়াস- 
সারে জ্ঞানমাত্রম্বরূপতা-বোধক শ্রতিরও জ্ঞাতৃত্বূপে ব্যাখ্যা বলে বিরোধের 
পরিহার জানিবে। “তয়া সম্বন্ধে তত্রাধ্যস্ততে'__-তয়া--সেই বৃদ্ধির সহিত 
অভেদদশ্বন্ধযুক্ত, তত্র-_-সেই জীবে ধর্মের অধ্যাস করা হয়। 
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আত(খিকররণম, 


হুত্রম জ্ঞোহিত এব ॥ ১৭ ॥ 


সূত্রার্থ_'জ:- আত্মা জ্ঞাতাই বটে, যেহেতু সে জ্ঞানস্বূপ হইলেও 
জ্ঞাতৃন্বরূপই, প্রমাণ কি? অতএব শ্রুতি বলেই। যথা ষ্টপ্রশ্নীশ্রুতি “এষ 
হি দ্রষ্টা, শ্পষ্টা” ইত্যাদি, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ এই জীবই দর্শন করে, স্পর্শ 
করে, শ্রবণ করে ইত্যাদি ॥ ১৭। 


গোবিন্দভাষ্যম-জ্ঞ এবাত্মা, জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞরাতৃম্বরূপ 
এব। “এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ভ্রাতা মন্তা বোদ্ধ৷ 
কর্তা বিজ্ঞানাত্বা পুরুষ” ইতি ষট প্রশ্বী শ্রুতেরেবেত্যর্থ; | শ্রুতি- 
বলাদেব তথা স্বীকৃতং, ন তু যুক্তিবলাৎ। “শ্রুতেম্ত শব্দমূলত্বাৎ” 
ইতি হি নঃ স্থিতিঃ। ?জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপোহয়ম্” ইতি স্মৃতেশ্চ। 
ন চাত্ জ্ঞানমাত্রস্বরূপঃ স্ুখমহমিতি সুপ্তোখিতপরামর্শান্ুপপঞ্তেঃ 
জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধাচ্চ। তন্মাৎ জ্ঞানব্বরূপো জ্ঞাতেতি ॥ ১৭॥ 


ভাব্যানুবাদ--আত্ম! জ্ঞাতৃত্বরূপই, জ্ঞানরূপতা৷ থাকিলেও জ্ঞাতৃম্বরূপই 
হইবে। তাহাতে প্রমাণ দেখাইতেছেন-অতএব-__ফট্প্রশ্মীশ্রতিবশতঃই 
আত্মাকে জ্ঞাত বল হয়। যথা__এই জীব দর্শন করে, স্পর্শ করে, অবণ 
করে, রসাম্বাদ করে, আতন্রাণ করে, মনন অর্থাৎ সন্কল্প করে, বোধ অর্থাৎ 
নিশ্চয় করে, প্রযত্ব করে, সেই বিজ্ঞানস্বূপ আত্মা। শ্রুতিপ্রভাবেই 
জীবকে উভয়স্বরূপ বল! হইল, যুক্তি বলে নহে। যেহেতু শ্রুতিই শব্দের মূল, 
ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত । ম্বতিও তাহা! বলিতেছেন; এই জীব জ্ঞান- 
স্বরূপ ও জ্ঞাতৃন্বধপ। আত্মাকে জ্ঞানমাত্রত্বূপ বলা চলে না, কারণ তাহা 
হইলে “হ্থখমহ্মিত্যাদ্দি' নিদ্রোখিত ব্যক্তির এই স্থবতির অসঙ্গতি হয় এবং 
“এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা ইত্যাদি জ্ঞাতৃত্ববোধিকা শ্রতিরও বিরোধ হয়। অতএব 
জ্ঞানম্বরূপ আত্মা জাতৃত্বরপ ॥ ১৭॥ 
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সন্মম! টাকা-_ভ্ঞ ইতি। এব হীতি। এয জীবঃ। ন চাত্মেতি। 
স্বাপাছুখিতস্য হুখমহমস্থাপ্মমিতি বিমর্শাসিদ্ধেঃ মোক্ষে মুক্তঃ সখী অহমন্মীতি 
পুমর্থণাক্ষাৎকা ববাসিদ্ধেশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ 


টাকানুবাদ--এযহি ইত্যাদি শ্রুতি এষঃ__এই জীব। 'নচাত্মা জ্ঞান- 
মাত্র স্বরূপ ইত্যাদি? নিদ্রা হইতে উখিত পুরুষের “স্থথে আমি ঘুমাইয়াছিলাম' 
এই স্মৃতির অন্ুপপত্তি হয় এবং মুক্তি হুইলে জীব মনে করে “আমি মুক্ত, 
আমি সখী” এইরূপ পুকুষার্থ-সাক্ষাৎকাঁরেরও অসিদ্ধি ঘটে, অতএব জ্ঞাতৃ- 
স্বরূপও বলিতেই হয় ॥ ১৭ | 
সিদ্ধান্তকণ]__বর্তমানে জীবের স্বরূপ বিচার করিতেছেন। বৃহদারণ্যকে 
পাওয়া যাঁর, “যো বিজ্ঞানে তিষ্টমিজ্ঞানীদস্তরে! ঘং বিজ্ঞান ন বেদ যস্থয 
বিজ্ঞানং শরীরম্”-_( বৃঃ ৩৭২২) আবার যুক্তিতেও পাই-_“স্থখমহম- 
ত্বাপং ন কিঞ্চিবেদিষম্‌ "ইতি । ইহাতে পুর্ব্বপক্ষী সংশয় করিতেছেন যে, 
জীব জ্ঞানমাত্রস্বরূপ ? অথবা জ্ঞান ও জ্ঞাত উভয়ম্বরূপ? পূর্ববপক্ষী বলেন, 
জীবকে জ্ঞানস্বরূপই বলিতে হইবে; তবে যে “আমি স্থখে ঘুমাইয়া- 
ছিপাম" ইত্যার্দি বাক্যে জীবের জ্ঞাতৃত্বূপও বর্ণন করিয়াছেন, তাহার 
উপপত্তি এই যে, জ্ঞান বুদ্ধিরই ধর্ম, সেই বুদ্ধির সহিত জীবের অধ্যাস 
হওয়ায় এরূপ প্রতীতি ঘটে। এইরূপ পূর্ববপক্ষীর উত্তরে স্বত্রকার বর্তমান 
স্থত্রে বপিতেছেন যে, শ্রুতিপ্রমাণ বলেই আত্ম! জ্ঞানস্বরূপ হইয়াঁও জ্ঞাতৃ- 
স্বরূপ। ষট্‌ প্রশ্ী শ্রুতি বলিয়াছেন, “এষ হি দ্রষ্টা শর্ট” ইত্যার্দি এবং 
ছান্দোগোও পাই,_অথ যে! বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা” | ( ছাঃ ৮১২1৫) 
গ্রীমপ্তাগবতেও পাই,-- 
“বিলক্ষণঃ স্থুলন্ম্মাদদেহাদাত্রেক্ষিত! স্বদূক্‌। 
যথাগ্রির্ারণে। দ্াহাদ্দাহকোহন্তাঃ প্রকাশকঃ ॥” (ভাঃ ১১।১০1৮) 
৭সর্বভূতেষু চাত্বানং সর্বভূতানি চাত্বনি। 
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেঘিব তদাত্মতাম্‌॥” (ভাঁঃ ৩২৮৪২) 
্ীগীতায়ও পাই, 


“সর্ববকূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম। সর্বত্র সমদর্শনঃ ৪” ( গীঃ ৩২৯ )॥ ১৭ | 


২।৩।১৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৪২৯ 
জীবের পরিমাণ বিচার 


অবতরণিকাভাব্ম্-_-অথাস্য পরিমাণং চিন্তয়ৃতি। সুণ্ডকে 
“এষোইণুরাত্বা চেতসা বেদিতব্যে! যন্মিন্‌ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ” 
ইতি পঠ্যতে। ইহ সংশয়ঃ__জীবো। বিভূরণুর্বে্বতি । তত্র বিভূরেব 
জীবঃ। “তং প্রকৃত্য মহান্” ইতি শ্রুতেস্তথৈব বাদিভিরভ্যুপগমাচ্চ । 
অথুত্বং তু বুদ্ধিগতং তত্রোপচর্ধ্যতে । এবং প্রাপ্তৌ- 


অব্তরণিক।-ভাষ্যানুবাদ-_অতঃংপর জীবের পরিমাণ-সম্বদ্ধে আলোঁচন। 
কবিতেছেন-_মুণ্ডকোপনিষদে আছে-_এষোঁহুণুবীত্স!..সংবিবেশ' এই জীবাজ্া 
অধুপরিমাণ, তাহাকে বিশুদ্ধজ্ঞান-সাহায্যে জানিবে। যাহাতে ( জীবশরীরে ) 
পাচপ্রকার প্রাণবাধু প্রবেশ করিয়াছে । এই শ্রুতি বাক্যোক্ত বিষয়ে 
সংশয় এই--জীব অণুপরিমাণ ? অথবা বিভু--পরমমহৎ পরিমাণ? তাহাতে 
ূর্ববপক্ষী সিদ্ধান্ত করেন, জীব-_বিভুই, কেননা জীবের উপক্রম করিয়া 
“মহান, এই শ্রতি বলিতেছেন, তাহাই গৌতমাদি বাদিগণ স্বীকার করেন। 
তবে যে, “অণোরণীয়ান্‌ ইত্যাদি শ্ুতিতে তাহাকে অণু বলা হইয়াছে তাহা 
বুদ্ধিধন্ম, অণুপরিমাঁণ আত্মাতে আরোপিত অর্থাৎ লাক্ষণিক প্রয়োগ । ইহার 
উপর সিদ্ধান্তী স্ত্রকার বলিতেছেন-_ 


অবতরণিৰী ভাব্য-টাকা- নম্ত নিগ্ুণসগুণবাক্যয়োঃ প্রাগদশিতোহবি- 
রোধঃ স্তান্লিগু পবাক্যস্তাপি সগ্ুণপরতয়া নীতত্বাৎ। ইহ তু বিভণুবাক্য- 
য়োবিরোধো ছুষ্পরিহরঃ তয়োজীবমুদ্দিশ্য পাঠাঁদিতি প্রাগ বদ্দাক্ষেপে বিভু- 
ৰাক্যং পরমাত্মানমধিকৃত্য পঠিতমিতি নির্ণীতত্বা্বিরোধ ইতি হৃদি কৃত্বাহ 
অথাস্তেতি। বাদিভিগে ঠতমাদ্িভিঃ। তত্র বিতৌ জীবে। 


অবতরণিকা-ভাস্তের টাকানুবাদ-_আশঙ্কা হইতেছে__ইতঃপূর্বের 
জীবাত্মার নিগুণত্ব ও সগ্ুণত্ব বৌধক বাক্যদয়ের পূর্বোক্ত যুক্তি-অন্ুসাঁরে 
বিরোধের পরিহার হইতে পারে, যেহেতু নিগ্ুণ বাক্যকেও সগ্তণ তাৎপধ্যে 
লওয়া হইয়াছে কিন্তু জীব-বিষয়ে অধুপরিমাণ ও বিভুপরিমাণ-সম্বদ্ধে বিরোধ 
পরিহারের অযোগ্য, যেহেতু জীবকে উদ্দেশ করিয়াই অণুপরিমাঁণ ও বিভূ- 
পরিমাণের উল্লেখ আছে, এইভাবে পূর্যের মত আক্ষেপ জ্ঞাতব্য, তাহার 


৪৩০ বেদান্তস্ৃত্রম্‌ ২৩১৮ 
মীমাংসায় বল! হইবে যে, বিভুত্ববোধক বাক্য পরমেশ্বরকে বিষয় করিয়া 
পঠিত, এইরূপ নির্ণাত হওয়ায় বিরোধ পরিহৃত হইবে; এই মনে রাখিয়া 
“অথান্ত পরিমাণং চিন্তয়তি ইত্যাদি আরন্ধ হইয়াছে । “তখৈব বাদিভিব- 
ত্যুপগমাচ্চ ইতি'__বাদিভিঃ__গৌতমাদি দার্শনিকগণ কর্তৃক । তত্রোপচর্ধ্যতে 
ইতি-_তত্রব_বিভূপরিমাঁণ জীবে। 


উওব্রন্তযার্থি কর্ণ, 


সুত্রম- উৎক্রীন্তিগত্যাগতীনাম্‌ ॥ ১৮ ॥ 

ূত্রার্থ_জীব অগুপরিমাণ, যেহেতু তাহার দেহ হইতে নিক্রমণ, 
লোকান্তরে গমন ও কন্মফল-ভোঁগনিমিন্ত পুনঃ ইহলোকে আগমন শ্রুত 
হইতেছে । বিভু-_সর্বব্যাপক, তাহার পক্ষে এইগুলি সম্ভব নহে ॥ ১৮॥ 


গোবিন্দভাষ্যমূ__অত্রাণুরিতি পদমৃহ্যম্‌ পরত্র নাণুরিতি পূর্বব- 
পক্ষত্বাংৎ। পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী । পরমাণুরেবায়ং জীবো ন বিভুঃ। 
কুতঃ? উৎক্রান্ত্যাদিভ্যঃ । “তম্ত হৈতন্ত হৃদয়ন্তাগ্রং প্রষ্ভোততে। 
তেন প্রচ্যোতেনৈষ আত্ম! নিজ্রামতি চক্ষুষো৷ বা মূর্ধে। বান্েভ্যো 
বা শরীরদেশেভ্যঃ৮ ইতি । “অনন্দা নাম তে লোক। অন্ধেন তমসা- 
বৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোবুধো জনা” 
ইতি। *প্রাপ্যান্তং কশ্মণস্তম্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম। তত্মাৎ 
লোঁকাৎ পুনরেত্যন্মৈ লোকায় কর্ম্মণে” ইতি চ বৃহদারণ্যকশ্রত্যা 
জীবস্তোৎক্রাস্ত্যাদয়ো৷ নিগদিতাঃ। ন চ সর্ধগতত্য তসা তাঃ 
সম্ভবেযুঃ। “অপরিমিতা ফ্রবাস্তন্ভৃতো যদি সর্ধগতাস্তহি ন 
শাস্যতেতি নিয়মে। প্রব নেতরথা” ইত্যাদিকা হি স্মৃতি; । পরেশস্য 
তু বিভোরপি গত্যাদিকমচিন্ত্যত্বাৎ ন বিরুদ্ধম্‌ ॥ ১৮ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_এই স্বত্রে “অণু, পদটি ধরিয়া লইতে হইবে, কেনন। 
পরে পূর্ববপক্ষী “নাণুঃ, জীব ণুপারমাঁ এচে বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন; 


২৩১৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৪৩১ 


এখানে জীবকে অণু না বলিলে এ আপত্তি সঙ্গত হয় না। স্ুত্রস্থ ঘৎ- 
্রান্তি গত্যাগত্যাদদীনাম এই পদে ষগ্ঠী বিভক্তি পঞ্চমী অর্থে ইহা আর্ধ- 
প্রয়োগ । অতএব ্ুত্রার্থ এই--জীব অণুপরিমীণই, বিভু নহে । কি কারণে? 
উত্তর-_উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি ক্রিয়াবশতঃ। উৎক্রাস্তি-বিষয়ে শ্রুতি 
বলিতেছেন--“তম্ত হৈতন্য হৃদয়স্তা গ্রং'*'শরীরদেশেভ্যঃ, ইতি । প্রসিদ্ধ আছে 
মৃত্যুর সময় সেই জীবের হৃদয়ের অগ্রভাগ বিকধিত হয়, সেই 
বিকসিত পথ দিয়াই জীব নিষ্ান্ত হয়, কিংবা চক্ষুপথে অথবা মস্তক হইতে, 
হয়ত অন্যান্য প্রদেশ হইতেও নির্গত হয়। লোক-গমন সম্বন্ধে শ্রুতি 
বলিতেছেন, “অনন্দ! নাম তে...হুবুধো। জনা” ইতি, যে সকল স্থান আনন্দহীন, 
ঘোর অন্ধকারে ( তমোগুণে ) আচ্ছন্ন সেইসৰ লোকে তবজ্ঞানশৃণ্ভ মায়াবদ্ধ, 
বিষয়-ভোগে মত্ত জীবেরা মৃত্যুর পর গমন করে। আবার ইহলোকে আগমন 
সন্বন্ধেও বৃহদারণ্যক শ্রুতি বপিয়াছেন-_-এইলোকে জীবদ্দশায় জীব যাহা 
কিছু কশ্ম করে, পরলোকে সেই কম্মফলের ভোগ সমাপ্তির পর তথ! হইতে 
এই মন্ত্যলোকে কন্ম করিবার জন্য পুনধায় আগমন করে। এই বুহদারণ্যক 
শ্রুতিদ্বারা জীবের উৎক্রমণ, পরলোকে গমন ও তথা হইতে পুনরাগমন 
কখিত হইয়াছে । কিন্তু জীব বিভুপরিমাঁণ হইলে সব্ধব্যাপক তাহার এগুলি 
সম্ভব হইত না। এ-বিষয়ে শ্রমদ্ভাগবতের উক্তি প্রমাণরূপে দেখাইতেছেন 
_হে ঞব! নিত্যন্বরূপন্বভাব! ভগবন্‌! জীব যদি অনন্ত অর্থাৎ বিশ্ব- 
ব্যাপক ও নিত্য হয়, তবে আপনাতে ও জীবেতে কোনও গ্রভেদ ন৷ 
থাকায় আপনি তাহাদের শাস্ত। অর্থাৎ ণিয়ন্তা এবং জীব শাস্য-_পিয়ম্য এই 
শাস্ত্রীয় নিয়ম হইতে পারে না) কিন্তু জীব অণুপরিমীণ হইলে সেই নিয়ম- 
ভঙ্গ আর হয় না। কিন্তু পরমেশ্বর বিভূ হইণেও তীহার অচিন্ত্যশক্তি- 
নিবন্ধন গমনাগমনাদি বিরুদ্ধ হয় না ॥ ১৮ ॥ 

সৃন্ষম টাকা_উৎক্রান্তীতি। অনন্দাঃ সুখশূন্যাঃ। অবিদ্ধাংসন্তত্বজ্ঞান- 
শূন্যাঃ। বুধো বিষয়তোগপগ্ডিতাঃ। ত্য জীবস্য। তাঃ উৎক্রান্ত্যাদয়ঃ। 
অপরিমিতা ইতি শ্রীভাগবতে । হে ঞ্রুব নিত্যস্বরূপন্থতাব ভগবন্‌ অপরিমিতা 
অনন্তা ধরব! নিত্যাশ্চ তন্ভৃতো জীবা যদি সর্বগতা বিভবো ভবেযুস্তহি 
তবান্‌ শান্তা জীবাঃ শাস্তা ইতি ষঃ শাস্ত্ীয়ো নিয়মঃ স ন স্যা তেষাঁং 
তব চ মিথঃ সাম্যাষ। ইতরথা তেষামণুত্বে সতি মোহনিয়মো ন কিন্ত 
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নিয়ম এব তিষ্টেদিত্যর্থঃ। অত্র বিভুত্বং জীবানাং প্রত্যাখ্যাতমূ। পরেশ- 
স্েতি। অচিস্ত্যশক্ত্যা তৎ সিধ্যতীতি ॥ ১৮॥ 

-_-উৎক্রান্তিগত্য ইত্যাদি স্ত্রের ভাসতে “অনন্দা নাম তে 
লোকাঃ' ইত্যাদি অনন্দাঃ__আনন্দহীন, স্খশূন্য, অবিদ্বাংসঃ-__তব্বজ্ঞান-রহিত, 
বুধঃ-_বিষয়ভোগে পণ্ডিত মন্ত। প্প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্ত্ত' ইত্যার্দি__ততন্য-_ 
জীবের। তাঃ সম্ভবেষুঃ ইতি-_তাঃ-__সেই উৎক্রাস্তি, গতি, আগতি ক্রিয়!। 
“অপরিমিত৷ ফ্রবানস্তচভৃতঃ” ইত্যাদি--এই গ্লোকটি শ্রমদ্ভাগবতভীয়। “ঞ্ব 
নেতরথা” ইতি হে গ্রব! হে নিত্যস্বরূপ নিত্যন্বভীব ভগবন্‌! অপরিমিতাঃ-_ 
পরিমাণ শৃন্ত অর্থাৎ অনন্ত, ঞ্বাশ্চ এবং নিত্য, তন্থভৃতঃ-_জীব সকল, যদি 
সর্বগত অর্থাৎ বিভু পরিমাণ হয়, তাহা হইলে, ন শাশ্ততা__শাস্তশাসক ভাব 
থাকে না অর্থাৎ আপনি জীবের শাস্তা ও জীব শাম্য এই শাস্ত্রীয় নিয়মের 
ভঙ্গ হয়, যেহেতু তাহাতে আপনার (ভগবানের) ও জীবের পরস্পর সাম্য হয়। 
ইতরথা-_কিস্তু জীবের অণুপরিমাণ বলিলে সেই অনিয়ম হয় না কিন্ত নিয়ম 
বজায় থাকে। এই শ্লোকে জীবের বিভূত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। “পরেশস্ত তু? 
ইত্যাদি পরমেশ্বরের কিন্তু অচিস্ত্যশক্তিবশতঃ সমস্তই সম্ভব ॥ ১৮॥ 

সিদ্ধান্তকণ।_ বর্তমানে জীবের পরিমাণ ৰিচারিত হইতেছে । মুণ্ডক 
শ্তিতে আছে,_-“এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য£* (মুণ্ডক ৩১।৯) 
আবার বৃহদারণ্যকে পাই,“ এষ মহাঁনজ আত্মা” € বৃঃ 8181২৪-২৫ )। 
এ-স্থলে পূর্ববপক্ষবাদী সংশয় করেন যে, জীবাত্মা অণুপরিমাণ? অথবা 
বিভু? পূর্বরপক্ষী বলেন যে, জীবকে বিভুই বলিব, কারণ গোৌতমাদিও 
তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। তবে ষদি কেহ বলেন যে, কঠোপনিষদ্‌ 
তাহাকে (জীবকে ) “অণোরণীয়ান্” ( কঠ ১২২০ ) বলিয়াছেন, তদুত্ববে 
পূর্ববপক্ষী বলেন যে, বুদ্ধিগত অণুত্ব জীবে উপচরিত হইয়! থাকে । 

সুত্রকার পূর্ববপক্ষের উত্তরে বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, উৎক্রান্তি, 
গতি ও আগতি-দর্শনে জীবের অণুত্বই স্বীকার করিতে হইবে । বিস্তারিত 
আলোচন। ভাঙতে ও টাকায় ভুষ্টব্য | 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও পাই,__“বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্য 
চ। ভাগে জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চান্ত্যায় কল্প্যতে ॥” (শ্বে__৫1৯) বৃহদারণ্যকেও 
আছে--“ঘথাগ্নেঃ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙগ] ব্যুচ্চরস্তি |” (বুঃ ২১/২০ ) 
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শ্রীমপ্তাগবতে শ্রুতির স্তবেও পাই,_ 
“অপরিমিত। ফধবাস্তহ্ভৃতে। যদি সর্বগতা।- 
স্তহি ন শাস্যতেতি নিয়মে ধরব নেতরথা । 
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়স্তু ভবেৎ 
সমমন্ূজাঁনতাং যদমতং মতদুষ্টতয়। |৮ (ভাঁঃ ১০।৮৭।৩০) 


অর্থাৎ শ্রুতিগণ কহিলেন,_হে নিত্যন্বরপ! শরীরধারী জীব-সংখ্যার 
অন্ত নাই। জীব “অনস্ত'_এইরূপ শব্দ প্রাঞ্চ হইয়া যদি কেহ বলে যে, 
'জীব ব্রন্ষের ন্তায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্বগত+_- এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। 
কেন না, শাস্ত্রে ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, “জীব” ঈশিতব্য অর্থাৎ শাম্য 
এবং আপনি ঈশ্বর তাহার শাসক । পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে জীব সেবক ও 
আপনি সেব্য-_নিয়ম স্থির থাকে না। স্থতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য 
বটে অর্থাৎ অণুপরিমাণ | পসর্ববগ” ইত্যাদি শান্ত্রবাক্যের তাৎপর্য এই যে, 
জীব স্ব-ন্বূপে ব্যাপক এবং আপনি সর্বব্যাপক। আপনি অগ্নি বা ্র্ধ্য 
সদৃশ, জীব স্কুলিঙ্গ বা কিরণ-কণস্থলীয় বস্ত। অতএব চিন্নয় স্বরূপ আপন! 
হইতে উদ্ভূত বলিয়া অর্থাৎ আপনার বিভিম্নাংশরূপে নিত্যকাল আপনাতে 
অবস্থিত বপিয়! জীবকে স্বতত্ব হইতে বাহির ন1 করিয়া দিয়া আপনার 
নিয়ন্তুত্ব সিদ্ধহয়। যাহারা জীবকে সর্ব-বিষয়ে সমীন জ্ঞান করে, তাহাদের 
মত মতবাদে দৃষিত। 


আরও পাওয়া যায়, 
ল্থক্াণামপাহং জীবোশ (ভাঃ ১১।১৬।১১) 


শ্রীগীতায়ও পাই,__ 
“যথ। প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃতৎ্মং লোৌকমিমং রবিঃ | 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৎন্সং প্রকাশয়তি ভারত ॥” (গীঃ ১৩৩৩) 


শ্রচৈতন্তচরিতামৃতেও পাই, 
“তবু যেন ঈশ্বরের জলিত জলন । 
জীবের স্বরূপ ফৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি 9১১৬) ॥ ১৮॥ 


২৮ 
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অবতরণিকাভাম্বম্‌__অত্র বিভোরচলতোহপুযুৎক্রান্তিরদেহাভি- 
মাননিবৃত্তিমাত্রেণ গ্রামন্বাম্যনিবৃত্তিবং কদাচিৎ সংভাব্যেত গত্যাগতী 
তু নাচলতঃ সম্ভবেতামিত্যাহ__ 
অবতরপণিক1-ভাব্যানুবাদ--এই অধিকরণে গতিক্রিয়াহীন হইলেও 
বিভু আত্মার দেহ হইতে উৎক্রমণ দেহাঁভিমান-নিবৃত্তিমাত্রেই কোন প্রকারে 
সম্ভব হইতে পারে যেমন রাজার গ্রামের আধিপত্য নিবৃত্তি দ্বারা রাজত্ 
ত্যাগ সঙ্গত হয়, কিন্তু গমনাগমনের উক্তি নিক্ষিয়ের পক্ষে তো সম্ভব হইতেছে 
না, এই কথাই পরবর্তী স্থত্রে বলিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাব্য-টীকা-_অত্রেতি ॥ বিভোঃ সর্বদেশশ্য | 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_বিভোরচলত ইতি বিভোঁঃ__ 
সর্বদেশব্যাপী। 


হৃত্রম্‌_ স্বাত্বনা চোতরয়োঃ ॥ ১৯ ॥ 

সৃত্রার্থ__ম্বাত্মনা ৮*-নিজদ্বারাই অর্থাৎ স্বয়ংই, উত্তরয়োঃ--গতি ও 
আগতি-কাধ্যে আত্মার সম্বন্ধ আছে, কারণ ক্রিয়। কর্তাতেই থাকে । কথাটি 
এই-_“তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি” এই শ্রুতিতে 'গচ্ছন্তি” ক্রিয়ার অন্বয় “তে' 
এই কর্তুপদের সহিত, অতএব আত্মীর গমন এবং 'পুনরেত্যন্মৈ লোকায় 
কন্মণে” এই শ্রতিদ্বারা আত্মার আগমন বোধিত হইতেছে, স্থতরাং আত্মার 
স্বতঃই গমনাগমন বলিতেই হইবে ॥ ১৯ 


গোবিন্দভাষ্যমূ__চোহবধারণে উত্তরযোর্গত্যাগত্যোঃ স্বাত্মনৈব 
সন্বন্ধো বাচ্যঃ কর্তৃস্থক্রিয়তাৎ। সত্যোশ্চ তয়োরুতক্রান্তিরপি 
দেহপ্রদেশাদেব মন্তব্যা। “তেন প্রস্ভোতেন” ইত্যাদি শ্রবণাৎ। 
“শরীরং যদবাপ্রোতি যচ্চাপুযুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীতৈতানি সংযাতি 
বামু্গন্ধানিবাশয়াৎ” ইত্যাদি ম্মরণাচ্চ। যত্তুৎক্রাত্ত্যাদিকমুপাধুৎ- 
ক্রান্ত্যাদিভিব্যপদিষ্টমিত্যুচ্যতে তন্মন্দমম। *স যদাস্মাৎ শরীরাৎ 
সমুতক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্বৈর্বরুৎক্রামতি” ইতি কৌধীতকীব্রাহ্মণ- 
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শ্রতসহশব্দবিরোধাৎ। স হি প্রধানাপ্রধানয়োঃ সমানামেব ক্রিয়াং 
বোধর়তি, পুত্রেণ সহ পিতা ভূঙক্ত ইতিবং। বায়ূদৃষ্টান্তে গ্রহি- 
গ্রাহয়োরসামঞ্ীস্তাচ্চ। এতেন ঘটাঁকাশবদজ্বনৃষ্্যভিপ্রায়মেতদি তি- 
বালকোলাহলোহপি নিরস্তঃ ॥ ১৯ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-__হ্ত্রোক্ত “” শব্দের অর্থ অবধারণ। উত্তরয়োঃ- 
উৎক্রান্তি-শব্দের পরে নির্দিষ্ট গতি ও আগতির স্বরূপতঃই জীবের সহিত 
সন্দ্ধ নলিতে হইবে, যেহেতু ক্রিয়া কর্তাতেই থাকে । যদি তাহা হয়, 
তবে দেহ হইতে উতক্রমণের উক্তিও স্বরূপতঃ দেহরূপস্থান হইতে বলা 
উচিত, যেহেতু সে বিষয়ে শ্রুতিও প্রমাণ রহিয়াছে যথা--“তেন প্রচ্যোতে- 
নৈষ আত্মা নিক্ষামতি”। লেই বিকসিত প্রদেশ দিয়াই এই আত্মা দেহ 
হইতে বাহির হইয়া যাঁয়। ম্থৃতিবাক্যও সেইরূপ বলিতেছে, যথা_'শবীবং 
যদবাপ্রেতি ষচ্চাপ্যুৎক্রীমতীশ্বর:” ইতাদি- আত্মা যে শরীর গ্রহণ করে এবং 
উহ! হইতে নিষ্াস্ত হইয়] যায়, তাহা বায়ু যেমন পুষ্পমধ্য হইতে গন্ধ লইয়া 
যায়, সেইরূপ আত্ম! দেহ হইতে প্রীণ-ইন্দ্রিয় লইয়া চলিয়! যায়। তবে- 
যে কেহ কেহ (অদ্বৈতবাদী ) বলেন-_জীবের উতক্রমণ, গমন, আগমন এগুলি 
উপাধির অর্থাৎ বুদ্ধির উত্ক্রমণীদিবোধক +__ ইহা! মন্দ কথা। যেহেতু 'স 
যদাম্মাৎ শরীরাৎ...উৎক্রাম্নতি'_-সেই আত্মা যখন এই পাঞ্চভৌতিক দেহ 
হইতে নিঙ্ান্ত হয়, তখন সে এই সমস্ত প্রাণ-ইন্দরিয়ের সহিত নিঙ্ষান্ত হয়, 
এই কৌধীতকীব্রাঙ্মণে প্রবুক্ত সহ-শবের উক্তি বিরোধ হয়। যেহেতু 
সহশব। প্রধান ও অপ্রধান কর্তা উভয়ের সমান ক্রিয়াই বুঝাইয়া থাকে, 
যেমন 'পুত্রেণ সহ পিতা! ভূঙক্তে” বলিলে পুত্র ও পিতা উভয়ের ভোজন 
বুঝায়, যদি বুদ্ধির উৎক্রমণাঁদি হয়, তবে ইন্দিয়-প্রাণাদির সহিত আত্মার 
গতি উক্তি সঙ্গত হয় না, অতএব আত্মারই উৎক্রমণ, গতি, আগতি 
বুঝিতে হইবে, তদ্ভিন্ন বাযু-দৃষ্টান্তে যে গ্রহ ধাতু আছে এবং গ্রাহগন্ধের কথা 
আছে, তাহারও অমামণ্রশ্ হয়। ইহার দ্বারা মুর্খর। যে কোলাহল করে, 
যেমন ঘট ভাকঙ্গিয়া গেলে আকাশই থাকে, সেইরূপ দেহেরও নাশ হইলে 
আত্মার উতক্রমণ হয় না, আত্ম! হ্বরূপেই থাকে, কেবল অজ্ঞানবখতঃ এনে 
হয় আত্ম! চলিয়া গিয়াছে, ইহাঁও খাত হইল ॥ ১৯॥ 


৪৩৬ বেদাস্তসুত্রম্‌ ২৩১৯ 


সৃন্মম। টীকা -__স্বাত্মনেতি। শরীর্মিতি শ্রীগীতান্গ । ঈশ্বরো দেহেন্দ্রিয়- 
নিয়স্ত জীবঃ প্রকরণাৎ ঈষ্টে ইতি ব্যুৎপত্রের্দেহাদিম্বামিনি তশ্মিন্‌ সম্ভবাচ্চ। 
এতানি প্রাণেক্দ্িয়াণি। আশয়াৎ পুষ্পগর্ভাৎ। যত্বিতি। উপাধিরত্র বুদ্ি- 
জ্েঞয়া। সযদেতি। স জীবে যদ! অন্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি নির্গচ্ছতি 
তদেতৈঃ সর্ব প্রাণৈরিক্দরিয়ৈশ্চ সহৈব সমূৎক্রামতীত্যুক্তেজীবস্ত প্রাণাদীনাঞ 
তুল্যৈবোৎক্রান্তিরাগত! তখৈব সহশবাার্ঘাৎ | স হি সহশব্দঃ| দৃষ্টান্তেন বিশ- 
দয়তি পুত্রেণেতি। অন্যদ্ধিশদীর্থম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


টাকানুবাদ-_্বাত্মনেতি' স্ত্রের ভাত্বস্থ “শরীর মিত্যাদি' লোকটি শ্রীভগবদ 
গীতায়। তাহার অন্তর্গত ঈশ্বরঃ__দেহেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা জীব,__-জীবের প্রকরণ 
হেতু এখানে ঈশ্বর পরমেশ্বর অর্থে নহে। ঈশ্বর শব্দের 'ঈষ্টে' যিনি সংযত 
করেন, এই অর্থে ঈশং ধাতুর বরচ, প্রত্যয় লভ্য অর্থ দেহাদি-স্বামী 
জীবাত্মাকেও বুঝাইতে পারে । পৃহীত্বৈতানি ইতি” এতানি_ প্রাণ ও ইঙ্জিয়- 
সমৃহ। ইবাশয়াৎ__আঁশয়াৎ__পুষ্পের অত্যন্তর হইতে । “যত্তৎক্রান্ত্যাদিক- 
মূপাধুাৎক্রান্ত্যাদিভিরিতি” এখানে উপাধি শব্দের অর্থ বুদ্ধি ধর্তব্য। “স ষদাম্মাৎ 
শরীরাঁৎ ইতি'- সঃ সেই জীব, যখন এই শরীর হইতে নির্গত হয়, তখন এই 
সকল প্রাণবাযু ও ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত নিত হয়, এই কথা বলায় জীবাত্মার 
ও প্রাণেন্দ্রিয়মূদায়ের তুল্যভাবেই উৎক্রমণ জ্ঞাত হইল, যেহেতু সহ 
শব্দের সেইরূপই অর্থ । “স হি প্রধানাপ্রধানয়োরিতি” স হি-_সেই মহশব্দটি । 
দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিবৃত করিতেছেন-__পপুত্রেণ সহ পিতা ভুঙক্তে এই বাক্য 
দ্বারা, অপরাংশ বিবুতই আছে ॥ ১৯॥ 


জিদ্ধান্তকণা- পূর্ব সুত্রে যে জীবের উৎক্রান্তি, গতি ও আগতির 
বিষয় বলা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধেই পুনরায় বলিতেছেন যে, বিভু আত্মা 
অচল অর্থাৎ ক্রিয়াহীন হইলেও দেহাভিমান নিবুত্তিমাত্র রাজার গ্রামাধি- 
পত্যের নিবৃত্তির ন্যায় দেহ হইতে উৎক্রমণ কথঞ্চিৎ সম্ভব হইলেও নিক্ষিয় 
বন্কর গতি ও আগতি সম্ভব হয় না। সেই সম্বন্ধেই স্ুত্রকার বর্তমান 
স্থত্রে বলিতেছেন যে, গতি ও আগতি কার্ধ্য জীবাত্মার সহিতই সঙ্গম্ধ- 
যুক্ত জানিতে হইবে। বুহদারণ্যকে পাঁওয়] যায়, “তাংস্তে প্রেত্যা ভিগচ্ছন্ত্য- 
বিদ্বাংসোহবুধো! জনাঃ ( বুঃ ৪181১১ ) পুনরায় পাওয়া যায়,__“তম্মালোকাৎ 


২৩1১৯ বেদাস্তস্থত্রম ৪৩৭ 


পুনরেত্যন্মৈ লোকাঁয় কন্মণ ইতি” (বুঃ 881৬)। ইহাতে জীবাত্মার 
গমনাগমনের কতৃত্ব স্পষ্টই দেখা যায়। জীবের উতক্রমণ-বিষয়েও শ্রুতি ও 
স্থৃতি প্রমাণ ভায্বে প্রদত্ত আছে। কোৌধীতক্যুপনিষদেও আছে-_-“স 
যা অন্মাৎ শরীপাছৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্ববৈকৎক্রীমতি * ( কৌঃ ৩৪ )। 
যদি অজ্ঞলোক বণে যে, ঘট ভঙ্গে যেমন আকাশই থাকে, সেইরূপ উপাধি- 
ত্যাগই উৎ্রান্তি, তাহা মৃখে'র কোলাহল বলিয়া ভাম্তকার নিরাঁকরণ 
করিয়াছেন। 


শ্ীমপ্ভাগবতেও পাই,_- 
“দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমন্ুব্রজন্‌। 
ভূ্ধান এব কম্মাণি করোত্যবিরতং পুম়ান্‌ ॥” (ভাঃ ৩।৩১1৪৩) 


অর্থাৎ শ্কপিলদেব বলিলেন-_পুকুষ আত্মা, উপাধিম্বরূপ পিলশবীবু সহ 
এক পোক হইতে অন্য লোকে গমন পুর্বক নিরন্তর কম্মকল ভোগ করিয়া 
থাকে । তথাপি পুনরায় সেই কন্মেই প্রবৃত্ত হয়। এই শ্নেকের শ্রুল 
চক্রবপ্তিপাদ্দের টীকার মন্মেও পাই,_“লিঙ্গ শরীর লইয়া মর্ত্যলোক হইতে 
স্বর্গ-নরকাঁদি ভ্রমণ করে। উপাধিগমনেই উপহিত জীবের গমন অস্তৰ 
হয়। লিঙ্গদেহদ্বারাই জীব কশ্ম করে এবং লিঙ্গদেহদ্বারাই ভোগ করে।” 


“মনঃ কম্মময়ং নূণামি্দ্িয়ৈঃ পঞ্চভিযুতম্‌। 
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্ত আত্মা তদনবর্ততে ॥” 


(১12 ১১।২২।৩৭ ) 


শ্রীচৈতন্তচবিতামৃতেও পাই,_ 
“কুষ্ণ ভুলি সেই জীব-_অনাদি বহিন্মথ | 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-ছুঃখ ॥ 
কতু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডূবায়। 
দণ্যজনে রাজ! যেন নদীতে চুবায় ॥” 


( চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮)॥ ১৯। 


৪৩৮ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ২৩২০ 


হত্রম- নাণুরতচ্ছ তেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥ ২০ ॥ 

সূত্রার্থ_ পূর্ববপক্ষী আপত্তি করিতেছেন_-জীব অণুপরিমাঁণ নহে, “অত- 
চ্ছ তে: _অণুপরিমাণ বলিয়া শ্রুত হইতেছে না, বরং মহৎ পরিমাণ বলিয়াই 
শ্রত আছেন, “ইতি চেৎ_এই যদি বল, “ন'__তাহা নহে। কারণ কি? 
উত্তর--“ইতরাঁধিকারাঁৎ+__জীবেতর পরমাত্মাধিকারে মহৎ পরিমাণই যেহেতু 
শ্রুত হইতেছে ॥ ২০ | 


গোবিন্দভাষ্যমু-_নহ্ নাণুজীবঃ, বৃহদারণ্যকে “স বা এষ 
মহাঁনজ আত্মা” ইতি তদ্দিপরীতম্ত মহৎপরিমাণস্ত শ্রুতত্বাদিতি চেন্ন। 
কুতঃ ? ইতরেতি। তত্রেতরস্ত পরমাত্মনোহধিকারাৎ। যদ্যপি “যোহয়ং 
বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” ইতি জীবস্তোপক্রমস্তথাপি “স্থান্থুবিত্তঃ প্রতি- 
বুদ্ধ আত্মা” ইতি মধ্যে জীবেতরং পরেশমধিকৃত্য মহত্বপ্রতিপাদনাৎ 
তস্তৈব তত্বং ন জীবন্তেতি ॥ ২০ ॥ 


ভাষ্যান্থুবাদ-__-আপত্তি-_জীব পরমাণু পরিমাণ নহেন, যেহেতু বৃহদারণ্যকে 
'স এষ মহানজ আত্মা? সেই এই আত্মা মহৎপরিমীণ ও নিত্য, এই অণু 
বিপরীত মহৎ পরিমাণের কথা যেহেতু শ্রুত হইতেছে, এই ঘি বল, তাহা 
বলিতে পার না। কি হেতু? ইতরাধিকারাৎ-_সে-স্থলে আত্মন শব্দে পরমা- 
আর কথাই অধিরূত আছে, জীবাত্মার নহে; অতএব জীবাত্মা 'মগুপরিমীণই। 
যদিও বৃহদাঁরণ্যকে_-“যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞান- 
ময় এইরূপে জীবের কথাই আরম্ত করা হইয়াছে (অতএব 'মহানজ আত্মা 
এই শ্রত্যুক্ত আত্ম! জীবাত্মপর বলিব ) তাহা হইলেও 'মন্তান্বিত্তঃ পপ্রতিবুদ্ধ 
আত্মা, ধাহার জ্ঞানে জীবাত্ম! জ্ঞানী হন, এই কথা মধ্যে পঠিত হওয়ায় 
পূর্বোক্ত আত্মা পরমেশ্বররূপে গ্রাহহ অতএব জীব-ভিন্ন পরমেশ্বরকে অধিকার 
করিয়া তাহার মহত্ব প্রতিপার্দিত হওয়ায় সেই পরমেশ্বরই মহত্-পরিমাঁণ, 
জীব নহে ॥ ২০। 

জুন্মমা টীকা নাণুরিতি। তদিপরীতন্তাপুপরিমাণেতরস্ত। যস্তেতি। 
যক্তোপাসকস্ত। প্রতিবুদ্ধ: সর্ধজ্ঞ আত্মা হবিরন্ৃবিত্বে! জ্ঞাতো৷ ভবতি ত্ত 
স উ প্রসিদ্ধো৷ হরির্লোক এব লোকো ভবতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ | তত্বং মহত্বম্‌ ॥২০॥ 


২৩২১ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৪৩৯ 


টাকানুবাদ-_নাণুরিতি সুত্রের ভান্তে “তদ্বিপরীতস্ত ইতি'_অগুপরিমাণ- 
ভিন্নের। ঘস্তানবিত্তঃ” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ-_ষে উপাঁসকের সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ 
আত্মা গ্রহবি জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে প্রসিদ্ধ সেই হরি লোকস্বরূপ 
হন, ইহা পরবন্তা অংশের সহিত অন্বিত। “তত্বং ন জীবন্ত” ইতি তন্বং_ 
মহত্ব ॥ ২০ | 
সিদ্ধান্তকণ!-_পূর্বপক্ষী ঘি বলেন যে, জীবকে শ্রুতি মহৎ পরিমাণ 
বলিয়াছেন, স্বতরাং জীবকে অণু বশা যায় না। তদুত্তরে স্থত্রকার বর্তমান 
স্ত্রে বলিতেছেন যে,_-না, পূর্ববপক্ষবাদীর একথা ঠিক নহে, কারণ 
বুহদারণাক শ্রুতি যে মহৎ পরিমাণের কথ! বলিয়াছেন, উহ] জীবাতআ্মাকে 
অধিকার করিয়া নহে, উহা অন্থর্ধযামী পরমাত্মীকে অধিকার করিয়াই 
বপিরাছেন। বৃহদাবণ্যকে পাওয়া যায়,-স বা এষ মহানজ আত্মা 
ঘোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ 'প্রাণেযু য এষোহন্তহ্বদয় আকাশস্তম্মিগ্থেতে সর্বস্য বশী 
সর্বগ্েশানঃ সর্বস্তাধিপিতিঃ 1” ( বুঃ ৪18২২ ) আবার এ প্রকরণের মধ্যেই 
পাওয়া যায়,_-“বিরজঃ পর আঁকাশাদজ আত্মা মহান্‌ কব: | (বৃঃ8181২০) 
পুনশ্চ _-“তমেব ধীবে বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রা্ষণ:1৮ (বুঃ ৪18২১ )। 
স্থতরাং এ মহান্‌ পদ জীবাত্মপর না বুঝিয়া পরমাত্মপরই বুঝিতে হইবে । 
শ্রীয্ভীগবতে পাই,__ 
“ুক্মাণামপ্যহং জীবঃ” (ভাঁঃ ১১১৬১১) 
“একস্তৈব মমাংশশ্ত জীবশ্যৈব মহামতে । 
বন্ধোহস্তাবিগ্ায়ানাদ্দিধিগ্ভয়। চ তথেতর£ ॥৮ (ভাঃ ১১1১১1৪) 
শ্রীমস্ভাগবতেব--“অনর্থেপশমং সাক্ষান্তক্তিযোৌগমধোক্ষজে” | (ভাঁঃ ১৭1১) 
শ্নোকের টীকায় প্রুল চক্রবপ্তিপাদ লিখিয়াছেন,_-“ঈশঃ স্বতন্ত্রশ্চিৎসিন্ধুঃ সর্বব- 
ব্যাপ্যেক এব হি। জীবোহধীনশ্চিৎকণোহপি স্বোপাধিব্যাপিশক্তিকঃ। 
অনেকোহবিদ্য়োপাত্তস্ত্যক্তাবিগ্যোহপি কহিচিৎ। মায়াত্চিতপ্রধানধশবিস্তা- 
বিগ্যেতি সা ত্রিধা।” ॥ ২০ ॥ 


সুত্রম_স্বশবোনম্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২১ ॥ 
জূত্রার্থ_“্ব-শব্দ"__অপুত্ববাচক শব্ধ ও উন্মান” পরমাধুতুল্যতা ( কোন বন্ত 
দেখাইয়া তাহার পরিমাণ ) এই ছুইটি দ্বারাও জীবের পরমাণুতুল্যতা ॥ ২১॥ 


৪৪০ বেদাস্তসূত্রম্‌ ২৩।২১ 


গোবিন্দভাষ্যম._স্ব-শব্দোইণুত্ববাচী শব্দঃ শ্রায়তে “এযোই৭- 
রাত্মা” ইতি। তথোম্মানঞ্চ পরমাণ্তুল্যম্‌ বস্ত নিদর্শয তন্মানত্বং 
জীবস্তোচ্যতে । “বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগে জীব; 
স বিজ্ঞেয়ঃ স চানজ্ত্যায় কল্পতে” ইতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ। তাভ্যাম- 
ণুরেব সঃ। আনস্ত্যশব্দো মুক্ত্যভিধায়ী | অস্তো মরণং তদ্রাহিত্যমান- 
স্ত্যমিত্যর্থাৎ ॥ ২১॥ 


ভাষ্যান্থুবাদ-স্ব-শব অর্থাৎ অপুত্ববাচক শব্দ যে শ্রুত হইতেছে ষথা-_ 
“এষোহ্পুরাত্মা” ইতি এই জীবাত্মা অণুপরিমাণ ; ইহ] দ্বারা এবং উন্মানদ্বার! 
অর্থাৎ পরমাণু সদ্ূশাকার কোন বস্ত নিদর্শন করিয়। ( দৃষ্টান্তরূপে দেখাইয়া! ) 
তাহার পরিমাণ সদৃশ পরিমাণ জীবের এই উক্তি দ্বারাও জীবের অণুপরিমাঁণ 
বুঝা যায়। সেই নিদর্শনবাকা যথা__শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎপাঠকরা বলেন 
_-একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া পুনশ্চ তাহাঁকে শতধা 
বিভক্ত করিলে যে পরিমাণ হয়, জীব সেই ভাগবিশিষ্ট ; তাহ। অনন্ত অর্থাৎ 
নাশহীন বপিয়া কল্িত। সেই দুই প্রমাণে জীব “অণু বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইতেছে । এস্থলে আনন্ত্য-শব্ধ মুক্তির অভিধায়ক । মুতরাহিত্যই আনন্ত্য 
শবের অর্থ ॥ ২১॥ 


সূন্মম। টাকা স্বশব্বেতি। উন্মানমিতি। উদ্ধত মানঘুন্মানম। এতদেব 
বিশদয়তি পরমাণুতুল্যমিতি ॥ ২১ ॥ 


টাকানুবাদ-_ন্বশব্দেত্যাঁদি স্থত্রের ভান্তে উন্মানমিতি- তুলিয়া (ওজন 
করিয়া) পরিমাণ করার নাম উন্মান। ইহাই বিশদ করিতেছেন, পরমাণু 
তুলামিতি__ফ্লতঃ পরমাণুতুপ্য পরিমাণ ॥ ২১ ॥ 





সিদ্ধান্তকণ।_্ব-শব্দ অর্থাৎ অগুবাচক শব্ধ দ্বারা এবং উন্মান অর্থাৎ 
পরমাণুতুল্য কোন বণ্তর সদ্রশ পরিমাণ কথনের দ্বারা জীবকে অণুপরিমাণ 
অবগত হইতে হইবে। মুগ্ডকে আছে, “এযোহণুরাআ| চেতমা বেদিতবাঃ” 
(মুঃ ৩১৯ ) এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পাওয়া যায়,-_“বালাগ্রশতভাগস্য 
শতধ1 কল্পিতন্য চ”*। (শ্বেঃ ৫1৯)। তবেযদি বলা যায়, অনন্ত শব্দের 


২।৩।২২ বেদাস্তসত্রমূ ৪৪১ 


উল্লেখ কেন? ততদুত্বরে ভান্তকার বলেন,_ইহা মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে কথিত 
হইয়াছে। আনস্ত্য-শব্দের অর্থ মরণরাহিত্য | 
শ্রমস্ভাগবতেও পাই, 
পস্ক্মীণীয়প্যহং জীবো” (ভাঃ ১১।১৬।১১) 
শ্রচৈতন্তমহা প্রভুও বলিয়াছেন, 
“চিৎকণ জীব, কিরণকণমম | 
ষড়েস্বর্ধ্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় স্ু্যৌপম ॥ 
জীব, ঈশ্বরতত্ব কন্ছু নহে পম; 
জলদগ্নিরাশি ফৈছে, স্ফলিঙ্গের কণ॥” 
( চৈঃ চঃ ম£ ১৮ পঃ)॥ ২১॥ 


অবতরণিকা ভাষ্যম -__নম্বগোরেকদেশস্থস্ত সকলদেহগতোপল- 
্বিধিরুধ্যেতেতি চেৎ তত্রাহ__ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_ প্রশ্ন হইতেছে_যদি জীব পরমাণুতুল্য 
পরিমাণ হয়, তৰে একাংশেস্থিত আত্মার সকল দেহে উপলব্ধি বিকদ্ধ হইবে, 
এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন-__- 


অবতরণিকাভাষ্য-টীকা- নদ্বিতি। জীবস্তাঁধুত্বে গঙ্গাম্বুনিমগ্রসর্বশরীর- 
ব্যাপিশৈত্যোপলব্বিধিরুদ্ধেতি চেৎ তত্রাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ__জীব অপুপরিমাণ হইলে গঙ্গাজলে 
অবগাহী ব্যক্তির সর্বশরীর-ব্যাপিনী শৈত্যানভূতি বিরুদ্ধ হয়, এই যদি বল, 
তবে তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন__ 


জীবের অর্ধবদেহব্যাপিত্ব 
হৃত্রম- অবিরোধশ্চন্দনব ॥ ২২॥ 





সৃত্রার্থ__হরিচন্দনের মত একাংশে স্থিত আত্মার সকল দেহে উপলব্ধি 
বিরুদ্ধ হইবে না ॥ ২২।॥ 


৪৪২ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩২২ 


গোবিন্দভাষ্যম২_একদেশস্থম্তাপি হরিচন্দনবিন্দোঃ সকল- 
দেহাহলাদবদন্ুভূতস্যাপি তস্য সা নবিরুধ্যত ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ 
_7অণ্মাত্রোইপায়ং জীবংস্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য 
শরীরাঁণি হরিচন্দনবিপ্রুষঃ” ইতি ॥ ২২ ॥ 


ভাব্যান্থবাদ--একবিন্দু হরিচন্দন শরীরের একদেশে লি হইলেও 
যেমন তাহা শরীরের সমস্ত অংশের আনন্দ জন্মাইয়] দেয়, সেইরূপ অণু 
পরিমাণ হইলেও জীবাত্মীর সর্বশরীরে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হয় না, এ-কথা 
স্থৃতিতেও বলিয়াছেন, হুরিচন্দনবিন্দু যেমন একস্থানে অবস্থিত হইয়াও 
সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবও অণুপরিমাণ হুইয়াও একস্থানে অবস্থান 
করিয়াও সর্বদেহব্যাপক হয় ॥ ২২॥ 


সৃন্সমা টীকা-_অবিরোধ ইতি । সা! উপলব্ধিঃ। স্বতিশ্চেতি ব্রহ্ধাণ্ডোক্তিঃ | 
বিপ্রুষঃ কণাঃ ॥ ২২॥ 


টীকানুবাদ_-অবিরোধ ইত্যাদি সথত্র ভাস্াস্তর্গত | সা ন বিরুধ্যতে। ইতি 
সা-_সেই উপলব্ধি। স্থতিশ্চ 'অণুমাত্রোহপ্যয়ং ইত্যাদি শ্লোকটি ব্রহ্মাণ্- 
পুরাণে উক্ত । হরিচননবিপ্রষ ইতি বিপ্রুষঃ_ কণা ॥ ২২ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা- বর্তমানে যদি এপ পূর্ববপক্ষ হয় যে, জীব অণুপরিমাণ 
হইলে তাহার সর্বশরীরে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তদুপ্তরে স্যত্রকার 
বলিতেছেন-__হরিচন্দনের ন্যায় অবিরোধ বুঝিতে হইবে । ভাষ্বকার ব্যাখ্যায় 
বলেন,__হবিচন্দনবিন্ু ষেবূপ একদেশে অবস্থান করিয়া সর্ব শরীরের আনন্দ- 
প্রদ হয়, সেইরূপ জীবেরও একদেশে থাকিয়া সর্বশবীরে ব্যাপকত্বলাত 
বিরুদ্ধ হয় না। 

“ক্মাণামপ্যহং জীবঃ” (ভাঃ ১১।১৬।১১) এই ক্লোকের টীকায় 
শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ বলেন,___“বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ। ভাগে। 
জীবঃ স বিজ্ঞেয়:* ইতি “আরাগ্রমাত্রো হবরোহুপি দুষ্ট” ইত্যাদি শ্রুতিঃ। 
অত্র জীবস্য পরমাধুপ্রমাণত্বেহপি সম্পূর্ণদেহব্যাপিশক্তিমত্বং জতু-জটিতন্ত 
মহামণে্মহৌবধিখণুম্ত চ শিরসি ধৃতশ্ত পূর্ণদেহপুট্টিকরিফুশক্তিত্বমিব ন 


বিরুদ্ধমূ” ॥ ২২॥ 


২৩২৩ বেদাস্তস্ত্রম ৪৪৩ 


ইত্রম.-অবস্থিতি বৈশেষ্যানদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হাদি হি ॥২৩। 


সূত্রার্থআপত্তি এই-__চন্দনবিন্দুর শরীরের একাংশে তিলকাদিরূপে 
অবস্থান প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, কিন্তু জীবের তো৷ তাহা নহে, এই 'অবস্থিতিবৈশেষ্যাদ্‌” 
চন্দনদৃষ্টাস্তেরও বৈষম্য হইতেছে, এই যদি বল, তাহ] নহে; “অভ্যুপগমাৎ্ 
চন্দনের মত জীবও শরীরের একাংশে অবস্থান বিশেষ করে, যেহেতু ইহা 
স্বীকত আছে। সেই দেশটি হইতেছে--“হদি হি” হৃদয়, তাহাঁতে জীব 
থাকে ॥ ২৩॥ 


গোবিন্দভাষ্যমৃ-_নহু তদ্দিন্দোঃ শরীরৈকদেশেইবস্থিতিবিশেষঃ 
প্রত্যক্ষসিদ্ধো ন তু জীবস্য। ন চান্থমেয়োহসৌ খাদিদৃষ্টাস্তেন 
বিপরীতান্ুমানস্যাপি সম্ভবাদতো বিষমো দৃষ্টান্ত ইতি চেন্ন। কুতঃ? 
অভীতি। তদ্বং জীবস্যাপি তদেকদেশে তদ্ধিশেষন্বীকারাদিত্যর্থ; | 
নন্থু কোহসৌ দেশো যত্র জীবস্তিষ্ঠতীতি চেৎ তত্রাহ হৃদি হীতি। 
“হৃদি হোষ আত্মা” ইতি ষট প্রানী শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_আপত্তি এই-_চন্দনবিন্দুর শরীরের একাংশে অবস্থিতি 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্ত জীবের অবস্থিতিবিশেষ তে৷ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। যদি বল, 
ইহ অনুমান করিব, যথা--“জীবঃ শরীরৈকদেশস্থিতঃ অণুপরিমাণত্বাৎ চন্দনবত 
তাহাও নহে, ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত আকাশাদি দ্বারা বিপরীত অন্মানও 
সম্ভব ? যথা “জীবো নিশ্রদেশে বিভূত্বাৎ আকাশাদিবৎ” অতএব দৃষ্টান্ত-বৈষম্য 
হইতেছে, এই যদি বল, তাহাঁও নহে, কি কারণে? 'অভ্যুপগমাৎ্” অর্থাৎ 
যেহেতু হবিচন্দনের মত জীবাত্মারও শরীরের একদেশে অবস্থান বিশেষ স্বীকৃত 
আছে, এইজন্য । প্রশ্ন--এ স্থানটি শরীরের কোন অংশ, যেখানে জীব 
অবস্থান করে, এই যদি বল, তছৃত্তরে বলিতেছেন--হদি হি” হৃদয়ে তাহার 
অবস্থান। অর্থাৎ ষট্প্রশ্নী শ্রুতি বলিতেছেন--“হদি হেষ আত্মা" এই আত্মা 
হৃদয়ে থাকে, এই হেতু ॥ ২৩॥ 


সুন্মমা। টাকা- দৃষ্টান্তবৈষম্যমাশঙ্ক্য পরিহরতি অবস্থিতীতি। অসৌ 
দৈহিকদেশোহনুমাতুং ন শক্যঃ। তত্র হেতুঃ খাদীতি। জীবে নিশ্রদেশো 
বিভুত্বাৎ খাদিবদিত্যন্থমানসত্বাৎ। নিরস্ততি নাভ্যুপেতি। তদ্বিশেফোহব- 
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স্থিতিবিশেষঃ | দেহমধ্যং হদাক্রম্য সর্বেন্দ্রিয়াধ্যক্ষেণ মনসা সহিতো জীব- 
স্তিষ্ঠতীত্যেবংলক্ষণঃ | বক্ষসি ললাটে বা তদ্দিন্দোঃ পিগাকারেণ যথা বস্থিতিরিতি 
বোধ্যম্‌ ॥ ২৩ ॥ 


টীকানুবাদ-_স্থত্রকার পূর্ববপক্ষীর উদ্ভাবিত দৃষ্টাত্ত-বৈষম্য আশঙ্কা করিয়া 
তাহার পরিহার করিতেছেন-_-অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিত্যাদি'-_ আত্মার দেহ 
মধ্যে অবস্থান-দেশ অনুমান করিতে পারা যাইবে না; সে-বিষয়ে কারণ-_ 
যেহেতু আকাশাদি দৃষ্টান্ত ধরিয়া উহার বিপরীত অন্তমানও সম্ভব হয়, 
যথা “জীবে! নিশ্রদেশো৷ বিভূত্বাৎ খাদিবং” এইরূপ অনুমান হইতে পারে। 
সত্রকার এ আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন-__“ন, অভ্যুপগমাৎ্” তাহা! নহে 
দেহের মধ্যে স্থিতিবিশেষ স্বীকুতই আছে। “তদ্বিশেষাঙ্গীকারাৎ, ইতি 
তদ্বিশেষঃ_ অর্থাৎ অবস্থিতি-বিশেষ। তাহা কি প্রকার? দেহের মধ্যস্থিত 
হৃদয়কে অধিকার করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক মনের সহিত জীব 
অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থান বক্ষোদেশে অথবা ললাটে পিগাঁকারে 
চন্দন বিন্দুর যেমন চর্চ হয়, সেইরূপ জানিতে হইবে ॥ ২৩। 


সিদ্ধান্তকণ1--এ-স্থলে স্ত্রকাঁর পূর্ববপক্ষবাদীর দৃষ্টান্ত-বৈষম্য আশঙ্কা 
করিয়া তাহার পরিহার পূর্বক বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, অবস্থিতির 
বৈষম্য হেতু চন্দনের দৃষ্টান্তের বৈষম্য হইতেছে; এই যদ্দি পূর্ববপক্ষী বলে, 
তাহাও বলিতে পারা যায় না, কারণ জীবেরও হৃদয়ে অবস্থিতি স্বীকৃত 
আছে। প্রশ্নোপনিষদে পাওয়া যায়,-“হৃদি হেষ আত্মা” (প্রঃ ৩।৬ ) এবং 
ছান্দোগ্যেও আছে,স বা এষ আত্ম হরি তশ্তৈতদেব নিকুক্তং 
হৃদয়মিতি” (ছাঃ ৮1৩৩ )। 
শ্রীযস্ভাগবতেও পাই,__ 
“ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসে বিভূতী- 
জীবন্ত মায়ারচিতন্ত নিত্যাঃ। 
আবিহ্তাঃ ককাপি তিরোহিতাশ্চ 
শুদ্ধো বিচ্টে হৃবিশুদ্ধকর্ত,ঃ ॥” ( ভাঃ ৫১১১২ ) 
শ্রীধর স্বামিপ।দ বলেন,__“অবস্থাত্রয়সাক্ষী ক্ষেত্রজ্জ আত্মা তত্বমিত্যর্থ:। 
ক্ষেত্রজ্ঞো হি দ্বিবিধ:-_ত্বংপদীার্ঘো জীবঃ, তৎপদার্থ ঈশ্বরশ্চ ।” 
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প্রীগীতায়ও পাই, 
“ইদ্ং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। 
এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তছিদঃ ॥” (গীঃ ১৩।১) 
এই ক্লোকের টাকায় ভাষ্তকার বলিয়াছেন,_-"শরীরাত্মবাদী তু ক্ষেত্রজ্ঞো 
ন,ক্ষেত্রত্বেন তঙগজ্ঞানাভাবাৎ।” ॥ ২৩। 


অবতরণিকাভায্যমৃ__সিদ্ধায়াং চাণ তায়ামিখমপ্যবিরোধঃ স্যা- 
দিতি মুখ্যং মতমাহ-__ 


অবতরণিকা।-ভাষ্যানুবাদ--জীবের অণুপবিমাণ সিদ্ধ হইলেও এইবপে 
দেহব্যাপিত্বের অবিরোধ হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে মুখ্য সিদ্ধান্ত 
বলিতেছেন-_ 


হত্রম২গুণাদ্বীলোকবধ্ধ ॥ ২৪॥ 


সূত্রার্থ-_বা_অথবা 'আলোকবৎ- স্থধ্য প্রভীর মত জীবদেহের একদেশে 
থাকিয়াও প্রকাশকত্ব গুণ দ্বারা সমস্ত শরীরকে বাপিয়। থাকে ॥ ২৪ ॥ 


গোবিন্দভাব্যম-_অণ্‌রপি জীবশ্চেতযিতৃত্বলক্ষণেন চিদ্গুণেন 
নিখিলদেহব্যাপী স্তাৎ আলোকবৎ। যথ! ত্ুর্য্যাদিরালোক একদেশ- 
স্থোহপি প্রভয়া কৃতন্ং খগোলং ব্যাঞ্ধোতি তদ্বং। আহ চৈবং 
ভগবান্। যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃতস্সং লৌকমিমং রবিঃ | ক্ষেত্রং 
ক্ষেত্রী তথ! কৃৎস্্ং প্রকাশয়তি ভারত” ইতি। ন চ স্ূর্যাৎ 
বিশীর্ণা) পরমাণবঃ স্্ধ্যপ্রভেতি বাচাম্‌। তথা সতি তস্য হাঁস- 
প্রসঙ্গাং। পদ্মরাগাদিমণয়োইপি প্রভয়া নিজপরিসরান্‌ রঞ্জয়াস্তো 
দৃষ্টাঃ। ন চ তেভাঃ পরমাণ্বশ্চবাস্তে ইতি শক্যং বক্তম্‌ অত্যন্তা- 
সম্ভবাৎ উন্মানহান্যাপত্েশ্চ। ইথ্ঞ্চ গুণ এব প্রভা ॥ ২৪ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ-_জীব অধুপরিমাণ হইলেও চেতনা-সম্পাদকত্বরূপ চিদগুণের 


দ্বারা সমস্ত দেহব্যাগী হইবে, আলোকের মত। অর্থাৎ যেমন হর্যযা্দি 
জ্যোতিঃপদার্থ আকাশের একদেশে থাকিয়াও নিজ প্রভা দ্বার সমস্ত 
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আকাশমগডলকে ব্যাপ্ত করে, সেই প্রকার। এই কথা ভগবান্‌ প্রাক 
ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছেন_-যথা প্প্রকাশয়ত্যেকঃ.*'প্রকাশয়তি ভারত” হে 
ভরতকুলপ্রদীপ অঞজ্জুন! যেমন একই ্থ্ধ্য (প্রভা ছারা) এই সমগ্র 
জগৎকে আলোকিত করে, সেইপ্রকার ক্ষেত্রজ্ঞজ জীব সমগ্র ক্ষেত্র অর্থাৎ 
দেহকে চৈতন্যময় করিতেছে। যদি বল, হুর্ধা-দৃষ্টান্ত এখানে সঙ্গত হইতে 
পারে না, কারণ হূ্য একটি অবয়বী পদার্থ, তাহার প্রভা পরমাণু স্বরূপ, 
তাহারা কুর্ধ্য হইতে চ্যুত হইয়া জগতে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু জীব অণু- 
পরিমাণ, তাহার অংশ নাই যে সর্ধ শরীরে ছড়াইয়। পড়িয়া চৈতন্যময় 
করিবে, এ-কথাঁও বপিতে পার না; যেহেতু সূর্য্যপ্রভ৷ স্্য্ের পরমা ণুন্বরূপ 
নহে, তাহা হইলে স্থ্ধ্য ক্ষীণ হইয়া যাইত। এইরূপ পদ্মরাগারিমণিও 
প্রভা দ্বারা নিজ সমীপস্থিত স্থানগুপি আলোকিত করে দেখা যায়, কিন্তু 
তাহাদ্দিগ হইতে পরমাণু ক্ষরিত হয়, একথা বলিতে পারা যায় না; কেনন। 
ইহা অত্যন্ত অসম্ভব, যদি তাহা হইত, তবে ওজনে পরিমাণ কমিয়। 
যাইত। অতএব এই প্রকারে প্রভা পরমাণু হইতে পারে না) উহা গুণ- 
বিশেষ ॥ ২৪ । 


সৃক্সম। টাকা_গুণাঁদদিতি। চিদ্গুণেন জীবধশ্শেণ। যথেতি শ্রগীতাঙ্থ। 
ক্ষেত্রী জীবঃ। ন চেতি। তস্য স্ত্ধ্যস্ত। নিজেতি স্বনিকটভূদেশশিতার্থঃ। 
তেভ্যঃ পন্সরাগাদিভ্যঃ| অত্যন্তেতি। পদ্মরাগার্ধীনাং পরমাণুক্*এণাতান্তা- 
কুপপত্তেঃ সতি চ ততক্ষরণে তেষাঁং নৃনপরিমাণতাপত্তেশ্চেত্যর্থ: ॥ ২৪ ॥ 


টাকানুবাদ-_গুণাদ্বা” ইত্যাদি স্থত্রের ভাস্তে চিদ্‌ গুণেন- অর্থাৎ-জীব- 
ধর্মদ্বারা, “যথা! প্রকাশয়ত্যেকঃ* ইত্যাদি প্লোক শ্রীমদ্‌ ভগবদ গীতায়। ক্ষেত্রী-_ 
জীবাত্বা। “ন চন্ু্যাদ্‌ বিশীর্ণা” ইত্যাদি । তথা সতি তশ্ত-_তাঁহা হইলে 
তাহার-_ সুর্যের । নিজ পরিসরান্‌ ইতি-নিজের নিকটস্থিত স্থানগুণি এই 
অর্থ। নচ তেভ্যঃ ইতি_-তেভ্যঃ পদ্মরাগাদি হইতে, অত্যন্তাসম্তবাৎ ইতি-- 
পন্মরাগারদি হইতে পরমাণু-ক্ষণ অত্যন্ত অসম্ভব এইজন্য । আর যদি পরমাণু 
ক্ষরণই হয় বল, তবে তাহাদের পরিমাণ কমিয়া যাইত ॥ ২৪ । 


সিদ্ধান্তকণা--ন্ত্রকার জীবের অণুপরিমাণত্ব সিদ্ব__এইরূপ বিচার পূর্বব- 
সুত্রে দেখাইয়াও বর্তমান সুত্রে পুনরায় তাহা দৃঢ় করিয়া অন্ত দৃষ্টাস্ত 


২৩২৫ বেদাস্তসথত্রম, ৪৪৭ 


দ্বারা বলিতেছেন যে, জীব স্বীয়গুণে আলোকের ন্যায় শরীরব্যাপী হইয়া 
থাকে । ভান্তকার সের দৃষ্টান্ত দ্বারাও ইহ বুঝাইয়াছেন। 
প্রমস্ভাগবতেও পাই, 
“বুধ্যতে স্বেন তেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদগতঃ | 
লক্ষ্যতে স্থণমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোহর্কব্থ |” (ভাঃ ১১1৭।৫১) 
প্রীগীতায় পাই,_ 
“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎসং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎন্ং প্রকাশয়তি ভারত ॥” (গীঃ ১৩৩৩) 
এই শ্েকের টাকায় ভাষ্যকার শ্রমদ্বলদেব প্রভূ পিখিয়াছেন-__“দেহ- 
ধন্মেণালিপ্ত এবাত্ম। স্বধর্শেণ দেহং পুষ্ণাতীত্যাহ,_-যথেতি। যখৈকে রবধিরিমং 
কন লোঁকং প্রকাশয়তি প্রভয়া, তথৈকঃ ক্ষেত্রী জীবঃ কৎসমাপাদমস্তক মিদং 
ক্ষেত্র২ দেহং প্রকাশয়তি চেতয়তি চেতনয়েত্যেবমাহ ক্ত্রকীরঃ,-( ম্বয়ং 
বলদেব ) “গুণাদ্বালোকবৎ” ইতি । 
শ্রচৈতন্তচরিতামুতেও পাই, 
“অনন্ত স্কটিকে ষৈছে এক সূর্য ভাসে। 
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥ 
(চৈ: চঃ আদি ২১৯) ॥ ২৪ | 


অবতরণিকাভাবষ্মম্‌__গুণস্ত গুণ্যতিরিক্তে দেশে বৃত্তিরুক্তা। 
তাং দৃষ্টান্তেন বোধয়তি । 

অবস্তরণিকা-ভাস্তানুবাদ--গুণ যে গুণিভিন্ন দেশে থাকে, ইহা বল! 
আছে, সেই স্থিতিকে দৃষ্টান্ত দিয় বুঝাইতেছেন__ 


ৃত্রমূ_ব্যতিরেকে। গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ২৫। 


ূতরার্থ-বযতিরেকঠ-_আশ্রয়বাতিরিভ-্থলে, গন্ধবৎ*_-যেমন গদ্ধাদি 
প্রসর্গিত হয়, সেই প্রকার জীবের চেতয়িতৃত্ব গুণ হ্বদয়ব্যতিরিক্ত-স্থলে 
প্রস্গিত হয়। “তথাহি দর্শয়তি'--কৌধীতকী উপনিষৎ সেই প্রকার 
দেখাইতেছেন-_'প্রজ্ঞয়া! শরীরং সমারুহ্ত্যার্দি আত্মা চেতয়িতৃত্বগুণে সমস্ত 
শরীরকে আক্রমণ করিঘা থাকে ॥ ২৫॥ 


৪৪৮ বেদাস্তসূত্রম্‌ ২৩২৫ 


গোবিন্দভাষ্যম-_যথ। কুন্ুমাদিগুণন্ত গন্ধন্ত গুণিব্যতিরিক্তেহপি 
প্রদেশে বৃত্তিভবেদেবং চেতয়িতৃত্বম্ত জীবগুণস্ত তৎপ্রদেশে হৃদ্ব্য- 
তিরিক্তে শিরোইজ্ঘযাদ বৃত্তিঃ স্তাৎ। তথাহি দর্শয়তি। *প্রজ্জয়া 
শরীরং সমারুহা” ইতি কৌষীতক্যুপনিষৎ ৷ গন্ধঃ খলু দূরং প্রসর্পননপি 
স্বাশ্য়াং ন ভিগ্ভতে মণিপ্রভাবংৎ। উপলভ্যাপস্্র চেদগন্ধং 
কেচিদ্ব্রয়ুরনৈপুণাঃ। পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপো বায়ু্চ সংশ্রিত- 
মিতিস্মৃতেঃ ॥ ২৫ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ-_-যেমন পুষ্পাদির গুণ_ গন্ধের গুণবান্‌ দ্রব্য ( পুষ্পাদি )- 
ভিন্নস্থলেও অবস্থিতি হয়, এই প্রকার জীবের চেতয়িতৃত্ব গুণও হৃদয়ভিন্ন 
মন্তক-চরণাদি অংশেও বর্তমান হইবে । সেইপ্রকার কৌধীতকী উপনিষৎ 
জানাইতেছেন যথা--প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহা' ইতি--চেতয়িতৃত্ব গুণের ছারা 
সমস্ত শরীরকে আক্রমণ করিয়া জীব থাকে । মণিপ্রভা যেমন দৃবে 
ছড়াইয়া৷ পড়িলেও মণি হইতে পৃথক্‌ থাকে না, সেইপ্রকার কুস্থমাদির গন্ধ 
দুরপ্রসারী হইলেও নিজ আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হয় না। জলে গন্ধের উপলদ্ধি 
করিয়া যদি কোন কোনও অজ্ঞব্যক্তি উহ1 সণিলের গুণ বলে, তাহ হইলেও 
কিন্তু পৃথিবীর সেই গন্ধগুণ জাঁনিবে, তবে জল ও বাযুকে আশ্রয় করিয়াছে 
বলিয়া! এইরূপ প্রতীত হইতেছে, এই স্থৃতিবাক্য থাকায় ॥ ২৫॥ 

সূন্মম। টাকা__ব্যতিরেক ইতি। গ্রজ্ঞয়েতি। অত্রাতজ্ঞানয়োঃ কত ক- 
রণভাবেন প্রতায়ঃ ক্ফুটঃ। স্বাশ্রয়াৎ ন ভিগ্ভতে তত এবং তৎপ্রভাবাদিতি 
ভাবঃ। উপলভ্যেতি বাদরায়ণবাক্যং স্ফুটার্থম। আত্মনো ধন্মভূতজ্ঞানস্ত 
ভেদরীভাবেহুপি বিশেষহেতুকভেদকা্্যসত্বাৎ ন তশ্যাণুত্বক্ষতিরিত্যানঃ । এব- 
মন্তাত্র চ বোধ্যম্‌ ॥ ২৫ ॥ 

টাকানুবাদ-_ব্যতিরেক ইত্যাদি স্থত্রের ভাস্তে__প্রজয়া” ইত্যাদি, এই 
কৌধীতকী উপনিষদে আত্মাকে কর্তৃরূপে ও প্রজ্ঞাকে করণরূপে জ্ঞান 
হইতেছে, ইহ! স্পষ্টই । 'স্বাশ্রয়াৎ ন ভিছ্যতে' ইহার ভাবার্থ এই যে, তাহা 
হইতে পৃথক হইতেছে না, ইহা! গুণীর প্রভাববশতঃ। উপলভ্যোত্যাদি 
বাদরায়ণের (বেদব্যাসের ) উক্তি । ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। আত্মার ধশ্শ- 
স্বরূপ জ্ঞানের আত্মার সহিত পার্থক্য না থাকিলেও বৈশেষ্যবশতঃ ভেদকাধ্য 


২৩1২৬ বেদাস্তন্থত্রম্‌ ৪৪৯ 


হয়, সেজন্য জীবের অণুত্ব-সম্বদ্ধে কোন হানি নাই ; এই কথা বলিয়া থাকেন। 
এইবপ অন্য স্থলেও জানিবে ॥ ২৫৪ 


জিদ্ধান্তকণা-_গুণসমূহ যে গুণী হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারে, 
তাহা দৃষ্টান্ত ছার। বুঝাইতে গিয়া! স্থত্রকার বর্তমান স্যত্রে বদিতেছেন ষে, 
বাতিবেক অর্থাৎ যে-স্থলে গুণী থাকে না, সে-স্থলেও গুণ থাকিতে পারে, 
যেমন-__ফে-স্থলে পুষ্প নাই, সে-স্থলেও পুষ্পের গুণ গন্ধ অন্কভূত 
হয়, সেই প্রকার জীবের চেতযিতৃত্বগুণও জীবের আধার হৃদয় হইতে 
অতিরিক্ত স্থানে অর্থাৎ মন্তক-চরণাঁদিতেও অবস্থিত হইয়া থাকে । এ- 
বিষয়ে কৌধীতকী উপনিষদেও পাওয়া যায়,__“প্রজ্ঞয়া৷ শরীরং সমাকুহা শরীরেণ 
হুখ-দুঃখে আগ্সোতি”_ ইত্যাদি ( কৌ: ৩৬ )। ছান্দোগোও পাওয়া যায়,__ 
*তগব আত্মানং পশ্তটাব আলোমভ্য আনখেভাঃ প্রতিরূপমিতি” (ছাঃ৮1৮1১)। 
আচার্য্য শ্রীরামাঙছজও বলেন ষে, “যেরূপ পৃথিবীর গুণ গন্ধ পৃথিবী- 
ব্যতিবিক্ত অন্যস্থানেও অনুভূত হয়, সেইরূপ জ্ঞাতম্বরূপ আত্মার গুণ-__ জ্ঞান 
আন্মব্যতিবিক্ত স্থান হইতে সকল দেখেও অনুভূত হয় ।” 
শ্রীমভাগবতেও পাই,_- 
“য এবং সন্তমাত্মানমাত্মস্থং বেদ পৃকষঃ | 
নাজ্যতে প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ স ময়ি স্থিত: |” (ভাঃ৪1২০।৮) 
অর্থাৎ যে পুরুষ (জীব) দেহস্থ আত্মাকে পূর্বোক্ত প্রকারে অবগত 
আছেন, দেহস্থিত হইয়াও তিনি দেহের গুণের দ্বারা পিপ্ত হন না, তিনি 
আমাতেই ( পরমেশ্বরেই ) অবস্থিত আছেন ॥ ২৫ ॥ 


অবতরণিকাভাব্বমৃ-_এষ হি ভ্রষ্টেত্যাদৌ সংশয়ঃ। জীবস্য 


ধর্মভূতং জ্ঞানমনিত্যং নিত্যং বেতি। পাষাণকল্পে জীবে মনসা 
ংযুক্তে জ্ঞানমুৎপছ্তে । স্থখমহমিত্যাদি শ্রুতে2। জ্ঞানত্বং তন্ত ত্ভান- 
সম্বন্ধাৎ বোধ্যম্‌। বহিত্বমিব বহিসশ্বন্ধাদয়সঃ। যদি জ্ঞানং নিত্যং 
তহি নুষুপ্ত্যাদৌ তৎ স্তাৎ করণব্যর্থতা চেতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_“এষ হি দ্রষ্টা আতা ভ্রাতা” ইত্যাদি শ্রুতিকে 
বিষয় করিয়া সংশয় হইতেছে--নিত্য জীবের ধর্শ অর্থাৎ গুণ--জান নিত্য 


৪) 
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থব] অনিত) ? তাহাতে পূর্ববপক্ষী মীমাংসা করেন- জীবাত্মা পাষাণের 
মত একত্র স্থির নিক্ষিয় যখন তাহার মনের সহিত সংষোগ হয় তখন 
জ্ঞান উত্পনন হয়, “মখমহমন্বাপ্সম্য আম স্থখে ঘুমাইয়াছি--এই প্রতীতি 
যখন মন পুরী৩২ নাড়ী হইতে ফিরিয়া! আসে, তখনই হম্। অতএব 
জ্ঞান অনিত্য, ইহ1 এ শ্রুতি বলিতেছেন। তবে যে আত্মার জ্ঞানত্ব অর্থাৎ 
জ্ঞানম্বরূপতা বলা হয়, উহ] জ্ঞান-সন্বন্ধ থাকায়, ইহ বুঝিতে হহবে। দৃষ্টান্ত 
এই--যেমন লৌহ বস্ছিম্বর্ূপ না হইলেও বহ্ির সংযোগে তাহার বহি- 
স্ব্পতা সেইরূপ । যদি জ্ঞান নিত্য হইত, তবে স্বযুপ্তিকালেও জ্ঞান থাকিত, 
শুধু ইহাই নে, মনের সহিত সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ-কথায় 
এনের করণতাও বার্থ হয়, যেহেতু নিত্য বস্তর উত্পন্তির অভাবে করণ 
প্রয়েরজন হয় না, এই পূর্ববপক্ষীর মীমাংসার উপর সুত্রকার বপিতেছেন-- 


অবতরণিকাভাস্ত-টাকা_ পূর্ধত্রাণুত্বমহত্ববাক্যয়োরেকত্র [খরোধে মহত্বং 
্রক্মগতং বাবগ্থাপ্যাণুস্বং জীবস্ত প্রতিপাদি তষিতি যথা তয়োধিরোধঃপরিহৃতস্তথেহ 
ধশ্মভূতজ্ঞানবিষয়কয়োনি ত্যত্বা নিত্য খধাকায়োবিরোধে . ধর্মনিত্ত্ববাক্যস্তা- 
বিনাশীত্যাদেনৈ গুণ্যাহুরোধেন ব্যাখ্যানে ছয়োব্রবিরোধান্নিগু ণাথুচৈতন্তমাতে] 
জীবোহস্তিতি দৃষ্টান্তোহত্র সঙ্গতি | স্বখমহ মিত্যত্রাশিত্যং জ্ঞানং প্রতীতম্‌ । 
অবিনাশীতার তু নিত্যং তৎ। তদনয়োবিরোধলংশয়ে অনিত্যণিত্যপগ্ুণ- 
বিষয়কত্বাদ্থিরোধে প্রীপ্তে দ্বয়োরপি নিতাগুণবিষয়কত্বাদবিবোধঃ। শ চেখং 
চিন্তাঃ_নুখমহমিত্যত্র নুষুপ্তিসাক্ষিণ্যপি জ্ঞানমন্তেব। কথমন্তথোখিতস্য 
স্থখবিমর্শঃ। অন্্ভৃতমেব হি সর্ধং স্রতি। নচ সাক্ষী জ্ঞানশূন্যঃ সাক্ষি- 
্বান্থপপত্তেঃ । অবিনাশীত্যত্র তু স্বরূপতোইবিনাশী জীবঃ স পুনরনুচ্ছিত্তি- 
ধর্মেতি উচ্ছেদরহিতো ধরবো যস্তেতি ধন্মতোহপ্যবিনাশীতার্থঃ। ব্যাখ্যান্তরে 
পৌনকক্তাম্‌। যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎন্েত্যাদি বলাদিদং ব্যাখ্যানং বৌধ্যম্‌। 
এতমর্থং হৃদি নিধায় শ্যায়মাহ এষ হীত্যাদিনা। কাণাদনয়েন পূর্ববপক্ষো 
বোধ্যঃ। তঙজজ্ঞানম__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-__পূর্ববা ধিকরণে অণুত্ব ও মহত্ববোধক 


দুইটি বাকোর একেরপক্ষে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় মহত্ব ব্রদ্মের ইহা নির্ধারিত 
করিয়া জীবের অথুত্ব প্রতিপাঁদিত হইয়াছে । যেমন অথুত্ব ও মহত্বের বিরোধ, 
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সেইপ্রকার এই অধিকরণে ব্রহ্ম ও জীবের ধশ্মভূতজ্ঞান-বিষয়ক নিত্যত্ব ও 
অনিত্যত্ববোধক বাক্যদ্ধয়ের বিরোধ হওয়ায় ধন্মনিত্যত্ব-বোধক-অবিনাশী 
ইত্যাদি বাক্যের নিগুণত্বাগুরোধে ব্যাখ্যা করিলে আর উহাদের বিরোধ থাকে 
না; অতএৰ শিগুণ, অণুপরিমাণ, চিৎম্বরূপ জীবাজ্মা হউক, এইকপ দৃষ্টাস্ত- 
সঙ্গতি এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য । “ম্খমহমন্বাপ সং" ইতাদি বাক্যে জ্ঞান অনিত্য 
প্রতীত হইতেছে, “অবিণাশী” ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান নিত্য প্রতীয়মান । অতএব 
এ জ্ঞানদ্বয়ের বিরোধ হইণে কিনা? এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষীর মতে একত্র অনিতা 
ও নিত্য গুণ বিষয় করায় বিরোধ হুইবেই, সমাধানকল্পে উভয়টিই নিত্যণুণ 
বিষয় করায় বিরোধের অভাৰ বলিব, ইহ1 এইরূপে বিচারণীয়। “হ্থখমহমস্বাপ সম্‌, 
ইত্যাদি বাক্যে বুঝাইতেছে যে জ্ঞান 'ণিত্য কিন্ত তাহা নহে, যেহেতু স্থযুপ্তির 
সার্সী আত্মাতে তখন জ্ঞান আছেই, নতুবা জাঁগএণের পর কিবূপে স্ুখ-স্মৃতি 
হয়? যাহ] অনুভব করা ধায় তাহারই স্মৃতি হয়। আবার তং্চাপে সাক্ষী 
আত্ম! জ্ঞানশৃন্য, ইহাও বপা যায় না, তাহা হইলে তাহার সাক্ষিত্বও যুক্তিযুক্ত 
হয় না। অবিনাশী ইত্যাদি বাক্যে যে অবিনাশিত্ব বলা হইয়াছে, উহার 
তাৎপধ্য হ্বরূপত: জীব অবিনাশী ইহা তে। বটেই, আবার ধম্মত:ও সে উচ্ছেদ্ব- 
রহিত অর্থাৎ অনুচ্ছিত্তি ধশ্মী_যাহার ধণ্ম উচ্ছেদিরহিত। অন্যবিধ ব্যাখ্যাতে 
পনর দোষ ঘটে । যেমন মণির জ্যোৎস্না মল ধৌত করিয়া করা যায় না 
ইতাদির মত জোর করিয়া এই ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, জানিবে। এই তাখ্পধ্য 
মনে রাখিয়া] এই অধিকরণ বলিতেছেন-_এষ হি" ইত্যাদি বাক্যে । বৈশেষিক 
মতে পর্কবপক্ষ জ্ঞাতব্য । “তথ স্যাৎ ইতাদি তৎ অর্থাৎ জ্ঞান । 


সুত্রম- পৃথগুপদেশী ॥ ২৬ ॥ 
. জূত্রার্থ_বৃহদারণাকৌপনিষদে জ্ঞানের অবিনাশিত্ব-স্ধদ্ধে একটি স্বতনত 
বাক্য আছে-_সেইহেতু জ্ঞানকে নিত্য বলিতে হয় যথা-_'অবিনাশী বা অরে 
অয়মাআ্সা অন্ুচ্ছিত্তিধর্ম] ইতি-_-অরে মৈত্রেয়ি। এই আত্মা বিনাশরহিত 
এবং ইহার ধশ্ম__জ্ঞান উচ্ছেদ বহিত অথাৎ নিত্য ॥ ২৬ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমূ__ধর্মভৃতং জ্ঞানং নিত্যম্। কুতঃ ? পৃথগিতি। 
এষ. হীত্যাদিবাক্যাৎ পৃথগ ভূতে “অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানু- 
চ্ছিত্তিধর্্না” ইত্যাদি বুহদারণ্যকবাক্যে তত্বেন তস্যোপদেশাৎ। নচ 
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মনসা! সংযোগাদাত্বন জ্ঞানোৎপত্তিঃ, নিরবয়বয়োস্তয়োঃ সংযোগা 
সিদ্ধেঃ। ভগবদ্বৈযুখ্যেনাবৃতমিদং তৎসাম্মুখোন তন্মিন্‌ বিনষ্টে 
সত্যাবির্ভবতীতি স্মৃতিরাহ__“যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষাল- 
নান্সণেঃ। দোষপ্রহাণান্‌ ন জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা ॥ যথোদপান- 
খননাৎ ক্রিয়তে ন জলাস্তরম্‌। সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভব: 
কুতঃ1 তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণাঃ প্রকাশ্যস্তে ন 
জন্যন্তে নিত্য এবাত্মনো। হি তে” ইতি ॥ ২৬॥ 

ভাব্যানুবাদ- আত্মার ধর্মভৃত ষে জ্ঞান উহা নিত্য, কি হেতু? এষ হি” 
ইত্যাদি বাক্য হুইতে পৃথগতৃত “অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মাঙুচ্ছি ত্তিধশ্মা" 
ইত্যাদি বুহদারণ্যকের বাক্যে নিত্যরূপেই জ্ঞান উপদ্দিইট হইয়াছে, অতএব 
নিত্য। যদি বল, আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়__এই কথা 
আছে, তাহাও সঙ্গত নহে; যেহেতু মনও অণু, আত্মাও অণুপরিমাঁণ, অতএব 
অবয়বহীন এ উভয়ের সংযোগ হইতে পারে না, তবে এ উক্তির মূল 
কি? তাহাঁও বলা হইতেছে,_যখন ভগবানে বিমুখতা হয়, তখন এ জ্ঞান 
আবুত থাকে, এ-জন্ত অনিত্য বলিয়া মনে হয়; আবার ষখন সেই ভগবদ্‌- 
বৈমুখ্য নষ্ট হয় অথাৎ ভগবাঁনের সাম্মুখ্য হয়, তখনই জ্ঞান প্রকাশ পাম়। 
এই কথ স্বত্িবাক্য ধপিতেছেন-__“যথা ন ক্রিয়তে” ইত্যাঁদ যেমন মলাবুত 
মণির 'প্রভ৷ মল প্রক্ষ।লন দ্বার উৎপািত হয় না, কিন্তু আবুত সিদ্ধ প্রভাই 
মলাপসারণ দ্বার! প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মারও নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান আবরণ 
কাটিয়া! গেলে প্রকাশ পায়, দৌধচু/তি তাহার উত্পাদন করে না। আর একটি 
ৃষ্টান্ত-_“যথেত্যাদি'__যেমন কৃপ খনন হইতে নৃতন জলের স্ষ্টি হয় না, কিন্ত 
তম্মধ্যস্থিত জলেরই আবিতাব হয়, সেইরূপ সিদ্ধ বস্তই অভিব্যক্ত করা 
হয়, তাহা না হইলে অসৎ বস্তর উৎপত্তি কিরূপে হইবে? সেইপ্রকার 
আত্মার উপাধিশ্বূপ দেবত্ব-মন্য্যত্বাদি হেয়গুণের ধংস হইলে আবৃত গুণ__ 
সচ্চিদানন্দাদিম্বরূপ প্রকাশ পায়, উহার উৎপাদিত হয় না, যেহেতু আত্মার 
এ জ্ঞানাদি গুণ নিত্য ॥ ২৬॥ 

সুক্সম। টাকা পৃথগিতি। তত্বেন নিত্যতেন। তয়োরাম্মমনসোঃ। 
তগবদিতি। ইদং ধর্মভূতং জ্ঞানম্‌। তস্মিন ভগবছৈমুখ্ো । যথা নেতি 


২৩২৬ বেদাস্তমূত্রম্‌ ৪৫৩ 


শৌনকবাক্যম্‌। আত্মনে! জীবন্ত । সদেব বিস্মানমেব জলং ব্যক্তিং 
প্রাকট্যং নীয়তে। তথেতি। হেয়। গুণাত্ব দেবত্মমহ্য্ত্বাদয়ে! বোধ্যাঃ ॥২৬। 
টাকানুবাদ-_-পৃথগুপদেশাৎ, এই স্থত্রের ভাস্তে তত্বেন তন্তোপদেশাৎ, ইতি 

তত্বেন অর্থাৎ নিতাত্বরূপে, তস্ত- জ্ঞানের । “নিরবয়বয়োস্তয়োঃ ইতি--তয়োঃ 
_-মাত্সা ও মনের । ভগবদবৈমুখ্যেন' ইত্যাদি ইদং-_এই ধর্মস্বরূপ জ্ঞান । 
“তম্মিন্‌ বিনষ্টে সতীতি'-_সেই ভগবদ্বৈমুখ্য বিনষ্ট হইলে “যথা ন ক্রিয়তে' ইত্যাদি 
বাক্য শৌনকোক্তি। “আস্মনঃ ক্রিয়তে' ইতি আত্মনঃ__জীবাস্মার, “সদেব 
নীয়তে ব্যক্তিম্‌ ইতি-_কৃপের মধোই জল আছে, কেবল প্রকটিত করা হয়। 
তথা ইত্যাদি “হেয়গুণাঃ' অর্থাৎ দেবত্ব-মমুাত্ব প্রভৃতি গুণ জানিবে ॥ ২৬॥ 

জিদ্ধান্তকণ।-_এক্ষণে পূর্ববপক্ষবাদীর পুনরায় একটি সংশয় উত্থাপিত 
হইতেছে । তাহারা বলেন যে,_উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন__“এষ হি 
দরষ্টা ষ্ট] শ্রোতা” ইত্যাদি (প্রঃ ৪1৯) তাহাতে সন্দেহ এই যে, জীবের 
ধশ্মভূত জ্ঞান, নিতা অথবা অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তাহা হুইপে স্বযুপ্তি- 
আদিতেও এরূপ বোধ থাকিতে পারিত, দ্বিতীয়তঃ নিত্য বস্তর উৎপত্তির 
অভাবে মনরূপ করণেরও ব্যর্থতা ঘটে। পূর্ববপক্ষীর এই সংশয় নিরসনার্থ 
স্থত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, পথগ্‌. উপদেশবখত: জীবের 
ধম্মভৃত জ্ঞান নিতাই । বৃহদারণ্যক শ্রতিতে বলিয়াছেন,--“এই আত্মা 
অবিনাশী এবং ইহার ধন্মভৃত জ্ঞান উচ্ছেদ-রহিত, সুতরাং নিত্যই | 

মনের সহি৩ আত্মার সংযোগবশতঃ জ্ঞানোদয় হয়, একথা বলা সঙ্গত 
নহে। কারণ মন ও আত্ম! উভয়ই অবয়বশূন্ত । উহাদের পরস্পর সংযোগ 
অসন্তব। তবে ভগবদ্‌-বিমুখতাক্রমে জীবের নিত্যজ্ঞান আবুত থাকে, আবার 
ভগণং-স্মুখাক্রমে উক্ত আবরণ দৃরীভূত হইয়া নিতাজ্ঞান উদ্দিত হয়। 
দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়,-_যেমন মণির ময়ল! দূরীভূত হইলে তাহার স্বাভাবিক 
তেজ প্রকাশ পায়। আর কূপ খননে যেমন মৃত্তিকাতান্তরস্থিত জল উখিত 
হইয়] পড়ে । তদ্দরপ জীবের ধন্মভূত জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও নিতা । হেয়গুণ ধ্বংস 
হইলেই নিত্য গুণের প্রাকট্য সাধিত হইয়া থাকে । 

শ্রম্ভীগবতেও পাই, 

“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ হ্যা" 
দীশাদপেতন্ত বিপর্যয়োহস্থৃতিঃ। 


৪৫৪ বেদাস্তসৃত্রষ্ ২৩২৭ 


তম্মায়য়াতো বুধ আভজেত্রং 
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥” (ভাঁঃ ১১।২।/৩৭) 


প্রীচৈতন্যচরিতামুতেও পাই, 
“কৃষ্ণ ভুলি” সেই জীব-__অনাদি-বহিন্মু'থ । 
অতএব মায়৷ তারে দেয় সংসার-ছুঃখ ॥” (টচঃ চঃ মধা ২1১১৭) 
আরও পাই, 
“কৃষ্-নিত্যদীস জীব তাহা ভুলি' গেল। 
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল | 
তাতে কষ্চভজে, করে গুরুর সেবন। 
মায়াজাল ছুটে, পা কষ্ণের চরণ 1৮ ( চৈঃ চঃ মধা ২২।২৪-২৫) 


শ্রগীতায়গ পাই,__ 
“দৈবী ভোষা গ্রণময়ী মম মায়া ছরত্ায়া। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে 1৮ (গীঃ ৭১৪) 
“অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ববমিদং ততম্‌।” ( গীঃ ২।১৭) 
এই ক্লোকের ভাস্তে শ্ীমদ্বলদেব প্রভু বলেন,“যেন সর্বমিদং শরীরং ততং 
ধর্মভূতেন জ্ঞানেন ব্যাধম্তি ; -.-তাদুশশ্য নিখিলদেহব্যাপ্রিস্থ ধর্মভূতজ্ঞানেনৈৰ 


ত্যাগ ॥ ২৬ | 
অবতরণিকাভাব্যম__ষে বিজ্ঞানে ভিষ্ঠনলিত্যাদি শ্রুতের্গতিমাহ-_ 
অবভরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_যিনি বিজ্ঞানরূপে থাকিয়া ইত্যাদি শ্রুতির 


উপপন্ভি বলিতেছেন-_- 


হত্রম- তদৃগুণসারত্বাঁৎ তদ্ব্যপদেশ? প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২%। 


সত্রার্থ-_“তদ্বযপদেশঃ'- আত্মা জাতা হইলেও তাহার জ্ঞানরূপে নির্দেশ, 
“তদ্গুণমারত্বাৎ-_যেহেত আত্মার জ্ঞানরূপ ধর্মটি স্বরূপান্ুবন্ধী, দৃষ্টাস্ত-_ 
প্রাজ্ববৎ'__-যেমন প্রাজ্ঞরূপে ( জ্ঞাতুরূপে ) উক্ত বিষুর 'সত্যং জ্ঞানম্‌ ইত্যাদি 
শ্রুতি জ্ঞানঙ্গরূপে নির্দেশ করিতেছেন ॥ ২৭ ॥ 


২।৩।২৭ বেদাস্তস্থৃত্রম্‌ ৪৫৫ 


গোবিন্দভাষাম -জ্ঞাতুরপি জীবস্য জ্ঞানরূপত্বেন বাপদেশঃ। 
কুতঃ ? তদ্গুণেতি । স জ্ঞানলক্ষণে গুণ? সারে। যত্র তথাতাৎ। সারো 
বাভিচাররহিতঃ স্বরূপানুবন্ধীতি যাবৎ । প্রাজ্ঞবৎ যথা-_“যঃ সর্ববজ্ঞঃ 
সর্ব্ববিৎ” ইতি প্রাজ্ঞতেনোক্তস্য বিষ্ঠোঃ “সত্যং জ্ঞানম্” ইতি জ্ঞান- 
্বরূপব্যপদেশস্তদ্ৎ। অত্র জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপো নির্দিষ্ট: ॥ ২৭ ॥ 


ভাম্তানুবাদ-_-জীব জ্ঞাতৃঙ্গক্ূপ হইলেও জ্ঞানস্বরূপে উল্লেখ হয় কেন? 
উত্তর__“তদ্গুণসারত্বাৎ__সেই জ্ঞানস্বরূপ গুণ (ধর্মটি ) তাহার সার-- 
অব্যভিচারী অর্থাৎ স্বরূপাজবন্ধী ধশ্ম বলিয়া । এ-বিষয়ে দষ্টানস্ত-_প্রীজব্- 
জ্ঞাতা বিষ্ণুর মত অর্থাৎ যেমন শ্রুতি খিষ্্রকে “যিনি সর্কজ্ঞ সর্ববিৎ্, এইরূপে 
জ্ঞাত বলিয়া গাহাকে 'সত্যং জ্ঞানম্চ ব্রন্ম সতা ও জ্ঞানম্বরূপ বলিয়াছেন, 
সেইরূপ জীব জ্ঞাত ও জ্ঞানম্বর্ূপ জানিবে। উক্ত ছুই শ্রুতিতে জ্ঞাতাকেই 
জ্ঞানন্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ 


সুন্মনা 'টাকা। _তদ্গ্ুণেতি প্রাজত্বেনেতি প্রকট জ্ঞানশালিতেনেতযথ: | 
॥ ২৭ ॥ 
টীকানুবাদ__তদগুণেতাদি স্বত্রে প্রাজত্বেনোক্তশ্ত বিফ্োরিত্যাদি ভাসতে 
প্রাজ্ঞত্ন অর্থাৎ, প্রকষ্ট (সর্বাধিক )জ্ঞানবান্‌ বলিয়া ॥ ২৭ ॥ 
মিদ্ধান্তকণা- বর্তমানে বৃহদারণাকোপনিষদে উক্ত “যো বিজ্ঞানে তিটন্বি- 
জ্ঞানীদম্করো। যং বিজ্ঞানংগ (বুঃ ৩।৭।২২) ইতাদি শ্রুতির উপপত্তি বলিতে গিয়' 
জতকার বর্তমান জরে বলিতেছেন, জ্ঞাভন্বরূপ জীবের গুণের সারবত্তাবশতঃ 
প্রাজ্ঞ-শ্তির মত তাহার জ্ঞানম্বরূপও ব্যপদেশ হয়। ইহ] তাহার স্বরূপাস্থ- 
বন্ধী অব্যতিচারী গুণ। বিষু যেরূপ সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ শবে উদ্দিষ্ট হইয্বাও 
সত্যন্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া কথিত হন; সেইরূপ জীবও জ্গাতা হইয়া 
জ্ঞানন্বরূপ বলিয়। নিদ্দিষ্ট হয়। শ্রীরামান্ুজও বলেন,_-“অনেক সময়ে বণ্কেও 
গো-শব দ্বারা নির্দেশ করা হয়, যতক্ষণ ষগ্ত্ব থাকে ততক্ষণ গোত্বও থাকে ।” . 
শ্রীমপ্ভাগবতে পাই, 
“তয়োরেকতরো হর্থ: প্রকৃতি; সোভয়াত্মিক। 
জ্ঞানং ত্য তম ভাবঃ পুরুষঃ সোহভিধীয়তে |” 
( ভা: ১১।২৪।৪ ) 


৪৫৬ বেদাস্তক্বৃত্রম্‌ ২।৩।২৮ 


অর্থাৎ সেই অংশছয়ের মধ্যে প্রকৃতি এক অংশ, উহ! কার্য্য-কারণাত্তিকা 
এবং অপর অংশ জ্ঞান, উহ্বাই পুরুষ নামে অভিহিত। 
এই শ্লোকের টাকায় শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ বলেন,__ 
“তয়োদ্বিধাভূতয়োরংশয়োর্ধ্যে একতরো মায়াখ্যো হর্থঃ প্রকৃতি: । সা 
চোভয়াত্মিক? কার্ধয-কারণরূপিণী অন্যতমোহর্থ: জ্ঞানং জ্ঞানম্বরূপঃ। স চ 
পুরুষে! জীবঃ”। 
আরও পাই,_ 
“যহজনীভচরণৈষণয়োরতক্তা। 
চেতোমলানি বিধমেদ গুণকশ্মজানি। 
তশ্মিন্‌ বিশ্তদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্বং 


সাক্ষাদ্‌ যথাহমলদুশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ 1” 
( ভাঃ ১১৩৪০ )॥ ২৭ | 


জীব-_জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা 
অবতরণিকাভাষ্মম-_অথ জ্ঞানদ্বরূপো ভ্ঞাতা নির্দেশ্য 
ইত্যাহ 


৮ পাত 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_আপত্তি হইতেছে যে-জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপ 
হয় কিরূপে, ইহ] প্রতিপন্ন করা উচিত, তাহা। প্রতিপন্ন করিতেছেন-_ 


হত্রম_-যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দৌবস্তদর্শনাৎ ॥ ২৮। 


সূত্রার্থ_-“যাবদাত্মভা বিস্বাচ্চ'_আরও এক কাঁরণ-__আত্মা যতকালব্যাপী, 
জ্ঞানও তাবৎকাল স্থায়ী অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞাতা কখনই প্রতীত হয় না; 
অতএব জ্ঞানন্বরূপ জ্ঞাতা-_-এই শির্দেশ কোন দোবাবহ নহে ॥ ২৮ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_জ্ঞানস্বরূপো জীবে জ্ঞাতেতি ব্পদেশে ন 
দোষ; নির্দোষ ইত্যর্থঃ | কুতঃ? যাবদিতি। তথ প্রতীতেরাত্মব- 
সমানকালভাবিত্বান্ন স বাধ্যত ইত্যর্ঃ। আত্মা খন্নাগ্ন্তকালঃ 
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সংপ্রতিপন্নঃ প্রকাশরূপোহপি রবিঃ প্রকাশয়িতেতি বীক্ষণাচ্চ। 
যাবদ্রবিভাবী হোষ ব্যপদেশত নির্ভেদেইপি বস্তনি দ্বেধা ভাতি 
বিশেষাদিত্যাহঃ ॥ ২৮ ॥ 


ভাব্যানুবাদ__জ্ঞানম্বব্ূপ জীবকে জ্ঞাত বলিয় নির্দেশ করা দৌষ নহে 
অর্থাৎ উহা! নির্দোষ । কি কারণে ? উত্তর-_তদ্দর্শনাৎ অর্থাৎ সেইরূপ প্রতীতি 
হয় বলিয়া । তাত্পধ্য এই--আত্মা যাবৎকাঁল স্থিতিমান্‌ হয়, তাবৎকাল 
জ্ঞানেরও সত্তা, এইজন্য এ জ্ঞানম্বূপ আত্মা জ্ঞাতা-_এই নির্দেশ হইতে বাঁধা 
নাই। জীবাত্মা অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া আছেন, 
এজন্য এবং যেমন স্ুর্ধ্য প্রকাশস্বরূপ হইয়াও প্রকাশক হয়, দেখিতে পাওয়া 
যায়, এই জন্যও । যতদিন রবি থাকিবে, ততদিন প্রকাঁশাত্মক রবির 
প্রকাশকরূপে নির্দেশ থাকিবে । যদ্দিও অভিন্ন দুইটি বস্ত ছুইভাবে প্রতীত 
হইতে পারে না, কিন্ত আত্ম বাঁ সুর্য ধন্ম-ধশ্মিভেদ রহিত হইলেও বিভিন্নভাবে 
যে প্রতিভাত হয়, ইহাদের বিশেষত্বই তাহার কারণ। এই কথা প্রাচীনেরা 
বলিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ 


জুন্মম টাকা যাব্দাজ্মেতি ।॥ তথ! প্রতীতেরিতি। জ্ঞানন্বরূপস্য জ্ঞাতৃ- 
তেন প্রতীতেরিত্যর্থঃ। স ব্যপদেশঃ। বিশেষাদিতি। অহিকুগ্ডলাধিকরণে 
ব্যক্তীভাবি ॥ ২৮ ॥ 


টাকানুবাদ-_যাবদাত্মভাবিত্বাদিত্যাদি স্থত্রের তথা প্রতীতেরাত্মসমান-. 
কালভাবিত্বাদিত্যাদি ভাতে তথ! গ্রতীতেঃ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার জ্ঞাতৃত্ব- 
রূপে প্রতীতিবশতঃ | “ন স বাধ্যতে' ইতি সঃ__সেই বাপদেশ (নির্দেশ)। “ছ্বেধা- 
ভাঁতি বিশেম্তাদিত্যানুঃ এই বিশেষত্ব অহিকুণডলাধিকরণে ব্যক্ত হইবে ॥ ২৮ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ|__জীব জ্ঞানম্বরূপ হইয়া জ্ঞাতা হয় কিরূপে? তাহাই 
স্বত্রকার বলিতেছেন, _জ্ঞানম্বরূপ জীবের জ্ঞাতৃত্বব্যপদ্দেশে দোৌষাঁবহ নহে, 
কারণ আত্মার সমানকালভাবী জ্ঞান অর্থাৎ আত্ম! যতকাল ব্যাপী, জ্ঞানও তাবৎ 
স্থায়ী, ইহাই প্রতীত হয়। এ-বিষয়ে দৃষ্টাস্তস্বরূপে বল। যায়, প্রকাশস্বরূপ 
হইয়াও হূর্ধ্য যেরূপ প্রকাশক হন। নেইরূপ আত্ম। জ্ঞানম্বরূপ হইয়াও জ্ঞাত! 
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হন। আত্ম! বা হূর্ধ্য ধর্শধশ্মিভেদরহিত হইয়াও বিভিন্নরূপে প্রতিভাত 
হওয়ার কারণ উহাদের বিশেষত্ব; ইহা! প্রাচীনরা বলেন। 
শ্রীমন্ভাগবতেও পাই, 
"ভূতম্থন্ছেক্রিয়মনোবৃদ্ধাদিঘিহ নি্রয়। 
লীনেঘপতি যন্ত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ ॥ 
মন্যমানন্তদাত্ানমনষ্টো নষ্টবন্মষা। 
নষ্টেহহস্করণে দষ্ট৷ নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ ॥ 
এবং প্রত্যবমৃশ্ঠাসাবাত্মানং প্রতিপদ্ভতে । 
সাহঙ্কারন্ত দ্রবাস্ত যোহবস্থানমন্ত গ্রহঃ ॥” (ভাঃ ৩২৭।১৪-১৬ ) 
অর্থাৎ সুক্ষ ভূত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি নিদ্রাবশে অসৎ প্ররুতিতে লীন 
হইলে তখন যিনি বিনিদ্র ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া অবস্থান করেন, তিনিই 
আমাকে প্রাপ্ত হন। ভূতেন্দ্রিয়াদির অসংপ্ররৃতিতে লীনাবস্থান-সময়ে সেই 
দরষ্টা জীব বিনষ্ট হন না; কিন্তু উপাধিভূত অহঙ্কার নষ্ট হওয়ায় ধন নষ্ট 
হইলে ধনবান্‌ যেরূপ আপনাকেও নষ্ট বলিয়া অভিমান করেন, তদ্দরপ দরষ্টা 
জীবও নিজেকে অকারণে নষ্ট বলিয়া মনে করেন, এইরূপ বিশেষভাবে 
বিচারপূর্ববক পূর্বোক্ত ভাবধুক্ত পুরুষ কাধা ও কারণের প্রকাশক ও আশ্রয় 
সেই পরমাত্মাকে প্রাঞ্ধ হন ॥ ২৮ ॥ 


অবতরণিকীভাষ্যম্_নন্ু গুণভূতং জ্ঞানং নাত্নো নিত্যং 
স্যুপ্তাবসত্বাজ্জাগরে সামগ্র্যাঃ সম্ভবা?চ্চতি চেৎ তত্রাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_প্রশ্ন _আচ্ছা, জ্ঞান তো নিত্যস্বরূপ আত্মার 
গুণ অর্থাৎ ধর্ম কিন্ত তাহা তো নিতা নহে। যেহেতু স্থযুধিকাঁলে উহা! থাকে 
না, আবার জাঁগরণকালে জ্ঞানের কারণসমুদয় ঘটলে উহা উদ্ভূত হয় অতএব 
অনিত্য এই যদ্দি বল, তাহাতে বপিতেছেন__ 


হত্রম- পুংস্বাদিবত্বস্ত সতোহ ভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ২৯।॥ 


সূত্রার্থ_-তৃ”এ-শঙ্কা সঙ্গত নহে অর্থাৎ স্থযুপ্তিকালে অবিদ্ধমান জ্ঞানের 
জাগ্রদ্দশায় উৎপত্তি, ইহ! নহে, কারণ কি? “অস্ত”--এই জ্ঞান সথযুধ্িকাঁলে 
থাকিলেও তাহার, জাগ্রদ্দশায় “অভিব্যক্তিযোগাঁৎ, অভিব্যক্তি হয়, এইজন্ত-- 
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অনিতা বলিয়া প্রতীতি হয়। দুষ্টাস্ত--পপুংস্াদিবৎ'_-যেমন বাল্যাবস্থায় 


জীবাত্মার সহিত স্ক্্রভাবে অবস্থিত পুরুষত্বের কৈশোর দশায় অভিবাক্তি হয়, 
সেইরূপ ॥ ২৯॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- তৃশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থ; ৷ নেত্যনুবর্তাতে। সুষুপ্তা- 
বসতো! জ্ঞানস্য জাগরে সম্ভব ইতি ন। কুতঃ? অসোতি। অস্য 
জ্ঞানস্য সুষুণ্তৌ সত এব জাগরেহভিব্যক্তেরিতার্থ, | দৃষ্টাস্তঃ__ 
পুস্বাদিবৎ। বাল জীবাত্মনা সত এব পুংস্বাদে; কৈশোরে যথা- 
ভিব্যক্তিস্তদ্ৎ। ন্ুযুণ্ত জ্ঞানপ্রসঙ্ষস্ত শ্রুতোব পরিহৃতঃ। স্ুযুপ্তং 
প্রকতা বৃহদারণ্যকে পঠাতে-_-“যছৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্‌ বৈত- 
দ্বিজ্ঞেয় ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতৃধিজ্ঞানাৎ বিপরিা.লোপো বিদ্যাতে 
অবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দিশীয়মন্তি ততোহন্থাদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ” 
ইতি । ইহ তদ| সদপি জ্ঞানং বিষধিতয়া নাভ্যুদেতি বিষয়াভাবা- 
দেবেতি প্রতীয়তে ৷ ইতরথা মুষুপ্তো স্থিতস্যাপরা মর্শপ্রসঙ্গ; স্যাং । 
ইন্দিয়সংযোগরূপ। কারণসামগ্রী তু তদভিব্যঞ্জিক। । অগতঃ সম্ভবে তু 
ক্লীবস্যাপি তদাপত্িঃ । তন্মাৎ জ্ঞানন্বরূপোইণ জাবে নিতাজ্ঞানগুণকঃ 
সিদ্ধঃ ॥ ২৯॥ 


ভাব্যানুবাদ__হৃত্োক্ত “তু” শব্দ শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য পঠিত । “ন' এই 
নিষেধার্থক নঞ্চের অন্ুবুত্তি আগিতেছে। স্থযুপ্ধিকাঁলে অবিষ্মান জ্ঞানের 
জাগ্রদ্বশীয় উৎপত্তি হয়, এই কথা ঠিক নহে, কি কারণে? “অন্ত 
সতোইভিব্যক্তিযোগাৎ অর্থাৎ এই জ্ঞান তখনও থাকে, জাগ্রদ্দশায় তাহার 
অভিবাক্তি হয়, এই জন্য । তাহাএ দৃষ্টান্ত-__পুংস্বাদিবং--যেমন বাল্য পুকুষত্ 
( জননশক্তি ) বিদ্যমান থাকিয়া কৈশোরে অভিবাক্ত হয়, শেইরূপ। যদি 
বল, স্বযুপ্তিকালে জ্ঞান থাকিলে তাহার প্রসঙ্গ হয় না কেন? তাহাও 
বলিতে পার না। বৃহদারণাকে স্থ্যু্চিকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ তাহার 
প্রকরণে যে শ্রুতি পঠিত হয়, তাহার দ্বারা-তৎকালীন জ্ঞানের প্রসঙ্গ 
পরিহৃত হইয়াছে, যথা_“ঘদ্বৈতন্ন বিজানাতি-*"যদ্ধিজানীয়াদিতি” । স্বযুপ্ধি- 
কালে যে জ্ঞান থাকে, তাহা বিজ্ঞাতা। পুরুষ জীব জানিতে পারে না, জ্ঞাত 
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“সেই বিজ্ঞেয়্ বস্তকে বিষয় করে না, তাই বলিয়া বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের নাশ 
হয় না, যেহেতু বিজ্ঞান অবিনাশী। আর এ বিজ্ঞান বিজ্ঞাতা হইতে পৃথগ ভূত 
দ্বিতীয় পদার্থ নহে, যাহাতে সেই বিজ্ঞাত। জ্ঞান করিবে, এই শ্রুতিতে 
প্রতীত হইতেছে যে, স্যুধ্িকালে জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলেও কোন বিষয়কে 
( পদার্থকে ) বিষয় করিয়! অর্থাৎ বিষয়িরূপে উদ্দিত হয় না অর্থাৎ প্রকাশ 
পায় না। তাহার কারণ-_-তখন তাহার জ্ঞেয় বিষয় কিছু থাকে না, ইহাই 
প্রতীত হইতেছে। যদি ইহা না মান, তবে স্ুযুপ্তিকালে স্থিত সেই বিজ্ঞানা- 
আক আত্মার অনবস্থানই হইয়া পড়িত। জাগ্রদ্দশায় যে তাহার প্রকাশ হয়, 
ইহার হেতু ইন্দ্রিয়সংযোগরূপ সামগ্রী অর্থাৎ কাঁরণকৃট, সেই সামগ্রী সম্বল 
জ্ঞানের অভিবাঞক। যদি অভিব্যক্তি না বলিয়া অসতের উৎপত্তি বল, 
তবে কৈশোরে ক্লীবপুরুষেরও সেই জননশক্তি (পুংস্ব) উৎপন্ন হউক। 
অতএব সিদ্ধান্ত এই--জীব জ্ঞানস্বপ ও অধুপরিমাণ, জ্ঞান তাহার 
নিত্যগুণ ॥ ২৯ ॥ 


সুম্মন। টাকা পুংব্বাদিবদিতি। যদ তদিতি। তথ জীবচৈতন্যম্‌। 
বিজ্ঞানাদিতি। ধর্্মভৃতম্য জ্ঞানস্তেত্যর্থঃ। স্থপাং স্লুগিত্যা্দিনা উস. আৎ। 
তর্দভীতি। ইঞ্জ্রিয়সংযোগে। হি জ্ঞান্য ব্যঞ্কক এব নতু জনকঃ কৈশোর- 
সহ্বন্ধো যথ। পুংস্ত্স্ত ॥ ২৯॥ 


টাকানুবাদ __“পুংস্বাদিবত্ত ইত্যাদি কুর্পের ভাস্তে “যদ্বৈতন্ন বিজানাতি' 
ইত্যাদি শ্রুতিস্থ তং শব্দের অর্থ জীবচৈতন্, “বিজ্ঞাতুবিজ্ঞানাদ্বিপরিলোপঃ, 
ইতি-_বিজ্ঞানাৎ, এই পদটি ষষী বিভক্ত্যন্ত বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিজ্ঞানস্য 
ষীঙস্‌ স্থানে “আখ আদেশ “হ্ছপাং সবলুক্‌* ইত্যাদি বৈদ্দিকশ্বত্রাঙ্গসারে । 
ইহার অর্থ-_ আত্মার নিত্য ধশ্মভূত জ্ঞানের । তদভিব্যপ্তিকেতি-_বিষয়ের সহিত 
ইন্ডরিয়ের সংযোগ জ্ঞানের ব্যগুক হয়, জ্ঞানের জনক নহে $ যেমন কৈশোর 
বয়সের স্বন্ধ পুরুষত্বের অভিব্যপ্তক ॥ ২৯॥ 


সিদ্ধান্তকণা--এ-স্থলে আর একটি পূর্ববপক্ষ হইতেছে যে, সুযুধ্িদশায় 
খন জীবের জ্ঞান দেখা যায় না, তখন জীবের গুণভূত জ্ঞান নিত্য নহে, অর্থাৎ 
জাগরণকালে জ্ঞানের বিদ্ধমানতার সম্ভাবনা হয় এবং উহ! জাগরণ কাল- 
মা্স্থায়ী, স্বতরাং নিত্য নহে। এইরূপ পূর্ববপক্ষের খগ্ডনার্থ স্থত্রকার বর্তমান 
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স্ত্রে বলিলেন যে, বাল্যাবস্থায় সুক্মরভাবে অবস্থিত পুরুষত্বাদি যেরূপ কৈশোরে 
বা যৌবনে প্রকাশিত হয়, জীবের জ্ঞানও ুযুপ্তি অবস্থাতে সুক্মরভাবে থাকে, 
জাগ্রদ্বস্থায় তাহা! বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৃহদারণ্যকে 
পাওয়া! যায়_“যঘদ্বৈ তন্ন বিঞ্ানাতি-.যদ্ধিজীনীয়াঁৎ” (বুঃ ৪৩1৩০) 
সুযুগ্চিতে যদি জ্ঞানের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে জীবেরও অনবস্থান 
ঘটে । আর অসৎ বস্তর উৎপত্তি সম্ভব হইলে-_ক্লীবেরও বাল্যাবস্থায় বা ক্লীবন্থে 
পুরুষত্ব প্রকাশিত হইত। স্থতবাং জীব জ্ঞানস্ব্ূপ অণুচৈতন্ত, নিত্যঙ্ঞানাদি 
গুণ-সম্পন্ন, ইহাই সিদ্ধান্থিত। শ্রীরামান্জও বলিয়াছেন, __“বাঁল্যকাঁলে যেরূপ 
পুরুষত্বের ( শুক্রের ) অস্তিত্ব থাকিলেও উপলব্ধি হয় না, যৌবনেই উপলব্ধি 
হয়, সেরূপ স্থযুপ্তিকালে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না ( কিন্তু জ্ঞান থাকে ) জাগ্রৎ 
অবস্থায় উপলদ্ধি হয়। 
শ্রমন্তাগবতে পাই,_ 
“জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সথযুগ্তঞ্ গুণতো  বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ | 
তাঁসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ॥” 
€(ভাঃ ১১।১৩২৭ ) 

«যে! জাগরে বহিরনুক্ষণধম্মিণোহ্থান্‌ 

ভূঙক্তে সমস্তকরণৈহদি তৎসৃক্ষান্। 

স্বপ্নে সুযুপ্ত উপসংহরতে স এক: 

স্মতান্বয়াৎ ত্রিগুণবুত্তিদরগিন্দিয়েশঃ ॥” ( ভাঃ ১১1১৩৩২ 01২৯ 


অবতরণিকাভাষ্যম--অথৈততপ্রতিপক্ষতৃতান্‌ সাঙ্ঘযান্‌ দৃষয়তি। 
অত্র জ্ঞানমাত্রে! বিভুরাত্মবেতি যুক্তং ন বেতি বিষয়ে সব্বত্র কার্যো- 
পলস্তাৎ যুক্তং তৎ। অণ্‌ত্ে সর্ববাঙ্গীণস্থখহুঃখানুপলম্তঃ | মধ্যম 
ত্বনিত্যতাপত্তিঃ ৷ কৃতহান্তকৃতাভ্যাগমশ্চেত্েবং প্রাণ্ডে_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--অতঃপর এই মতের প্রতিপক্ষ সাংখ্য- 
বাদীদিগকে দূষিত করিতেছেন__ এই অধিকরণে বিষয় জ্ঞানম্বরূপ আত্মা 
বিভু, ইহাতে সংশয়-_এই বৈদাস্তিক মত যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্ববপক্ষী 
বলেন, জীবাত্মা বিভুই বটে, যেহেতু নকলস্থানে আত্মার কাধ্য-অন্ুভূতির 
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উপলব্ধি হইতেছে, অণুপরিমাণ নহে, কারণ তাহা! হইলে সর্বাঙ্গে হুখছুঃখের 
উপলব্ধির ব্যাঘাত হইত। আবার মধ্যম পরিমাণ হইলে জীবাতআ্মার অনিত্যত্ব 
হয় এবং তাহাতে কৃতকর্মের নাশ ও অকৃত কশ্মের উপস্থিতিরূপ দোষ ঘটে, 
এইরূপ মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী শ্ত্রকার বপিতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা _জ্ঞানন্বর্ূপস্য জীবস্যাথুত্বং নিত্যজ্ঞানগুণকত্বঞ্চ 
পূর্ববমুক্তং তদাক্ষিপা সমাধানাদাক্ষেপোহত্র সঙ্গতিবিত্যভিপ্রায়েণহাখৈতাদি- 
ত্যার্দিনা-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_জ্ঞানন্বরূপ জীবের অণুপাঁরমাণ ও 
নিত্যজ্ঞান-গুণবন্ব পুব্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার উপর আক্ষেপের 
সমাধান হেতু এই অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি-_-এই অভিগ্রায়ে ভাম্তকার 
বলিতেছেন-_অথৈতদিতা।ি গ্রন্থদ্থারা__ 


হত্রম- নিত্যোপলব্যনুপলবিপ্রসঙ্গো হন্যতরনিয়মে বান্যথ 

॥ ৩০ ॥ 

ৃত্রার্থ_“অন্যথা'__খন্কপ্রকার হইলে অর্থাৎ জীবাত্মাকে কেবল জ্ঞান- 

স্বরূপ ও বিভু (পরম মহৎপরিমাণবিশিষ্ট ) বলিশে, নিত্যোপলব্ধ্যগপলন্ধি- 

প্রসঙ্গ;__লোৌকের নিত্যই এবং এককালে বিষয়োপলব্ধি বা বিষয়ের অঠপলব্ধি 

হইত। “অন্যতর নিয়মে! বা”_-অথবা উপলব্ধি বা অন্ুপলব্ধির প্রতিবন্ধ নিত্যই 
হইত ॥ ৩০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম._অন্যথা জ্ঞানমাত্রো। বিভুরাক্মেতি মতে নিত্য- 
মুপলব্ধ্যন্থুপলব্ধ্যোঃ প্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অন্যতরস্য নিয়ম: প্রতিবন্ধো 
বা নিত্যং স্যাং। অরমর্থঃ। লোকসিদ্ধোপলব্বিরনুপলব্িশ্চাস্তি । 
তরোধিভুরাক্মা চিন্মাত্রশ্চেৎ কারণং তহি নিত্যং যুগপচ্চ তে সর্ববস্য 
লোকস্য প্রাপ্চয়াতাম। অখোপলব্ধেরেব চেৎ কারণং, তদা কস্যাপি 
কুত্রাপি অন্ুুপলব্ধির্ স্যাৎ। অন্ুপলব্েরেব চে তহি কস্যাপি 
কুত্রাপ্যুপলন্ির্ন স্যাদ্দিতি। ন চ করণায়ত্বা তয়োব্বস্থা । আত্মনো 
বিভুত্বেন করণৈঃ সর্বদা সংযোগাৎ। কিঞ্চ তন্মতে সর্ববাত্মনাং 
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বিভূতয়া সব্ববশরীরৈর্যোগাৎ সর্বত্র ভোগপ্রাপ্তিঃ। এতেনাদৃষ্ট- 
বিশেষাৎ ভোগব্যবন্থেতি সঙ্কপ্পবিশেষাদদৃষ্টব্যবস্থেতি প্রত্যুক্তম্‌। 
মতান্তরেহপ্যেতৎ সমং দূষণম্। অস্মীকং ত্বাত্বনামণত্বেন প্রতি- 
শরীরং ভেদান্ন কপ্চিদধিক্ষেপঃ। অণোরপি সর্বত্র কাধ্যক্রমেণৈব 
ন যুগপাদিত্যদোষঃ। সর্ববাঙগীণমুখাছ্যপলভ্তস্ত গুণেন ব্যাপ্তেরি- 
তুযুক্তম্‌ ॥ ৩০ ॥ 


ভাষ্যানুবাপ-_অন্তথা অর্থাৎ যদি জীবাখ্খ। কেবণ জ্ঞান্রূপ ও বিভু হইত, 
তবে মেই যতে নিত্য উপপন্ধি ও অন্ুপলব্ধি উভয়ই হইত। অথবা 
উপলদ্ধি-অন্ুপপব্ধির মধ্যে যে কোন একটির প্রতিধন্ধ (বাধা) শিত্যই 
হইত। কথাটি এই-বিষয়ের উপলব্ধি বা অন্পলন্ধি লোক প্রমিদ্ধ বস্ত 
আছে। সেই দুইটির কারণ চিৎস্বরূপ বিভ্ু আত্মা যদি হয়, তাহা হইলে 
সকল লোকের সর্বদা এবং একসর্গে সেই ছুইটি হইত। কিন্তু তাহা হয় না। 
আর যদি বিভু আত্মা! কেবল উপপন্ধিব কারণ হয়, তবে কাহারও 
কশ্মিন্কীলে কোন বিষয়ের অগ্থপলন্ধি হইত না। আর যা্দ কেবল অঙ্গ 
পলব্ধিরই কারণ বিভু আত্ম! হইত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিরই কম্মিন্কালে 
কোন বিষয়ের উপলদ্ধি হইত না। যদি বল, ইন্দিয়গণের সহিত আত্মার 
সম্বপ্ধাধীন উপলব্ধি-অহ্থপপন্ধির ব্যবস্থা, তাহাও হইতে পারে না, যেহেতু আত্মা 
তোমাদের মতে বিভু, অতএব সকল শরীরে ইন্ড্িয়ের সহিত সর্বদা তাহার 
সম্বন্ধ থাকায় কপ আত্মীতেই ভোগ হইয়। পড়ে । আৰ যদি বল, অনুষ্ট-বিশেষ 
হইতে ভোগ হয়, জীবের সঙ্কল্প দেখিয়। অদৃষ্ট কল্পনা কর হয়, স্থতরাং সকল 
আত্মার সকল সময় ভোগ হইতে পারে না, ইহা দ্বারা এই যুক্তিরও প্রত্যুত্তর 
দেওয়া হইল। গৌতমাদি-মতেও এই দোষারোপ সমানহ অথাৎ ন্যায়- 
বৈশেধিক-মতেও আত্মাকে বিভু বলা আছে, তাহা হইলে সকল শরীরের 
ইঞ্জিয়ের সহিত আত্মার যোগ আছে মানিতে হইবে এবং সকল আত্মার অনৃষ্টো- 
পাঞ্জনে ও সঙ্কল্পে সমান যোগ মানিতে হইবে, স্তরাং একসঙ্গে সকল 
আত্মার স্বখছৃঃখাদি ভোগের আপত্তি অনিবার্ধ্য। আমাদের মতে কিন্ত 
জীবাত্মা বহু ও অণুপরিমাণ। সুতরাং আত্মার ভেদবশতঃ যে দেহাস্তবত্তী 
'আত্মার যে দেহস্থ ইন্দড্রিয়ের সহিত সংযৌগ। তাহারই ভোগ হয়, অন্যের নহে। 
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আর আত্মা অগু হইণেও সকল লোকের মধ্যে কার্ধাক্রম হেতু যুগপৎ কোন 
উপলব্ধির সম্ভাবন। নাই । অতএব কোনও আক্ষেপ ও দোষ নাই। অনণুত্ব- 
নিবন্ধন সর্ববাঙ্গীণ হখোপলব্ধিও জ্ঞানরূপ ধর্মদ্বারা ব্যাপ্তিবশতঃ সিদ্ধ হইবে 
এ-কথা পূর্েই বণিয়়াছি ॥ ৩০ | 

সুন্দম। টাকা_নিত্যোপলন্বীতি। ন চেতি। তয়োরুপলব্যন্থপলব্যোঃ 
করণায়্তা ব্যবস্থেত্যন্বয়ঃ | করণযোগে সত্যুপণন্ধিঃ ৩দযোগে ত্বুপলব্িবিত্যর্থ: | 
ন চৈতৎ সম্ভবেদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুরাত্ন ইতি। তন্মতে সাংখ্যমতে। 
এতেনেতি । যচ্ছরীরং যদরৃষ্টেন রচিতং তত্র তশ্তৈবাত্মনো ভোগো নান্- 
শ্যেতি। যেন সঙ্ক্নয কম্ম কৃতমশ্তৈব তদদৃষ্টমিতি চ সাংখ্য ব্যবস্থাপয়ন্তি। 
তচ্চ পরিহৃতম্‌ অৃষ্টোপার্জনে সঙ্কল্পে চ সর্ব্বেষামাত্মবনাং সম্বন্ধাদিত্যাশয়ঃ | 
মতান্তরে গৌতমাদিনয়ে। অম্মাকং বেদাস্তিনাম্‌। সর্বত্র সর্বেবষু লৌকেযু ।৩০। 

টাকানুবাদ-_“নিত্যোপলব্ধ্যন্পলদ্বীত্যাদি? সত্রে-'ন চ  করণায়ত্ত! 
তয়োব্যবস্থেতি? ভান্ত__তয়ো:_- উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির। করণায়ত্তা ব্যবস্থা! 
ইহার সহিত অন্বয়। তাহার অর্থ- ইন্দ্রিয়ের সহিত যোগ হইলে উপলব্ধি হইবে, 
তাহা না হইলে উপলব্ধি হইবে না। “নচ ইতি” ইহা সম্ভব হইবে না, 
ইহাই অর্থ। সে-বিষয়ে( অসম্ভবে) হেতু বপিতেছেন__-আত্মনো বিভূত্বেনেতি। 
কিঞ্চ তন্মতে ইতি--তন্মতে-_সাংখ্যমতে । “এতেনাদৃষ্টবিশেষীিতি'_ষে 
জীবের শরীর যে অনৃষ্ট দ্বারা রচিত, সেই শরীরেই সেই আত্মার ভোগ হইবে, 
অন্যের নহে। যে আত্মা সন্কল্পপূর্বক যে কার্/ করিয়াছে, তাহার সেই 
অদৃষ্ট কল্পনা করা হয়, ইহা সাংখ্যর! ব্যবস্থা করেন। “তচ্চ পরিহৃতমিতি' 
তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে, থা _আদৃষ্টোৎপাদ্দনে ও সঙ্কল্পে সকল আত্মারই 
( বিভূত্ববশতঃ ) সহবন্ধহেতু_-এই অভিপ্রায় । মতান্তরে__গোৌতমাদি দর্শনে । 
অন্মাকং__বেদাস্তীদিগের | “সর্বত্র কাধ্যক্রমেণৈবেতি' সর্ধত্র--সক্ল লোকের 
আধো ॥৩০॥ 

সিদ্ধান্তকণ।_-অত:পর এই বৈদবাস্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে সাংখ্য- 
বাদী প্রভৃতির দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। এস্থলে সংশয় এই যে, 
জ্ঞানম্বূপ আত্মার বিভূত্ব ( ব্যাপকত্ব ) যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্ববপক্ষবাদী বলেন 
_-জীবাত্মা বিভুই ; কারণ সকণস্থানে তাহার কারধ্যের উপলন্ধি হয়। তাহারা 
আরও বলেন, জীবাত্মা অণুস্বর্ূপ হইলে সর্ববাঙ্গীণ স্থথছুঃখের অনুপলদ্ধি 
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ঘটিত। আর মধ্যম পরিমাণ হইলে জাবাত্মার অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ এবং কৃত- 
কর্মের হানি ও অকৃতকন্মের অভ্যাগমপ্রসঙ্গ-দোঁষ উপস্থিত হয়। এইবূপ 
পূর্ববপক্ষের উত্তরে স্থত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, জীবকে অণু 
দ্বীকার না করিলে অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞানমাত্র ও বিভু বলিলে, বস্তর 
উপলব্ধি ও অন্গপলব্ধির অন্যতর নিত্যই ঘটে । এ-বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
ভাষ্তকাবের ভাষ্ে ও টীকায় ভুষ্টব্য। 
আচার্য্য শ্ররামাজজের ভাষ্তের মন্মেও পাই,__“যদি আত্মা জানম্বরূপ ও 
বিভূ হয়, তাহা হইলে এক ব্যক্তির যাহ! উপপন্ধি হইবে, সকলেরই তাহা! 
উপলব্ধি হইবে। কারণ প্রত্যেক আত্মা সকল ব্যক্তির করণের সহিত 
সমান সংযুক্ত থাকিত। আর এক কথা যে,-_প্রত্যেক আত্মা যদি বিভু 
অর্থাৎ সর্বব্যাপক হয়, তাহা হইলে একটি বিশেষ অদৃষ্টের সহিত একটি 
বিশেষ আত্মার সম্বদ্ধেরও কোন হেতু থাকে ন11” 
শ্রীমস্ভাগবতেও পাই»: 
“অনাগ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্তাত্মবেদনম্‌। 
স্বতো ন সম্ভবাদন্স্তত্বজ্ঞে জ্ঞানদে। ভবে ॥ 
পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্থপি | 
ত্ন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতেগুণঃ ॥৮ (ভাঃ ১১।২২।১০-১১) 
শ্রীল চক্রবপ্ডিপাদের টাকায় পাই,_-“পুক্ষেশ্বরয়োজীবাত্মপরমা আনো: অত্র 
উক্তলক্ষণে ভেদে বর্তমানেহপি ন বৈলক্ষণ্যঘপি অভেদোহপি, কীদৃশং অণু 
অন্নমাত্রং চিন্রপত্বেন শক্তিমত্েন বা এক্যাৎ তয়োর্ডেদেহপ্যল্সমাজঃ খহভেদে! 
বন্তত এবেতি ভাবঃ |” 
আরও পাই,__ 
“ত্বন্তঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ কশ্মভিঃ প্রভো। 
উচ্চাবচান্‌ যথা দেহান্‌ গৃহৃত্তি বিস্থজস্তি চ॥৮ (ভাঃ ১১/২২।৩৫) 
“দেহেন জীবভুতেন লোকালোকমনুব্রজন্। 
ভুঞ্ধান এব কশ্াণি করোত্যবিরতং পুমান্‌ ॥” (ভাঃ ৩।৩১।৪৩) 
শ্রীচৈতন্তচরিতামতেও পাই»,_ 
“কৃষ্ণ ভুলি” সেই জীব অনাদি বহিম্ম্র্থ | 
অতএব মায় তারে দেয় সংসার-ছথ ॥ 
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কতু স্বর্গে উঠায়, কতু নরকে ডুবায়। 
দণ্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮ )॥ ৩০ ॥ 


জীবের কর্তৃত্ব-বিচার 


অবতরণিকাভাষ্যম- ইদমিদানীং বিচারয়তি | “বিজ্ঞানং যজ্ঞং 
তনুতে কন্মাণি তনুতেহপি চ” ইতি তৈত্তিরীয়া; পঠন্তি। ইহ 
সন্দেহ, বিজ্ঞানশব্দিতো। জীবঃ কর্তা ন বেতি। £হন্ত। চেন্ুন্যতে 
হস্তং হতশ্চেন্মন্ততে হতম্‌্। উভো তৌ ন বিজানীতো৷ নায়ং হস্তি 
ন হন্ততে” ইতি কঠশ্রুত্যা তস্য কর্তৃত্বপ্রতিষেধান্ন স কর্তা কিন্তু 
প্রকৃতিরেব কত্রী। “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈহ কম্মাণি সর্ববশঃ | 
অহঙ্কারবিমৃঢ়াত্বা কর্তাহমিতি মন্যাতে”। “কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ 
প্রকৃতিরুচ্যতে । পুরুষঃ সুখছুঃখানাং ভোক্ততে হেতুরুচ্যতে” ইত্যাদি 
স্মৃতিত্যঃ | তস্মাৎ ন জীবস্ত কর্তৃত্বং প্রকৃতিগতং তত্ববিবেকাৎ স্বত্মিন্‌ 
সোহ্ধ্যন্ততি ভোক্তা তু কর্মফলানামিতি প্রাপ্তে__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_এক্ষণে কত্ৃত্ব সম্বন্ধে এই প্রকার বিচার 
করিতেছেন--তৈত্তিরীয় উপনিষৎ পাঠকরা পাঠ করিয়া থাকেন-_ 
“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কশ্মাণি তন্থুতে হপি চ* বিজ্ঞান ষজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন এবং 
অন্তান্ত সকল কন্শম তিনিই আচরণ করেন । এ-বিষয়ে সন্দেহ এই-বিজ্ঞান 
শব্দের বাচ্য জীবাত্মা! কর্তা কি না? ইহাতে পূর্ব্পক্ষী বপেন,__কাঠকশ্রুতিতে 
আছে, আত্মা কোন কাজ করে না--যথ। “হন্তাচেন্নন্তে হন্কং হতশ্চেন্সন্ততে-** 
ন হন্যতে হত্যাকারী ষর্দি হুননক্রিয়ার কর্তা মনে করে, অর্থাৎ আমি হননের 
কর্তা এবং হত ব্যক্তি যদি মনে করে, আমি উহা! কর্তৃক হত হইয়াছি, তবে সেই 
উভয়ই ঠিক বুঝিতেছে না) যেহেতু হত্যাকারী স্বয়ং হত্যা করে না এবং 
হতবাক্তিও কাহারও দ্বারা হত হয় না। ইহার দ্বার! হনন-কর্তৃত্ব নিষেধ অবগত 
হেতু জীব কর্তা নহে কিন্ত প্রকৃতিই কত্রী। শ্রীভগবদ্গীতা তাহাই ঘোষণা! 
করিতেছেন-_ষথা 'প্রক্কতেঃ ক্রিয়মাণানি-*'ভোক্তৃত্বে হেতুরুচাতে” | প্রকৃতির 
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গুণ__ সত্ব, রজঃ, তমঃ, ইহারাই সকল কার্ধ্য করে, কিন্তু জীবাত্মা অহং বুদ্ধিতে 
আচ্ছন্ন মতি হইয়! “আমি কর্তা ইহা মনে করে। আরও-_কার্ধ্য, কারণ 
ও কতৃত্ব-বিষয়ে প্রতিই হেতু কথিত হয়, আত্মা! সৃখছুঃখের ভোত্তৃত্ব-বিষয়ে 
হেতু অভিহিত হয়। ইত্যাণি স্বতিবাক্য হইতে প্রকৃতির কর্তৃত্ব ও পুরুষের 
ভোক্তৃত্ব মাত্র প্রতীত হয়। অতএব জীবের কর্তৃত্ব নহে, কিন্তু কর্শফলের 
ভোক্ত1 পুরুষ প্রকৃতির সেই কর্তৃত্ব অবিবেকবশতঃ গিজের উপর আরোপিত 
করে, এই পূর্ববপক্ষীব মতেব উপর সিদ্ধান্তী স্থত্রকার বপিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা__ননন্ত্তব্যাখানাজ জ্ঞানম্বরূপন্ত জীবস্ ন্বরূপা- 
মুবদ্ধিজ্ঞনগুণকত্বং তন্ত স্বরূপাবিরোধিত্বাৎ। কর্তৃত্বস্থ তশ্য মাস্ত অধিষ্ঠানা- 
দিপঞ্চকাপেক্ষিণা তেন স্বরূপে গ্লানিপ্রসঙ্গাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোহত্র 
সঙ্গতিঃ | তত্র বিজ্ঞীনৎ যজ্ঞমিত্যাদিবাক্য.ং জীবস্য কর্তৃত্ব ব্রুতে হস্ত 
চেদিত্যাদিকং তু তন্যাকর্তৃত্ং তদনয়োধিরোধোহস্তি ন বেতি সন্দেহে অর্থ- 
ভেদীদস্তীতি প্রাপ্তে বিধিশান্ত্রসাফল্যাদ্ধস্তা চেত্যাদেরপি কর্তৃত্বানগগ্ণার্ঘত্বাদ- 
বিরোধঃ স্বরূপাজবদ্ধিকর্তৃত্বস্তাপ্লানিকরত্বাচ্চেতোতমর্থং হৃদি নিধায় গ্যায়মাহে- 
দমিত্যাদদিনা। 'প্ররুতেরিতি শ্রাগীতাস্থ। প্ররুতেগ্তণৈঃ সত্বাদ্িভিঃ কশ্মাণি 
ক্রিয়মাণানি ভবন্তীতি গুণানাং কতৃতং বিস্ফুটম। পুরুষস্বকর্তীপি গুণাধ্যাস- 
নিম্চ্তদাত্সনি মন্যত ইতি পূর্ববপক্ষেহ্থঃ| সিদ্ধান্তে তু ব্যাবহারিকং যৎ 
পুংসঃ কর্তৃত্ব তৎ ম্বরূপহেতৃকমপি তদা গুণবৃত্তিপ্রাচূর্্যাৎ গুণহেতুক মিত্যু- 
পচধ্যত ইত্যর্থঃ। ইথমেব বক্ষাতি। যথা চ তক্ষোভয়থেত্যন্ত ব্যাখ্যানে 
প্রকৃতিগত তত্বিতি প্রকৃতিগতং কর্তৃত্ব প্রৃত্যবিবেকীৎ স জীবঃ হ্ন্সিন্ধ্য- 
শ্যাতি মন্যত ইত্যর্থঃ। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_-আপত্তি হইতেছে-_উক্ত ব্যাখ্যা 
হইতে জ্ঞানন্বরূপ জীবের স্বরূপান্তবন্ধী জ্ঞানগ্ুণ অবগত হওয়। গিয়াছে ;যেহেতু 
জ্ঞান আত্মন্ববূপের অবিরোধী অর্থাৎ অব্যভিচিতস্থিতিমান্। কিন্ত তাহার 
( জীবের ) কত্ৃত্ব না হউক, যেহেতু অধিষ্ঠানাদি পাচটি-_-শরীর, কর্তা, করণ, 
প্রাণাদিচেষ্টা ও দৈবকে অপেক্ষা করিয়া সেই কর্তৃত্ব থাকে, তাহ! স্বরূপের 
হানিকর হুইয়! পড়ে, এই আপত্তি করিয়। শমাধাঁন করা হইয়াছে, অতএব এই 
অধিকরণে আক্ষেপ-নীমক সঙ্কতি। তাহাতে সংশয়ের হেতু-_“বিজ্ঞানং যজ্ঞং 
তন্তে” এই শ্রুতি জীবের কতৃত্ব বপিতেছেন ; আবার কাঠকশ্রুতি হস্তাচেন্‌ 
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মন্ততে হস্তম্‌” ইত্যাদি বাকা আত্মার কর্তৃত্ব নিষেধ করিতেছেন, অতএব এই 
উভয় শ্রুতির বিরোধ হইবে কি না? এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী বলিতেছেন, হা, 
বিরোধ আছে; যেহেতু ছুইটি শ্রুতি বিরুদ্ধ দুইটি অর্থ প্রকাঁশ করিতেছেন। 
তাহাতে গিদ্ধাস্তীর মন্তব্য এই-_ন্বর্গকামে! ষজেতেত্যাদি' বিধিবাক্যের সাফল্য 
রক্ষার জন্য কর্তৃত্ব এবং “হস্তাচেন্নন্ততে' ইত্যার্দি কর্তৃত্ব-বিরুদ্ধ শ্রুতিরও 
কর্তৃত্বানুকূল চেষ্টাহীনত্ব অর্থহেতু বিরোধ নাই কিন্ত স্বরূপান্ুবন্ধী কর্তৃত্ব জীবের 
অক্ষত, ইহ! মনে রাখিয়া এই অধিকরণ 'ইদ্রমিদানীং বিচারয়তি' বলিয়া আরস্ত 
করিতেছেন। “প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি” ইত্যাদি শ্লোক দুইটি শ্রীগীতায় উত্ত। 
প্রকৃতির সত্বাদি গুণদ্বারা! কর্মসমুদায় কৃত হইতে থাকে, অতএব ইহ দ্বার 
গুণের কর্তৃত্ব স্ম্পষ্ট বোধিত হইতেছে, কিন্তু পুরুষ কর্তা না হইলেও ( সাংখ্য 
মতে ) গুণকৃত কর্তৃত্বের নিজের উপর অধ্যাসবশতঃ বিমূঢ় হইয়া সেই কর্তৃত্ব 
নিজেতে মনে করে, ইহ] পূর্ববপক্ষীর ব্যাখ্যা, কিন্ত পিদ্ধান্তপক্ষীর ব্যাখ্যা 
অন্যপ্রকার--ব্যাবহারিক যে পুরুষের কর্তৃত্ব তাহা স্বরূপহেতুক হইলেও 
ব্যাবহারকালে গ্ণবৃত্তির আধিক্যবশতঃ গুণহেতুক ধরা হয়, ইহালাক্ষণিক 
_-ইহাই তাৎপর্ধ্য। ইহাই ভাগ্কার 'যথাচ তক্ষৌভয়থা” এই স্তরের ব্যাখ্যায় 
বলিবেন। প্ররূতিগতং তত্ত ইতি প্রকৃতিগত কর্তৃত্ব-_প্রকৃতির সহিত আত্মার 
ভেদবুদ্ধির অভাবে সেই জীব নিজেতে অধ্যাস করে অর্থাৎ মনে করে। 


কর্ত। শক্্র/খবত।খিকরণজ. 


হুত্রমূ- কর্তী শাস্তরার্থবত্ীৎ ॥ ৩১॥ 

জূত্রার্থ_কর্তী'”_জীবই কর্তা» সন্বাদি প্রকৃতি-গুণ নহে। কারণ কি? 
শান্ার্থবন্ধাৎ, যেহেতু শাস্ত্রে আছে-__ন্ব্গকামো যজেত” এই বিধিবাক্যে 
এবং “আত্মানমেব লোকমুপাসীত' ইহাতে ন্বর্গ-কামনাকারী যাগ করিবেন, 
মুক্তিকামী আত্মলৌকের উপামনা করিবেন ইত্যাদি শান্ত চেতন কর্তাতে 
প্রযুক্ত হইলে যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু গুণের কর্তৃত্ব স্বীকাপ করিলে গুণের জড়ত্ব- 
নিবন্ধন এ কৃতিমত্ত্রূপ শান্তার্থ বাধিত হয় ॥ ৩১। 


গোবিন্দভাষ্াম্‌__জীব এব কর্তা, ন গুণাঃ । কুতঃ? শান্ত্রেতি। 
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“ন্বর্গকামো৷ যজেতাত্মানেমেব লোকমুপাসীত” ইত্যাদিশাস্ত্রস্য চেতনে 
কর্তরি সতি সার্থক্যাৎ গুণকর্তৃত্বেন তদনর্থকং স্যাৎ। শান্তর কিল 
ফলহেতুতাবুদ্ধিমুৎপাগ্ঠ কর্মস্থ তৎফলভোক্তারং পুরুষং প্রবর্তয়তে । 
ন চ তদ্বদ্দির্জড়ানাং গুণানাং শক্যোৎপাদয়িতৃম্‌ ॥ ৩১॥ 


ভাব্যানুবাদ্দ__জীবাত্মাই কর্তা অর্থাৎ কার্য করে, গ্রণ কর্তা নহে। 
কি কারণে? তাহা বপিতেছেন,__শাস্বার্থবত্বাৎ্ জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার 
করিলেই শাস্্ার্থের নঙ্গতি হয়। যথা “ম্বর্গকামে৷ যজেত” 'আত্মানমেব লোৌক- 
মুপাসীত' ইত্যাদি শাস্ত্র চেতন কর্তা হইলেই সার্থক হয়, গুণের কর্তৃত্ব বণিলে 
তাহা অনর্থক ( অসঙ্গত ) হয়। কেননা, শান্ত্রই কশ্মের ফলহেতুত1 বুদ্ধি 
জন্মাইয়া অর্থাৎ বুঝাইয়া কর্মমাত্রে সেই শাস্ত্রোক্ত কম্মকলের ভক্ত পুরুষকে 
প্রবৃত্ত করিয়] থাকে, কিন্তু গুণ__জড়, উহা তাহার ফলহেতুতাজ্ঞান জন্মাইতে 
পারে না॥ ৩১॥ 

সুন্মম। টাকা-_কর্তেতি। প্রঘত্বাশ্রয় ইত্যর্থঃ। ফলেতি। ফলপ্রদানি 
কশ্মাণি ভবন্তীতি ধিয়ং জনয়িত্বেত্যর্থঃ। কর্মস্থ যাগদানাদিযু শ্রবণাদিষু 
চোপাসনেধিত্যর্থঃ। উভয়েষাং কৃতিসাধ্যত্বেন তৌল্যাৎ ॥ ৩১॥ 


টাকানুবাদ-_“কর্তা, ইত্যাদি স্থত্র। কর্তা অর্থাৎ কতিমান্‌_প্রযত্বের 
আশ্রয়। “ফলহেতৃতাবৃদ্ধিমুৎপাগ্” ইতি অর্থাৎ কম্মসমুদয় স্বর্গা্দি ফলগ্রদ, এই 
জ্ঞান উৎপাদন করিয়া । কশ্মস্থ-_যাগ, দান প্রভৃতি কন্মে ও শ্রবণাদি 
উপাসনাতে । এই দ্বিবিধ কণ্মই প্রযত্ব-সাধ্য, এজন্য সমান ॥ ৩১ | 


সিদ্ধান্তকণ1__ এক্ষণে অন্য একপ্রকার বিচার উপস্থিত হইতেছে । কেহ 
যদি বলেন যে, তৈত্তিরীয় শ্রতিতে পাওয়া যায়, “বিজ্ঞানং ষজ্ঞং তন্থতে। 
কম্মাণি তন্থতেহুপি চ।% (তৈঃ ২৫১) আবার কঠশ্রুতিতে পাই, 
“হস্ত চেন্ন্ততে হস্তং” (কঃ ১২১৯)। স্তবাং এ-স্থলে একটি সংশয় 
হয় যে, বিজ্ঞান-শব্দিত জীব কর্তা কি না? পূর্ববপক্ষী বলেন যে, এমতাবস্থায় 
জীবকে কর্তা না বলিয়৷ প্রকৃতিকেই কত্রী বলিব। গীতাতেও ইহার 
সমর্থন পাওয়া যায়,-“এপ্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি” (গীঃ ৩২৭)। এইরূপ 
পূর্ববপক্ষের সমাধানার্থ স্থত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, জীবকেই 
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কর্তা বলিতে হইবে, প্রকৃতির গুণকে নহে, কারণ শান্তর জীবের কর্তৃত্ব 
খ্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, “ন্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে, “মোক্ষকামী 
আত্মলোকের উপাসনা করিবে ইত্যাদি হইতে স্পষ্টই দেখ! যায় যে, শাস্ত্র 
চেতন জীবকেই কর্তা বিচার করিয়াছেন। ইহাতেই শাস্ত্রের সঙ্গতি পাওয়া 
যায়। কিন্তু জড় গুণের কর্তৃত্ব বলিলে তাহা অনর্থক অর্থাৎ অসঙ্গত 
হইয়া পড়ে। 

প্ররামান্থজও বলেন যে, "শান্ত্র' শব্দের অর্থ যিনি শাসন করেন, যদি 
জীব কর্ত। ন৷ হয়, তাহ। হইলে তাহাকে কিরূপে শাসন করা যাইবে? 


শ্রীমপ্ভাগবতে পাই, 
“শীন্ত্রেঘিয়ানেব সজুনিশ্চিতে। নৃণাং 
ক্ষেমস্ সধণ্থিমুশেবু হেত । 
অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি 
দুঢা রতিত্র্ধণি নিপ্তণে চ যা ৮ ( ভাঃ ৪1২২।২১ 
অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্‌ দেহাদি অনাত্মবস্ততে যে মীসক্তিরাহিত্য 
এবং আত্মায় ও নিগুণবদ্ষত্ব্ূপে যে দুঢা রতি, ইহাউ শাঞ্সমূহের টন 
বিচারে জীবের কল্যাণলাভের উপায় বপিয়! স্কিরীরুত হইয়াছে । 
শ্রীগীতায়ও পাই,₹_ 
“তম্মাদসত্তঃ সততং কাধ্যং কম্ম সমাচর। 
অসক্তে। হাচরন্‌ কন্ম পরমাপ্পোতি পুরুষঃ ॥৮ ( গাঃ ৩১৯) 
এতং-প্রসঙ্গে গীতার ৪1৩৪১ ১০৯) ও ১৬।২৩ শ্লোক-সমূহও আলোচা। 
প্রীচৈতন্চবিতামতেও পাই,__ 
“পাধু-শান্্ কপায় যদি কৃষ্কোন্ুখ হয়। 


সেই জীব নিস্তরেঃ মায়! তাহারে ছাড়য় ॥” 
( ঃ চঃ মধ্য ২০।১২০ )॥ ৩১॥ 


অবতরণিকাভাষ্যমূ-_বাস্তবমেব কর্তৃত্বং জীবস্যেত্যাহ__ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--জীবের কর্তৃত্ব বাস্তবই বটে, এই কথা 
বলিতেছেন-_ 
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হৃত্রম-_বিহারোপদেশাৎ ॥ ৩২।॥ 


জৃত্রার্থ_সুক্তজীব সেইলৌকে ভোগ করে, হাস্য করে, ক্রীড়া করে, 
এইরূপে আনন্দে পরিভ্রমণ করে। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা মুক্তজীবেরও ক্রীড়া- 
কর্তৃত্ব অভিহিত হওয়ায় বদ্ধজীবের যে কতৃত্ব, ইহা নিঃসন্দেহ ॥৩২। 


গোবিন্বভাষ্যমূ-_“স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণ” 
ইত্যাদিন! মুক্তস্যাপি ক্রীড়াভিধানাদিত্যর্থ১। অতঃ কর্তৃত্মমাত্রং ন 
ছুঃখাবহং কিন্তু গুণসম্বন্ধমেব তস্য ব্বরূপগ্নানিকরত্বাং ॥ ৩২॥ 


ভাষ্যানুবাদ- সেই মুক্ত জীব তথায় ভোগ করিয়া, হাসিয়া, ক্রীড়াতে 
রত থাকিয়া! পরিভ্রমণ করিতে থাকে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা মুক্ত জীবেরও 
ক্রীড়া অভিহিত হওয়ায় কর্তৃত্ব বণিতেই হইবে। অতএব জীবের কর্তৃতব- 
মাত্রই ছুঃখাবহ নহে, কিন্ত গুণ-সন্বন্ধই দুঃখজনক, যেহেতু উহ] জীবের স্বূপের 
হানিকর ॥ ৩২ ॥ 


ভূত্সম টাকা_বিহারেতি স ইতি। সমুক্তো জীবঃ। পর্ধ্যেতি পরিতঃ 
সরতি। জক্ষন্‌ ভূষ্কানো হসংশ্চেতার্থঃ। তশ্তেতি গুণসংসাঁগণঃ কতৃত্বস্ত ॥৩২॥ 


টাকানুবাদ-_বিহারেত্যাদি শত্রে 'স তত্র' ইত্যাদি শ্ররতিবাকা- _সঃ-- 
সেই মুক্তজীব। পর্ধোতি--নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে। জক্ষন্--ভক্ষণ করিয়া 
ও হা করিয়া। তত্য স্বরূপগ্নানিকবত্বাৎ ইতি-_তন্ত-_-গুণসন্বন্ধনিবন্ধন 
কর্তৃত্বের, স্বরূপে হাঁনিকবত্ব হেতুই--এই অর্থ ॥ ৩২॥ 


জিদ্ধান্তকণা- জীবের বাস্তব কর্তৃতব-সম্বন্ধে হ্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে 
বলিতেছেন যে, বিহারের উপদেশহেতু জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে 
হইবে। 

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পাওয়া যায়,-“ম তত্র পর্ধ্যেতি জক্ষন্, ক্রীড়ন্‌ 
বমমাণঃ” ইত্যাদি (ছাঃ ৮১২৩ )। এ-স্থলে মুক্তজীবেরও ক্রীড়ার উল্লেখ 
পাওয়! যায়। অতএব কর্তৃত্মীত্রই যে দূষণীয় তাহ নহে। তবে গুণসম্বন্ধ- 
বশত:ই দুঃখ উপস্থিত হয়; যেহেতু তাহ। স্বরূপের গ্লানিকর । 
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শ্রীমপ্তাগবতেও পাই, 
“যহি সংস্থতিবন্ধোহয়মাত্মনে। গুণবৃত্তিদঃ | 
ময়ি তৃর্ধ্যে স্থিতো৷ জহাৎ ত্যাগন্তদ্গুণচেতসাম্‌ ॥ 
অহঙ্কারকতং বন্ধমাত্মনোহর্থবিপধ্যয়মূ। 
বিদ্বান নিহিবগ্ধ সংসারচিস্তাং তুর্ধ্ে স্থিতস্ত্যজেৎ॥” 
( ভাঃ ১১।১৩।২৮-২৯) 


মুণ্কেও আছে,__“আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্‌ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ* 
(মুঃ ৩১৪ )। শ্রীগীতায়ও পাঁই,_-“যস্তাতআবরতিবেব শুদাত্ুতৃপ্তশ্চ মানব: 1৮ 
(গীঃ ৩১৭ )॥ ৩২। 


সৃত্রম_উপাদ।নাৎ ॥ ৩৩॥ 


ূত্রার্থ--উপাদান__ প্রাণের গ্রহণহেতুও জীব-কর্তৃত্ব মানিতে হয় ॥ ৩৩। 


গোবিন্দভাষ্বম-স যথা মহারাজ ইত্যুপক্রম্যৈবমেবৈষ 
এতান্‌ প্রাণান্‌ গৃহীত্বা তে শরীরে যথাকামং পরিবর্তত” ইতি 
শ্রুতৌ গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়্ন্ধানিবাশয়াৎ” ইতি স্থাতৌ চ 
জীবকর্তৃকস্য প্রীণোপাদানস্যাভিধানাৎ লোহাকর্কমণেরিব 
চেতনস্যৈব জীবস্য কর্তৃত্ব বোধ্যম্‌। অন্থগ্রহণাদৌ প্রাণাদি-করণং 
প্রাণগ্রহণাদে তু নান্তাদস্তীতি তস্যৈব তত ॥ ৩৩। 


ভাষ্যানুবাদ__সেই এই আত্মা মহারাজের মত এই উপক্রম করিয়া 
ধএবমেষ...পরিবর্ততে* এইপ্রকার এই আত্মা প্রাণ গ্রহণ করিয়া নিজ 
অধিষিত শরীরমধ্যে ইচ্ছামত বিহার করে, এই শ্রতিতে প্রাণের গ্রহণ 
কথিত এবং "গৃহীত্বৈতানি সংযাতি' ইত্যাদি ম্থৃতিতেও বায়ুর গন্ধগ্রহণের ন্যায় 
জীব কর্তৃক প্রাণের গ্রহণ অভিহিত হওয়ায় লোহাকর্ষক মণি (চুম্বক প্রস্তর )র 
মত চেতন জীবেরই কর্তৃত্ব জ্ঞাতব্য । অন্য বস্তর গ্রহণে প্রাণার্দি করণ 
(কারক ) হয়, কিন্ত প্রাণকে গ্রহণ কাহার দ্বারা করিবে? তাহার অন্ত 
করণ নাই, অতএব শুদ্ধজীব চৈতন্যেরই সেই কর্তৃত্ব ॥ ৩৩॥ 
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সুন্সম। টাকা-_উপাদানাদিতি। স. যথেতি। পরিবর্তে বিহরতি। 
লোহাকর্ষকেতি। চুম্বকম্ত যথা লোহাকর্ষণে স্বতঃ কর্তৃত্ব তথা প্রাণোপাদানে 
জীবস্য স্বতস্তদিত্যর্থঃ। তশ্যৈৰ শুদ্ধন্ত জীবচৈতন্যশ্যৈবেত্যর্থঃ। তদ্দিতি 
কর্তৃত্বম্‌ ॥ ৩৩। 


টাকানুবাদ-_'উপাদানাৎ, এই হ্যত্রে “স যথা মহারাজ ইত্যাদি ভাস্তে 
পরিবর্ততে_বিহার করে। লোহাকর্ষক মণেরিত্যাদি চুম্ঘক প্রস্তরের যেমন 
লোহাকর্ষণকাধ্যে ব্বতঃকর্তৃত্, অন্যশাপেক্ষ নহে, মেইরূপ প্রাণের গ্রহণে 
জীবচৈতন্যের স্বতঃকর্তৃত্ব, এই তাৎপর্য । তশ্তৈব তৎ ইতি; তশ্তৈব__শুদ্ধ 
(অন্য নিরপেক্ষ ) জীবচৈতন্যেরই, তৎ--কর্তৃত্ব ॥ ৩৩॥ 


সিদ্ধান্তকণাঁ-_জীবের কর্তৃত্-বিষয়ে শ্থত্রকাঁর বলিতেছেন যে, উপাদান 
হইতেও জীবের কর্তৃত্ব স্বীকৃত। 


বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়, “স যথা মহারাজো জানপদান্‌ 
গৃহীত্বা'*-এতৎ প্রাণান্‌ গৃহীত্বা স্বেশরীরে যখাঁকামং পরিবর্তে |” 
(বুঃ ২১।১৮)। এই শ্রুতি বাক্যানুসারে প্রাণাদির সহিত গমন বুঝাইতেছে, 
সুতরাং অন্তগ্রহণাদিতে প্রাণাদি-করণ কিন্ত প্রাণাদির গ্রহণে জীবের কর্তৃত্ব 
ব্যতীত অন্টের সম্ভব নহে । 
্রীমগ্ভাগবতেও পাঁই,_ 
“যো জাগরে বহিরন্ুক্ষণধশ্মিণোহর্থান্‌ 
ভূঙক্তে সমস্তকরণৈহ্নদি তৎসবৃক্ষান্‌। 
স্বপ্নে স্থযুপ্ত উপসংহরতে স এক: 
স্বৃত্যন্থয়াৎ জিগুণবৃত্তিদৃগিক্দ্িয়েশঃ ॥” (ভাঃ ১১।১৩।৩২ )॥৩৩| 


অবতরণিকাভায্যমূ-_যুক্তন্তরধাহ-__ 
অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_এ-বিষয়ে অন্য যুক্তিও বলিতেছেন-__ 


অবতরণিকাভাষ্য-টাকা_ হুক্যস্তরঞ্চেতি। তৃতীয়াবিভক্ত্যাপত্তিরূপাং 
মুক্তি মিত্যর্থঃ। 
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অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ-_যুক্তাস্তর অর্থাৎ তৃতীয়া বিভক্তির 
আপত্তিরূপ যুক্তি বলিতেছেন । 


হৃত্রম-ব্যপদেশীচ্চ ক্রিয়ায়াৎ ন চেনিদে শবিপর্ধযয়ঃ ॥৩৪। 

সূত্রার্থ_-ক্রিয়ায়াং_ বৈদিক ক্রিয়াতে ও লৌকিক ক্রিয়াতে, 'ব্যপদেশাচ্চ” 
-__বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্ততে, কন্মাণি তনুতে” জীবই যজ্ঞ করেন, ন্যান্ত কর্ম 
করেন-_-এই উল্লেখহেতু তাহারই কর্তৃত্ব । “নচেখ_তাহা না বলিলে অর্থাৎ 
যদি বিজ্ঞান অর্থে জীবাত্মা নহে, কিন্তু বুদ্ধি, তাহারই কর্তৃত্ব বল, তবে “নির্দেশ- 
বিপর্ধায়ঃ, বিভক্তি নির্দেশের ব্যতিক্রম হইত অর্থাৎ “বিজ্ঞানং তন্তে” প্রথমান্ত 
বিজ্ঞানং না বপিয়া বিজ্ঞানেন এই তৃতীয়াস্ত পদ নির্দিষ্ট (উল্লিখিত) 
হইত ॥ ৩৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- বিজ্ঞানং যজ্মিত্যাদিনা বৈদিক্যাং লৌকি- 
ক্যাঞ্চ ক্রিয়ায়াং মুখ্যত্বেন ব্যপদেশাৎ জীবঃ কর্তথা। অথ চেং 
বিজ্ঞীনশব্দেন জীবো। নীভিধীয়তে কিন্তু বুদ্ধিরেব তহি নির্দেশ- 
বিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ। বিজ্ঞানমিতি প্রথমান্তকর্তৃনির্দেশস্য বিজ্ঞানেনেতি 
তৃতীয়াস্তকরণনির্ধেশো ভবে, বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ। নচাত্র তথাস্তি। 
কিঞ্চ বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বে তস্যাঃ করণমন্যৎ কল্প্যং সর্বস্য করণমোব 
কর্ম প্রবৃতিদর্শনাৎ। ততশ্চ নামমাত্রেণ বিসংবাদঃ করণাভিন্নস্য 
কর্তৃতবত্বীকারাংৎ। নম্থু জীবকত্ৃত্থে হিতস্যৈব ন তু অহিতস্য স্ৃষ্টিঃ 
স্যাৎ, স্বতন্্রন কর্তত্বাং। মৈবম্। হিতমেব সিস্যক্ষোরপি 
সহকারিকন্দবৈচিত্রোণ কচিদহিতস্যাঁপ্যাপাতাৎ। ত্মাৎ জীব এব 
কর্তা। এবং সতি কচিদকর্তৃত্ববচনমন্যাতন্ত্রযাৎ । কর্তত্বে ক্রেশ- 
সন্বন্ধদর্শনাৎ ন তত্র শ্রুতেস্তাৎপর্ধ্যমিত্যাদিকুস্থষ্টয়ন্ত্র দর্শপৌর্ণমাসা- 
দিষ্বপ্যতাৎপর্য্যাপত্তাদিভিনিরসনীয়াঃ ॥ ৩৪ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্ততে কম্মাণি তনতে' ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা 


বৈদিক যজ্াদি ক্রিয়া ও লৌকিক ক্রিয়াতে মুখ্যভাঁবে জীবের কর্তৃত্ের 
উল্পথ থাকায় জীব কর্তা বলিতে হইবে। আর যদি বল, এ শ্রত্যুক্ত 
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বিজ্ঞান-শব্দের দ্বারা জীব অভিহিত নহে, কিন্তু বুদ্ধিই ( কারণ, সাংখ্যবাদী 
তাহাই বলে) তাহ হইলে শ্রুতিতে বিভক্তি নির্দেশের ব্যতিক্রম থাকিত। 
অর্থাৎ “বিজ্ঞানম্” এই প্রথমাস্ত কর্তুপদ নির্দেশের পরিবর্তে “বিজ্ঞানেন' এই 
তৃতীয়াস্ত করিয়া করণকারকের নির্দেশ হইত। যদি বল, বুদ্ধি ক্তৃকারক, 
তাহা! নহে। বৃদ্ধি করণকারক। কিন্তু শ্রতিতে তো করণবধোধক তৃতীয়াস্ত 
পর্দের উল্লেখ নাই। আর এক কথা, বুদ্ধিকে কত্রী বণিলে তাহার একটি 
করণকারক কল্পনা! করিতে হয়। যেহেতু সকল কর্তার করণকারকই 
কাধ্য নির্বাহ করে, দেখা যাঁয়। যদি বল, “বিজ্ঞানং যজ্ঞ তঙ্গতে” এই শ্রুতিতে 
যদি বিজ্ঞান কর্তা হয়, তবে তাহার করণ কে? তাহাঁরও সমাধ।ন এই-- 
নামমাত্রে বিবাদ অর্থাৎ বিজ্ঞানই করণ, তাহাই কর্তী, করণের সহিত 
অভিন্নের কত্ত ত্বস্বীকার করা হইয়াছে। আপন্তি হুইতেছে--বেশ, জীব 
কর্তাই হইল, কিন্তু তাহ! হইলে কেবল প্রিয়বস্তরই স্থষ্টি হইত, অহিতের 
বা অগ্রিয়ের হষ্টি হইত না, কারণ স্বাধীনেরই কর্তৃত্ব সম্ভব৷ ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন,-_না) এরূপ নহে, কর্তা প্রিয় বন্তই স্ষ্টি কবিতে চায়, 
কিন্ক কৃতকন্্ম তাহার সহকারী কারণ, সেই কম্মের সদসদ্রূপ বৈচিত্র্যবশতঃ 
কোন কোন স্থপে অহিতও আসিয়া পড়ে । অতএব জীবই কর্তা। কোন 
কোন শ্রতিতে জীবকে যে অকর্থী বল। হইয়াছে, তাহার অর্থ পরমেশ্বরের 
অধীন হইয়া সে কার্য্য করে, এই অস্বাধীনতাবশতঃ। কেহ কেহ বলেন, 
“বিজ্ঞানং যজ্ং ওনুতে" ইত্যাদি শ্ররতির জীবের কর্তৃত্বে তাৎপর্য নহে, কারণ 
তাহাতে জীবের ক্রেশসন্বন্ধ হইয়া! পড়ে ইত্যাদি অনেক কুন্ট্টি অর্থাৎ অসৎ 
কল্পনাকে দরশপৌর্ণমাসযাগাদিতে শ্রুতির তাতৎপর্্যাঁভাবের আপত্তি দ্বারা 
নিরসনীয় ॥ ৩৪ ॥ 


সুন্দমা টাকা- ব্যপদেশাদিতি। সর্ধস্তেতি কর্তৃরিত্যর্থাৎ সিশ্ছক্ষোরিতি 
জীবস্তেত্যর্থাৎ অহিতস্তার্থস্ত । এবং সতীতি। কর্তাপি জীব: পরমাত্মাধীনঃ 
সন করোতীতি রুচিৎ সোহকর্তেতাচাতে। বন্ততত্ত কর্তৈব স ইত্যর্থঃ। 
কর্তৃত্বে রেশসম্বন্ষেত্যাদি। নন কর্ত,ছু খসন্ন্ধবীক্ষণাৎ তত্বে শ্রুতেস্তাৎপর্ধ্যং 
নেতি চেন্ন দর্শাদিঘপ্যতাৎপর্ধযাপত্তেঃ লীলোচ্ছামাদেরকরণ এব ক্েশদর্শনাচ্চ। 
নন ্বযুপ্তাবস্তঃকরণাঁভাবে কর্তৃত্বাদর্শনাদস্তঃকরণমেব কর্তৃু স্াঁদিতি চেক্র 
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তদা তদভাবেহপি উচ্ছ্বাসাদিকর্তৃত্ম্ত সত্বাৎ। ন চ নিঙ্ষিয়ত্শ্রতির্জীবত্য 
কর্তৃত্বং বাঁধেত অস্তি-জ্ঞাদিধাত্বর্থানাং সত্তাজ্ঞানাদীনামাত্মনি সত্বেন তদসিদ্ধেঃ। 
ধাত্বর্থঃ খলু ক্রিয়োচ্যতে । ন চ নিব্বিকারত্বক্রৃতিন্তস্য তদবাধেত সত্তাজ্ঞান- 
ভানধশ্মাশ্রয়তেইপি দ্রব্যান্তরতাপত্তিরূপশ্ত বিকারম্ তন্দিশ্প্রসক্তেঃ ॥ ৩৪ | 


টীকানুবাদ-_ব্যপদেশাদিত্যাদি স্থত্রের ভান্তে 'সর্বস্ত করণশ্টৈব ক্রিয়া 
ইত্যাদি সর্বস্য অর্থাৎ সকল কর্তার। “হিতমেব মিস্ক্ষোরপি ইতি-- 
সিস্ক্ষোঃ--অর্থাৎ কৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক জীবের । অহিতন্ত--অপ্রিয়-_ 
অনিষ্টকারী বন্তর | “এবং সতি কচিদ কর্তৃত্বচনমিতি'--জীব কর্ত! নহে, এই 
উক্তি কোন কোন শ্রতিতে থাকিলেও পরমাত্মার অধীনত্ব বশতঃ স্বতঃকর্তৃত্বা- 
ভাবোক্তিতে কোনও বিরোধ নাই। বস্ততঃপক্ষে জীবই কর্তা, কর্তৃত্ব 
কলেশনন্বন্েত্যাদি ইহার তাৎপধ্য, যদি জীবকে কর্তা বল৷ হয়, তবে তাহার 
ছুঃখ-যোগ হয়। অতএব জীবের কর্তৃত্ব বিষয়ে শ্রুতির তাত্পধ্য নহে, 
এ-কথা কেহ কেহ বলেন, তাহা বলা যাঁয় না। যেহেতু দর্শপৌর্ণমাস যাগ 
ক্লেশবহুল, তাহাতে শ্রুতি জীবের কর্তৃত্ব যেহেতু বোধ করাইতেছে অতএব 
তাহাঁও শ্রুতির তাৎ্পর্য্যের অবিষয় হইয়া পড়ে। তদ্তিন্ন লীলার আমোদে 
ও শ্বাসপ্রশ্বামেও অকর্তৃত্ব থাকিলে জীবের ক্লেশই দেখা যায়। পুনশ্চ 
আপর্তি-_স্থযুপ্তিকালে অন্তঃকরণের অভাবে জীবের কর্তৃত্ব দেখা যায় না, 
অতএব অন্তঃকরণই কর্তা হউক, এই ষদ্দি বল, তাহ! নহে; কেননা 
তখন ( স্থযুপ্তিকাঁলে ) অন্তঃকরণের অভাবেও শ্বাস-গ্রশ্বীস কর্তৃত্ব থাকে। 
যদি বল, শ্রুতি আত্মার নিক্ষিয়ত্ব জ্ঞাপন করিয়া জীবের কর্তৃত্বের বাধা 
দিবে, ইহাঁও ঠিক নহে, তাহা হইলে অস্তি অস্ধাতুর অর্থ সত্তা, জ্ঞা__ 
জানা ইত্যাদি ধাতুর ক্রিয়া আত্মায় থাকায় অকর্তৃত্ব হইতে পারে না। 
যেহেতু ধাত্র্থকে ক্রিয়া বলে, ক্রিয়া যাহাতে থাকে, সে কর্তা। অতএব 
কর্তৃত্ব জীবে থাকিবেই। তাহাতে যদ্দি বলা হয় ষে শ্রুতি জীবকে নিধ্বিকার 
বলিয়াছেন, অথচ কর্তা হইলে সবিকার হয়, অতএব উহা জীবের কর্তৃত্বের 
বাধক, তাহাঁও নহে; বিকার শবের অর্থ দ্রব্যান্তরে পরিণতি, সত্তা, জান, 
প্রকাশ প্রভৃতি ক্রিয়া জীবে থাঁকিলেও এ বিকার জীবে থাকেই না, এজন্ 
নিব্বিকারত্ব-শ্রতির কোন অসঙ্গতি নাই ॥ ৩৪ ॥ 


২৩1৩৫ বেদাস্তসুত্রম্‌ ৪৭৭ 


জিদ্ধান্তকণা--জীবের কর্ৃত্ব-বিষয়ে আরও একটি যুক্তি প্রাদর্শনপূর্ববক 
কুত্রকার বর্তমান হ্ত্রে বলিতেছেন যে, লৌকিক ও বৈদ্দিক ক্রিয়াতে 
মুখ্যরূপে উল্লেখবশতঃ জীবেরই কত্ৃত্ব স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, উহা 
স্বীকার না করিলে নির্দেশের বিপর্যয় ঘটে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
ভাষ্যকাবের ভাসতে ও টাকায় দ্রষ্টব্য | 
তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাই;-_“বিজ্ঞানং যজ্ঞ, তন্গুতে। কন্মাণি তন্থুতেহপি 
চ।* ( তৈঃ ২৫১) 
প্রীমস্তাগবতেও পাই,__ 
“এতে বর্ণাঃ স্বধর্মেণ যজস্তি স্বগুরুং হরিম্‌। 
শ্রদ্ধয়াত্মবিশ্ুদ্ধযর্থং যজ্জাতাঃ সহ বুত্তিভিঃ 1৮ ( ভাঃ ৩/৬।৩৪ ) 
অর্থাৎ এই সকল ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্ব-স্ব বৃত্তির সহিত যে ভগবান্‌ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, আত্মবিশ্তদ্ধির জন্য শ্রদ্ধার সহিত স্বধর্শ-পালনদ্বারা তাহার! 
নিজ গুরু সেই শ্রহরিকে পৃজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_ অথ প্রকৃতিকর্তৃত্ববাদে দোষান্‌ দর্শয়তি__ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_-অত:ংপর প্রকৃতির কর্তৃত্বাদে দোষ 
দেখাইতেছেন-_ 


হুত্রম-_উপলবিবদনিয়ম2 ॥ ৩৫ ॥ 


সূত্রার্থ_উপলব্ধিবৎ--ঘেমন জীবাত্মাকে বিজু বলিলে ব্যক্তিগত 
উপলব্ধির অসঙ্গতি, সেইপ্রকার প্রকৃতিকে কত্রী বপিলেও 'অনিয়মঃ_কম্মেরও 
অনিয়ম হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি বিভু, স্থতরাং সমস্ত জীব সাধারণ অতএব এক 
জন কম্ম করিলে সকল পুরুষের সেইকম্ম ভোগের কারণ হইয়া পড়ে অথব। 
জীবকে কম্মের কারণ না বলিলে কোন আত্মাতেই ভোগ না! হইতে পারে, 
অতএব প্রকৃতি কত্রী নহে ॥ ৩৫। 


গোবিন্ভাব্যম্‌-_আত্মনে বিভূত্বাহুপলব্ধেরনিয়মো দশিতঃ 
ওক তথ গুত্ৃতেবি বিভৃত্েন সর্ববপুকুষসধারপ্যাৎ কম্মণে 
ইপ্যনিয়মঃ স্তাৎ সর্ববং কম্ম সর্ববস্য ভোগায় যথা স্যাৎ নৈব বা 
স্যাৎ। ন চাসন্িধিকৃতা ব্যবস্থা বিভূনামাত্মনাং সর্বত্র সান্িধ্যাৎ ॥৩৫। 


৪৭৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩1৩৫ 


ভাষ্যানুবাদ-_ আত্মার বিভুত্ববান্দে উপলব্ধির অব্যবস্থা পূর্বে দেখান 
হইয়াছে; সেইপ্রকার প্রকৃতির কর্তৃত্ববাদে তাহার বিভুত্বহেতু কর্শেরও 
অনিয়ম হয়, যেহেতু প্রকৃতির বিভুত্ববশতঃ স্বর পুরুষ সম্বন্ধ সাধারণ হয়। তাহা 
হইলে এক পুরুষীয় প্ররুতি কর্ম করিলে সকল পুরুষের ততৎকন্মের সহিত 
সম্পর্ক হইয়! পড়ে এবং তাহাতে সকল কর্শ সকল আত্মার ভোগের কারণ 
হইয়া যায়, অথবা ভোগের কারণ না হয়। যদি বল, এ-বিষয়েও এইবপ 
ব্যবস্থা হইতে পারে, যে আত্মার সহিত প্ররুতির অসংযোগ, তাহারই কম্ম- 
তাহার ভোগের কারণ, ইহাও বলা যায় না; যেহেতু তাহাদের মতে আত্ম! 
বিভূ, অতএব প্রকৃতির সান্নিধ্য তাহাতে ঘটিবেই ॥ ৩৫ ॥ 


সুষমা টাকা-_উপলব্ধিবদিতি। প্রাক নিত্যোপলব্যনুপলন্ধি স্থত্রে ॥৩৫। 


টাকানুবাদ-_উপলব্ধিবদিত্যাদি স্থত্রের ভাষ্তে দিত: প্রাক ইতি--প্রাক্‌ 
_নিত্যোপলব্যানুপণন্ধি স্ত্রে ॥ ৩৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা__অনন্তর প্রকৃতির কর্তৃত্বাদেও দোষ দেখাইতেছেন। 
বর্তমান হ্ৃত্রে সুত্রকার বলিতেছেন যে, যেরূপ জীবকে বিভু বলিলে উপলব্ধির 
অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রকৃতিকে কত্রী বণিলেও অনিয়ম অর্থাৎ 
অসঙ্গতি হয়। র 

আচার্য শ্রীরামানুজের ভাষ্তের মন্মেও পাওয়। যায়,জীব কর্তী না 
হইয়৷ যদি প্ররুতিই কপ্রী হইত, তাহা হইলে একজনের কম্মের ফল সকল 
জীবকেই ভোগ করিতে হইত। কিন্তু দেখা যায় যে, জীব নিজ নিজ 
কশ্মকলই ভোগ করিয়া থাকে, অপরের কর্মফল ভোগ করে না। আরও 
এক কথা, প্রকৃতি এক এবং তাহার সকল জীবের সহিত সম্বন্ধ সমতাবাপন্ন। 
সেই প্রকৃতিই যদ্দি জীবের সকল কম্মের কত্রী ( কর্তা) হয়, তাহ! হইলে 
তো সকল কর্মের সহিত সকল জীবের সম্বন্ধ একরূপই হয়।” 


শ্রীমন্ভাগবতেও পাই,__ 
“যদাআ্মীনমবিজ্ঞায় ভগবস্তং পরং গুরুম্‌। 
পুরুষত্ব বিষচ্ছেত গুণেষু প্রকতে; স্বদূক্‌ ॥ 


২।৩।৩৬ বেদাস্তন্থত্রম্‌ ৪৭৯ 


গুণাঁভিমানী স তদী কন্মাণি কুকতেহবশঃ | 
শুরুং কষ্ণং লোহিতং ব। যথা কম্মী ভিজায়তে |” 
( ভাঁঃ ৪1২৯।২৬-২৭ ) 
অর্থাৎ জীব স্বর্ূপতঃ ন্ব-প্রকাশ-স্বভাব হইলেও যখন তিনি পরমগ্ডরু 
সর্ধজ্ঞান-প্রকাঁশক শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্ররূতির 
গুণসমূহে অত্যন্ত আমক্ত হইয়া পড়েন, তখন প্রাকৃত গুণাভিমানহেতু 
দেহাদি পরতন্ত্র হইয়া কখনও পুণ্যজনক সান্বিক কম্ম কখনও শোকজনক 
তামপিক কর্ম, কখনও ব! ছুঃখময় পাজস কম্ম করিয়া! থাকেন এবং যেরূপ কর্ম 
করেন, তত্তৎ কন্মান্ুমারে তানুরূপ জন্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥ 


হৃত্রম- শক্তিবিপর্ধ্যয়াৎ ॥ ৩৬ ॥ 


সূত্রাথ-_প্ররূৃতির কর্তৃত্ব মানিলে পুরুষের ভোতৃত্ব-শক্তির বিপধ্যয় 
(হানি ) ঘটে অর্থাৎ ভোত্ৃত্ব-শক্তি প্রকৃতিগামী হইয়া পড়ে, তাহাতে 
পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবা্, ভোতৃত্ববশতঃ পুরুষের অস্তিত্ব-_এই সাংখ্যস্থত্রোক্ত 
মতের ব্যাঘাত হয়, অতএব প্রকৃতিকে কত্রী বল! চলে না ॥ ৩৬॥ 


গোবিন্দভাবষ্ম্‌__প্রকৃতেঃ কর্তত্ে পুরুষনিষ্ঠারা ভোক্ত ত্বশক্তে- 
বিপধ্যয়াৎ প্রকৃতিগামিতাপত্তেঃ পুরুষোহস্তি ভোক্তভাবাদিত্যভি- 
মতহানিরিতিশেষঃ। কর্তৃ রম্তস্য ভোক্ঞত্বাসম্তবাৎ তচ্ছক্তিরপি 
প্রকৃতিগতা মন্তব্যা ॥ ৩৬ ॥ 


ভাব্যানুবাদ্-_ প্রকৃতির কর্তৃত্ব হইলে পুরুষনিষ্ঠ ভোত্ৃত্বশক্তির ব্যতি- 
ক্রমবশতঃ প্ররুতিগামিতা হইয়া পড়ে, সেইজন্ত “ভোতৃত্বশতঃ পুরুষ- 
স্বীকার'__এই সাংখ্যাভিমতের হানি হয়, এই অংশটি পূরণীয়। একজন কর্তা, 
অন্য জন তাহার ফলভোক্তা, ইহ! অসম্ভব। অতএব পুরুষের ভোতৃত্বশক্তিও 
প্রকৃতিনিষ্ঠ মনে করিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥ 

সুক্ষা। টাকা__শক্তীতি। প্রকৃতিগামিতাপত্রেরিতি। কত্ৃত্বভোতৃত্বয়োঃ 
সামানাধিকরণ্যার্দিতিভাবঃ। অত উক্তং শ্রীমহাভারতে । প্নান্তঃ কর্ত 
ফলং রাজন্ুপতুঙক্তে কদাচন” ইতি। নন্থু কা ক্ষতিরিতি চে তত্রাহ 
পুরুষোইস্তীতি। উক্তং বিশদয়তি কর্তরশ্যস্তেত্যাদিনা ॥ ৩৬ ॥ 


৪৮০ বেদাস্তনুত্রম্‌ ২৩।৩৬ 


টাকানুবাদ-_শক্তিবিপর্ধ্যয়াৎ এই হুত্রের ভাস্তে প্রকৃতিগামিতাপত্তেঃ 
ইতি। তথ্পর্ধয এই-__যেহেতু কর্তৃত্ব ও ভোত্ৃত্ব এই উভয়ের সমানাধিকরণ্য 
অর্থাৎ একনিষ্ঠত্ব হইয়া থাকে । এইজন্য শ্রীমহাভারতে কথিত হইয়াছে 
'নান্তঃ কর্ত,:-""কদাচন?। যুধিষ্টিরের প্রতি তীম্মের উক্তি-_হে মহারাজ! 
কোন সময়েই কর্ত্ণর কম্মফল অন্য ব্যক্তি ভোগ করে ন1। প্রশ্ন হইতেছে,__ 
যদি প্ররুতিকেই কর্রী ও ভোক্তী উভয়ই বলি, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহার 
উত্তরে বলিতেছেন-_-পুরুষোহস্তীত্যাদি' এই কথাটিই বিশদ করিতেছেন-_ 
কর্তরন্যস্ত ইত্যাদি বাক্য দ্বার ॥ ৩৬ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_বর্তমান স্ুত্রেও সুত্রকার বলিতেছেন যে, প্রকৃতির কর্তৃত্ব 
ক্বীকার করিলে পুরুষের ভোতৃত্রশক্তিরও বিপর্যয় ঘটে । অতএব প্রকৃতির 
কর্তৃত্ব হ্বীকাধ্য নহে। কর্মের কর্তা একজন আর সেই কর্শের ফলভোক্তা 
অন্য একজন, ইহাঁও অসম্ভব । কারণ যিনি কম্মের কর্তী, তিনিই কর্মের 
ভোক্ত1 হইবেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। সাংখ্যকারিকায়ও পাওয়া যায়, “পুরুষঃ 
অস্তি ভোক্ভাঁবাৎ” ( সাংখ্যকারিক1-২৭ ) জীবের অস্তিত্ব, যেহেতু তাহার 
তভোক্তভাব আছে। 


শ্রীমপ্ভাগবতেও পাই» 
“কার্্যকারণকর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিছুঃ | 
ভোত্ৃত্বে স্থখছুঃখানাং পুকুষং গ্রকৃতেঃ পরমূ ॥” (ভাঁঃ ৩২৬৮) 
অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্টাত্রী দেবতা-বিষয়ে প্ররুতিই কারণ আর 
স্থখ-ছুঃখাদি ভোতৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতি বিলক্ষণ জীবই কারণ। 


শ্রগীতায়ও পাই,_ 

“পুরুষঃ প্রক্কৃতিস্থ৷ হি ভূঙ্ক্তে প্ররুতিজান্‌ গুণান্‌। 

কারণং গুণসঙ্গোহন্য সদ দৃযোনিজন্মন্থ ॥” ( গীঃ ১৩২২) 
পুরুষ অর্থাৎ জীব প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াই প্রকৃতিজাত সুখছুঃখাদি 


বিষয় ভোগ করে; প্রকৃতির গুণে আসক্তিবশতঃ তাহার উচ্চাবচ যোনিতে 
জন্ম লাত হইয়। থাকে ॥ ৩৬॥ 


২৩1৩৭ বেদাস্তসুত্রম্‌ ৪৮১ 


হৃত্রম সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ৩৭ ॥ 

সত্রার্থ__মোক্ষের সাধন সমাধি-_ প্রকৃতি-পুরুষের অন্তথাখ্যাতি অর্থাৎ 
পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এই জ্ঞান। প্রকৃতির কর্তৃত্ব মানিলে তাহার 
অর্থাৎ সমাধির অভাব হয়, এজন্যও প্রকৃতি-কর্ৃত্ববাদ দৌ গ্রস্ত ॥ ৩৭ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- মোক্ষসাধনস্ত সমাধেরপ্যভাবাচ্চ ছৃষ্টঃ 
প্রকৃতিকর্তৃত্ববাদঃ। প্রকৃতেরন্তোইহমন্ত্ীত্যেবংবিধঃ খলু সমাধিঃ। স 
চন সম্ভবতি স্বস্ত স্বান্হ্বাভাবাৎ জাড্যাচ্চ। তম্মাৎ জীব এব কর্তা 
সিদ্ধ; ॥ ৩৭ ॥ 


ভাষ্যানুবার্দ-_সমাধি হইতে মুক্তি হয়, সেই মুক্তি-সাধন সমাধির 
অভাব ঘটে, এই জন্যও প্রকৃতির কর্তৃত্ববাদ দোষাবহ হইতেছে । কথাটি 
এই-_-“আমি প্ররুতি হইতে ভিন্ন* এইরূপ জ্ঞানের নাম সমাধি, সেই সমাধি 
প্রকৃতির কর্তৃত্বে সস্তব নহে; যেহেতু যে আমি কর্ম করিতেছি, তাহ! আমি 
নহি, এই জ্ঞান কত্রী প্রকৃতির নিজ হইতে নিজ ভেদ্দের অভাব ও জড়তা- 
হেতু হয় না। সেইজন্য জীবই কর্তা ইহা সিদ্ধ ॥ ৩৭॥ 


সৃক্মম। টীকা-_সমাধ্যভাবাচ্চেতি। চ-শকঃ শ্রবণমননধ্যানাভাবসমু- 
চ্চায়কঃ। প্ররুতেঃ কর্তৃত্বে শ্রবণাদীনামপি সৈব কত্রী স্যাৎ। সা খলু 
গ্রকৃতেবন্যাহমিতি শৃণুয়ান্মন্বীত ধ্যায়েত সমাদধ্যাচ্চ। ন চৈবমন্তি স্বস্য 
স্বভেদ্দাভাবাৎ জড়ায়াস্তত্দসম্তবাচ্চ ॥ ৩৭ ॥ 


টাকানুবাদ-_সমাধ্যভাবাচ্চ” এই স্বত্রে চ” শব্দের প্রয়োগ শ্রবণ, 
মনন ও ধ্যানের অভাঁবকেও বুঝাইতেছে অর্থাৎ সমাধ্যভাব এবং শ্রবণ, 
মনন, নিদিধ্যাসনাভাববশতঃও প্রকৃতি কত্রী নহে। কথাটি এই-- প্রকৃতির 
কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে শ্রতিবোধিত মোঁক্ষোপায় শ্রবণ-মনন-ধ্যান প্রভৃতির 
কক্রা সেই প্রকাতিই হইয়! পড়ে, সেই কত্রী-_প্ররুতি, সে-আমি প্রকৃতি হইতে 
ভিন্ন এইরূপ শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, ধ্যান করিবে ও সমাধি করিবে, 
এইরূপ হইতে পারে না, যেহেতু নিজেতে নিজের ভেদ থাকে না, তাহ 
ছাড়া জড় প্রকৃতির এ জ্ঞানাদি অসম্ভব ॥ ৩৭॥ 

৩৯ 
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সিদ্ধান্তকণ।- হ্ুত্রকার বর্তমান স্ত্রেও প্রকৃতির কর্তৃত্ববাদে দোষারোপ 
করিতেছেন। প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে মোক্ষ-সাধনভূত সমাধিরও 
অভাব ঘটে । কারণ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আমি-_-এইরূপ জ্ঞানেই সমাধি 
লাভ হইয়। থাকে । প্রকৃতির কর্তৃত্ব মানিলে উহা সম্ভব হয় না; কারণ 
প্রকৃতির নিজ হইতে নিজের ভে্-বিচারের অভাব ও প্রকৃতি জড় বলিয়]। 
অতএব জীবের কর্তৃত্বেই মোক্ষ-সাধনোপায় অনুষ্ঠিত হইয়1 থাকে। 


প্রীমন্ভাগবতেও পাই,__ 
্যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মন]। 
সর্বত্র জাতবৈরাগ্য আ'-ত্রহ্মভবনান্মুনিঃ ॥ 
মপ্তক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মত্প্রসাদেন ভূয়সা । 
নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্‌ ॥ 
প্রাপ্রোতীহাঞ্তস৷ ধীরঃ স্বদশ চ্ছিন্নসংশয়ঃ | 


ষদগত্বা ন নিবর্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে ॥” 
( ভাঃ ৩২৭।২৭-২৯ ) ॥ ৩৭ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_অথ তস্য কর্তৃত্ব করণযোগেন ব্বশক্ত্যা 
চাস্তীতি দৃষ্টান্তেন বোধয়তি__ 


অবতরণিকা-ভাম্যানুবাদ-_-অত:পর জীবাত্মার কর্তৃত্ব করণ-সাহায্যে 
এবং নিজ স্বাভাবিক শক্তিবশত:ও হইয়া থাকে; ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা 
বুঝাইতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাষ্য-টাকা--অথেতি। তন্ত জীবস্ত। করণযোগেনেতি । 
অধিষ্ঠানাদেরুপলক্ষণম্‌। 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_অথেত্যাদি, তন্ত কর্তৃত্বমিতি । ত্য 
_ সেই জীবের, ইন্দরিয়-সন্বন্ধ ছার] এবং নিজ শক্তি দ্বারা । করণযোগ কথাটি 
অধিষ্ঠানাদিরও সংগ্রাহক অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয় যোগে নহে, পূর্বোক্ত 
অধিষ্ঠানাদির সম্বন্ধবশত:ও জানিবে। 


২।৩1৩৮ বেদাস্তস্জ্ম্‌ ৮ 
তক্ষা।াখিকর এম. 
হুত্রম্‌_ যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ :৩৮ ॥ 


সূত্রার্থ__যেমন তক্ষা_-কাঠতক্ষণকারী-_( ছুতারমিস্্ী ) সুত্রধর উভয় 
প্রকারেই কর্তা হয় অর্থাৎ বা দ্বার! (কুঠার-_বাস্লী নামক অস্ত্রে) কাঁষ্ঠতক্ষণ 
করে (কাঠ টাচে) আবার সেই বাস্তা প্রভৃতি অস্ত্র ধারণও নিজ শক্তিতে করে, 
সেইরূপ জীবাত্মাও প্রাণাদির সাহায্যে কার্ধ্য করে ও নিজশক্কিতে প্রাণাদি 
ধারণ করে ॥৩৮॥ 


গোবিন্দভাষ্যম -তক্ষা যথা তক্ষণে বাসাদিন। কর্তা বাস্যা- 
দিধারণে তু স্বশক্ৈযৈবেত্যুভয়থাপি কর্তা ভবেদেবং জীবোইপ্যন্- 
গ্রহণাদৌ প্রাণা্দিন৷ কর্তা প্রাণাদি গ্রহণে তু স্বশক্ত্োবেত্যর্থঃ। ইখখখং 
প্রাকৃতদেহাদিনা যৎ কর্তৃত্বং তৎ কিল শুদ্ধাদেব পুরুষাৎ প্রবৃত্তমপি 
গুণবৃত্তিপ্রাচুর্ধ্যাৎ তদ্ধেতুকমিত্যুপচর্য্যতে । “কারণং গুণসঙ্গোহস্য 
সদসদযোনিজন্মস্্” ইতি তত্রৈবোক্তেঃ। এতেন গুণকর্তত্ববচাংসি 
ব্যাখাতানি। মৌট্যাছ্য্তিস্ত পঞ্চাপেক্ষেইপি স্বৈকাপেক্ষত্বমননাঁৎ। 
ন চৈষামাপাতবিভাতোহ্থঃ শক্যো নেতুং তত্রত্যমোক্ষসাধনোক্তি- 
বিরোধাং। “নায়ং হত্তি ন হন্ততে” ইত্যাদিবাক্যন্ত হস্তিফলমেব 
চ্ছেদং প্রতিষেধতি নিত্যস্তাত্মনস্তদযোগাৎ। ন তু কর্তৃত্বমপি, 
তস্ত পুর্ববং সিদ্ধেঃ। এবঞ্চ ভাগবতাঁনাং যদিহামুত্র চ তদর্চনাদি- 
কর্তৃত্বং তন্নিগুণমেব পূর্ধত্র গুণান্‌ বিমদ্দ্ণ চিচ্ছক্তিবৃত্তভ ক্েঃ 
প্রীধান্তাৎ পরত্র কৈবল্যাৎ। এতদভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীভগবতা-_ 
“সাত্বিকঃ কারকোহসঙ্গী রাগান্ধো রাজন: স্মৃত; | তামসঃ স্মৃতিবি- 
রষ্টো৷ নিগুণো মদপাশ্রয়”” ইতি। ভোক্তত্বং তু শুদ্ধন্ত পুংসঃ। 
“পুরুষ; স্থখছুঃখানাং ভোক্ত্‌ত্বে হেতুরুচ্যতে” ইত্যাদি স্মৃতেঃ। গুণ- 
সঙ্গেনাপি ভবতস্তস” সংবেদনরূপত্বাৎ চিদ্রেপপুংপ্রাধান্তং ন তু গুণ- 
প্রাধান্তং ততবন তদ্ধিরোধিত্বাৎ। স্বরূপসংবেদনস্থখাদৌ তু সুসিদ্ধং 


৪৮৪ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৩৩৮ 


তৎ। স্বন্মৈ স্বয়ং প্রকাশহাদিতি। তম্মাৎ তছভয়ং জীবস্যৈব 
মস্তব্যম। “এষ হি দ্রষ্টা শ্প্রষ্টা শ্রোতা” ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ। তক্ষ- 
ৃষ্টান্তেন কর্তৃত্ব সাতত্যঞ্চ নিরস্তম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ__তক্ষা (হ্যব্রধর ) যেমন কাষ্ঠতক্ষণকার্যে বাস্যা প্রভৃতি 
অস্ত্রের সাহাযো কর্তা এবং বাস্তাদির ধারণকার্যে নিজশক্তিদ্বারা কর্থী--এই 
উভয় প্রকার হয়, এইরূপ জীবও অন্ত বস্ত গ্রহণাদিকার্ধো প্রাণাদি দ্বারা কর্তা, 
প্রাণাদিধারণে কিন্তু নিজশক্তি দ্বারা কর্তা হয়, এই অর্থ । এইবরূপে প্রক্তি- 
স্ভৃত সুল দেহাদি-সাহাষ্যে জীবাত্মার যে কর্তৃত্ব তাহা নিরুপাধিক আত্মা 
হইতে সম্পন্ন হইলেও তাহাতে গুণবৃত্তি (দেহাদির সাহাঁধা ) প্রচুর থাকে 
বলিয়! উহাকে দেহাদির কার্ধ্য বলিয়! উল্লেখ করা হয়, লাক্ষণিক হিসাবে । 
শ্রীতগবদ্গীতাতেও এ-কথ। বলা আছে যথা “কারণং গ্কণীসঙ্গ:” ইত্যাদি এই 
জীবের যে ভালমন্দ যোনিতে ( দেব-মন্ুয্য-কীটাপিরূপে ) উৎপত্তি, তাহার 
কারণ গুণের সম্পর্ক অর্থাৎ সববাদি গুণ তাহ! করে, আত্মায় তাহার আরোপ । 
ইহার দ্বারা অর্থাৎ জীবনিষ্ট-কর্তৃত্ব, কিন্তু গুণহেতুক যে বলা হয়, তাহা 
উপচারিক, এই কথায় শ্রগীতা-বগিত “প্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কন্মাণি 
সর্বশঃ, ইত্যাদি গুণকর্তত্ববোধক বাকাগুলিও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ জীব- 
কর্তৃতই গুণবৃত্তির প্রচুর সাহায্যনিবন্ধন গুণহেতুক বলা হয়। তবে যে 
জীবের কর্তৃত্বাভিমান মূঢ়তা (মূর্খ তা ) প্রযুক্ত ইত্যাদি উক্তি আছে, তাহার 
সঙ্গতি কিরূপে হইবে? তাহাও বলা হইতেছে-__অধিষ্ঠান (দেহ ), কর্তা 
(জীবাত্মা ), ইন্দ্রিয়াদি করণ, করণাধির চেষ্টা ও অদুষ্ট-_-এই পাঁচটির সাহায্য 
থাঁকিতেও কেবল স্বাপেক্ষকর্তৃত্ব মনে করাই মৃঢ়তা, এই অভিপ্রায়ে তাহার 
সঙ্গতি। এই সকল গুণ-কর্তৃত্ববোধক বাক্যগুলির আপাততঃ প্রতীয়মান 
গুণকর্তৃত্ব-অর্থ গ্রাহ হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে নুক্তিসাধন 
বাক্যগুলির অসঙ্গতি হয়, অর্থাৎ গুণের কর্তৃত্ব মুখ্য হইলে জীবাত্মার, 
মুক্তিসাধন উপায়ের উল্লেখ অসঙ্গত হয় যেহেতু যাহার কত্ৃ্ব-নিবন্ধন 
বন্ধ, তাহা রই মুক্তি সম্ভব। তবে ষে শ্রীভগবানের উক্তি নায়ং হস্তি ন হন্যতে' 
জীব হত্যাও করে না, হতও হয় না_ ইহার দ্বারা জীবের কর্তৃত্ব নিষেধ 
বুঝাইতেছে, তাহারও অভিপ্রায় অন্তব্ূপ যথা-_হুননক্রিয়ার ফল ছেদ তাহা 
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আত্মার হয় না কারণ আত্মা নিত্য, তাহার নাশ হুইবে কিরপে? তবে 
কি আত্মা নাশের কর্তীও নয়? যেহেতু “নায়ং হস্তি' বলা হইয়াছে, তাহার 
উত্তরে বলিতেছেন-_-“ন তু কতৃত্বমপি প্রতিষেধতি” অর্থাৎ তাই বণিয়া শুদ্ধ 
আত্মার কর্তৃত্ব নিষেধ কর! হইতেছে না, যেহেতু পূর্বেই আত্মার কর্তৃত্ব- 
স্থাপন করা হইয়াছে । এইরূপে অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে উভয়- 
স্থলে ভগবদ্ভক্তরদিগের ভগবানের অর্চনকর্তৃত্ব নিগণ-_( ব্রিগুণাঁতীত ), 
কারণ প্রথমে অর্থাৎ ইহলোকে গুণের উপর অভিমান ছাড়িয় 
চিচ্ছক্তিবৃত্তি ভক্তির প্রাধান্ত, আর পরে অর্থাৎ পরলোকে কৈবল্যহেতৃ গুণ- 
সম্পর্কের অভাব । ইহাই অভিপ্রায় করিয়া শ্রভগবান্‌ শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন__ 
সান্বিকঃ কারকোহুসঙ্গী'*"মদপা শ্রয়ঃ। সাত্বিককর্তী গুণ-সঙ্গহীন, বাজস কর্ত। 
গুণের উপর অনুরাগে অন্ধ, তামন স্থৃতিত্রষ্ট কর্তী, আর যে আমার ভক্ত-_ 
পে নিগুণ। ভোতৃত্ব অর্থাৎ সখ বা ছুঃখ যে কোন একটির অনুভব, তাহা 
গুণাভিমানশূন্য জীবাত্মার, যেহেতু অন্থুভব আত্মার ধর্ম, জ্ঞান তাহার স্বরূপা- 
সবন্ধী। স্বতিবাক্য সেই কথাই বলিতেছেন-_পুরুষঃ স্থখছুঃখানাং ভোতৃত্বে 
হেতুকচ্যতে, জীবাত্মা স্থখছুঃখের ভোক্তৃত্বে (অনুভবে ) হেতু । আবার গুণ- 
সম্পর্কে যে তোত্ৃত্ব হয়, সেই ভোগ সংবেদনাত্মক-অনুভূতিস্বরূপ স্ৃতরাং 
চিতস্বরূপ জীবের তথায় প্রাধান্য, গুণের প্রাধান্য নহে, যেহেতু অনুভূতির 
সংবেদন স্বরূপতাহেতু উহা! গুণবিরোধী। স্বরপান্থভবের আনন্দে মেই 
ভোক্তৃত্ব স্প্রশিদ্ধ। তাহার হেতু নিজেই নিজের প্রকাশক । অতএব গুণ- 
সাহায্যে কর্তৃত্ব ও শ্বশক্তিতে কতৃত্ব_-এই উভয়--জীবেরই জানিবে। শ্রুতিও 
তাহা বলিতেছেন__'এষ হি দ্রষ্টা আষ্টা। শ্রোতা, ইত্যাদি । তক্ষা-দৃষ্টাস্ত দ্বারা 
জীবের স্বাধীন কর্তৃত্ব ও স্বব্যাপিত্ব খণ্ডিত হইল ॥ ৩৮ | 

সৃক্মম। টীকা যথ৷ চেতি। তক্ষা বদ্ধকিং। কারণমিতি। গুণসঙ্গো 
গুণাধ্যাসঃ। অন্য জীবন্ত । এতেনেতি। জীবনিষ্ঠমেব কত্ত গুণত্বং 
গুণবৃত্তিপ্রাচূরধ্যাৎ গুণহেতুক মিতিব্যাখ্যানেনেত্যর্থ: | গুণকর্তৃত্ববচাংসি প্রকৃতেঃ 
ক্রিয়মাণানীত্যাদীনি। নম কতৃত্ং চেজ্জীবনিষ্ঠং তহি তন্স্তমমৌঢ্যোকিঃ 
কথম। কথং বা “তত্রৈবং সৃতি কর্তীরমাত্মানং কেবলস্ক যঃ। পশ্তত্য- 
কৃতবুদ্ধিত্বক্ন স পশ্ঠতি ছুশ্মতিঃ” ইতি দুর্ধীত্বোক্তিশ্চেতি চেৎ তত্রাহ মৌঢ্যা- 
দ্যুক্তিরিতি। “অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগবিধম্। বিবিধা চ 
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পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্” ইতি । পঞ্চাপেক্ষে হি কর্তৃত্বং স্বতমূ। দৈবং 
পরেশঃ। নম্বেতৎ কর্তৃত্ব মোক্ষে জীবস্য ন শ্যাৎ তন্য দেহেন্দ্রিয়প্রাণানাং 
বিগমাৎ। মৈবম্। তদা জঙ্কল্পসিদ্ধানাং দিব্যানাং তেষাং ভাবাৎ। ন 
ঠচষামিতি। এষাং গুণকত্ৃত্ববচসাম্‌ আপাতবিভাতো গ্রণকতৃত্বূপোহ্র্থঃ 
নেতুং গ্রহীতুং ন শক্যঃ। তত্র হেতুস্তত্রত্যেতি। শ্রীগীতান্তর্বত্িমুক্তিসাধন- 
বচনাসঙ্গতেরিত্যর্থঃ। তানি চ “মনন! ভব মন্তক্তো। মদ্যাজী মাং নমস্কুকু। 
নিবসিম্তসি ময্যেব অত উর্ধাং ন সংশয়ঃ ॥ ভক্ত্য। মামভিজানাতি যাবান্‌ 
যশ্চাম্মি তত্বতঃ | ততো! মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্চ ॥ ইত্যেব- 
মাদীনি বোধ্যানি। এষু ভগবদ্ধানকর্তজীবন্য মুক্তিরুক্তা। নায়মিতি। 
তদযোগাৎ ছেদাসভ্ভবাৎ। এবঞ্চেতি। ইহ পূর্বত্র ইতি চোভয়ত্র প্রপঞ্চে 
ইত্যর্থঃ। অমূত্রেতি পরত্রেতি চোভয়ত্র ভগবদ্ধান্ীত্যর্থঃ। সাত্বিক ইতি 
শ্রভাগবতে। কারকঃ বর্তা। ভোতৃত্বমিতি। সৃখছুঃখান্ততবান্ছভবে। হি 
ভোগঃ। অস্থভবস্ত ধর্মভূতং জ্ঞানং স্থাহ্বন্ধীত্যুক্তমূ। গুণেতি। ভবতো-_ 
বর্থমানস্ত ভোতৃত্বস্থেত্যর্থঃ | তত্বেনেতি। মংবেদনরূপত্বেন গুণবিরোধিত্বা- 
দিত্যর্থঃ। তৎ্ ভোতৃত্বম। তক্ষেতি। স্বেচ্ছানুসারেণ তক্ষা কদাচিৎ 
করোতি ন করোতি চ স্ববেশ্মন্তকরেশাং নির্বৃতিং চ লভতে তদ্বৎ 
জীবোহপীত্যর্থ; ॥ ৩৮ ॥ 

টাকানুবাদ--যথা চ তক্ষেত্য]ঁদ ৃত্রের ভাষবো-_তক্গা__বার্ঘধকি অর্থাৎ 
স্ত্রধর (ছুতার ) “কারণং গুণসঙ্গোহন্ত ইত্যাদি শ্লোকে গুণসঙ্গ:- 
গুণের অধ্যাস অর্থাৎ আত্মাতে সত্বাদি গুণের অভোদজ্ঞান, অস্য--জীবের | 
“এতেন গুণকর্তৃত্ববচাংসি” ইত্যাদি এতেন--ইহা দ্বারা অথাৎ কর্তৃত্ব জীব- 
নিষ্ই, তবে যে গুণের কর্তৃত্বোক্তি, তাহ! গুণের বৃত্তি বহুলভাবে থাকায় 
গুণহেতুক এইরূপ ব্যাখ্যান দ্বারা। গুণকত্তত্ববচাংসি ইতি--গুণের কতৃত- 
বোধক বাক্যসমুদয় যথা 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ, ইত্যাদি । প্রশ্ন হইতেছে, 
যদি জীবের কর্তৃত্ব বাস্তব হয়, তবে গুণের উপর অভিমানী আত্মার 
মূঢ়তা, এই উক্তি হইল কেন? আর কেনই বা “তত্রৈবং সতি" ইত্যাদি 
যে ব্যক্তি এই গুণের কর্তৃত্ব হইলেও শুদ্ধ আত্মাকে কর্তী' বলিয়! মনে 
করে, সে মুর্খ অবিবেকবশতঃ যথার্থ দর্শন করে না। এইরূপে আত্মার 
কর্তৃত্বোক্তির নিন্দা। এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন-_-“মৌট্যাদ্যুক্তিস্ত” 
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ইত্যাদি। আত্মার কর্তৃত্ব অধিষ্ঠান (শরীর ), কর্তা (জীব ), নানাবিধ 
করণ, বিবিধ চেষ্টা; দৈব অর্থাৎ পরমেশ্বর-_এই . পাচটিকে অপেক্ষা 
করিয়া (লইয়া), তৎসত্বেও কেবল আত্মসাপেক্ষ মনে করার জন্য মুঢ়তার 
উক্তি জানিবে। পুনশ্চ প্রশ্ন__জীবের এই কর্তৃত্ব সর্বজীবসাধারণ কিরূপে 
হইবে? যেহেতু মুক্তির পর জীবের সেই কর্তৃত্ব থাকে না-__কারণ তখন তাহার 
দেহ-ইন্দরিয় প্রভৃতি সকলই চলিয়া! যায়। এইকথা বলিতে পার না; যেহেতু 
তখন সঙ্কপ্প-পিদ্ধ দিব্য (অলৌকিক ) ইন্দ্রিয়াঁদির সত্ত/ আছে। 'ন চষা- 
মাপাঁতবিভাতোহর্থ ইতি” এষাং--এই গুণকর্তৃত্ববোধক বাক্যগুলির, আপাত- 
বিভাতঃ-_- আপাততঃ প্রতীয়মান গুণকর্তৃত্বরূপ অর্থ, নেতুং_ গ্রহণ করিতে, 
নশক্াঃ পারা যায়না। সে বিষয়ে হেতু--“তত্রত্য মোক্ষসাধনোক্তি- 
বিরোধাৎ'__সেই শ্রগীতান্তর্বস্তী মুক্তিসাধন বাক্যগুলির তাহাতে অসঙ্গতি হয়, 
এই অর্থ । সে বাক্যগুলি যথা--“মন্মন। ভব মদ্ভক্তে।*.অত উর্ধাং ন সংশয়ঃ”__ 
আমার মনন কর, আমার ভজন কর, আমার পুজা কর, আমাকে প্রণাম 
কর, এইরূপ করিলে ওহে অজ্জন! তুমি এই দেহপাতের পর নিশ্চিতভাবে 
আমাতে বাস কবিবে। এইরূপ ভক্ত ভক্তি-মহিমীয় আমার স্ববপ জানিতে 
পারে যে, আমি যাবৎ পরিমাণ ও যথার্থতঃ যৎস্বরূপ, তাহার পর আমার 
তব্বজ্ঞান লাভ করিয়া আমাতে প্রবেশ করে। ইত্যাদি বাকা মোক্ষ- 
সাধন। এই সকল বাক্যে ভগবদ্ধ্যানকারী জীবের মুক্তি বলা হইয়াছে কিন্তু 
গুণের কর্তৃত্ব বণিলে আত্মার কর্তৃত্বাভীবহেতু মুক্তি-কথন অসঙ্গত হয় । “নায়ং 
হস্তি' ইত্যাদি-_নিত্যশ্তাতআনস্তদযোগাঁৎ ইতি--“নিত্য আত্মার ছেদ হইতে পারে 
ন।' এইজন্য । এব ইতি-_-অর্থাৎ এই স্থলে এবং পূর্বব প্রবন্ধ উভয়ক্ষেত্রে। “ভাগ- 
বতানাং যদদিহামৃত্রচ--ইহলোকে ও পরলোকে উভয়স্থলেই ভগবস্তজনকারী- 
দিগের--এই অর্থ। 'সাত্বিকঃ ক।রকোহসঙ্গী-- ইত্যাদি ক্লোকটি শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতের। কারক: অর্থাৎ কর্তা । ভোতৃত্বং তু ইতি-_-ভোতৃত্ব-ভোগ- 
কর্তৃত্ব, ভোগ-_স্থখ বা দুঃখ অন্তরের অনুভূতি, অনুভবপদার্থ হইতেছে 
জ্ঞানবিশেষ, যাহা আত্মার ধর্মস্বরূপ, স্বরূপান্থবন্ধী, এ-কথা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । গুণসঙ্গেনাপি ভবতন্তস্ত” ইতি, ভবতঃ অর্থাৎ বিছ্বমান, তস্যা--সেই 
তভোত্ৃত্বের । “তত্বেন তদ্থিরোধাৎ ইতি? অন্থভব যেহেতু তত্বজ্ঞানস্বরূপ স্থতরাং 
গুণ-বিবোধী-এই তাৎ্পধ্য। "ম্থুপিদ্ধং তৎ ইতি”-_তৎ-ভোতৃত্ । 


৪৮৮ বেদাস্তস্ুত্রমূ্‌ ২।৩।৩৯ 


তক্ষদৃষ্টান্তেনেতি_-তক্ষার দৃষ্টান্ত দ্বারা অর্থাৎ যেমন তক্ষ! ( বার্ধকি ) নিজ 
ইচ্ছান্রসারে কোন সময় কাজ করে, আবার কখনও বা করে না এবং নিজ 
গৃহেই থাকিয়া ক্লেশহীন স্বস্তিলাত করে, সেইরূপ জীবাত্মাও ॥ ৩৮॥ 

সিদ্ধান্তকণা_ জীবের কর্তৃত্ব করণযোগে এবং স্বীয় শক্তিদ্বারাঁও যে 
হইয়! থাকে, তাহাই বর্তমান সুত্রে স্থত্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, 
তক্ষ অর্থাৎ স্ত্রধর ষেমন উভয় প্রকারেই কর্তা হয়, তদ্রপ। 

স্থত্রধর যেরূপ বাশস্তাদি-অন্ত্রদ্ধারা ছেদন কর্ত। হয়, আবার বাহ্যাদি-ধারণে 
ত্বীয় শক্তির দ্বারাও কর্ত। হইয়] থাকে । জীবও সেইরূপ অপরের গ্রহণ-বিষয়ে 
প্রাণাদির দ্বারা কর্তী হন, আবার প্রাণাদি-গ্রহণে হ্বীয় শক্তির দ্বারাই 
কর্তা হইয়া থাকেন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্তকারের ভাসতে ও 
টাকায় দ্রষ্টব্য । 


শ্রীমন্ভীগবতেও পাই,__ 
“কাধ্যকারণকর্তৃত্বে কারণং প্ররুতিং বিছুঃ। 
ভোক্তত্বে স্থখছুঃখানাং পুকুষং প্রকতেঃ পরম্‌ ॥” (ভাঃ ৩২৬৮) 
এই গ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্ররপ্তিপাঁদ বলেন,__ : 
“কম্মফলদীতা চ পরমেশ্বর এবেতি জীবন্ত কনম্মফলভো ক্তত্মীশ্বরাধীন- 
মেবেত্যাহ--ভোক্ৃত্বে জীবন্ত কম্মফলানাং ভোগে পুরুষং কারণং বিছুরি- 
ত্যন্থয়ঃ |” 
জীবের কর্তৃত্ব-বিষয়ে আরও পাই, 
“সাত্বিকঃ কারকোহসঙ্গী রাগান্ধে৷ রাঁজসঃ স্বৃতঃ ॥৮ 
( ভাঃ ১১২৫।২৬ )॥ ৩৮॥ 


জীবের কৃত্ব ঈশ্বরাধীন 


অবতরণিকাভাষ্যমৃ-_অথ তত্রৈব বিমর্শীস্তরমূ। ইদং জীবস্য 
কর্তৃত্বং স্বায়ত্তং পরায়ত্তং বেতি সংশরে “ন্বর্গকামো৷ যজেত” “তস্মাৎ 
ব্রাহ্মণঃ স্ুরাং ন পিবে” “পাপবনোৎসংস্থজী” ইত্যাদিবিধিনিষেধ- 
শাস্্রার্থবত্বাৎ স্বায়ত্তং তৎ। স্ববুদ্ধযা প্রবন্তিতুং নিবস্তিতুঞ্চ শক্তো হি 
নিযোজ্যো দৃশ্যতে | তত্রাহ__ 


২।৩।৩৯ বেদাস্তশ্বত্রম্‌ ৪৮৯ 


অবতরণিকা-ভাস্যানুবাদ_-অনন্তর সেই জীব-বিষয়ে অন্য সমীক্ষা 
হইতেছে । জীবের এই কর্তৃত্ব কি স্বাধীন? অথব। পরাধীন ? এই সংশয়ে 
পূর্ববপন্ষী বলেন-_-জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন, যেহেতু “ম্বর্গকামো৷ যজেত, স্বর্গকামী 
যাগ করিবে ইত্যাদি বিধি, “তন্মাৎ ত্রাহ্মণঃ স্থরাঁং ন পিবেৎ” অতএব ব্রাহ্মণ সর! 
পান করিবে না, পাঁপ হইতে নিমূ্ত হইবে ইত্যাদি নিষেধ-শাস্ত্ার্থ জীবেই 
থাকে । নিজের বুদ্ধি-অন্সারে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে ও নিবৃত্ত হইতে 
পারে, সেই ব্যক্তিই শাঞ্ধপ্রেরণার পাত্র হয় দেখা যায়, এই পূর্ববপক্ষের উত্তরে 
বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভা ব্য-টীকা-_-অথেতি। কর্তৃত্ব জীবস্যাস্ত তৎপুনরীশ্বরা- 
ধীনং মাস্ত্িত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোহত্র সঙ্গতিঃ | বিধিবাক্যাৎ জীবঃ 
স্বাধীনঃ করোতি অন্তর্ধ্যামিত্রাঙ্মণাৎ তু পরাধীন: করোতীতি চ প্রতীয়তে। 
তদনয়োবিবোধো ন বেতি সন্দেহেহর্থভেদাৎ্ বিরোধে প্রাপ্তে বিধিবাক্যেহ- 
পান্তর্যামিপ্রেরণায়৷ বিবক্ষিতত্বাদবিরোধ ইতোতমর্থং হৃদি কৃত্বা ন্ায়মাহাথ 
তত্রৈবেত্যাদদি। তত্রৈব জীবকতৃত্বে বিষয়ে স্বায়ত্তং তদিতি তত কতৃত্বং 
জীবস্ স্বায়ন্তং তশ্য করণাধিপত্বাৎ। তদেব দর্শয়তি স্ববুদ্ধেতি। ন তু 
কাষ্টপাঁষাণসদৃশঃ শাস্ত্রণ নিষোজ্য ইত্যর্থ:। ইশ্বরায়ত্তে তু কর্তৃত্ব বিধিনিষেধ- 
স্থানে তন্তৈবাঁভিষিক্তত্বাপত্তিরিত্যেবমাক্ষেপে তত্রাহেতি__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-__অথেত্যাদি আক্ষেপ হইতেছে যে, 
জীবের করৃত্ব হউক, কিন্তু তাহ] ঈশ্বরাঁধীন না হউক, এই আক্ষেপ করিয় 
সমাধান করায় ইহাতে আক্ষেপসঙ্গতি ভ্রষ্টব্য। আবার বিধিবাক্য- 
অনুসারে দেখা যাইতেছে, জীব স্বাধীন হইয়াই কার্য করিতেছে, অন্তধধ্যামী 
ব্রাঙ্ষণবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জীব পরাধীন হইয়া! কার্ধ্য 
করে, অতএব এই ছুই মতের বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ের পর 
ূর্ববপক্ষীর কথায় বুঝা ঘায় যে, বিরোধ হইবে। যেহেতু উভয় উক্তির অর্থভেদ 
থাকায় বিরোধ রহিয়াছে । তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন--ন্বর্গকামো যজেত' 
ইত্যাদি বিধিবাক্যেও অন্তর্্যামী ঈশ্বরের প্রেরণা বিবক্ষিত) স্থতরাং বিরোধ 
'নাই। এই বিষয়টি মনে বাঁখিয়া অধিকরণ বলিতেছেন-__অথ তত্রৈব ইত্যাদি। 
তত্রৈব__-জীব-কর্তৃত্ব বিষয়েও । “স্বায়ত্তং তদিতি' তদ্‌-_কতৃত্ব, জীবের স্বাধীন । 


৪৯০ বেদাত্তসুত্রম ২1৩/৩৯ 


যেহেতু সমস্ত ইন্রিয়ের তিনি পরিচালক । স্ববুদ্ধা ইত্যাদি গ্রন্থঘারা তাহাই 
দেখাইতেছেন। জীব যদি কাষ্ঠ ও গ্রস্তরের মত নিক্ষিয় হইত তবে শাস্ব- 
বাক্য তাহাকে নিয়োগ করিতে পারিত না, ইহাই তাৎপর্য । কিন্তু ঈশ্বরাধীন 
কর্তৃত্ব হইলে বিধিনিষেধ বাক্যস্থলে তিনিই অভিষিক্ত (নিষোজ্য) হইয়া 
পড়িবেন__-এই আক্ষেপের উপর বলিতেছেন-_পরাত্ত ইত্যাদি স্কত্র। 


পরাায়ত।াখিকরণ, 


হত্রম পরাত, তচ্ছ তে? ॥ ৩৯॥ 


ূত্রার্থ_'তুঁকিস্ত তাহা নহে, অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে, 
তবেকি? পরাং--পরখেশ্বর হইতে । হেতু কি? তচ্ছ_তে১-_সেইরূপ 
শ্রতি আছে ॥ ৩৯॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। তৎ কর্তৃত্বং জীবস্য 
পরাৎ পরেশাদেব হেতোঃ প্রবর্ততে। কুতঃ? তচ্ছ তেঃ। “অস্ত: 
প্রবিষ্টঃ শান্ত জনানাং” “য আত্মনি তিষ্ঠন্‌ আত্মানমস্তরো যময়তি” 
"এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি” ইত্যাদৌ তথা শ্রবণাৎ ॥ ৩৯ ॥ 


ভাব্যানুবাদ--হ্তত্রস্থ ত' শব পূর্বোক্ত শঙ্কার নিবর্ঘক। জীবের সেই 
কর্তৃত্ধ পরমেশ্বররূপ নিমিত্তকারণ হইতে হইয়া থাকে। কি কারণে? 
তচ্ছ,তেঃ__যেহেতু সেইরূপ শ্রুতি আছে, যথা “অন্তঃপ্রবিষ্ং শান্তা জনানাং, 
জীববর্গের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। তিনি জীবের শাস্ত। (নিয়ন্তা)। “য আত্মনি 
তিষ্ঠন্‌ আত্মানম্‌ অন্তরে! যময়তি' যে অস্তরতম পুরুষ অন্তরে থাকিয়া জীবকে 
ধযত করিতেছেন । “এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি যমেষ উন্নিনীধতি” “যাহাকে 
তিনি উদ্ধার করিতে চাঁন, তাহাকে সাধু কর্শ করাইয়া থাকেন; ইত্যাদি: 
শ্রতিতে জীবের প্রবর্তক ঈশ্বর, ইহ] শ্রুত হইতেছে ॥ ৩৯ ॥ 


সৃন্মম! টীকা-_পরান্বিতি। স্কুটার্থো গ্রন্থঃ ॥ ৩৯ ॥ 
টাকানুবাদ-_পরাতু, ইত্যাদি স্তরের ভাষ্যার্থ হুম্পষ্ট ॥ ৩৯ ॥ 
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সিদ্ধান্তকণা-__পুনরায় জীব-বিষয়ক আর একটি বিচার উত্থাপনপূর্ববক 
স্ত্রকার বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন যে, যদ্দি কেহ পূর্বপক্ষ করেন যে, 
জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন বলিতে হইবে ১ কারণ শাস্ত্রে বিধি-নিষেধবোধক উভয় 
প্রকার বাক্যই দেখা যায়। তদুত্তরে স্ত্রকার বলেন যে,_না, জীবের 
কর্তৃত্ব শ্বাধীন নহে, শ্রুতিপ্রমাণ-বলে জানা যাঁয় যে, ঈশ্বরাধীনই তাহার 
কর্তৃত্ব । 

বৃহদারণযক শ্রতিতে পাই) 


“্যঃ সর্বেধু ভূতেষু তিষ্টন্**'যঃ সর্বাণি ভূতান্তস্তরো! যময়ত্যেষ ত আত্মা- 
স্তধ্যাম্যমৃতঃ” ( বুঃ ৩৭১৫) 

কৌষীতিকী শ্রতিতেও আছে*_ 

“এয হোবৈনং সাধু কশ্ম ক।রয়তি তং যমেভ্যো৷ লোকেভ্য উন্নিনীষতে এব উ 
এবৈমনসাধু ক্স কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো হন্ুৎসত এষ লোকপাল 
এষ লোকাধিপতিরেষ সর্বেশ্বরঃ সম আত্মেতি বিগ্ভাৎস ম আত্মেতি বিদ্যা ॥” 
( কৌঃ ৩৯) 


সদ 


শ্রমদ্ভাগবতে প্রব-স্তবে পাই,- 

“যোহস্তঃ প্রবিশ্ত মম বাচমিমাং প্রস্প্ধাং 
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধায়া!। 

অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাঁদীন্‌ 

প্রাণান্‌ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্‌ ॥” (ভাঃ ৪1৯৬ ) 


শ্ীমস্ভীগবতে শ্রুতিস্তবেও আছে,__ 
“অপরিমিত। প্ুবাস্তন্ুভৃতে। যদি সর্বগতা- 
স্তহি ন শাস্ততেতি নিয়মে। রব নেতরথা । 
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্ত্‌ ভবেৎ 
সমমন্ুজানতাঁং যদমতং মতদুষ্টতয়া |৮ ( ভাঃ ১০।৮৭।৩০ ) 


শ্রগীতাতে এ্রক্জও বলিয়াছেন, 
“ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধভূতানি যন্ত্রারঢানি মায়য়] ॥” ( গীঃ ১৮।৬১ ) ॥৩৯। 
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অবতরণিকাভাষ্যম্‌_ স্যাদেতৎ। পরেশায়ত্ে কর্তৃত্বে বিধি- 
নিষেধশাস্ত্বৈয়র্্যং স্যাৎ। স্বধিয়! প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশক্তস্য শান্ত্রবিনি- 
যোজ্যত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ__ 

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_ম্তাদেতৎ__এই আপত্তি কর! যাইতে পাবে 
ষে, যদি জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন হয় তবে বিধিনিষেধ-শান্র ব্যর্থ, যেহেতু যে 
ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিতে কোন কার্ধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে সমর্থ, শাস্্ই তাহাকে 
সংযত করে, কিন্তু পরাধীন হইলে মে শাসনের অতীত, এই যদি হয়, তাহাতে 
স্বত্রকার বণিতেছেন-- 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা- স্তাদেতদিতি। স্বধিয়েতি। ন তু কা্ঠা্দিবৎ 
কৃতিশ্ন্স্েত্যর্থ; | 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_স্তাদেতদিত্যাদি আপত্তি গ্র্থঃ। 
স্বধিয়া পপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিশক্তস্তেতি” স্বধিয়া_নিজ বুদ্ধি-অন্ুসারে। অর্থাৎ 
কাষ্টাদির মত কৃতি (প্রত) শূন্য নহে। 


হৃত্রম-_কৃতপ্রযত্বাপেক্ষন্ত বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়্থ্যাদিভ্যঃ 

॥ ৪০ ॥ 

সুত্রার্থ_না, জীবকৃত ধর্ম বা অধর্রূপ প্রযত্ব দেখিয়াই ঈশ্বর 
তাহাকে কাধ্য করাইয় থাকেন। অতএব উক্তদদৌষ নহে। ইহার কারণ 
কি? তদুত্তরে বপিতেছেন--“বিহিত প্রতিধিদ্ধাবৈযর্থ্যাদিভ্যঃ১ যদি কাষ্ট- 
লোষ্টব নিক্রিয় জীবকে ঈশ্বর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তবে বিধি ও নিষেধের 
বৈর়র্থ্য হইত, অতএব তাহাদের সার্থকতার জন্য ও নিগ্রহ, অনুগ্রহ এবং 
বৈষম্যাদি দোষ পরিহার জন্য ঈশ্বরের জীব-কশ্মান্ুধারিণী প্রবর্তন জানিবে 
॥ ৪০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- তু-শবাৎ শঙ্কা নিরস্যতে। জীবেন কৃতং 
ধন্মাধন্মলক্ষণং প্রযত্বমপেক্ষ্য পরেশস্তং কারয়ত্যতো নোক্তদোষা- 
বতারঃ। ধন্মাধন্মবৈষম্যাদেব বিষমাণি ফলানি পর্জন্যবন্িমিত্তমাত্রঃ 
সন্নর্পয়তি যথা২সাধারণব্ববীজোৎপন্নস্য তরুলতাদেঃ পর্জন্যঃ সাধারণো 
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হেতুঃ। ন হাসতি বারিদে তস্য রসপুষ্পাদিবৈষম্যং সম্ভবেৎ। 
নাপ্যসতি বীজে। তদেবং তৎকম্মীপেক্ষঃ শুভাশুভান্র্পয়তীতি 
্লিষ্টম্‌। তথাচ কর্তাপি পরপ্রেরিত; করোতীতি কর্তৃত্ব জীবস্য ন 
নিবার্ধ্যতে । এবং কুতস্তত্রাহ বিহিতেতি। আদিনা নিগ্রহানুগ্রহ- 
বৈষম্যাদিপরিহারোপপন্তিগ্রহঃ। এবং হি বিধ্যাদিশাস্ত্রস্য বৈয়্থ্যং 
ন স্যাৎ। যদি বিধৌ নিষেধে চ পরেশ এব কাষ্ঠলোট্ট্রতুল্যং জীবং 
নিষুঞ্্যাৎ তহি তস্য বাক্যস্য প্রামাণাং হীয়েত কৃতিমতো 
নিযোজ্যত্বাৎ। উন্নিনীষয়! সাধুকর্্মণি প্রবর্তনমন্গ্রহঃ অধো নিনীষয়া 
অসাধুকর্মণি প্রবর্তনং তু নিগ্রহঃ। তৌ চৈতৌ জীবস্য তথাত্বেনোপ- 
পছ্যেতে বৈষম্যাদিদোষপরিহারশ্চ ন স্যাৎ। তক্মাৎ জীব; প্রযোজ্য- 
কর্ত। পরেশস্ত হেতুকর্তা তদনুমতিমন্তরাসৌ কর্তং ন শরোতীতি 
সর্বমবদাতম্‌ ॥ ৪০ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_সুত্রস্থ “তু” শব্দ পূর্বোক্ত শঙ্কার নিরাসক। জীবকৃত 
ধশ্ম বা অধশ্মাত্বক প্রযত্রকে অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বর তাহাকে কাধ্য 
করাইয়া থাকেন। অতএব উক্ত দোষ অর্থাৎ বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের বৈয়র্থ্য- 
দোষের প্রসক্তি নাই। জীবের যে বিচিত্রগতি হয়, তাহার কারণ তৎরুত 
ধশ্মাধশ্মরূপ বিষম কর্শ, তাহার জন্যই বিষম ফল হয়। সেই ফলগুপি পরমেশ্বর 
নিমিত্বমীত্র থাকিয়া জীবকে পর্জন্যবৎ প্রদান করেন। অর্থাৎ যেমন পর্জন্- 
দেব ( বৃষ্টির অধিপতি দেবতা ) নিজ নিজ বিশেষ বিশেষ বীজ হইতে উৎপন্ন 
তরুলতার পক্ষে সাধারণ কারণ। যেহেতু মেঘ না থাকিলে তরুলতাদির 
রসাদিগত ও পুষ্পার্দিগত বৈষম্য ( বিভিন্নতা ) সম্ভব হয় না আবার বীজ 
না থাকিলেও সেই তরুলতাদি হয় না অতএব এইরূপে জীবের কম্মকে 
অপেক্ষা করিয়া]! পরমেশ্বর ভালমন্দ ফল দিয়া থাকেন আবার জীবব্ূপ 
কর্তীও পরমেশ্বরকে অপেক্ষা করিয়া কাধ্য করে, ইহ! শ্রিষ্ট অর্থাৎ পরম্পর 
সাপেক্ষ । অতএব সিদ্ধান্ত এই-_জীব কর্তাও পরমেশ্বর প্রেরিত হইয়া 
কাধ্য করে, এইজন্য জীবের কর্তৃত্ব নিরাস করা হইতেছে না। এইরূপ স্বীকার 
করা হয় কি জন্য ? তাহা বলিতেছেন--বিহিতেত্যাদি' আদি পদ গ্রাহ্‌ নিগ্রহ, 
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অনুগ্রহ, €ৈষম্যাঁদি পরিহাবের সঙ্গতি, ইহাদের জন্তও জীবকৃত প্রযত্ব-সাপেক্ষ- 
ঈশ্বর মানিতে হয়। এইরূপ হইলে আর বিধ্যাদি শাস্ত্র ব্যর্থ হয় ন1। 
ভাবার্থ এই-_-যদি বিধি অথবা নিষেধে পরমেশ্বর কাষ্ঠ-পাঁষাণাদি তুল্য 
জড়বৎ জীবকে প্রবৃত্ত করিতেন, তবে সেই শান্ত্রবাক্যের প্রামাণ্য ক্ষুপ্ন হইত, 
কেন না, যে কৃতিমান্‌ তাহাঁকেই শাগ্ববাকা প্রেরণা! দিবে । “উন্নিনীষতি 
যমেষ সাধু কম্মাণি কারয়তি” ইহার দ্বারা প্রাপ্ত ঈশ্বরের উন্নয়নেচ্ছাবশতঃ সৎ 
কর্মে প্রেরণাই অনুগ্রহ, আবার “অধো। নিনীষতি ইত্যাদি ছার! বোধিত 
অধোলোকে নয়নেচ্ছা ছারা নিন্দিত কশ্শে প্রেরণা তাহার নিগ্রহ, এই দুইটি 
জীবের কাঠ্ঠাদিবং কৃতিশৃন্যতার পক্ষে সঙ্গত হয় না এবং ঈশ্বরের বৈষম্য 
( পক্ষপাঁতিত। ) ও নির্ঘণতা ( নির্দয়ত ) দোষের পরিহার হয় না। অতএব 
জীব প্রযোজ্য কর্তী যিনি অপর-প্রেরিত হইয়া কাজ করেন। আর ঈশ্বর 
প্রযোজক কর্তা (যিনি অপরকে কাঁজ করান ), কেন না, তাহার অঙন্কমতি 
ব্যতীত জীব কিছু করিতে সমর্থ হয় না । এইরূপে সমস্ত নির্দোষ হইল ॥৪০। 


সুন্সম। টীকা1_সমাধত্তে কতপ্রত্বেতি। তশ্য তরুলতাদেঃ। তৎকর্খ্া- 
পেক্ষো জীবকর্শান্ুসারী । তথাচেতি। করণাধিপত্বাৎ কর্তাপীত্যর্থঃ। তস্য 
বিধ্যাদিশাস্তরস্ত । তথাত্বে কাষ্ঠাদিবং কতিশূন্তত্বে। বৈষম্যাদীতি। যদি 
জীবকম্মাপেক্ষী ঈশ্বরো। ন স্তাদিত্যর্থঃ। হেতৃকর্তা প্রযোজকঃ। তদন্থিতি। 
ঈশেচ্ছাং বিনা জীবঃ কিঞ্চিপি কর্তং নালমিত্যর্থ: ॥ ৪০। 


টাকানুবাদ-_'কৃতপ্রযত্তাপেক্ষপ্ত ইত্যাদি হ্ৃত্র দ্বার সমাধান করিতেছেন। 
“ন হসতি বারিদে তস্তেতি' তন্য--তরুলতাদির। তদ্দেবং তৎকন্মাপেক্ষ ইতি-_ 
ঈশ্বর জীবের কর্মাছুসারী হইয়া। তথাচ কর্থাপি পরশ্রেরিত ইতি-- 
দেহেন্দ্িয়াদির অধিপতিত্ব-নিবন্ধন কর্তীও। তহি তন্ত বাক্যস্যেতি-_ 
বিধিনিষেধ শাস্্রবাক্যের, €তৌ চৈতে জীবস্য তথাত্বে ইতি”, সেই নিগ্রহানুগ্রহ 
জীবের কাষ্ঠাদির মত কৃতিশূন্যতা হইলে । বৈষযম্যাদিদোষপরিহারশ্চেতি-_ 
যদি ঈশ্বর জীবের কর্শানুসারী না হইতেন-_ইহাই তাৎপর্য । হেতুকর্থা-_ 
হেতু-সংজ্ঞক কর্তা অর্থাৎ প্রযোজক । তদন্ুমতিমন্তরেণেতি-_-অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছা 
ব্যতীত জীব কিছুই করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪০ ॥ . 


সিদ্ধান্তকণী-_কেহ যদি পূর্ববপক্ষ করেন যে, জীবের কর্তৃত্ব ঘি ঈশ্বরের 


২118০ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৪৯৫ 


অধীন হয়, তাহ! হইলে তো বিধি-নিষেধ শান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পূর্ববপক্ষ- 
বাদীর এই আশঙ্কা নিরসনার্থ হুত্রকাঁর বর্তমান স্তরে বলিতেছেন যে, 
জীবের কৃত-প্রযত্-নাঁপেক্ষাই ঈশ্বর জীবকে কার্ধ্যে প্রবস্িত করেন বলিয়' 
'বিধি-নিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ হয় না। 
ভাষ্যকার তাহার ভান্তে ও টাকায় এ-সম্বন্ধে যুক্তিসহকারে বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছেন, তাহ! দ্রষ্টব্য । 
শ্রীস্ভাগবতেও পাই,_ 
“যথা দাকুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মুগঃ। 
এবম্,তানি মঘবন্নীশতন্ত্াণি বিদ্ধি ভোঃ ॥” ( ভীঃ ৬১২১০ ) 


অর্থাৎ হে মঘবন্‌ (ইন্দ্র)! দারুময়ী নারী কিংবা পত্রময় মুগ যেমন 
স্বেচ্ছায় নৃত্য করিতে পারে না, কিন্তু নর্তকের ইচ্ছাযই নৃত্য করে, 
সেইরূপ ভূতসমূহ ভগবানের অধীন, কেহই স্বতন্ত্র নহে। 
দেবধি নারদও প্রুবকে বলিয়াছিলেন,_- 
“পিরিতুস্তেত্ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পৃরুষঃ। 
দৈবোপসাদিতং যাবদ্ীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ ॥” (ভাঃ ৪1৮1২৯) 
অর্থাৎ অতএব বৎস ঞ্রুব! ঈশ্বরান্কূল্য ব্যতীত কোন উদ্ঘমই ফলপ্রদ 
হইতে পারে না)--ইহা! বিবেচনা করিয়৷ ঈশ্বরাঙগগ্রহে যাহ? প্রাঞ্ধ হওয়া যাঁয়, 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির তাহাতেই সন্বষ্ট থাকা উচিত। 
শ্রগীতাতেও শ্রকৃষণ বলিয়াছেন,-- 
“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥৮ ( গীঃ ১০।১০ ) 
আরও পাই, 
“অহং সর্বস্ প্রভবে মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে 1৮ ( গীঃ ১০1৮) 
শ্রমস্ভাগবতের “নস্তোতগাঁব ইব যস্য বশে ভবস্তি” (ভাঃ ১১1৬।১৪) ক্লোকও 
আলোচ্য । 
এততপ্রসঙ্গে শ্রীমগ্তাগবতের প্ৰৃর্দেহমাগ্ং স্থুলভং স্থছুল্লভং প্লবং স্থকল্পং 
গুরুকর্ণধারম। নয়ানুকুলেন নভশ্বতেরিতং পুমান্‌ ভবান্ধিং ন তরে স 
আত্মহা।” ক্লোকটি আলোচনা কর! যাইতে পারে ॥ ৪০ ॥ 


৪৯৬ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩1৪১, 
জীবের ব্রক্গাংশত্ব বিচার 


অবতরণিকাভাস্মূ- পূর্ববার্থস্থেয়ে জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বমুচ্যতে ৷ 
দা স্ুপর্ণেত্যাদীনি বাক্যানি আয়ন্তে। তত্রৈক ঈশো। দ্বিতীয়ত 
জীব ইতি প্রতীয়তে ৷ ইহ সংশয়ঃ__কিমীশ এব মায়য়৷ পরিচ্ছিন্নো 
জীব; কিংবা রবেরংশুরিব তত্ভিন্নস্তৎসন্বন্ধাপেক্ষী তম্তাংশ ইতি। 
কিং প্রাপ্ত, মায়য়। পরিচ্ছিন্ন ঈশ এব জীব ইতি । *ঘটসংবৃতমাকাশং 
নীয়মানে ঘটে যথা । ঘটো। নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপম” 


ইত্যর্বব শ্রুতেঃ। এবঞ তত্বমস্তাদিবাক্যান্ন্ুগৃহীতানি স্থ্যঃ। এবং 
প্রান্তে পঠতি__ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_পূর্ববোক্ত বিষয়ের স্থিরতার জন্য জীবকে 
্রন্মাংশ বলা হইতেছে । 'ছ্বা স্থপর্ণা সযূজা সখায়া” ইত্যাদি শ্রুতিবাকা শ্রুত 
হয়, তাহাতে দুইটি পক্ষীর মধ্যে একটি ঈশ্বরনামা অপরটি জীবাভিধেয়__ 
ইহা! অবগত হওয়। ষায়। এক্ষণে এই বিষয়ে সংশয় হইতেছে-_ঈশ্বরই কি 
মায়৷ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (সসীম ) জীব? অথবা হুর্যের কিরণ যেমন ্্র্যয 
হইতে ভিন্ন পদার্থ অথচ সুর্য্য-সথন্ধলাপেক্ষ, সেইরূপ জীবও ব্রদ্বের অংশ? 
তোমরা কি সিদ্ধান্ত করিয়াছি? পূর্ববপক্ষী বলিতেছেন,_মায়! ছ্বারা পরিচ্ছন্ন 
ঈশ্বর মায়াশ্রিত হইয়া সসীম জীবরূপ ধারণ করিয়াছেন। তাহার 
প্রমাণন্বরূপ শ্রুতি বলিতেছেন-_“ঘটসংবূতমাকাশমিত্যাদ্ি*-'জীবো নভোপম 
ইতি”-যেমন ঘটে আবৃত আকাশ, কিন্তু ঘট স্থানান্তরে লইয়া গেলে ঘটই 
নীত হয়, আকাঁশ নহে; সেইরূপ জীবও দেহোপাধিক বর্গ, ঘটোপাধিক 
আকাশের মত, উপাধির অন্তথা ভাব হইলেও গও্্পাধিক ব্রঙ্গের অন্যথা 
ভাব নাই ।- _অথর্বশ্ররতি এইরূপ বলিয়াছেন । ইহ! স্বীকার করিলে “তত্বমসি' 
ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যেরও সঙ্গতি হয়। এইরূপ পূর্ববপক্ষীর কথার উত্তরে 
বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_পূর্বার্থস্েয় ইত্যাদি বিধ্যাদিবাক্যে ব্রহ্ম- 
প্রেধ্যতাং জীবস্য বিবঙ্ষিত্বা তন্ত কর্তৃত্ব ব্রক্ষায়ত্তং যথা স্বীকৃতং তথ! তেদ- 
বাক্যেহংশাংশিবাক্যে চ ভেদমংশাংশিভাবং চৌপাধিকং বিবক্ষিত্বা ব্ন্ধাতআক-” 
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ত্বমেব তন স্বীকার্ধ্যমিতি দৃষ্টান্তোহত্র সঙ্গতি: | ভেদাভেদবাক্যয়োরর্৫থভেদ্বা- 
দ্বিরোধে ছয়োঃ শুতিত্বেনাদরণীয়ত্বাদংশাংশিভাবাত্যুপগমে ন বিরোধে ভাবী- 
ত্যভিপ্রায়েণ ন্যায়স্ত প্রবৃত্তিঃ । পূর্বার্থো জীবে ব্রহ্মাধীনঃ করোতীত্যেবং- 
রূপস্তস্ স্থেশ্পে দার্ায়েত্যর্থঃ। ঘটসংকৃতমিতি। নীয়মানে স্থানাস্তরং প্রাপ্য- 
মাণে ইত্যর্থঃ। শ্রত্যন্তরং চাত্রাস্তি। “ঘটে ভিম্নে যথাকাশ আকাশ: 
স্াদদ যথা! পুরা। এবং দেহে মুতে জীবে! ব্রহ্ম সম্পদ্ভতে তদা” ইতি। 
এবঞ্চেতি। তত্বমন্তাদিবাক্যৈবীশ্বরজীবয়োরভেদে। বোধ্যতে। স কিল 
তয়োর্ভেদে মায়োপাধিকতে সত্যেব সিদ্ধেৎ। যথা ঘটকরককৃতে নভোভেদে 
সতি ঘটাদিনাশে সিদ্ধ এব নভোইভেদস্তদ্রদিতি তদ্বাক্যান্ুগ্রহো। ভবতীত্যর্থঃ। 

অবতরণিকা-ভীষ্যের টাকানুবাদ-পূর্ববো্ত অর্থের দৃঢ়তার জন্য 
বিধ্যাদি বাক্যে জীবকে ব্রহ্ম-নিযৌজ্য বলিবার অভিপ্রীয়ে যেমন জীবের কর্তৃত্ব 
পরমেশ্বরাঁধীন স্বীকার করা হইয়াছে, সেইবপ ভেদবোধক বাক্যে ও 
অংশাংশিবোধক বাক্যে নিণীত ভেদ ও অংশাংশিভাবকে ওপাধিক 
বলিয়৷ জীবের ত্রঙ্গাত্মকত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে, এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি 
এই অধিকরণে জ্ঞাতবা | ভেদবোধক বাক্য ও অভেদবোধক বাক্য 
ছুইটির বিষয়ভেদহেতু বিরোধ-বিষয়ে সমাধান এই যে, এ ছুই বাক্যই শ্রুতি- 
স্বরূপ অতএব আদরণীয়, এজন্য অংশাংশিভাব ধরিলে আর বিরোধ 
থাকিবে না। এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আর্ত । “পূর্বার্থস্থেয়ে” 
ইত্যাদি পূর্ববার্থ-_জীব ব্রঙ্গের (পরমেশ্বরের ) অধীন হইয়া কাধ্য করে, 
ইহার স্থেমা অর্থাৎ দৃঢ়তার জন্য । “ঘটসংবৃতমাকাশম্‌, ইত্যাদি নীয়মানে 
-"অর্থাৎ ঘট স্থানাস্তরে নীত হইতে থাকিলে । এ-বিষয়ে আরও একটি শ্রুতি 
আছে যথা--'ঘটে ভিন্নে যথাকাশঃ" ইত্যাদি যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও 
আকাশ পূর্বের মত অক্ষুপ্নই থাকে, এইরূপ দেহ মৃত হইলেও জীব তখন 
ব্রদ্মে মিশিয়া যায় অথবা ব্রহ্ম হইয়া থাকে । “এব তত্বমস্তাদিবাক্যানী- 
ত্যাদি'--“তত্বমসি” প্রভৃতি বাক্যদার! ঈশ্বর ও জীবের অভেদ বুঝাইতেছে ঃ 
সেই অভেদ-_ষর্দি ঈশ্বর ও জীবের ভেদ বল। হয়, তবে বিরোধ ঘটে; 
তাহার পরিহার মায়োপাধিকৃত বলিলেই সিদ্ধ হয়। যেমন ঘটাকাশ, 
কমগুলুর আকাশ ইত্যাদি প্রয়োগজন্ত আকাশের ভেদ বোধিত হইলে 
ঘটাদি নাশ ঘটিলে আকাশের সত্তাদ্ধারা অভেদ প্রতিপন্ন হয়, সেইক্পপ। 

৩২ 
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এইরূপে তত্মশ্যার্দি বাকের সার্থক্য হইয়। থাকে, নচেৎ জীবেশ্বরের ভেদবাদে 
এঁ সকল বাক্য ব্যর্থ হয়--এই তাৎ্পধ্য |. 


আওশাথিকল্রণজ, 


ুত্রম_ অংশে! নানাব্যপদেশীদন্যথা চাঁপি দাসকিতবাদিত 
মধীয়ত একে ॥ ৪১॥ 


সূত্রার্থ-__'অংশ£_জীব পরমেশ্বরের অংশ, কুর্য্যের কিরণ যেমন স্থর্যের 
অংশ সেইরূপ, অতএব জীব ব্রদ্ম হইতে ভিন্ন কিন্তু সে পরমেশ্বরসন্বদ্ধাপেক্ষী । 
তবে জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন কিসে? উত্তর_-“নানাব্যপদেশাৎ্, নানারূপে 
তাহার সংজ্ঞা থাকায় । যথা সথবাঁলশ্রুতি--“উদ্ভবঃ সম্ভবে! দ্দিব্য ইত্যাদি' ভগবান্‌ 
নারায়ণ তিনি এক উদ্ভবক্ষেত্র অর্থাৎ জগতের উৎপত্তিকারণ, তিনি সম্ভব অর্থাৎ 
প্রলয়কারণ, দেবঃ__গ্যোতনশীল ৷ দিব্যঃ__-অলেঁকিক, তিনি মাতা! অর্থাৎ 
পালক, পিতা- শিক্ষক, ভ্রাতা--সহাঁয়, নিবাস__ধারক, শরণ- রক্ষা কর্তা, স্হৃৎ 
_ মিত্র, উপায় ও উপেয় উভরন্বরূপ নারায়ণ । “গতিভর্তা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ 
শরণং সুহৎ ইত্যাদি" স্থৃতিতেও তন্দরপ কথিত হইয়াছেন ; অতএব ঈশ্বর ও 
জাবের অঙ্ু-স্জ্যত্ব, নিয়স্তৃ-নিয়ম্যত্, আধারাধেয়ত্বরূপ নানামশ্বন্ধ দ্বারা ভেদ 
উল্লেখ কর হইয়াছে । “অন্যথাচ*+_-এবং অন্প্রকারেও অর্থাৎ দাঁস-কিত- 


বাদিত্ব বলায়, তাহাতেও জীবের ব্রদ্ধাত্মকত্ব অর্থাৎ অংশাংশিভাব বুঝাইয়া 
থাকে ॥ ৪১॥ 


গোবিন্দভাষ্মম্‌-_পরেশস্যাংশো। ভীব অংশুরিবাংশুমতঃ, 
তত্তিন্নস্তদনুযায়ী তৎসম্বন্ধাপেক্ীত্যর্থ । কুতঃ? নানেতি। “উত্ভবঃ 
সম্ভবে। দিব্যো দেব একে নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং 
সুহৃদ্গতিনণরায়ণ” ইতি স্থবালশ্রুতৌ “গতির্ভর্ত প্রভূঃ সাক্ষী নিবাস: 
শরণং সুহ্ৃং” ইত্যাদি স্মৃতৌ চশ্রষট স্জ্যত্বনিয়ন্ত নিয়ম্যত্বাধারাখেয়ন্- 
স্বামিদাসত্বসখিত্তপ্রাপ্যপ্রাপ্ত ত্বাদিরূপনানাসন্বন্ধব্যপদেশাৎ। অন্যথা 
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অন্তয়া চ বিধয়। তথ্যাপ্যতয়ৈনং জীবং তদাত্মকমেকে আধর্বণিক। 
অপ্যধীয়তে । “ব্রন্মদাসা। ব্রহ্মদাস। ব্রন্মেমে কিতবা” ইতি । ন হতে 
ব্যপদেশাঃ স্বরূপাভেদে সংভবেয়ুঃ ৷ ন হি স্বয়ং স্বস্য স্জ্যাদিব্যাপ্যো 
বা।ন বা চৈতন্যঘনস্য দাসাদিভাবঃ। তথ। সতি বৈরাগ্যোপ- 
দেশব্যাকোপাৎ। ন চেশস্য মায়য়। পরিচ্ছেদঃ তস্য তদবিষয়ত্বাৎ। 
ন চ টক্কচ্ছিন্পপাষাণখণ্ডবৎ তচ্ছিনস্তৎখণ্ডো জীবন অচ্ছেগ্ঘত্বশাস্তরব্যা- 
কোপাৎ বিকারাগ্ঠাপত্তেশ্চ। তন্মাৎ তৎন্জ্যত্বাদিসন্বন্ধবা-স্তনিনো 
জীবস্ততপসর্জনত্বাৎ তদংশ উচ্যতে। তত্বর্থ তসা তচ্ছক্তিত্বাৎ 
সিদ্ধম। তচ্চ “বিষুরশক্তিরিত্যাদৌ ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা” ইতি 
স্মতেঃ। চন্দ্রমণ্ডলস্য শতাংশঃ শুক্রমগ্ডলমিত্যাদৌ দৃষ্টঞৈতৎ। 
একবস্বেকদেশত্মংশহ্বমিতাপি ন তদতিক্রামতি ৷ ব্রহ্ম খলু শক্তি- 
মদেকং বস্ত ব্রন্মশক্তিজীঁবে। ব্রদ্মেকদেশত্বাৎ ব্রহ্মাংশো ভবতীতি 
তহৃপক্থষ্টত্বং স্ঘটম্‌। ঘটেত্যাদিবাক্যং তৃপাধিহানৌ তয়োঃ সাযূজ্যং 
ক্রবৎ সঙ্গতম্‌। তত্বমসীত্যেতদপি পরস্য পূর্ববায়ত্ববৃত্তিকত্বাদি 
বোধয়তি পূর্বোক্তশ্রুত্যাদিভ্যো ন ত্বন্তৎ। তম্মাৎ ঈশাৎ জীব- 
স্যাস্তি ভেদঃ। স চ নিয়ন্তুত্বনিয়ম্যত্ববিভুত্বাণুত্বাদিধশ্কৃতত্বেন 
প্রত্যক্ষগোচরত্বান্নান্তথাসিদ্ধঃ ॥ ৪১ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_জীব পরমেশ্বরের অংশ । মায়াপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মন্ববূপ নহে। 
যেমন অংশ্তমাপী ্র্যের কিরণ সূর্য্য হইতে পৃথক্‌ হইয়া তাহার অনুযায়ী 
অর্থাৎ তাহার সন্বদ্ধকে অপেক্ষা করে, সেইরূপ জীব ঈশ্বরের অংশ এবং 
ঈশ্বরের সম্বন্ধ অপেক্ষা করিয়া] থাকে । কি হেতু জীব পরমেশ্বরের অংশ? 
উত্তর--“নানাব্যপদেশাত যেহেতু নানারূপে অর্থাৎ পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ 
আছে। যথা স্থবালশ্রুতিতে 'উদ্তব ইত্যাদি এক নারায়ণ__বিশ্বের উৎপত্তি- 
কারণ, প্রলয়কর্ত।, তিনি দিবাপুরুষ, গ্োতনশীল অর্থাৎ চেতয়িতা, মাতা 
অর্থাৎ পালক, পিতা-_শিক্ষক, ভ্রাতা সহায়, নিবাস-ধারক, শরণ- রক্ষক, 
হদ্-_মিত্র ও গতি অর্থাৎ সাধনার ছারা প্রাপ্য। “গতিভর্তা' ইত্যাদি 
স্বতিতেও-_ঈশ্বর অ্টা, জীব স্থজ্য, তিনি নিয়ন্তা জীব নিয়ম্য, তিনি 
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আধার, জীৰ আধেয়, তিনি প্রভু, জীব তাহার দাস, পরমেশ্বর জীবের 
সথা ও প্রাপ্য, জীব তীহার প্রাপ্তিকারী-এইবপ জীবের সহিত ব্রহ্গের 
নানা সম্বন্ধ নির্ধারিত হইয়াছে । এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকারেও অথর্ববেদবিদ্গণ 
জীবকে ঈশ্বরের ব্যাপাতাবশতঃ ঈশ্বরাত্মক বলিয়া জানেন, যথা-_-কৈবর্তগণ 
ব্রহ্ম, ভৃতাগণ ব্রহ্ম, এই কপট দৃাতজীবীরাও ব্রহ্ম। এই সকল পৃথগ ভাবে 
উল্লেখ জীবেশ্ববের স্বরূপতঃ অভেদ থাকিলে সম্ভব হয় না। যেহেতু নিজে 
নিজের স্থজ্য, নিয়ম্য, আধেয়, সেব্য প্রভৃতি অথব! ব্যাপ্য হয় না। 
তণ্তিন্ন চৈতন্যঘনের দাসাদি উক্তি অভেদপক্ষে সঙ্গত হইতে পারে 
না, কারণ তাহ! হইলে বৈরাগ্যোপদেশের বার্থতা হয়। মায়! দ্বার! 
ঈশ্বরের পরিচ্ছেদও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ঈশ্বর মায়াতীত, মায়াধীন নহেন। 
একটি বড় প্রস্তরের টহ্ক অগ্্রদ্ধারা খণ্ডিত অংশের মত জীব তাহা হইতে 
খণ্ডিত এবং ঈশ্বরের ছিন্ন অংশ এ-কথাঁও বলা যাইতে পারে না; যেহেতু 
শ্রতিতে আত্মাকে অচ্ছেছ্য :বল৷ হইয়াছে, ইহার অসঙ্গতি হয় এবং তাহাতে 
বিকার-"হীন আত্মার বিকারাদিও হইয়া পড়ে। অতএব পরমেশ্বরের স্জ্যত্্‌ 
প্রভৃতি সন্বন্ধবিশিষ্ট জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন, যেহেতু জীব তীহার উপ- 
সঞ্জনীতৃত অপ্রধান-অংশ, অতএব ঈশ্বরের অংশ বলা হয়। জীব যে ঈশ্বরের 
উপসর্জন-ম্বরূপ তাহার কারণ জীব ঈশ্বরের শক্তি, ইহা সিদ্ধ। এই ঈশ্বরশ্তি- 
স্বরূপতা “বিষুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা” ইত্যাদি বিষ্ুপুরাণীয় বাক্যান্তর্গত 
এক্ষেত্রজ্ঞাখ্য1 তথাপরা” পরমেশ্বরের শক্তি পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা৷ ও অপরা (অপ্রধান1) 
ইত্যাদিতে কথিত। *চন্ত্রমগ্ডলের শতাংশ শুক্রমণ্ডল” ইত্যাদি বাক্যে অংশ 
শবের উপসঞ্জনার্থ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন,_-“একটি বস্তর একদেশ অংশ' 
এই উত্তিও এ উপসজ্জনত্বকে লঙ্ঘন করিতেছে না। অনুমান দ্বারাও 
ইহা সিদ্ধ, যথা “জীবে ব্রহ্মশক্তিব্রদ্ষিকদেশত্বাৎ। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর একটি 
শক্তিমান, অদ্ভিতীয় বস্ত, জীব তাহার একটি অংশ হইতেছে, এইজন্য “বঙ্ষো- 
পসঞ্জনত্‌” জীবের অক্ষুণ্ন । তবে “ঘট সংবুতমাকাশমিত্যাদি” বাক্য যে ব্রন্গের 
সহিত জীবকে অভিন্ন বলিতেছে, তাহার সঙ্গতি কি? তাহাও বল৷ 
যাইতেছে, উহার অভিপ্রায়-_-ঘটাদি উপাধি নাশ হইলেও যেমন আকাশ 
আকাশেই পীন হয় সেইরূপ জীবের উপাধি (দেহাদি ) লয় হইলে জীব 
্রদ্ধসাযুজ্য লাভ করে। আবার “তত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যেরও সঙ্গতি 
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এইরূপ যথা--পপরনিদিষ্ট ত্বং পদের অর্থ জীব, তাহ পূর্ব নির্দিষ্ট “তৎ পদার্থ 
ঈশ্বরের অধীন বৃত্তিক ইহা বুঝাইতেছে, জীব ব্রন্ষমের অভেদ নহে ; তাহার প্রমাণ 
পূর্ব্বোক্ত “দ্ভবঃ সম্ভবে! দিব্য: ইতাদি শ্রতি। অতএব জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, 
ইহা সিদ্ধ। যদিও সেই ভেদ অর্থাৎ বিভুত্ব-অণুত্বাদি ধর্মজনিতত্ব-নিবন্ধন, লৌক- 


জ্ঞানে সিদ্ধ নহে, তাহা হইলেও অংশাংশিত্ব নিয়মা-নিয়ামকত্ব এগুলি কেবল 
শান্ত্র-প্রমাণবেছ্য ॥ ৪১ ॥ 


সুন্গম! টীকা _এবমাক্ষেপে পঠতি অংশ ইতি। অত্রাংশশব্দেনোপসঞ্জনী- 
ভূতোহর্থো গ্রাহস্তঘৈবোপপত্ত্যা ব্যাখ্যানাৎ। ব্যাখ্যান্তরে তু একবন্বেকদেশ- 
ত্বমংশত্বং ব্যক্তী ভবিষ্যতি। পরেশস্তেতি। অংশুমতো ববেঃ, তদন্থুযায়ী তদনু- 
গত:, তৎসম্বদ্ধং তৎসেবকতামপেক্ষত ইতি তদ্দাস ইত্যর্থ:। উদ্ভব ইত্যাদি । 
উতদ্তব উৎপত্তিকরঃ| সস্তবঃ প্রলয়করঃ। মাতা পালকঃ। পিতা শিক্ষকঃ। 
ভ্রাতা সহায়ী। নিবাসো ধারকঃ। শরণং রক্ষকঃ। স্থহৃন্মিত্রমূ। গতির- 
পায়োপেয়ভূত ইতার্থ:। অন্যথেতি। ব্রদ্ব্যাপ্যতয়ে ভার্থ:। ব্রহ্মদাসা ইতি। 
দাসাঁঃ কৈবর্তাঃ, দাসা ভূত্যাঃ কিতবাঃ কপটিনে৷ দ্তজীবিন ইত্যর্থঃ। ন 
বা চৈতন্যেতি। কুৎসিতেষু কৈবর্তাদিষু বৈরাগ্যমৃপদিশচ্ছান্ত্রং পীড়িতং স্তাৎ 
যদি বিজ্ঞানঘনং শুদ্ধং ব্রদ্ষৈব কৈবর্তাদিরূপং ভবেদিত্যর্থঃ। তাদবিষয়ত্বাৎ 
বস্ততঃ পরিচ্ছেদীগোচরত্বাদিত্যর্থঃ। নচেতি। টক্কঃ পাষাণদারণ ইত্যমরঃ | 
তচ্ছিন্নো মায়রা ছ্ৈধীভাবং লন্ধঃ। তংখগ্ডঃ ব্রঙ্গখণ্ডঃ। তম্মা্দিতি। তত্ব- 
ঞ্চেতি তছুপসর্জনত্বম। তচ্চেতি তচ্ছক্তিকত্বম। অংশশব্স্তোপসঙ্জনার্থত্ে 
প্রয়োগমাহ চন্দ্রমগুলস্তেতি। ত্রিদপ্ডিনাং ব্যাখ্যামিহ দর্শয়তি একবস্তিতি। 
নতদদিতি। তছুপসঞ্জনত্বমংশত্বং নাঁতিক্রমতি নোল্লজ্ঘয়তীত্যর্থ:। উক্তং 
বৃৎ্পাদয়তি ব্রন্মেতি। তদুপহ্ষ্টত্ং ব্রদ্মোপসঞ্জনত্বমিত্র্থঃ ৷ ঘটসংবৃতমি- 
ত্যাদিশ্রুতেরর্৫থসঙ্গতিমাহ উপাধিহানাবিত্যারদিনা। তত্বমসীতি । তদদিতি পূর্ববং 
ত্বমিতি তু পরম্। তন্তাবেনোপাদানাৎ পরন্ত ত্বম্পদার্থস্য জীবস্য পূর্ববনিদ্দিষ্টতৎ- 
পদার্থপরমাতআ্মাধীনবৃত্তিকত্বং বোধয়তি ন ত্বভেদমিত্যর্থঃ। স চেতি ভেদঃ। নান্- 
থাপিদ্ধঃ লোকজ্ঞততয়! ন সিদ্ধঃ কিন্তু শান্ত্রৈ কজ্ঞাততয়ৈবেত্যর্থঃ। শান্ত্রেণের 
হি নিয়ম্যণিয়।মকত্বার্দিনা স জ্ঞায়ত ইতার্থঃ ॥ ৪১ ॥ 
- এইরূপ আপত্তির উপর পিদ্ধান্তী শুত্রকার বলিতেছেন-- 
অংশো নানা-ব্যপদেশাদিত্যাদি' এখানে অংশ শব্দের অর্থ উপসঞ্জনীভূত অর্থাৎ 
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ঈশ্বরের শক্তি-বিশেষ জীব । এইরূপই বলিতে হইবে যেহেতু যুক্তিছারা 
তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর যদি অংশ শবের যথাশ্রুত অর্থরূপ 
অন্ত ব্যাখ্যা করা হয়, তবে কোন একটি বস্তর একদেশরূপ অংশ হয়, ইহা 
পরে ব্যক্ত হইবে। পরেশস্তাংশো জীবোহংশুগ্িবাংশুমতঃ* ইতি অংশুমতঃ__ 
কিরণশালী স্থর্যের কিরণ তাহার অন্থগত অর্থাৎ রবির সম্বন্ধে তাহার 
অধীনতা অপেক্ষা করে, এজন্য তাহার দ্রাস। উদ্ভব ইত্যাদি শ্রুতি-_উদ্ভবঃ₹__ 
উৎপত্তিজনক, সম্ভবঃ__প্রলয়কারক, মাতা-_মায়ের মত পালক পতা-_-পিতৃবৎ 
শিক্ষার্দাতা, ভ্রাতা ভাইয়ের মত সহায়, নিবাস ধারক অর্থাৎ আধার, 
শরণং_ রক্ষাকর্তী, হুহ্ৃং__মিক্র, গতিঃ--সমস্ত সাধনার সাধ্যবস্ত) এই অর্থ। 
স্ত্রান্তর্গত “অন্যথা” শব্দের অর্থ__ত্রন্মের ব্যাপ্যতারূপে । প্রথম দাসাঃ-_কৈবর্ত, 
দ্বিতীয় দাসাঃ পদের অর্থ ঈশ্বরের ভৃত্য,কি তব অর্থাৎ কপটবান্‌ দ্ুতজীবী । ইহারা 
্রক্ম “ন বা চৈতন্তঘনস্যেতি*-__কুৎ্সিত অতিনিন্দিত কৈবর্ত প্রভৃতিতে বৈরাগ্য- 
বোধক (হেয়তাবোধক ) শাস্ত্র দুর্বল হইয়! যায়, যদি বিজ্ঞানঘন শুদ্ধ ব্রন্মের 
কৈবর্তাদি স্বরূপ করা হয়। তত্য তদবিষয়ত্বাদিতি--তম্য- পরমেশ্বরের, তদ- 
গোচবত্বাৎ অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে পরিচ্ছেদের অবিষয়ত্বহেতু | ন চ টঞ্চচ্ছিনেতি_- 
টহ্ক-_পাষাণ বিদারণকারী অস্ত্রবিশেষ টাঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ/ অমরসিংহ বলিয়াছেন 
টঙ্কঃ পাষাণদারণঃ। ভতচ্ছিন্নঃ__মায়া দ্বারা ঈশ্বর হইতে দ্বৈধীভাবপ্রাঞ্চ, 
তৎখণ্ডঃ- ব্রদ্ষের খণ্ড । তন্মাৎ তৎস্জ্ত্বার্দিতি--“তত্বঞ্চ তন্য তচ্ছক্তিত্বাৎ__ 
তত্বম- ঈশ্বরের উপসর্জনতা, তচ্চ--সেই উপসর্জনতা অর্থাৎ ব্রহ্ষের শক্তি- 
রূপতা। অংশ শব্দের উপসঞ্জন অর্থে শাস্ত্রীয় প্রয়োগ দেখাইতেছেন- চন্জ- 
মণ্ডলস্ত ইত্যাদি বাক্যে । ত্রিদগ্ডী বৈদাস্তিকদিগের ব্যাখা এইস্বলে 
দেখাইতেছেন--“একবস্ত্েকদেশত্বমিত্যাদদি ন তদতিক্রামতি'_ ইহার অর্থ তৎ 
_.সেই শক্তিম্বরূপ উপসঞ্জনত্ব অংশত্বকে লঙ্ঘন করিতেছে না, এই কথাটিই 
যুক্তি দিয়া দেখাইতেছেন-_-'্রদ্ম খলু শক্তিমদে কমিতাাদি” ততুপস্থষ্তবং জীবশক্তির 
্রন্ষোপসর্জনত্ব সিদ্ধব_-এই অর্থ। “্ঘটসংবৃতমাকাশম্‌ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ- 
সঙ্গতি দেখাইতেছেন--উপাধিহানৌ' ইত্যাদি বাকা দ্বারা। 'তত্বমলি' ইতি 
এই শ্রুতির অন্তর্গত “তত শব্দটি পূর্ববোচ্চারিত, “তম” শব্দটি পরে কথিত, 
ইহার তাত্পধ্য-_তৎপদীর্থ ঈশ্বরের সম্বন্ধে ত্বম্‌ পদার্থ জীবের গ্রহণ হেতু 
বুঝিতে হইবে, পূর্ব নির্দিষ্ট তৎ পদার্থ পরমেশ্বরের অধীন তাহার বৃত্তি-_অর্থাৎ 
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স্থিতি-কা্ধ্য-চেষ্টা প্রভৃতি বুঝাইতেছে, অভেদ নহে। স চ নিয়ত ত্ 
নিয়মাত্রেত্যাদি--স চ-_সেই ভেদ । প্রত্যক্ষ গোচবস্বান্নান্তথা সিদ্ধ: লোকের : 

প্রত্যক্ষ হিপাবে নিদ্ধ নহে, কিন্ত একমাত্র শান্্বোধিত হিসাবে । অর্থাৎ শাস্ত্র 
দ্বারাই নিয়ম্য-নিয়ামকত্বাদি উক্তিতে সেই ভেদ বুঝা যাইতেছে ॥ ৪১॥ 


সিদ্ধান্তকণী__পূর্ববোক্ত-বিষয় দুটীকরণের জন্য জীবের ব্রদ্মাংশত্ব কথিত 
হইতেছে । কিন্তু পূর্ববপক্ষবাঁদী যদি জীবকে মায়াদ্বার! পরিচ্চিন্ন ব্রদ্ধ 
বলেন, তদৃত্বরে শ্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, নানা সম্বঙ্গের 
ব্যপদেশ হেতু জীবকে ব্রন্মের অংশই বপিতে হুইবে। অথর্ববেদীধ্যায়ী ব্যক্তিগণ 
যে জীবের ব্রহ্ধাত্বকত্ব বলিয়া থাকেন, তাহাও ব্রন্মেরই দাসকিতবাদি 
জীবভাব, অংশাংশিভাবেই অভিহিত হয়। 


ভাস্তকার তীহাঁর ভাষ্ে ও টাকায় এ-সম্বদ্ধে বুতর যুক্তি ও শান্ত্প্রমাণ 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা! দ্রষ্টব্য । 


“একস্যৈৰ মমাংশস্ত জীবস্তৈব মহামতে । 
বন্ধোহশ্যাবিগ্যয়ানাদিবিগ্যয়া চ তখেতরঃ ॥৮ ( ভাঃ ১১১১৪) 
অর্থাৎ হে মহামতে ! অদ্বিতীয় স্বরূপ আমার অংশে জীব উদ্ত,ত হইয়। 
অবিদ্া দ্বার! তাহার বন্ধন প্রাপ্তি এবং বিদ্যা! দ্বারা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। 


আরও পাই, 
“ম্থপর্ণাবেতে সদূণৌ সখায়ৌ 
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ো চ বৃক্ষে। 
একস্তয়োঃ খাদতি পিগ্নলান্- 
মন্যো নিরন্নোহপি বলেন ভূয়ান্‌ ॥ 
আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বা- 
নপিপ্ললাদে। ন তু পিপ্ললাদঃ | 
যোহুবিদ্ধয়। যুক স তু নিত্যবছ্ছো। 
বিদ্যাময়ো ষঃ স তু নিতামুক্তঃ ॥৮ ( ভাঃ ১১১১।৬-৭) 


৫০৪ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৩৪২ 
জ্রীগীতায়ও পাই, 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
মনঃ ষষ্ঠানীন্দিয়াণি প্রককৃতিস্থানি কর্ষতি |” ( গীঃ ১৫৭) 
প্রীচেতন্তচরিতামুতে পাঁওয়। যাঁয়,_ 
“তত্ব যেন ঈশ্বরের জলিত জলন। 
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ |” ( চৈঃ চঃ আদি ৭১১৬) 
আরও পাই,_- 
“মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ । 
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অতেদ ॥ 
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি” মানে । 
হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের মনে ॥॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য ৬১৬২-১৬৩) 
দা স্থপর্ণা সধুজ| সখায়1-"-বীতশোকঃ” গ্লোক ছুইটি মুণ্ডকশ্রুতি (৩1১।১-২) 
এবং শ্বেতাশ্বতর (81৬1৭) তে পাওয়া যাইবে ॥ ৪১ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্ম-_অথ বাচনিকমাহ__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ্-_অনন্তর জীবের শান্ত্রবচনসম্মত অংশত্ব 
দেখাইতেছেন-_ 


হুত্রম্- মন্ত্ররর্ণাৎৎ ॥ ৪২ ॥ 


ুত্রার্থ-_পাদোহস্ত সর্দা ভূতানি” সকল জীব সেই পরমাত্মার অংশ, 
এই মন্ত্রাক্ষর হইতে জীব যে ঈশ্বরের অংশ, তাহা বুঝা! যাইতেছে ॥ ৪২ ॥ 


গোবিন্দভাধ্যয্‌-_“পাদোইস্ত সব্বা ভূতানি” ইতি মন্ত্র 
বর্ণোইপি জীবন্থ ব্রহ্মাংশত্বমাহ। অংশপাদশব্দৌ তুহানর৫ধাস্তরবাচকৌ । 
ইহ সর্ব্বা ভূতানীতি বন্ুত্বে শ্রোতে স্থত্রে অংশশব্দো জাত্যভিপ্রায়ে- 
ণৈকবচনাস্তো বোধ্যঃ। এবমন্ত্রাপি ॥ ৪২॥ 


২৩।৪৩ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৫০৫ 


তাব্যান্থবাদ--পাদোহস্া সর্ধবা ভূতানি' পুরুষস্ক্তের অস্তরগত এই মন্তরবর্ণও 
জীবকে ব্রন্বের অংশ বলিতেছেন। শ্রতি-ধুত পাদশব ও অংশশব একই 
অর্থ বোধক) অর্থাস্তরবোধক নহে। যদিও এই শ্রতিতে__সর্ধবা ভূতানি' 
পদে জীবসমূহ-বোধক বন্ুবচন প্রযুক্ত আছে এবং 'পাদোইস্য, এইখানে 
পাদ শর্ষে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা কিরূপে বিশেষণ হইবে, এই আশঙ্কা 
হইতে পারে, তাহার উত্তরে বল! যায়-_-জাতি-অভি প্রায়ে পাদ-শবে একবচন 
প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এইরূপ অন্যত্রও জ্ঞাতব্য ॥ ৪২ ॥ 


সূন্মম। টাকা _মন্্বর্ণাদিতি। সর্ব্বা ভূতানি সর্বেবে জীবাঃ | অস্থ ব্রহ্ধণঃ। 
পাদোহংশঃ ॥ ৪২॥ 


টাকানুবাদ-_্ত্রর্ণাৎ, এইত্রের ভাত্যে সর্বা ভূতানি-_সকল জীব 
অর্থে। অস্য-_এই ব্রদ্ষের। পাদঃ--অংশ ॥ ৪২ ॥ 


সিদ্ধান্তকণী- এক্ষণে সুত্রকার বর্তমান স্থত্রে জীবের ব্রহ্গাংশত্ব 
প্রতিপাদনের নিমিত্ত মন্ত্রবর্ণের ছার1 বাঁচনিক অংশত্বও স্বাপন করিতেছেন । 

প্রমন্ভাগবতেও পাই,__ 

“অহং ভবান্‌ ভবশ্চৈৰ ত ইমে মুনয়োহগ্রজাঃ। 

স্থরাস্থর-নর। নাগাঃ খগ। মুগমরীন্যপাঃ ॥ 

গন্ধরববাপ্মরসো যক্ষা রকঞ্ষোভূতগণোরগাঃ। 

পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধ! বিগ্যাপ্াশ্চারণ] দ্রমাঃ ॥ 

অন্যে চ বিবিধ! জীব! জল-স্থল-নভৌকস:। 

গ্রহক্ষকেতবস্তাবাস্তড়িতস্তনয়িত্ববঃ ॥ 

সর্ববং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ য্ৎ। 

তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধি তিষ্ঠতি ” 

( ভাঁঃ ২৬।১৩-১৬ )1 ৪২ 


সুত্রম. অপি ম্মর্যতে ॥ ৪৩ 

সূত্রার্থ-স্থতিবাকা দ্বারাও জীব পরমেশ্বরের অংশ কথিত হইতেছে, যথা 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন:” গীতায় শ্রীভগবান্‌ অজ্জুনকে 
বপিতেছেন--এই মনুষ্য জগতে জীবাত্মা আমারই অংশ ও নিত্য ॥ ৪৩ ॥ 


৫০৬ বেদাস্তস্ুত্রম্‌ ২৩৪৩ 

গোবিন্দভাষ্বম._“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন” 
ইতি শ্রীভগবতা ইহ সনাতনত্বোক্ত্যা জীবস্টৌপাধিকত্বং নিরস্তম্‌। 
তস্মাৎ তৎসন্বন্ধাপেক্ষী জীবস্তদংশ ইতি। তৎকর্তৃত্বাদিকমপি 
তদায়ত্তম। স্মৃতিশ্চ জীবস্বরূপং বিশিষ্যাহ । *ভ্ঞানাশ্রয়ো! জ্ঞান- 
গুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ন জাতো নিধিকারশ্চ একরূপঃ 
ত্বরূপভাকৃ। অগুনিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্বকম্তথা । অহম- 
খোঁহব্যয়ঃ সাক্ষী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ। অদাহ্যোইচ্ছেছ্য অক্রেছ্ধঃ 
অশোধ্যোইক্ষর এব চ। এবমাদিগুণৈরুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্ত বৈ। 
মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্‌ সদা । দাসভূঁতো৷ হরেরেব 
নান্তাত্যৈব কদাচন” ইতি। এবমাদীত্যাদিপদাৎ কতৃতব-ভোক্ততব- 
ব্বন্যৈ-্বয়ং-প্রকাশত্বানি বোধ্যানি। প্রকাশঃ খলু গুণভ্রব্যভেদেন 
দ্বিভেদঃ। প্রথম: স্বাশ্রয়স্ত ক্ফ্তিঃ। দ্বিতীয়্তস্ষপরস্ক প্িহেতুর্বস্ত- 
বিশেষঃ| স চাত্বৈব। দীপশ্চক্ষু প্রকাশয়ন্‌ স্বরূপক্ষ-[ ্ি স্বয়মেব 
করোতি ন তু ঘটাদিপ্রকাশবৎ তদাদিসাপেক্ষঃ তন্মাদয়ং স্বয়ং 
প্রকাশঃ । তথাপি স্বং প্রতি ন প্রকাশতে ন্বন্মিনি জাড্যাৎ। 
আত্মা তু স্বয়ং পরঞ্চ প্রকাশয়ন্‌ স্বং প্রতি প্রকাশতে। অতঃ 
ব্বশ্রৈ স্বয়ং প্রকীশঃ যদসৌ চিদ্রপ ইতি ॥ ৪৩। 


ভাস্যানুবাদ-_গীতায় শ্রীভগবানের “মমৈবাংশেো! জীবলোকে জীবভূতঃ 
সনাতনঃ:, এই বাক্যে সনাতনত্ব অর্থাৎ জীবের নিত্যত্ব উক্তিদ্বার। ওপাঁধিকত্ব 
অর্থাৎ উপাধিনাশাধীন বিনশ্বরত্ব নিরস্ত হইল। অতএব সিদ্ধান্ত এই-_পরমেশ্ববের 
নিয়ম্যত্বদাসত্বাদি সন্বন্ধাশ্রয়ী জীব তাহার অংশ এবং জীবের কর্তৃত্ব প্রভৃতিও 
ঈশ্বরাঁধীন। স্বৃতিও বিশেষ করিয়া জীবস্বূপ বলিতেছেন 'জ্ঞানাশ্রয়ো-** 
নান্তন্তৈব কদাচন জীব জ্ঞানাত্মবক ধন্দ্ী, আবার জ্ঞান তাহার গুণ, জীব 
চৈতন্তময়, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, জন্মহীন, উপচয়-অপচয়াদি-যড়বিকার- 
রহিত, একন্বরপ ও শরীরধারী। অধুপরিমাণ, নিত্য, ব্যাপনশীল, 
চিদানন্দময়,। অস্মৎ-শব্দের বাচ্য অর্থম্বরূপ, নাশরহিত, সাক্ষী, বিভিন্ন, 
আকুতিসম্পন্ন, শাশ্বত। সে দাহের যোগ্য নহে, ছেদনের বস্ত নহে, 


২।৩।৪৩ বেদাস্ত-্ত্রম্‌ ৫০৭ 


অক্রেদনীয়, অশোষনীয় ও অক্ষরদ্বরূপ। এই প্রকার গুণরাঁশি-বিভূষিত, 
শ্রহরির অংশ *ওম্‌্ এই প্রণবের অন্তর্গত ম-কাঁর দ্বারা জীব বাচ্য। 
ক্ষেত্রজ্ঞজ হইয়াও সর্বদা ঈশ্বরের অধীন। শ্রীহরিরই দাস, আর 
কাহারও দাস কখনই নহে। এএবমাদি” এই আদি পদদ্বারা কর্তৃত, 
ভোতৃত্, নিজের জন্ স্বপ্রকাশত্ব-গুণ-গ্রাহহ। জগতে প্রকাশ-_-গুণ ও দ্রব্য- 
ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ গুণভেদে প্রকাশ- স্বাশ্রয়ের 
প্রকাশ। দ্বিতীয়টি নিজের প্রকাশ ও অপরের প্রকাশের হেতুভূত পদার্থ- 
বিশেষ, সে পদার্থ আত্মাই। দীপ চক্ষুকে প্রকাশ করে, স্বরূপেরও প্রকাশ 
নিজেই করে, ঘটাদির প্রকাশ যেমন অপরকে অপেক্ষা করিয়া হয়, দীপ 
সেরূপ স্বপ্রকাশে অন্য দীপাদি অপেক্ষা করে না, অতএব দীপ স্বয়ংপ্রকাশ 
অর্থাৎ অন্য নিরপেক্ষ-প্রকাশ। তাহা হইলেও দীপ নিজেকে নিজে প্রকাশ 
করে না, যেহেতু স্ববিষয়ে সে জড়, আত্মা কিন্তু তদ্রপ নহে, সে নিজের 
ছারাই পরকে প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। অতএব “ম্বট্যৈ স্বগ্রকাশ:ঃ) 
নিজের ধন্মে নিজের প্রকাশক, যেহেতু এ আত্মা চিতম্বরূপ ॥ ৪৩ ॥ 


সৃন্দম। টাকা-_অপি ন্বর্য্যত ইতি সুত্রেণ ভগবতেতি বৃত্তিপদং সংবন্ধ্যম্‌। 
অনুক্তান্‌ জীব্ধন্মীন্‌ ভাঁষ্তকৎ সংগৃহ্াতি। ম্ততিশ্েতি পান্মমিতি বোধ্যম্‌। 
জ্ঞানাশ্রয় ইতি জ্ঞানঞ্চাসাবাশ্রয়শ্চেতি কর্মধারয়াৎ জ্ঞানরূপো! ধন্মীত্যর্থঃ। 
তদেবাহ জ্ঞানগুণ ইতি । চেতনে দেহাদেশ্চেতয়িতা অহমর্থোহম্মচ্ছব্ববাচ্যঃ 
শেষভূতোহংশভৃতঃ হরেরেব দাসভূতঃ। নম্বত্র সর্ধেষাং জীবানাং হরিদীসন্তং 
স্বরূপসিদ্ধং নির্ধিবশেষঞ্চ প্রতীতম্, তত উপদেশসংক্কারয়োবৈয়্ধ্যমিতি 
চেন্মৈবমেতৎ তদ্দীন্তাভিব্যগ্তকত্বেন তয়োরর্থবত্বাৎ। শ্রতিশ্চৈবমাহ--“ঘ্বতমিৰ 
পয়সি নিগুঢং ভূতে ভুতে বসতি বিজ্ঞানং সততং মন্থয়িতবাং মনসা মন্থানদণ্ডেন 
ইতি। ঘ্যন্য দেবে পরা ভক্তি” ইত্যাগ্যা চ। স্ত্বতিশ্চ “যথা ন ক্রিয়তে 
জ্যোৎস্না” ইত্যাদ্যা। আদিপদগ্রাহেযু কর্তৃত্াদিষু কত্তৃত্ধাদিদ্বয়ং প্রাক 
নির্ণীতম্‌। বৈ স্বয়ংপ্রকাশত্বং ব্যুৎ্পাদয়তি প্রকাশঃ খছিত্যাদিন।। 
ত্দাদিসাপেক্ষে। দীপাগ্যপেক্ষী ॥ ৪৩। 


টীকানুবাদ-_“অপি ন্মর্ধ্যতে” এইস্থত্রে কত্পদ নাই, কিন্তু ভাম্ধৃত “ভগবতা? 
এই পদ্দটির সহিত তাহার সম্বন্ধ করণীয়। যে সকল জীবধর্ম স্থত্রকার 
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কর্তৃক উক্ত হয় নাই, সেইগুলি ভাষ্কার সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন-__ 
শ্বতিশ্চেতি- ইহ! পদ্পপুরাণে-ধত জানিবে। জ্ঞানাশ্রয়ঃ পদে যীতৎপুকুষ্‌ 
সমাস নহে, তাহা হইলে “জীব জ্ঞানম্বরূপ, এই উক্তি অসঙ্গত হয়; এজন্য 
'জ্ঞানঞ্চ অসৌ আশ্রয়শ্চ? জীব জ্ঞানম্বরূপ ও আশ্রয়স্বরূপ এই কর্দধারয় সমাস 
হইতে জ্ঞানস্বরূপ ধর্মী, এই অর্থ গ্রাহথ। সেই কথাই বলিতেছেন, _জ্ঞান- 
গুণঃ-জ্ঞান তাহার গুণ-স্বরূপ। চেতনঃ-_অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়ার্দির চৈতত্ত- 
সম্পাদক । অহমর্থ:-_-আমি আমি বলিয়। যে প্রতীত হয়, সেই অস্মৎ-শব্দের অর্থ 
আমি আত্মা। শেষভৃতঃ__পরমেশ্বরের অংশস্বরূপ | শ্রীহরিরই দাম, অন্যের 
নহে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে__সমস্ত জীবই তো স্বরূপতঃ প্রীহবির দাস 
এবং সমস্ত জীব-নির্বিশেষে ইহা প্রপিদ্ধ, তবে শাস্ত্রের উপদেশ ও সংস্কারের 
আবশ্যকতা কি? এই যদ্দি বল, ইহা এইরূপ নহে, যেহেতু চিত্তমংস্কার ও 
উপদেশ দান্তের অভিব্যঞ্কক, এইরূপে উহাদের সার্থকতা আছে। শ্রুতিও 
এইরূপ বলিভেছেন__্বতমিব পয়সি...মস্থানদণ্ডেন, ইতি__যেমন দুগ্ধ মধ্যে 
নিহিত স্বত মন্থান দণ্ড দ্বারা মথিত করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, সেইরূপ 
প্রত্যেক প্রাণীতে বিজ্ঞান ব্রদ্ম নিগৃঢ় আছেন, সর্বদা মনরূপ মন্থান দণ্ড- 
দ্বাবা মথিত করিয়া প্রকট করিতে হইবে। যন্ত দেবে পরা ভক্তি যে 
বাঞ্তির পরমেশ্বরে একাস্তিকী ভক্তি, সে-ই তীহাঁকে জানিতে পাঁরে ইত্যাদি 
শ্রুতিও উহা] বলিতেছেন। স্তিও এইরূপ আছে--“যথা ন ক্রিয়তে জ্যোত্ন্সা, 
চন্দ্রের জ্যোত্ক্া যেমন স্বপ্রকাঁশ, তাহা কাহারও দ্বারা কৃত হয় না, এইরূপ 
আত্মাও ন্বপ্রকাশ ইত্যাদি। “এবমাদিগুণৈযুক্তঃ১ ইতি আদিপদ-গ্রাহথ 
গুণনমুদায়ের মধ্যে কর্তৃত্ব 'ও ভোতৃত্ব এই দুইটি গু পূর্ব্রেই স্থত্রকার নির্ণীত 
করিপাছেন। স্বন্মৈ স্বপ্রকাশত্ব__নিজের দ্বারাই নিজের প্রকাশ, ইহা 
প্রতিপন্ন করিতেছেন প্রকাশঃ খন্দিত্যাদি' বাক্যদ্বারা। “ঘটাদি প্রকাশবৎ 
তদাদি সাপেক্ষ*--ঘটাদি প্রকাশ যেমন দীপাদিসাপেক্ষ ॥ ৪৩॥ 


জিদ্ধান্তকণ।-স্থৃতি-গ্রমাণের দ্বারা স্ত্রকার জীবের ব্রদ্ষাংশত্ব প্রমাণিত 
করিতেছেন । 


গীতোক্ত “মমৈবাংশো জীবলোকে” (গীঃ ১৫1৭) শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ 
স্বয়ংই জীবকে সনাতন বলিয়া উল্লেখ করায় জীবের অনিত্যত্ব নিরন্ত 


২৩1৪৪ বেদা্তস্থত্রম্‌ ৫০৯ 
হইয়াছে। হৃতরাং জীব ব্রহ্ষাংশ এবং ব্রহ্মসন্ন্ধাপেক্ষী, সেইরূপ জীবের কর্তৃত্ব, 
ভোতৃত্বাদিও ব্রদ্মাধীন জানিতে হইবে । ভাষ্কার এখানে পদ্মপুরাণের 
বাক্য উদ্ধার করিয়! “জীব জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ, চেতন ও প্ররৃতির অতীত 
প্রভৃতি বাক্যে জীবের জ্ঞানস্বরূপতা৷ ও ব্রদ্মাংশত্ব স্থাপন করিয়াছেন । 


শ্রমপ্তাগবতেও পাওয়া যাঁয়_ 
“একস্তৈব মমাংশস্ত জীবস্তৈব মহামতে। 


বন্ধোঁইন্তাবিগ্ভয়ানাদিধিছ্যয়া চ তথেতরঃ ॥৮ (ভাঃ ১১।১১1৪) 


এতত্প্রসঙ্গে শ্রুমদ্তাগবতের “য়া সম্মোহিতো জীবঃ” (১1৭৫) গ্লোকও 
আলোচ্য ॥ ৪৩॥ 


মণ্স্যার্দি অবতারগণ স্বাংশতন্ব এবং জীব বিভিম্নাংশ 


অবতরণিকাভা ধাম. প্রসঙ্গাদিদং বিচিস্ত্যতে । “একে। বশী 
সর্ধবগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোইপি সন্‌ বন্ুধা যোহবভাতি” ইতি 
শ্রীগোপালতাপন্তাং পঠ্যতে। স্মৃতৌ চ “একানেকস্বরূপায়” ইত্যাদি । 
অত্রাংশিরূপেণৈকোহংশকলারূপেণ তু বহুধেত্যর্থ; প্রতীয়তে। তত্র 
জীবাংশাম্সংস্যাগ্ঘংশস্য বিশেষোহস্তি ন বেতি সংশয়ে অংশত্বা- 
বিশেষাৎ নাস্তীতি প্রান্তে 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_প্রসঙ্গক্রমে ইহাই বিচাঁরিত হইতেছে । 
“একোবশী সর্ধবগঃ'**'অবভাতি ইতি, এক শ্রাকষণই সর্বনিয়স্তা, সর্বব্যাপী, 
স্তবনীয়, তিনি এক হুইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, শ্রগোপাল- 
তাপনী উপনিষদ্দে এই শ্রুতিটি পঠিত হয় এবং স্থতিবাক্যেও দেখা যায়-- 
«একা নেকম্বরূপাঁয়'--তিনি এক ও অনেকম্বরূপ ইত্যাদি ইহাতে “তিনি 
অংশিরূপে এক এবং অংশকলারূপে বহু' এই অর্থ প্রতীত হইতেছে । তাহাতে 
ংশয় হইতেছে,__মত্স্তাবতারাদি অংশের জীবাংশ হইতে বৈশিষ্ট্য আছে 
কিনা? পূর্বপক্ষী বলেন-_-না, যখন অংশ, তখন অংশত্ব-সাধারণ ধর্মাহসারে 


৫১৬ বেদাস্তনৃত্রম্‌ ২৩৪৪ 


জীব হইতে মৎ্ম্তার্দি অবতারের কোনও বিশেষত্ব নাই, এই মতের উপর 
সিদ্ধান্তী স্বত্রকার বলিতেছেন-__ 


অবতরণিকাভাস্ত-টাকা_-প্রসঙ্গাদিত্যাদি। অংশপ্রসঙ্গীদপ্রকুত বিষয়স্তাপি 
বিচারস্তোৎপত্তিঃ। উপসজ্জনত্বমেব জীবস্যাংশত্বং পূর্ববমুক্তং তথন্মৎশ্যাছ্যব- 
তারশ্তাপি তব্বমেব তথান্ত্িতি দৃষ্টাস্তোহত্র সঙ্গতিঃ। মত্স্যাদেরংশত্ববোধকং 
পূর্ণত্ববৌধকঞ্চ বাক্যমন্তি। তয়োধিরৌধো ন বেতি সংশয়ে অর্থভেদাঁৎ 
বিরোধে প্রান্তে মৎস্তাগ্ংশত্ববাক্যে সর্বশক্যানভিব্যঞকত্বমেবাংশত্বমিতি 
ব্যাখ্যানাদবিরোধ ইত্যভিপ্রায়েণ ম্যায়ন্ত প্রবৃত্তিঃ। এক ইতি। একঃ 
সর্ধবমুখ্যঃ পরম ইত্যর্থঃ। বশীনিয়ন্তা। সর্বগে! বিভুঃ । ঈড্যোহনস্তগুণত্বাৎ 
স্তবনীয়ঃ। একোহপি সন্নেত্বমজহদেব বহুধ! পুকুষাবতারলীলাবতারাদি- 
রূপেণাবভাতি বিদুষাং প্রতীতিগোচরো ভবতীতার্থঃ। ম্তৌ চেতি শ্রীবৈষবে 
চেত্যর্থঃ | 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-__অংশপ্রসঙ্গ হইতে অপ্রস্তাবিত 
বিষয়েরও বিচার উপস্থিত হইতেছে, পূর্বেবে বা হইয়াছে ব্রক্ষোপসর্জনত্বই 
জীবের অংশত্ব অর্থাৎ পরমেশ্ববের উপসর্জন জীব অর্থাৎ অংশ । সেই প্রকার 
মত্ন্যার্দি অবতারও পরমেশ্বরের উপসঞ্জন--অংশ; অতএব অংশত্ব-হিসাবে 
জীবের মত হউক, এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি এখানে জ্ঞাতব্য । মত্স্তা্দি অবতার যে 
পরমেশ্ববের অংশ, তাহার বোঁধকবাক্য, আবার উহার! যে পূর্ণ তাহার 
প্রতিপাদক বাক্য আছে। এক্ষণে সংশয় হইতেছে,__সেই বাক্যদ্বয়ের পরম্পর 
বিরোধ হইবে কি না? পূর্ববপক্ষীর মতে উভয়ের বিষয়তেদ থাকায় বিরোধ 
হইবে, সিদ্ধান্তীর মতে মস্যার্দি অবতারের অংশত্ববোধক বাক্যে অংশত্বের তাৎ- 
পর্ধ্য সর্ববশক্তির অনভিব্যগ্তকত্ব অর্থাৎ তাহার! সর্বশক্তিমীন্‌ কিন্ত সে পমুদায়ের 
তীহার্দিগেতে প্রকাশ হয় নাই, অতএব পূর্ণ হইয়াও অংশ এইরূপ ব্যাখ্যান 
হেতু বিরোধের অভাব। এই অভিপ্রায়ে এই অধিকবরণের অবতারণ! “একো- 
বশীত্যাদি_-একঃ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পরম ; বশী- নিয়ন্তা, সর্বগঃ _সর্ব্যাপী, 
ঈড্য:__অনন্ত গুণের আধার এজন্য স্তবারথ। একোইপি সন্গিতি'__একরপত্ব 
ত্যাগ না করিয়াঁও, বহুধা-_পুরুষাবতার, লীলাবতারাদিরূপে, অবভাঁতি_ 
বজ্ঞগণের নিকট প্রতীয়মান হন। ম্থতিবাক্যেও অর্থাৎ বিষুপুরাণেও | 


২৩৪৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৫১১ 
স্বাঃশ/ধিকরণ, 


সুত্রম-_প্রকীশীদিবনৈবং পর$॥ 8৪ ॥ 


সূত্রার্থ_অংশ-শব সংজ্ঞিত হইলেও “পরঃ+ মৎস্তার্দি অবতার “ন এবং, 
এইরূপ অর্থাৎ জীবের মত অংশ নহে, সে-বিষয়ে দৃষ্টান্ত 'প্রকাশাদিবৎ। 
প্রকাশাদির মত, অর্থাৎ যেমন রবিও তেজের অংশ, খগ্চোতও তেজের অংশ, 
অংশ-শব্ধে শব্দিত উভয়ই ; কিন্তু এই দুইটি এক প্রকার তেজ নহে, অথবা 
যেমন স্থধা ও মগ্য প্রভৃতি জলাংশ, জল-শব্দদ্ধাব! নংজ্িত হইলেও উভয়ের 
এক্য নাই, প্রভেদ আছে; সেইরূপ জীব ও মৎস্তাদি অবতার পরমেশ্বরের অংশ 
হিসাবে কধিত হইলেও কাধ্যতঃ বিভিন্ন ॥ ৪৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্ম__অংশশব্দিতত্বেহপি পরো মংস্তাদির্ণ এবং 
জীববন্ন ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রকাশেতি। যথা তেজোহংশো 
রবিঃ খগ্যোতশ্চ তেজঃশব্দিতত্বেহপি নৈকরপ্যভাক্‌, যথা জলাংশঃ 


সুধ। মগ্যাদিশ্চ জলশব্িতত্বেহপি ন সাম্যং লভতে তছৎ ॥ ৪৪ ॥ 





ভাব্যানুবাদ--অংশ নামে নামিত হইলেও মত্স্তার্দি অবতার জীবের 
মত অংশ নহে। উভয়ের পার্থক্য আছে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন-_. 
প্রকাশাদিবৎ, প্রকাশ অর্থাৎ তেজ প্রভৃতির মত, যেমন ববি তেজের 
অংশ আবার খগ্যোত (জোনাকী )ও তেজের অংশ, এই উভয়ই তেজ 
শবে আখ্যাত হইলেও যেমন একরূপত! প্রাঞ্ত নহে, অথবা যেমন সধা ও 
মগ্যাদি জলাংশ, জল-শব্দে শব্দিত হইয়াও পরস্পর সাম্য লাভ করে না, সেইরূপ 
জীব ও মৎস্যার্দি অবতার পরমেশ্বরের অংশ হইয়াও ভিন্ন ধন্ম প্রাঞ্চ হয় ॥ ৪৪ 


সৃন্মম। টাকা- প্রকাশাদিবদিতি। ক্ফুটার্থম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 
টাকানুবাদ-_প্রকাশাদিবদিত্যাদি ত্র ও ভাস্বার্থ ম্পষ্ট ॥ ৪৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণী- জীবের অংশত্ব বিচার করিতে গিয়! প্রসঙ্গ ক্রমে একটি 
অগ্রকৃত বিষয়েরও বিচার উপস্থিত হইতেছে । যদি কেহ পূর্ববপক্ষ করিয়। 


৫১২ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৩৪৪ 


বলেন যে, মত্স্তাদি অংশাবতারগণ হইতে জীবের অংশকে পৃথক না 
বলিয়া, অংশত্বের অবিশেষহেতু অভেদই বলিব, তহুত্তরে সুত্রকার বর্তমান 
সুত্রে বলিতেছেন যে, না, তাহা বল! চলিবে না, কারণ অংশ-শব্ধে 
মত্তাঁদি অবতারগণকে বুঝাইলেও তাহার! জীবের স্ায় অংশ নহে; 
যেমন প্রকাশাদির ন্যায়। দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাষ্তকার বুঝাইয়াছেন যে, 
তেজের অংশ ুধ্য ও জোনাকী পোঁক1 যেমন একরপ নহে, আবার জলের 
অংশ স্থধ! ও মগ্য যেমন সমাঁন নহে, সেইরূপ মৎস্যার্দি অবতারগণ জীবের 
সহিত সমান নহে। 


্রীমপ্ভাগৰতে পাই,__ 
“খষয়ো। মনবে। দেব! মন্ুপুত্রা মহৌজসঃ | 
কলাঃ সর্ষে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্বতাঃ ॥৮ (ভাঃ ১৩1২৭) 
অর্থাৎ প্রজাপতিগণ, মহাবীর্ধ্যশালী মুনিগণ; মন্ুগণ, দেবতাবুন্দ এবং 
মানবগণ সকলেই শ্রীহগির কল! অর্থাৎ বিভূতি বলিয়া কথিত আছেন । 


শ্রমস্ভাগবতে ব্রন্ধার বাকোও পাই,_- 

| দ্মতস্ো যুগাস্তসময়ে মহুনোপলন্বঃ 
ক্ষৌণীময়ে! নিখিলজীবনিকায়কেতঃ | 
বিশ্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্ম 
আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্‌॥” (ভাঃ ১।৭।১২) 


অর্থাৎ যুগের অবসানকাঁলে তিনি (শ্রীহরি) বৈবস্বত মন্গ কর্তৃক দুষ্ট মৎস্থরূপ 
ধারণ করিয়া পৃথিবী এবং জীবসমূহের আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন। তখন 
মহাভগ়প্র্দ প্রলয়কালীন সপিলে আমার ( ব্রহ্মার ) মুখ হইতে বেদ সকল 
বিগলিত হইতেছিল, ভগবান্‌ উক্ত মত্ম্তরূপে বেদসকল গ্রহণ করিয়] গ্রলয়- 
পয়োধিজলে বিহাঁর করিয়াছিলেন। 


প্রচৈতন্তচরিতামতেও পাই,- 
“ মায়াধীশ' 'মায়াবশ”* ঈশ্বরে জীবে ভেদ । 


হেন জীবে ঈশ্বরমহ কহ ত' অভে॥” 
( চৈঃ চঃ মধা ৬১৬২ )॥ ৪৪ ॥, 


২৩৪৫ বেদাস্তৃত্রম্‌ €১৩ 
হুত্রম_ _স্মরন্তি চ॥ 8৫ ॥ 


সূত্রার্থ_অংশ দ্বিবিধ ; ম্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। তন্মধ্যে স্বাংশপদবাচ্য-_ 
অংশীর সামথ্য স্বরূপ ও স্থিতি অনুসারে অংশীর তুল্য শক্যাদিমান্, কোন 
অংশে অণুমাত্রও অংশী হইতে উহা! ভিন্ন নহে। কিন্তু বিভিন্নাংশ অল্পশক্তি 
অর্থাৎ ঈধৎ সামধ্যযুক্ত, অতএব স্বয়ংরূপী শ্রীকুষ্ণের যে সকল মব্স্যাঁদি অংশ' 
আছে, তাহারা জীবের মত নহে, জীব হইতে বিভিন্ন, একথা মহাবরাহ- 
পুরাণে স্থৃত হয় ॥ ৪৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_“ম্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি ছেধাংশ- 
ইয্যতে। অংশিনো যত্ত, সামর্থ্যং যংস্বরূপং যথা স্থিতিঃ। তদেব 
নাণুমাত্রোহপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ কচিৎ। বিভিন্নাংশোহল্লশক্তিঃ 
স্তাৎ কিঞ্চিৎসামর্থ্যমাত্রযুগিতি । সবে সর্ববগুণৈঃ পূর্ণীঃ সর্ববদোষ- 
বিবঞ্জিতা” ইতি চ। অয়ং ভাবঃ। “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ 
কৃষ্কস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্” ইত্যাদৌ কৃষ্ণখ্যস্ত বস্তনঃ স্বয়ংরূপস্য যে 
মংস্যাদয়োহংশাঃ স্মৃতাঃ, ন তে জীববৎ ততো ভিদ্ন্তে তস্যৈব 
বৈদূর্ধ্যাদিবৎ তত্বগ্ভাবাবিষ্কারাৎ সর্ব্বশক্তিব্যক্ঞযব্যক্তিসব্যপেক্ষো হি 
তত্তদ্যপদেশঃ ৷ যঃ কৃষ্ কৃৎন্নষাড় গুণ্যব্যঞ্রকোইংশী স এবাকৃৎস্- 
তদ্ব্যঞ্জকে। দ্বেকব্যঞ্জকে৷ বাংশঃ কল। চেত্যুচ্যতে । যখৈকঃ কৃৎস্- 
ষট শীস্্প্রব্তা সর্বববিছুচ্যতে স এব কচিদকৃৎন্নতছক্তা দ্ধেকশাক্্রবক্তা 
চট সব্ববিংকল্পোইল্লজ্ঞশ্চেতি। পুরুষবোধিন্তাদিশ্রুতা রাধাদ্যাঃ পর্ণাঃ 
শক্তয়ো দশমাদিস্বতা গুণাশ্চ সর্বাতিশায়িপ্রেমপূর্ণপরিকরত্ব- 
দ্রুহিণাদিবিদ্বত্বমবিস্মাপকবংশমা ধুধ্যস্বপধ্যন্তসর্বববিস্মাপকরূপমাধূর্ধ্য- 
নিরতিশয়কারুণ্যাদয়ো যশোদাস্তনন্ধয়ে কৃষ্ণ এব নিত্যাবিভূর্তাঃ 
সম্তি ন তু মংস্যাদিত্বে সতীতি তস্যৈব তত্তগ্ভাবাবিষ্কারান্ 
মৎস্যাদেজীবিবং তত্বাস্তরত্বং কিন্তু তদাত্মবকত্বমেবেতি ॥ ৪৫ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_মহাবরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে পরমেশ্বরের প্বাংশশ্চাথ 
ইত্যাদি**সর্বদোৌষবিবজ্জিতাঃ, স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ-_-এইরূপে অংশ দ্বিবিধ 
৩৩ 


€১৪ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ২৩৪৫ 


কথিত হয়, তন্মধ্যে অংশী পরমেশ্বরের যেরূপ সামর্থ, যাদ্ৃশ শ্বরূপ ও যে প্রকার 
স্থিতি, স্বাংশেরও তাহাই, স্বাংশ ও অংশীর অণুমাত্রও প্রভেদ নাই। কিন্ত 
বিতিন্নাংশ অল্পশক্তিসম্পন্ন, ঈষৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্ত । আরও বলিয়াছেন,_ 
মত্কুম্মাদিম্বরূপসমূহ সকলেই সর্বগুণে পূর্ণ, সর্বপ্রকার দৌষশূন্ত । ইহার 
ভাবার্থ এই-_শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে--এই যে অবতারগুলি বলা 
হইল, ইহারা পরমপুরুষের কেহ অংশ ও কেহ কেহ অংশের অংশ, কিন্ত 
শ্রীকষ্ণ ম্বয়ংভগবান্‌। ইত্যাদি উক্তিতে শ্রীকুঞ্ণ নামক স্বয়ংরূপ বস্তর যে সকল 
মস্তার্দি অবতার অংশরূপে বণিত হইয়াছেন, তাহারা জীবের মত অংশ 
নহেন, জীব যেমন স্বয়ংরূপ ভগবান্‌ গ্রকৃষ্ণচ হইতে ভিন্ন, ইহারা তন্দ্রপ 
নহেন, সেই স্বয়ংরূপ (শ্রীকৃষ্ণ ) তিনিই বেদ্র্যমণির নায় সেই সেই ভাব 
আবিষ্ষার করিয়া থাকেন । সর্বশক্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি অন্ুসারেই 
সেই সেই ব্যপদ্দেশ হয়। যিনি শ্রীকষ্চ, তিনি সমগ্র এইর্ধ্যাদি ষড়গুণের 
অভিব্যঞ্ক অংশী বণিয়া 'অভিহিত, তিনিই অসমগ্র ষড় গুণের ব্যঞ্জক হুইয়! 
অর্থাৎ ষড়গুণের মধ্যে ছুই বা একটি গুণের ব্যঞ্তক হইয়া অংশ ও কলা 
বা অংশাংশ নামে অভিহিত হন। যেমন একই ব্যক্তি সমগ্র ষড়দশনের 
প্রবচনকারী হইলে সর্ববিৎ নামে আখ্যাত হন এবং তিনিই যদি কোন 
সময় অসমগ্র শান্ত্রবন্তা হন, অথবা ছুই একটি শান্ত্রবক্তা হন, তবে তাহাকে 
যথাক্রমে সর্দমবিৎকল্প এবং অন্নজ্ঞ বলা হয়। পুরুষবোধিনী প্রভৃতি শ্রুতিতে 
শ্রুত হয় যে, শ্রীরাধ। প্রভৃতি স্বয়ংরূপ ভগবানের পূর্ণশক্তি এবং শ্রীভাগবতের 
দশম স্বন্ধাদিতে বণিত সর্ববাতিশায়ি প্রেমপূর্ণপধিকবত্ব ( পূর্ণাঙ্গত্ব ) ব্রঙ্গা প্রভৃতি 
সর্বোত্তম জ্ঞানীর বিম্ময়জনকত্ব, বংশীমাধুর্যয, এমন কি, শ্রাভগবানের নিজ 
পর্ধান্ত সকলেরই বিম্ময়-জনক রূপমাধুর্ষ্য, নিব্তিশয় কাকুণ্য প্রভৃতি গুণগুলি 
নিত্য প্রকট হইয়াছে যশোদান্তন্যপায়ী শ্রীকৃষেই, কিন্ত মৎস্যাদি অবতারে নহে। 
প্রীকেই সেই সেই ভগবদ্ভাবের আবিষ্কার হয়, মতস্তার্দি অবতার জীবের 
মত অন্ত তৰ নহেন, কিন্ধ তদাত্মকম্বরূপই ॥ ৪৫ ॥ 


টাকা_ম্মরস্তি চেতি মহাবারাহে ইতি বোধ্যমৃ। স্বভৃতোহংশঃ 
স্বাংশো মতস্যাদি: স্বম্মাদ্বিতিন্নোইংশস্ত জীবলক্ষণ ইত্যেবমংশশবার৫ো দ্বিতেদঃ। 
নিত্যমগ্রিহোত্রম। নিতাং ব্রন্মেতিবল্পক্ষণভেদে৷ বোধ্যঃ। অংশশবস্যার্থতেদা- 
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দেব তত্র বিশেষোহস্তীত্যাহ অংশিনে যত্বিতি। অয়মিতি। এতে চেতি 
শ্রীভাগবতে । তত ইতি স্বয়ংরূপাৎ কৃষ্ণাদিত্যর্থঃ। অকৃৎসতঘ্বযগ্তক ইতি 
্বনিষ্টং ষাড় গুণ্যং কাত্ন্সেনাপ্রকটয্নিত্যর্থঃ। দ্বেকেতি। ষগ্নাং মধ্যে ছ্ছে 
একং বা কাতন্সেন প্রকটয়ন্নিত্যথঃ | পুরুষবোধিনীতি। আদিনা খক্‌- 
পরিশিষ্ট গ্রাহম। রাধাগ্যা ইতি। আগছ্যশবেন চন্দ্রাবলী গ্রাহা। তদা- 
কর্ষকতাদিগুণসংহতিশ্চ শ্রীরাধায়াঃ পূর্ণত্বং সর্বলক্ষ্যংশিত্বাৎ তৎনংহতেরং- 
শিত্বধ্ তত্তদংশিত্বািতি বোধ্যম। তদেেতৎ কামাঁধিকরণভাত্তস্থম্ম্রে ভাঞ্তপীঠকে 
চদ্রষ্টব্যম্‌ ॥ ৪৫॥ 


টাকানুবাদ-_ন্মবন্তীতি হৃত্রের ভাস্তে "স্বাংশশ্চাথ ইত্যাদি শ্লোকগুলি 
মহাবরাহপুরাণের অন্তর্গত। স্বাংশ শবের বৃৎ্পত্তি_স্বভৃঙঃ--শ্ব-স্বূপ-_-অংশি- 
স্বরূপ, তস্য অংশ £-_তাহার অংশ ইহা! মৎস্যাঁ্দি অবতার, আর স্বরূপ হইতে 
বিভিন্ন অংশ জীবস্বরূপ, “চ' এইরূপে অংশ-শবের অর্থ দুই প্রকার । যেমন “নিত্যম্‌ 
অগ্নিহোত্রম “নিত্যং ব্রদ্ধ' এই প্রকার উক্তিতে নিত্যত্বের লক্ষণতঃ ভেদ আছে, 
সেইরূপ অংশ শবেরও লক্ষণতঃ প্রভেদ জ্ঞাতব্য । অংশ শব্দের অর্থগত 
প্রভেদ হইতেই জীব ও মংস্যাদি অবতারের প্রভেদ আছে, এই. কথাই 
বপিতেছেন-__“যন্তু, সামর্থযম্ণ ইত্যাদি ছাবা। অয়ং ভাব ইত্যাদি “এতে চাংশ- 
কলা” ইত্যাদি গ্লোকটি শ্রীভাগবতোক্ত । “ন জীববৎ ততো ভিছ্ান্তে ইতি 
জীবের মত স্বয়ংরূপ শ্রীরুষ্ণ হইতে বিভিন্ন নহেন, ইহাই অর্থ। “স এবাকৃৎসতদ্‌- 
ব্ঞক ইতি" অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকষ্জগত যে এই্বরধ্যাদি ছয় গুণ তাহা সম্পূর্ণ 
ভাবে গ্রকট না৷ করিয়া। ছ্বেকবাঞ্তক ইতি অর্থাৎ ছয়টি গুণের মধ্যে দুইটি 
বা একটি গুণ মাত্র প্রকট করিয়া । পুরুষবোধিন্যাদি শ্রুতাঃ-_পুরুষবৌধিনী 
শ্রুতি ও আদিপদ গ্রাহা খক্‌ পরিশিষ্ট গ্রন্থে বণিত। রাধাছ্াঃ পূর্ণা ইতি__ 
আগছ্পদে চন্দ্রাবলী বোধ্যা। এ্রীরাধার স্বয়ংরূপ শ্রীরুষ্ষকে আকর্ষণ প্রভৃতি 
করিবার গুণসমূদীয়স্থিতিই তীহার পূর্ণত্বের পরিচয় এবং সেই পূর্ণত্ব সর্ববলক্ষমীর 
অংশিত্ব-নিবন্ধন। এ গুণমংহতি যে অংশী, তাহাও সেই সেই অংশিত্ব-নিবন্ধন 
জানিবে। এই সকল কথা কামাধিকরণ ভাস্তের সুন্ নায়ী টাকায় এবং 
ভাস্তপীঠকে জরষ্টব্য ॥ ৪৫1 
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জিদ্ধাস্তকণা- পুনরায় হুত্রকার বর্তমান সুত্রে স্থতির প্রমাণের দ্বারাও 
পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিতেছেন । 


মহাবরাহপুরাণে' আছে-_স্বাংশ ও বিভিম্নীংশ-ভেদে অংশ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে 
মত্গ্যাদ্ি' অবতার ম্বাংশ এবং জীব বিভিন্নাংশ । অংশীর যেরপ সামণ্য, 
যে প্রকার' স্বরূপ ও যেব্প স্থিতি, শ্বাংশেরও সেইরূপ অর্থাৎ অংশীর সহিত 
ত্বাংশ অভিন্ন। কিন্তু বিভিন্নাংশ জীব অল্লশক্তিযুক্ত, অংশী হইতে ভিন্ন। 
এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন। ভাষ্যকারের ভাস্তে ও টীকায় দরষ্টব্য। 


প্রীমস্ভাগবতে ও আছে,_ 
“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কুষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। 
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়স্তি যুগে যুগে ॥” (ভাঃ ১৩২৮) 
"অবতার! হ্যসংখ্যেয়া হবেঃ সত্বনিধেধিজাঃ | 
যথাবিদাসিনঃ কুল]াঃ সরসঃ স্থ্যঃ সহল্রশঃ 1৮ (ভাঁঃ ১/৩।২৬ ) 


শ্রীচৈতন্তচরিতামুতেও পাই,__ 
“স্বাংশ-বিভিন্নাংশরূপে হঞা বিস্তার । 
অনন্তবৈকু-্রদ্মাণ্ডে কৰেন বিহার ॥ 
স্বাংশ-বিস্তার__চতুবু্ঠহ, অবতারগণ। 
বিভিন্নাংশ জীব--তার শক্তিতে গণন ॥” 
( চৈ: চঃ মধ্য ২২1৮-৯)॥ ৪৫ ॥ 


জীবতত্্ব ও ভগবত্তত্ত্বের ভেদ 


অবতরণিকা ভাষ্যম-ুক্ত্ন্তরেণ বিশেষং দর্শয়তি__ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_অন্ত যুক্তি দ্বারা উহাতে বিশেষ (প্রভেদ ) 
দেখাইতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা নঙ্গ তত্র তত্রাংশশবন্তার্থতেদঃ কথং শ্রদ্ধেয়- 
সতত্রাহ যুক্তান্তরেণেতি । পরেশকৃতানজ্ঞাপরিহারকত্বং তদ্ধিরহশ্চাত্র যুক্ত্যস্তরম্‌। 
তেনাংশশবস্ত তথ] তথা ইত্যর্থঃ। 


২৩৪৬ বেদাত্তনৃত্রম্‌ ৫১৭ 


অবতরণিকা-ভীষ্যের টীকানুবাদ-_আক্ষেপে এই-_অংশশব্বের 
অবতারপক্ষে একপ্রকার অর্থ ও জীবপক্ষে অন্যরূপ অর্থ, এইরূপ অর্থভেদ কিরূপে 
শরদ্ধার্থ? তাহাতে বলিতেছেন, ফুক্ত্যস্তরেণ ইতি__অন্য যুক্তিদ্বার। সেই অর্থভেদ 
অবগত হওয়। যায়। কি যুক্তি? তাহাও বলা যাইতেছে--পরমেশ্বর-কৃত 
অনুজ্ঞা ( প্রেরণ! ) ও তাহার পরিহারবিষয়ত্ব জীবে আছে, মতন্যাদদি অবতারে 


তাহা নাই, এই ফুক্ত্যন্তর। অতএব অংশশবের সেই সেই রূপ অর্থ-বিশেষ 
ধর্তব্য, এই অর্থ। 


ত্রমং_অনুজ্ঞাপরিহারো দেহসম্বন্ধাজ জ্যোতিরাদিবৎ ॥৪৬। 


সূত্রার্থ-_“অনুজ্ঞা” অন্থমতি অর্থাৎ সাধু ও অসাধু কর্ধে প্রেরণা এবং 
পরিহার" অর্থাৎ সাধু বা অসাধু কর্ম হইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ যাহাকে মুক্তি 
বলা যায়, এই ছুইটি--“দেহসন্বদ্ধাৎ_জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও অনাদি 
অবিদ্ভাধীন দেহসম্পর্কবশতঃ, জীবরূপ অংশের এ অনুজ্ঞা ও পরিহার শ্রুত 
হয়, কিন্তু মত্শ্যার্দি অবতারের নহে, তাহাদের দেহসম্বন্ধের অভাব ও 
সাক্ষাৎ পরেশত্ই শ্রুত হইয়া থাকে । এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই-_“জ্যোতিরা দিব 
_-যেমন চক্ষু-স্থিত জ্যোতি:, তাহ] হৃর্যেব অংশ হইলেও জীবদেহের সহিত 
সম্বন্ধ থাকায় উহ! দেহভেদে নানাবিধ ; নভঃস্ু্যযরূপ অংশীদ্বারা অন্ুগ্রাহহ এবং 
হুর্য্যাধীন তাহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কিন্ত আকাশস্থ স্ত্ধ্য এইরূপ নহে, সেই 
প্রকার জীব ও মত্স্যাদির প্রভেদ জ্ঞাতব্য ॥ ৪৬ ॥ 


গোৌবিন্দভাষ্যম-সত্পি ব্রন্মাংশত্বেইনাগ্যবিগ্ভাবিজ.স্তিতাৎ 
দেহসন্বন্ধাৎ জীবরূপস্যাংশস্য পরেশকৃতাবন্ুজ্ঞাপরিহারৌ আ্য়েতে 
নৈবং মৎস্যাদিরূপস্য কিন্তু দেহসমন্বদ্ধরাহিত্যং সাক্ষাৎ পরেশত্বঞ্চ 
তস্য আঁয়তে, অতো মহান্‌ বিশেষ । অমুজ্ঞান্থমতিঃ সাধ্বসাধু- 
কর্মপ্রেরণেতি যাবং। “এষ এব সাধুকম্ম কারয়তি” ইত্যাদি 
শ্রুতেঃ। পরিহারশ্চ ততো নির্কৃতিষ্মোক্ষ ইতি যাবৎ । “তমেব 
বিদিত্বা” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ__জ্যোতিরিতি । জ্যোতি- 
শ্চক্ষৃত্তস্য যথা সর্য্যাংশস্যাপি দেহসম্বন্ধাৎ নানাবিধত্বং তদনুগ্রাহ্যত্বং 


৫১৮ বেদাস্তশ্ত্রম্‌ ২৩৪ 


ততপ্রবৃত্তিনিবৃত্বী। চ তদ্ধেতুকে এব নৈবং খস্থস্য সধ্যাংশস্যাপি তৎ- 
প্রকাশস্য তস্য সধ্যাত্বকত্বাৎ তদ্বং ॥ ৪৬॥ 


ভাব্যানুবাদ--জীবরদপ অংশের ব্রহ্গাংশত্ব থাকিলেও অনাদি অর্থাৎ 
চিরপ্রবহমান অবিদ্ভাজনিত দেহসম্পর্কবশতঃ পরমেশ্বর-কৃত অনুগ্রহ ও 
পরিহার শাস্ত্রে শ্রুত হুইয়া থাকে, কিন্তু মৎস্যাদিরূপ অংশাবতারের তাহা 
নহে। তবেকি? মতম্যাদি অবতাবের দেহসম্বন্ধের অভাব এবং সাক্ষাৎ 
পরমেশ্বররূপত্বই শ্রুত হয়, অতএব জীব ও মহস্যাদি অবতারের মহান্‌ 
প্রভেদ। অন্ুজ্ঞা শব্দের অর্থ অন্তমতি অর্থাৎ ভালমন্দ কন্মে প্রেরণা এই 
পর্যাস্ত অর্থ। তাহার প্রমাণ_-এষ এব সাধুকন্ম কারয়তি এই পরমেশ্বরই 
সেই জীবকে উৎকৃষ্ট কর্ম করাইয়] থাকেন, ধাহাকে তিনি উর্ধলোকে লইয়। 
যাইতে চাহেন ইত্যাদি ; আর পরিহার শব্দের অর্থ__সেই কম্ম হইতে নির্বকুতি 
মুক্তিপর্ধ্স্ত অর্থ। যেহেতু “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” ইত্যাদি শ্রুতি তাহা 
বলিতেছেন। সে-বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন_-“জ্োতিরাদিবৎ জীবনেত্রস্থ 
জ্যোতি: অর্থাৎ কুর্য্যের অণুপবিমাণ অংশের মত। কথাটি এই-_-জ্যোতিঃ অর্থাৎ 
চক্ষুঃ, সে যেমন স্থ্ধ্যাংশ হইলেও বিভিন্ন দেহসম্বন্ধবশতঃ নানাকারে বর্তমান 
এবং সুর্যের শক্তিতেই শক্তিমান্‌, সূর্যের জন্যই তাহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবূপ 
কাধ্যকারিতা, কিন্ত আকাশস্থিত সুর্যের অংশের (জ্যোতির) তাহ] নহে, তাহ 
মহান্থর্য্যের অংশ হইলেও আকাশস্থ স্থধ্যের প্রকাশ অতএব স্ধ্যন্বরূপ, এজন্য 
উহাদের ভেদ স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে, সেই প্রকার জীব ও মত্শ্তাদি 
অবতারের ভেদ জানিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥ 


সুন্মমা:টাকা-_অন্ধজ্ঞেতি। সত্যপীতি। ব্রন্মাংশত্বে উপসঙ্জশীভূতশক্তি- 
মদ্ব্রদ্দকদেশত্বে ইত্যর্থ:। তন্তেতি মত্ম্যাদেঃ। অনুজ্ঞাহমতিবিতি ৷ ততঃ 
সাধ্বসাধুকণ্ধপ্রেরণাৎ। জ্যোতিশ্চক্ষুরিত্যাদি। চক্ষুরত্র তদ্রশ্মিপরমাণুঃ খন্থঃ 
প্রকাশত্ত তদচ্চ্ছবিব্রবিমণ্ডল ইতি বোধ্যম্‌। তদ্বেতুকে হৃর্ধ্যহেতুকে ॥ ৪৬ ॥ 

টাকানুবাদ-_'অনুজ্ঞাপরিহারৌ” ইত্যাদি স্বত্রের সত্যপি ব্রহ্ষাংশত্বে 
ইত্যাদি ভাস্ব-_জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অর্থাৎ শক্তিমান্‌ ব্রন্মের অপ্রধানীভূত 
একদেশত্ব থাকিলেও, সাক্ষাৎ পরেশত্বঞ্চ তন্ত ইতি; তশ্য-_সেই মত্স্যাদি 


২।৩।৪৬ বেদান্তসথত্রম্‌ ৫১৯ 


অবতারের | অনুজ্ঞা অর্থাৎ অনুমতি । জীবকে ভালমন্দ কার্যে প্রেরণা 
ইহাই তাত্পর্ধ্য । জ্যোতিশ্চক্ষরিত্যাদি ৷ চক্ুঃ_-এখাঁনে হুর্যের রশ্মি 
পরমাণু অর্থে গ্রাহ। কিন্তু আকাশস্থিত প্রকাশ সেই চক্ষুব অন্ুচ্ছবি সুর্য্য- 
মণ্ডল, ইহা জ্ঞাতব্য। তওপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ তদ্বেতুকে ইতি ; তদ্েতৃকে স্র্ধ্য- 
হেতুক, ক্ুর্ধ্য হইতেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ॥ ৪৬ ॥ 


জিন্ধাস্তকণী-স্ত্রকার বর্তমান স্তরে অন্য যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক 
বলিতেছেন যে, জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও অবিগ্যার্দিকত বন্ধনবশতঃ তাহার শরীর 
লাভ হয়। মত্ন্যার্দি অবতারের সেরূপ অবিগ্ভাবন্ধন নাই; এই কারণেও 
প্রভেদ। 


শ্রীমপ্তাগবত বলেন,_- 
“এতদীশনমীশস্য 'প্রকৃতিস্থ্োহুপি তদ্গুণৈঃ | 
ন যুজ্যতে সদাত্বস্থ্থা বুদ্ধিস্তদা শ্রয়া ॥” (ভাঃ ১/১১1৩৮) 


আরও প্রভেদ এই যে, জীবের পক্ষে মাধু ও অসাধুকর্মকরণে ঈশ্বরের 
প্রেরণা থাকে, ইহা শ্রতিতে পাওয়া! যায এবং সেই কন্মের পরিহারে 
যে জীবের মোক্ষলাভ হয়, তাহাঁও ঈশ্বরকে জানিয়াই, ইহাঁও শ্রুতিবণিত 
আছে। 


কৌধীতকী উপনিষদে পাই,__ 
“এনং সাধু কম্ধম কারয়তি...এনমপাধু কণ্ম কাঁরয়তি” ( কৌঃ ৩৯) 


শ্বেতাশ্বতরেও পাই,__ 
“তমেব বিদ্দিত্বা তিমুত্যুমেতি” ( শ্বেঃ ৩৮) 


আর একটি প্রভেদ দেখা যায়, যেমন “জ্োঁতিবস্ত” | চক্ষু-_জ্যোতির্ব্ত 
স্র্যযাংশ হইলেও সে যেমন ক্ু্যের অন্ুগ্রাহা, কিন্ত আকাশস্থ স্যধ্যাংশগুলি 
তৎপ্রকাশক-্রধ্যাত্মকম্বরূপই । সেইরূপ জীব ও মত্স্যার্দি অবতারগণের 
মধ্যে গ্রভেদ বর্তমান । মংস্যাদি অবতার ভগবদাত্মক স্বরূপ, আর জীব তত্তিন্ন 
ভগবানের অন্ুগ্রান্থ-ন্বরূপ | 


৫২০ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩৪৭ 
শ্রীমভাগবতেও পাই,_ 


“িথোন্সকাধিস্ক,পিঙ্গাদ্ধ,মাছাপি স্ব-সম্ভবাঁৎ। 
অপ্যাত্মত্বেনোভিমতাদ যথাগ্রিঃ পৃথগুল্স,কাৎ। 
ভূতেন্দরিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ। 
আত্মা তথা পৃথগ, দ্র্া ভগবান্‌ ব্রহ্মসংজ্জিতঃ |” 

( ভাঁঃ ৩২৮।৪০-৪১ ) 


উন্মক অর্থাৎ জলস্ত কাষ্ঠ অগ্রিকণ! ও স্বসম্ভৃত ধুমের সহিত আপাততঃ এক 
প্রতীয়মান হইলেও যেমন অগ্নি এ উভয় হইতেই পৃথক, তদ্রেপ দেহ, ইন্দ্রিয়, 
অন্তঃকরণ ও জীবসংজ্ঞক আত্মা হইতে এবং প্রকৃতি হইতে সর্ধোপাদনরূপ 
ব্রহ্ষসংজ্ঞক দ্রষ্টা ভগবান্‌ নিত্য পৃথকৃ। 


জীব যে শ্রীভগবানের অন্রগ্রাহ্থ বস্ত, সে-বিষয়ে শ্রুতিস্তবেও পাই, 


“যদি ন সমুদ্ধরস্তি যতয়ো হৃদি কাঁমজট। 

ছুরধিগমোহমতাং হদিগতো হস্থতক ঠমণিঃ। 

অন্থতৃব, যোগিনামুভয়তোহপ্যন্থখং ভগবৰ- 
ন্ননপগতাস্তকাদনধিরূঢপদাস্তভবতঃ ॥৮ (ভাঃ ১০1৮৭।৩৯) ॥ ৪৬॥ 


সুত্রম-_অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ 8৭ 


সূত্রার্থ_“অসম্ভতেঃ চ” এবং অপূর্ণতানিবন্ধন, “অব্যতিকর:*--জীবের 
পূর্ণন্বরূপ মত্ন্তার্দি অবতারের সহিত সাম্য নহে ॥ ৪৭ ॥ 


গোৌবিন্দভীষ্যম- জীবন্যাসম্ততেরপূর্ণতবাদব্যতিকরঃ। পূর্ণেন 
মৎস্যাদিন! সাম্যং নেত্যর্থঃ। “বালাগ্রশতভাগস্য' ইত্যান্তা শ্রাতি- 
জবিস্যাপৃত্তিমাহ। 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ঠ ইত্যান্া তু মৎস্যাদেঃ 
পৃত্তিম্‌॥ ৪৭ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_জীবের অপূর্ণত্বনিবন্ধন ব্যতিকর অর্থাৎ পূর্ণস্বরপ মত্স্যাদি 
অবতারের সহিত সাম্য নহে । শ্রতি বলিতেছেন, জীব-__-একটি কেশের অগ্রকে 


২৩৪৭ বেদান্তস্ত্রম্‌ ৫২১ 


শতভাগে বিভক্ত করিয়া পুনঃ তাহাকে শতাংশ করিলে তাহার পরিমাণতুল্য 
পরিমাণবিশিষ্ট জীব। এইশ্রুতি তাহার অপূর্ণতাই বলিতেছেন। আর 
মত্স্যাঁদি অবতারের পূর্ণতা বলিতেছেন, উহা! পূর্ণ, ইহা৷ পূর্ণ ইত্যাদি শ্রুতি ॥৪৭ 


সুন্সম। টাকা-_-তত্রৈব যুক্যন্তরং পুনরাহাসম্ততেরিতি ॥ ৪৭ ॥ 


টাকানুবাদ-_জীব ও মতস্তাঁদি অবতার যে এক নহে, সে-বিষয়ে অন্য 
যুক্তি দেখাইতেছেন “অসম্ততেঃ” ইত্যাদি সুত্র দ্বারা ॥ ৪৭ 


সিদ্ধান্তকণ।__স্ত্রকার পুনরায় অপর একটি কারণের দ্বারা জীব ও 
ঈশ্বরাবতারগণের ভেদ বুঝাইতেছেন যে, জীব অপূর্ণ এবং মস্তাঁদি অবতারগণ 


পূর্ণ; সৃতরাং জীবের সহিত এ সকল অবতারগণের সাম্য হইতেই 
পারে না। 


শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে-_“বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতত্ত চ। 
ভাগো জীব: স বিজ্ঞেয়ঃ স চানজ্ত্যায় কল্পতে (শ্বেঃ ৫1৯)। আবার 
ঈশোপনিষদে পাই,“ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং-..পূর্ণন্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব- 
শিষ্বুতে ॥” 


জীব-সম্বদ্ধে শ্রীমস্ভাগবতেও পাই»_- 
“গুণান্গরক্তং বাসনায় জস্তোঃ 


ক্ষেমায় নৈগুণ্যমথে মনঃ শ্যাৎ।” ( ভাঃ ৫1১১৮) 


অর্থাৎ জীবের মন বিষয়ে আসক্ত হইলেই তাহ! সংসার-ক্লেশের কারণ 
হইয়া! থাকে। আবার ভোগে অনাসক্তিই তাহার মৃক্তির হেতু । 


আবার শ্রীভগবান্-সম্বন্ধেও পাঁই,_ 


““অবিক্রিয়ং সত্যমনস্তমাছ্ং 

গুহাঁশয়ং নিফলমগ্রতর্কাম্‌। 

মনোহ্গ্রধানং বচসাহনিকক্তং 

নমামহে দেববরং বরেণ্যম্‌ ॥” (ভাঃ ৮৫২৬) 
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শ্রীভগবানের সকল রূপ পূর্ণ, অপরিমিত আর জীবমকলই অপূর্ণ ; তাহারা 
অজ্ঞানে আবদ্ধ হয় এবং জ্ঞানোদয়ে কেহ কেহ মুক্ত হইয়! থাকে । 


প্রীমহাপ্রভুও বলেন,_ 


“মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান । 
বিশ্বে অবতরি ধরে “অবতার+ নাম 1 
(চেঃ চঃ মধ্য ২০২৬৪ )॥ ৪৭ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যমং হেতুং দৃষয়তি__ 


অবতরণিকা-ভীষ্যানুবাদ-_-অবতার ও জীবের সাম্যবাদে উক্ত হেতুকে 
সুত্রকার দূষিত করিতেছেন__ 


সুত্রম- আভাস এব চ॥৪৮॥ 


সূত্রার্থ__অংশতহেতু জীবাংশ ও মতস্তাদি অংশ উভয় তুল্য, ইহ প্রতি- 
পাদনের জন্য যে অংশশব্িতত্বাবিশেষকে হেতু বলা হইয়াছে, উহা আভাস 
অর্থাৎ সংপ্রতিপক্ষ নামক হেতুদৌে দুষ্ট ॥ ৪৮ | 


গোবিন্দভাষ্যম.-_অংশশব্দিতত্বাবিশেষাদিতি যে! হেতুর্মৎস্যা- 
গ্যংশস্য জীবাংশেন সামাং বোধয়িতুমুপন্যত্তঃ স ত্বাভাস এব সংপ্রতি- 
পক্ষাখো! হেস্বাভাস এব । বৈষম্যসাধকস্য পূর্ত্যাদেহেত্বস্তরস্য সত্তা । 
চকারো' দৃষ্টান্তসচনায়। ন হি দ্রবাত্ধেন পৃথিবীনভসোঃ সাম্যপারম্যং 
সাধনীয়ম্‌। ন বা পদার্থবেন ভাবাভাবয়োস্তৎ। তথাচ মতস্যাদীব- 
সর্ধ্বব্যঞ্তকত্বং জীবে তু তছুপসঙ্জনববমংশত্বমিতি ॥ ৪৮ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_পূর্ে অংশশব্দে সংজ্ঞিত জীব এবং মতস্তাদি অবতারও 
অংশশবে শব্দিত, সুতরাং উভয়ের সাম্য, ইহা! বুঝাইবার জন্য ঘে অংশ- 
শব্দিতত্বরূপ হেতু দেখান হইয়াছে, সেই হেতুটি সত্প্রতিপক্ষনামক হেত্বাভাস 
দোষ-ছুষ্ট। তাহার কারণ, উভয়ের পার্থক্যসাধক পূর্ণত্বাদিহেতু তথায়, 
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বর্তমান। কথাটি এই-_ধে হেতু ব্যভিচার, বিরোধ, সংপ্রতিপক্ষ, অস্নিদ্ধি ও 
বাধরূপ হেতুদোষে ছুষ্ট নহে, তাদৃশ হেতুই সৎ অন্গমিতির কারণ, কিন্ত 
এখানে 'মতস্যাদিঃ জীবাভিন্নঃ অংশত্বাৎ, এই অন্ুমানে অংশত্ব-হেতুটি সৎ- 
প্রতিপক্ষ নামক হেতৃদোষে ছুষ্ট, যথা “মংস্যাদিঃ জীবভিন্নঃ পূর্ণত্বাং, এই পূর্ণতব- 
হেতুটি সাধ্যাভাবের (জীবভেদের ) সাধক হইতেছে । স্ৃত্রান্তরগত “৮” শব্দটি-_ 
দৃষ্টান্ত স্চনার জন্য । নেই দৃষ্টান্ত এই--যেমন 'পৃথিবী নভসোহভিন্না দ্রব্যত্বাৎ, 
পৃথিবী ও আকাশ এক, যেহেতু তাহাতে ত্রব্যত্ব রহিয়াছে, এই অনুমান যেমন 
মত্প্রতিপক্ষ দোখগ্রস্ত, যথা “পৃথিবী নভসো ভিন্না গন্ধবত্বাৎ, এই গন্ধবব্ই 
সাধ্যাভাব (ভেদ) সাধকহেতু। আরও দেখ, “অভাবো ভাবতুল্যঃ পদীর্থত্বাৎ এই 
অনুমানে পদার্থত হেতুটি সংপ্রতিপক্ষ-দৌষে ছুষ্ট, যথা “অভাবে। ন ভাবতুল্যঃ 
সত্বেনা প্রতীয়মানত্বাৎ।' এই সন্্রপে অপ্রতীয়মানত্বহেতু সাধাভাবের সাধক । 
অতএব দেখা যাইতেছে, দ্রব্যত্ব হেতু দ্বার] পৃথিবী ও আকাশের একান্ত সাম্য 
সাধিত হইতেছে না এবং ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থের পদার্থত্ব হেতু দ্বারা 
সাম্য সাধিত হইতেছে না। অতএব সিদ্ধান্ত এই-_মৎস্যাদি অবতারে সর্বশক্তি 
আছে, কিন্তু অনভিব্যপ্রিত, এইরূপ অংশত্ব, আর জীবের অংশত্ব বদ্ষের এক- 
দেশত্ব, যাহা! উপমর্জনীভূত ॥ ৪৮। 


সুক্ষা। টাকা-_মাভাম ইতি। সংগ্রতিপক্ষেতি। সাধ্যাভাবসাধক- 
হেত্বস্তরং যস্যান্তি স সংপ্রতিপক্ষ ইতার্থঃ। যথা শব্দোহনিতাঃ কাধ্যত্বাদ 
ঘটবদিত্যস্য শব্দ নিত্যঃ আবণত্বাচ্ছব্বত্ববদ্দিতি প্রতিপক্ষোৌ। হেতুরস্তি তথেহ 
মৎস্যাদিরনীশোহংশত্বাৎ জীববদিত্যস্য মৎ্স্যাদিরীশঃ পূর্ণত্বাৎ সহশ্রশীর্ষবদিতি 
প্রতিপক্ষো হেতৃমৃগ্যঃ । তথাচেত্যার্দি। মৎস্যাদেরংশত্বমনভিব্যঞ্িতসর্বশত্তিত্বং 
পৃ্তিশ্রবণাৎ। জীবস্যাংশত্বমুপসজ্জনী ভূতরদ্ষৈক দেশত্বমণুত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৪৮। 


টীকানুবাদ-_'আভাস এব, এই স্থত্রে সংপ্রতিপক্ষেতি ভাস্তে--সৎ- 
প্রতিপক্ষনামক হেত্বাভাস। যে হেতুর সাধ্যাভাব সাধক হেতু অন্য 
হেতু আছে, তাহার নাম সংগ্রতিপক্ষ । যেমন “শবোহনিত্যঃ কার্ধাত্বাং 
ঘটবৎ' এই অন্মানে সংপ্রতিপক্ষ শব্দ! নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্দত্ববৎ্ণ এই শব্বত্ব- 
হেতু সাধ্যাভাবসাধক, এজন্য কার্যত্বহেতুটি সতপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস 
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দোষদুষ্ট। সেইরূপ 'মৎস্যাদিরনীশঃ (ঈশ্বর ভিন্ন) অংশত্বাৎ, এই অন্ুমানে 
অংশত্বহেতুটির প্রতিপক্ষ হইতেছে, “মৎস্যার্দিরীশঃ পূর্ণত্বাৎ সহশীর্ষব” এই 
অন্ুমানে পূর্ণত্বহেতু প্রতিপক্ষ অনুসন্ধেয়। তথাচ “মৎস্যাদাবসর্ধব্প্রকত্বমিতি' 
মৎস্যা্দি অবতারের অংশত্ব, যাহাতে ঈশ্বরের সকলশক্তি অভিব্যঞ্জিত হয় 
নাই, যেহেতু তাহাদের পূর্ণতা শ্রুত হইতেছে আর জীবের অংশত্ব ব্রহ্ষের 
একদেশত্ব অর্থাৎ যাহা! উপসঞ্জনীভূত কারণ তাহার অধুত্ব শ্রুত হইতেছে, এই 
তাৎপধ্য ॥৪৮| 


সিদ্ধান্তকণী-_-জীব ব্রদ্মের অংশ, মতস্যাঁদি অবতারগণও অংশ স্ৃতরাং 
পূর্বপক্ষবাদী যে “অংশত্বাবিশেষাৎ»*-বিচারে জীবের সহিত ভগবদবতারের 
সাম্য-স্থাপন প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহা “হেত্বাভাস” দোষে দু বলিয়। 
স্তত্রকার বর্তমান সুত্রে উল্লেখ করিতেছেন । 


এ-বিষয়ে ভাস্তকারের ভাষ্য ও টীকা এবং তদন্বাদ দ্রষ্টব্য । 


প্রীমস্ভীগবতেও পাই» 


“মস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেধশরীরিণঃ | 
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈবাঁধ্যের্দেহিঘসঙ্গতৈঃ ॥৮ (ভাঃ ১০।১০।৩৪) 


অর্থাৎ শ্রীকৃত-শবীরে যে-সকল বীধ্য অসম্ভব, সেই সকল অন্পম 
গুণযুক্ত বীর্ধ্য মৎস্য, কৃম্ম প্রভৃতি বিগ্রহধারী অবতারে দর্শন করিয় 
লোকসমূহ মৎস্য-কৃম্মার্দি অবতার যে প্রাকৃত শরীররহিত, অপ্রারুত অবতার, 
তাহা জানিতে পারেন । 


জীবসকল যে মায়ার প্রভাবেই নানাবিধ শবীর ধারণ করে, তাহাও 
শ্রমস্ভাগবতে পাই, 
“বহুরূপ ইবাঁভাতি মায়য়1 বহুরূপয়]। 
রমমাণে। গুণেঘপ্যা মমাহমিতি মন্যতে |” ( ভাঃ ২৯২) 
শ্ীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়, 
“গোবিপ্রন্থরসাধূনাং ছন্দসামপি চেশ্বরঃ। 
রক্ষামিচ্ছংস্তনূর্ধত্তে ধর্শস্যার্থস্য চৈব হি ॥” (ভাঃ ৮২৪।৫ ) 


১৩1৪৯ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৫২৫ 


শ্রগীতার “ঘদা যদা হি ধর্শস্য” শ্লোক (গীঃ ৪1৭) এবং “অজোহপি 
সন্নব্যয়াত্মা” শ্লোক (গীঃ ৪1৬) আলোচ্া ॥ ৪৮॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপা প্রকৃতং চিন্তু- 
য়তি। “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো 
বিদধাতি কামান” ইত্যাদীনি বাঁক্যানি কাঠকাদিষু শ্রয়ন্তে। তত্র 
নিত্যচেতনতয়া প্রতীতা৷ বহবে। জীবাঃ সাম্যভাজো ন বেতি সন্দেহে 
বিশেষাপ্রতীতেঃ সাম্ভাজ ইতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা-ভাস্কানুবাদ-_এইরপে প্রসঙ্গাধীন উপস্থিত বিষয়ের বিচাঁর 
শেষ করিয়া অতঃপর প্রক্রান্ত-বিষয়ের বিচার করিতেছেন। কঠোপনিষদা- 
দিতে “নিত্যো নিত্যানাং.."বিদধাতি কামান্‌” যিনি নিত্য জীবগণের নিত্যতা'র- 
হেতু, চেতনসমূহের চৈতন্ত-সম্পাদক, খিনি এক কিন্তু বন জীবের কামনার পৃত্তি 
করেন ইত্যাদি বাক্য শ্রত হয়, তাহাতে সংশয় এই যেনিত্য ও চেতন- 
রূপে প্রতীত বহু জীব, ইহার] কি প্রত্যেকে পরস্পর সমান অথব। অসমান ? 
তাহাতে পূর্ববপক্ষী বলেন, যখন কোনও বৈশিষ্ট্য প্রতীত হইতেছে না, 
তখন সকল জীবই সমান, এই পূর্ববপক্ষীর মতের উত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন__ 


অবতরপণিকাভাষ্য-টাকা_অস্য ন্যায়স্য প্রাসঙ্গিকত্বাৎ ব্যবহিত- 
য়োরপি পূর্ববোত্তরন্তায়য়োঃ সঙ্গতিঃ স্যাৎ। প্রাগথা জীবানাং ব্রদ্ষোপ- 
সঙ্জনাণুদ্রব্যত্বে তারতম্যং নান্তি তথা ফলতারতম্যমপি তেষাং ন স্যাদদিতি 
ৃষ্টান্তরূপ সা বোধ্যা। এহিকামুশ্মিকফলতারতম্যবচাংসি শ্রয়ন্তে। তেষাং 
বিরোধোহস্তি নবেতি সন্দেহে অর্থভেদাদস্তীতি প্রাঞ্থে একবাক্তাবেবৈকদৈব 
তেষাং বিরোধো ন তু ব্যক্তিভেদে কালভেদে বেতি ব্যবস্থাপনাদবিরোধ 
ইত্যেতমর্থং হৃদি নিধায় ন্যায়ং প্রবর্তয়তি এবমিত্যাদিনা। নিত্য ইতি। 
যো হরিগ্রিত্যশ্চেতন একে নিত্যানীং চেতনানাং বহুনাং জীবানাং কামান্‌ 
বাঞ্চিতানি বিদধাতি পৃরয়তীত্যর্থঃ। 


অবতরণিকা-ভাস্তের টীকানুবাদ-_এই অধিকরণটি যেহেতু প্রাসঙ্গিক 
অতএব পূর্বাপর অধিকরণছয় বিচ্ছিন্নভাবে থাকিলেও তাহাদের সঙ্গতি হইবে। 


€২৬ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৩।৪৯ 


সেই সঙ্গতি দৃষ্টান্তসঙ্গতি জানিবে অর্থাৎ যেমন পূর্ববোক্ত জীবগুলি ব্রদ্ষোপসর্জনী- 
ভূত অণুপরিমাঁণ, ভ্রব্যত্ব-বিষয়ে তাহাদের কোন তারতম্য নাই, সেইক্ধপ 
ফল-তারতম্য না হউক; এই দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি। জীবগণের এহিক ও আমুম্মিক 
ফলের তাঁরতম্য-বোধক বাক্য সমুদ্বায় যে শ্রুত হয়, তাহাদের পরম্পর অগঙ্গতি 
হইতেছে কিনা? এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন-_ফেহেতু অর্থভেদ আছে, 
অতএব বিরোধ হইবে) উত্তরপক্ষে বলেন, যদ্দি এক ব্যক্তিতে এককালে 
বিভিন্ন ফল উক্ত হইত, তবে উহাদের বিরোধ হইত, কিন্ত ব্যক্তিভেদে 
'অথব1 কালভেদে উক্ত হইলে বিরোধ হয় না, এই ব্যবস্থা থাকায় বিরোধ নাই, 
এই বিষয়টি হৃদয়ে রাখিয়া 'এবম্‌” ইত্যা্ধি বাক্য দ্বারা অধিকরণ আস্ত 
করিতেছেন। “নিত্যো। নিত্যানামিত্যাদি ইহার অর্থ_যে হরি নিত্য জীব- 
সমুদায়ের নিত্য, চেতন নমুদায়ের চেতন, এক হইয়া নিত্য, চেতন, বহুজীবের 
অভিলাষ পূরণ করেন। 


আন্ুউথনিয়অ।ধিকররণম, 
হৃত্রম অদৃহীনিয়মাৎ ॥ ৪৯॥ 


সৃতরার্থ-_জীবের অদৃষ্টগুলি বিভিন্ন, এজন্য জীবগণও পরস্পর বিভিন্ন ॥৪৯। 


গোবিন্দভাষ্যম-মত্ুকগ্ন ত্যা নেত্যন্ুবর্ততে । নৈব তে সাম্য- 
ভাজঃ। কুতঃ? স্বরূপসাম্যেহপি তদদৃষ্ঠানামনিরমাৎ নানাবিধত্বাৎ। 
অদৃষ্টং ত্বনাদি ॥ ৪৯ ॥ 


ভাব্যান্ুবাদ--এই শ্বত্রে যদিও নিষেধার্ক 'ন' শব্ষ নাই, তাহা 
হুইলেও মণ্ডুকপ্তি-ন্যায়ে অনেক পুর্বব হইতে “ন” পদের অঙ্গবৃত্তি আছে, 
অতএব সমুদায়ার্থ_জীবসমূহ পরম্পর সাম্যবিশিষ্ট নহে, কি কারণে? 'অদৃষ্টা- 
নিয়মাৎ'__অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীবগণের সামা থাকিলেও তাহাদের অগৃষ্টগুলির 
অনিয়মহেতু অর্থাৎ বিভিন্নতাহেতু জীব সমুদয় পরস্পর বিভিন্ন। যদি বল, 
অনৃষ্ট উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার] সাঁান হইতে পারে, তাহাও নহে যেহেতু 
'অনৃষ্ট অনাদি ॥ ৪৯ ॥ 


২৩৪৯ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৫২৭ 


জন্ম! টীকা অদৃষ্টেতি। তদৃষ্টান্ছনারেণ তছুপাসনাহ্ছসারেণ চেতি 
বোধ্যম ॥৪৯॥ 


টাকানুবাদ-_“অদৃষ্টানিময়াৎ, এই হ্ুত্রে সেই সেই অপৃষ্টান্থমারে এবং 
ঈশ্বরের উপাসনাহগপারে-ইহ। জানিবে ॥ ৪৯ ॥ 


জিদ্ধান্তকণ1__-কঠ-উপনিষদে আছে-_“নিত্যো। নিত্যানাং চেতনশ্চেত- 
নানামেকো। বহুনাং যে বিধাতি কামান্।” (কঃ ২২১৩) অন্গরূপ 
শ্লোক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও পাওয়া যায় ( শ্বেঃ ৬১৩)। এ-স্থলে যদি 
পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে, কাঠকাদিতে বণিত নিত্য, চৈতন্ত দ্বারা প্রতীত 
জীবসমূহ পরস্পর সমান, তাহা হইলে তদুত্তরে স্ুত্রকার বর্তমান সুত্রে 
বলিতেছেন যে,_না, স্বরূপতঃ জীবগণ সমান হইলেও অনুষ্টের অনিয়ম- 
বশতঃ অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট বিভিন্ন বলিয়া জীব নানা গ্রকার। আবার 
অনৃষ্টও অনাদি । 


শ্রীমপ্ভাগবতে পাই, 
“এভিভূতানি ভূতাত্মা মহাতৃতৈর্মহাভুজ । 
সলজ্জো চ্চাবচান্তাগ্চঃ ব্বমাত্রাত্মপ্র সিদ্ধয়ে।” (ভাঃ ১১৩৩) 
“জীবস্য সংস্তীর্বহবীরবিগ্ভাকশ্মনিম্মিতাঃ। 
যাহ্বঙ্গ প্রবিশন্নাত্মা ন বেদ গতিমাত্মনঃ ॥৮ (ভাঃ ৩।৩২1৩৮) 
“জীবস্য যঃ সংসরতো৷ বিমোক্ষণং 
ন জানতোহনর্৫থবহাচ্ছরী রতঃ | 
লীলাবতারৈঃ স্বযশঃপ্রদীপকং 
প্রাজালয়ৎ ত্বা তমহং প্রপন্ধে ॥” ( ভাঃ ১০।৭০।৩৯ ) 


শ্রমহাপ্রতুর বাকোও পাই, 
“কৃষ্ণ ভুপি' সেই জীব__-অনাদি বহিক্মুখ। 
অতএব মায়৷ তারে দেয় সংার-ছুঃখ ॥ 
কভু ব্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। 
দগ্যজনে রাজ। ধেন নদীতে চুবায় ॥” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮) ॥৪৯॥ 


৫২৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩৫০ 
অবতরণিকাভাষ্যম __নষ্িচ্ছাদ্বেষাদিভির্বৈষম্যং স্যান্লেত্যাহ-_ 


অবতরণিক1-ভাষ্যান্ুবাদ-_আশঙ্কা_ ইচ্ছা-ছ্েষ প্রভৃতির দ্বারা বৈষম্য 
হউক, ইহাঁও নহে, এই কথা বলিতেছেন-_ 


হুত্রম_অভিসন্ধ্যাদি্বপি চৈবম.॥ ৫০ ॥ 
সত্রার্থ_ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতিতেও,_-এবম্‌__এই বৈচিত্র্যের হেতু অদৃষ্ট ॥৫০॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌ তেঘ্পি বৈচিত্র্যহেতুতয়াঙ্গীকৃতেষ্বেবং হেত্ব- 
স্তরাপেক্ষাপত্তেস্তেইপ্যদৃষ্টাদেবেত্যর্থ;। চকারঃ প্রতিক্ষণবৈচিত্রীং 


সমুচ্চিনোতি ॥ ৫০ ॥ 


ভাব্যানুবাদ--বৈচিত্র্যের হেতুরূপে অঙ্গীরূত সেই ইচ্ছা-ছ্বেষাঁদিতেও 
এইরূপ বৈচিত্র্যের অন্ত হেতুর অপেক্ষা আসিয়া পড়ে, অতএব তথায়ও 
অদৃষ্টই হেতু দেখা যাইতেছে । স্ত্রোক্ত “চ” শব্দের অর্থ প্রতিক্ষণে বৈচিত্র্যের 
সমুচ্চয় অর্থাৎ প্রতিক্ষণে বৈচিত্র্যের কারণও অনৃষ্ট জীনিবে ॥ ৫০ ॥ 


সন্মমা! টাক।-_অভীতি অভিসন্ধিরিচ্ছা। আদিনা বিদ্বেষাদি। তেহপি 
ইচ্ছা-ছেষাদয়ঃ ॥ ৫০ ॥ 


টাকানুবাদ-__“অভিসন্ধ্যাদিযু” ইত্যাদি স্থত্রে অভিসদ্ধির অর্থ ইচ্ছা, আদি- 
পদ গ্রাহ বিছেষ প্রভৃতি । “তেহপাদৃষ্টাদদেব” ইতি-_-তেহপি- ইচ্ছা-ছেষ 
প্রভৃতিও ॥ ৫০ ॥ 


জিদ্ধীস্তকণী--কেহ যদি পূর্ববপক্ষ করেন যে, ইচ্ছ1 ও দ্বেষাদিছ্বারা 
বৈষম্য হউক, তছুত্তরে স্থত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন-_না, তাহা! হইতে 
পারেনা; কারণ সেই অভিপন্ধি অর্থাৎ ইচ্ছা-ছেষাদিতেও বৈচিত্র্যের হেতু 
অদুষ্টই। 


২1৩৫১ বেদাস্তব্ত্রম্‌ ৫২৯ 
শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,_- 
“কম্মণা জায়তে জন্তঃ কম্মণৈব প্রলীয়তে। 
স্থখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মণৈবাঁভিপছ্ভতে ॥” (ভাঃ ১০২৪।১৩ ) 
“ঘথেহ দেবপ্রবরাস্ত্রিবিধ্যমুপলভ্যতে । 
ভূতেষু গুণবৈচিত্রাৎ তথান্তাত্রানমীয়তে ॥” ( ভাঁঃ ৬1১৪৬) ॥৫০॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম ননু ্বর্গভূম্যাদিপ্রদেশবৈশেস্তাৎ বৈচিত্র্যং 
স্যানেত্যাহ-_ 


ইতি_্রীপ্রীব্যাসরচিত-ঞমদ্তরক্ষূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে 
আীবল দ্বেবকৃতমবতরণিকা-ঞগোবিন্বভাষ্যং সমাগুম্‌ ॥ 

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ্, আশঙ্কা এই, স্বগ, ভূমি প্রভৃতি প্রদেশের বৈশিষ্টা- 

বশতঃ বৈচিত্র্য হইতে পারে। উত্তর__না, তাহা নহে ; এই কথা বলিতেছেন-_ 


ইতি_শ্রীত্রীবযাসর চিতশ-্রীমদ্ত্রন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের 
প্রীবলদেবকৃত অবতরণিক। শ্রীগোবিন্দভাব্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


তুত্রম- প্রদেশাদিতি চে্নান্তর্ভীবাঁৎ ॥ ৫১ ॥ 
ইতি-_-রীস্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্‌ ব্রন্মপূৃত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য 
তৃতীয়পাদে সৃত্রং সমাগুম্‌॥ 
সৃত্রার্থযদি বল, প্রদেশবিশেষের জন্য বৈচিত্র্য হয়, তাহাও নহে) 
যেহেতু “অন্তর্তাবাৎ__ প্রদেশ-প্রাপ্চিও অদৃষ্ট-সাপেক্ষ, অতএব অদৃষ্টই তাহাতে 
হেতুভাবে অস্তভতি আছে ॥ ৫১ ॥ 
ইতি__শ্রী্রীব্যাসরচিত-গ্রামদ্ত্রন্মসূত্রের দবিভীয়াধ্যায়ের 
তৃতীয়পাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥ 
গোবিন্দভাব্যম্‌_তংপ্রাপ্তেরপ্যদৃষ্টাপেক্ষত্বেনা দৃষ্টান্তরভাবাৎপ্রদে- 
শাদেকদেশস্থিতানামপি বৈচিত্রীদর্শনাচ্চ ॥ ৫১ ॥ 
ইতি-শ্রীত্রীব্যাসরচিত-গ্রীমদ্ত্রন্মদুত্রে দ্িতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে 
ঞবলদেবকৃত মুল-ভ্রীগোবিন্বভাষ্যং সমাগুম্‌ ॥ 
ভাষ্যানুবদ্ব-_সেই স্বর্গাদি দেশ-প্রাপ্তিও অদৃষ্ট-সাপেক্ষ হওয়ায় সেই 
৩৪ 
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প্রদেশ-প্রাপ্তিও অদৃষ্টের অস্তভূতি এবং প্রদেশ হইতে একাংশে স্থিত ব্যক্তি- 
দিগেরও বৈচিত্র্যদর্শনহেতু অদৃষ্টের মধ্যে সকলের অস্তর্ভাব জানিবে ॥ ৫১ ॥ 
ইতি_ প্রীপ্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের 
্রীবলদেবকৃত মূল-গ্রীগোবিন্বভাব্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 
ূন্মম টাকা প্রদেশাদিতি | তৎ্প্রাণ্থেঃ স্বর্গভূম্যাদিলাভস্ত ॥ ৫১। 
ইতি- প্রীন্রীব্যাসরচিত-প্রীমদ্ত্র্মসূতরে দ্বিভীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে 
মূল-শ্রীগোবিন্বভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সৃন্ষমা! টাকা সমাপ্ত। ॥ 
টাকানুবাদ-_প্রদেশাদিত্যাদি স্তরের ভাষ্কে “তথ্প্রাপ্তেঃ ইহার অর্থ-_ 
হ্বর্গীদিভূমিলাভেরও অদৃষ্ট-মধ্যে অন্তর্ভতাব্যতা ॥ ৫১। 
ইতি-_্রীপ্রীব্যাসরচিত-ভ্ীমদ্ত্রন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
তৃতীয়পাদের মৃল-শ্রীগোবিন্বভাষ্যের ব্যাখ্যায় 
শ্রীবলদেবকৃত-সূষ্মমা। টাকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 
সিদ্ধান্তকণান্বর্গ ও তূম্যাদি প্রদেশবিশেষকেও উক্ত বৈচিত্রের হেতু 
বলা যায় না, তদ্ঘিষয়ে শ্ুত্রকার বর্তমান স্তরে বলিতেছেন যে, অন্তর্তাব- 
নিবন্ধন প্রদেশবিশেষকেও বিচিত্রকলের হেতু বলা যায় না; কারণ ম্ব্গাদি 
প্রাপ্তিও অনুষ্টবশেই হইয়া থাকে, আবার এক প্রদেশে অবস্থিত ব্যক্তিদিগেরও 
বৈচিত্রা দেখা যায়। শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,__ 
“নৃনং হ্যৃষ্নিষ্টোহয়মদৃষ্টপরমে। জনঃ। 
আনৃষ্টমাত্মনস্তত্বং যো! বেদ ন স মৃহাতি ॥৮ (ভাঃ ১০1৫।৩০) 
“লব্ধ1 নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত। 
যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা ॥৮ ( ভাঃ ৬১৫৪ )॥ ৫১ | 
ইতি- শ্রীশ্রীব্য।সরচিত-্রীমদ্ত্রন্ষসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের 
সিদ্ধাস্তকণা-নান্ধী অনুব্যাখ্যা সমাপ্ত।। 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদ সমাপ্ত । 


ছিতীয়ে হধ্য।য়ঃ 
চতুর্থপাদঃ 
মঙ্রলচরণম, 
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অনুবাদ-_হে দেব! প্রাণস্থট্টিরূপ লীলাময় ভগবন্! আমার প্রাণসমূহ 
তোমা হইতে উৎপন্ন, কিন্তু উংপাতগ্রস্ত অর্থাৎ আমার চক্ষুঃ প্রভৃতি 
ইন্জিয়গ্ুপি এবং আমার নিশ্বীন-প্রশ্বা প্রভৃতি প্রাণবাুগ্ডলি শব্দাদি 
বিষয়ের মধ্যে অত্যন্ত আসক্ত হইয়1 পড়িয়াছে অর্থাৎ তোমার প্রতি বৈমুখ্য- 
সম্পাদক কু-বিষয় প্রবণ হইয়া তোমার চরণ হইতে আমাকে ভষ্ট করিতেছে; 
হে শক্রতাপন ! সেই দুষ্ট প্রাণগুলিকে সেইরূপ শিক্ষা দাও-যাহাতে 
তাহার] সংপথগামী অর্থাৎ তোমণর পাদপগ্প্রবণ হয় ১ 


মঙ্গলাচরণ-সৃদ্সম। টীকা-_অখৈকবিংশতিন্থত্রকমেকাদশাধিকরণকং চতুর্থং 
প1দং ব্যাখ্যাতুং সন্মাগপ্রবৃত্তিবাঞ্থারূপং মঙ্গলমাঁচরন্‌ পার্থ সুচয়তি তজ্জাতা 
ইতি। হে দেব প্রাণস্থষ্টিরূপক্রীড়াপরেতি । ছুবু'ত্তজিগীষে। ইতি সর্বারাধ্যতি 
বার্থঃ। ত্জ্জাতা ভবছৃৎপন্না মত্প্রাণাঃ কলিতোতপাতাঃ সন্তঃ সম্ভতি বর্তন্তে। 
মত্প্রাণা মচ্চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি মন্িশ্বসিতাদিবায়বশ্চ কলিতঃ কৃত উতপাতো 
বিষয়েষুচ্ৈঃ পতনং যেস্তে। ত্বছৈমুখ্যকরকুবিষয়প্রাবণ্যেন ত্বৎ্পথান্মাং 
ভ্রংশয়স্তীত্যর্থঃ। অতস্তান্‌ ছুষ্টান্‌ ত্বং তখা শাধি শিক্ষয় যথা তে সৎপথ- 
গামিনস্ত, পদপ্রবণাঃ স্থ্যরিত্যর্থঃ। নিশ্বালাদীনামুৎপাতিত্বং তাদৃগিক্দট্িয়ধার- 
কতাদিনা বোধ্যমূ। হে অমিত্রভিৎ শক্রতাপনেতি। ত্ব্দীয়স্ত মে শত্রবস্তে 
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তয় শাসনীয়। ইতি ভাবঃ। ইথঞ্চ প্রাণবিষয়া বিরুদ্ধাঃ শ্রুতয়োহত্র পাঁদে 
সঙ্গমণীয়া ইতি স্থচিতম্‌ ॥ ১॥ 


মঙলাচরণ-সৃন্ষমা টাকানুবাদ-_অতঃপর একুশটি সুত্রে পূর্ণ এগারটি 
অধিকরণাত্মক চতুর্থপাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য সৎপথে চলিবার প্রার্থন 
করিয়া মঙ্গলাচরণ-প্রসঙ্গে এই চতুর্থ পাদ্দের প্রতিপাগ্য-বিষয় ন্থচনা 
করিতেছেন--ত্বজ্জাতা' ইত্যার্দি ক্পলোকদ্বারা। ইহার অর্থ--হে দেব! প্রাণ- 
সুষ্টিরূপ ক্রীড়াপরায়ণ। অথব। দুর্বত্ত-জিগীযো কিংবা সর্ববারাধ্য ভগবন্‌! 
তোমা হইতে উৎপন্ন আমার প্রাণ (ইন্দ্রিয়) উত্পাতগ্রস্ত হইয়া আছে 
অর্থাৎ আমার চক্ষুরা্দি ইন্ড্রিযরগ এবং আমার শ্বাসপ্রশ্বাসাদি বায়ু, 
কলিতোতৎপাত অর্থাৎ শব্দাদি-বিষয়ে 'অত্যন্তভাবে আসক্ত হইয়াছে। 
তাৎপর্য এই--তোমার উপর বৈমৃখাজনক কু-বিষয়ে প্রবণতাহেতু তোমার 
চরণ হইতে আমাকে ভ্রষ্ট করিতেছে । অতএব সেই দুষ্ট ইন্দ্রিয়ব্গকে 
তুমি সেইভাবে দমন কর অর্থাৎ শিক্ষা দাও, যাহাতে তাহারা সংপথগামী 
অর্থাৎ তোমার চরণ-পরায়ণ হয়। নির্বীসার্দি যে উৎপাতকাঁরক হইতেছে; 
ইহার কারণ-_ইহাঁরা এরপ দুষ্ট ইন্দিয়গ্রলির ধারণ-চালন প্রভৃতি করিতেছে, 
এইজন্য জানিবে। হে অমিত্রভিৎ্__শক্রনিন্দন! আমি তোমার, স্থতরাং 
আমার সেই শক্রগুপিকে তোমাকেই শাসন করিতে হইবে- ইহাই অভিপ্রায় । 
এইরূপে প্রাণ-বিষয়ে বিরুদ্ধ শ্রুতিগুপি এই চতুর্থপাদে সঙ্গত করিতে হইবে 
ইহাই স্থচিত হইল ॥১। 


প্রাণবিবয়ক শ্রতিবিরোধ-পরিহার-_ 





অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_ভূতবিষয়ঃ শ্রুতিবিরোধঃ পরিহতস্তৃতীয়- 
পাদে। চতুর্থে তু প্রাণবিষয়ঃ স পরিহ্িয়তে । গৌণমুখ্যভোদন 
দ্বিবিধাঃ প্রাণাঃ। গৌণাশ্চক্ষুরাদীন্যেকাদশেক্দ্রিয়াণি মুখ্যান্ত প্রাণা- 
পানাদয়; পঞ্চেতি। তেষু গৌণাঃ পরীক্ষ্যান্তে। “এতম্মাজ্জায়তে 
প্রাণো মনঃ সর্ব্বেক্দ্িয়াণি ৮৮ ইত্যাদি শ্রায়তে। কিমত্র জীববদি- 
ভ্ডিয়াণামুৎপত্তিরূত খাদিবর্দিতি সংশয়ে “অসদ্া' ইদমগ্র আসীৎ 


২1৪1১ বেদীস্তন্ত্রম্‌ ৫৩৩ 


তদাছঃ কিং তদাসীদিতি খষয়ো বাব তে অসদাসীৎ তদান্ুঃ 
কে তে খষয় ইতি প্রাণা বাব খ্ষয়” ইত্যত্র খষিপ্রাণশব্দিতানা- 
মিন্ডিয়াণাং স্থষ্টেঃ প্রাক্‌ সত্বশ্রবণাং জীববদিতি প্রান্তে পঠতি-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--এই অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে পঞ্চভূত-বিষয়ে 
শ্রুতির মতানৈক্য পরিহার করা হইয়াছে। এক্ষণে এই চতুর্থপাদে প্রাণ- 
বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহ্ৃত হইতেছে । গৌণ ও মুখ্য-ভেদে ছুই প্রকার 
প্রাণ। তন্মধ্যে গৌণ প্রাণ চক্ষ্ঃ প্রতি এগাবটি ইন্জরিয়, আর মুখ্য প্রাণ_- 
প্রাণ, অপান, সমান, উদ্দান, ব্যান-ভেদে পাচ প্রকার । উক্ত প্রাণ সমুদীয়ের 
মধ্যে প্রথমতঃ গৌণ প্রাণ-স্গদ্ধে বিচার কর! হইতেছে । শ্রুতিতে আছে--এই 
পরমাত্মা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। আরও অনেক 
শ্রুতি আছে। তাহাতে সংশয় এই,_-জীবের মত কি ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি? 
অথবা আকাশাদি পঞ্চতৃতের দত? ইহার সমাধানাথ পূর্বপন্ষী বলেন__ 
“অসদ্ধা-..প্রাণা বাব খবয়ঃ? স্ষ্টির পূর্বের এই জগৎ সৎ (শূন্ত)ই ছিল, 
এই কথা খধিরা বলিতেছেন। তখন কি ছিল? ইহার উত্তরে খধিগণ 
বলিলেন--সেই খষিগণ তখন অসদ্রূপে ছিলেন, কে সেই খষিবর্গ? তাহার 
উত্তর--প্রাণবর্গই খধিবর্গ । এই শ্রুতিতে খষি ও প্রাণ-শবে বোধিত ইন্দ্রিয়বর্গের 
সষ্টির পূর্বে জীবের মত সন্তা প্রতীত হওয়ায় উহীদের উৎপত্তি নাই, এই 
পূর্ববসক্ষীর কথার উত্তরে সিদ্ধাস্তী স্থত্রকার বলিতেছেন-__ 


অবতরণিকাভাব্য-টীকা-_ভূতেত্যাদি। পূর্বত্র প্রাণাদিধারণে স্বরূপেণৈব 
কর্তারে৷ জীবাস্তল্যন্বরূপা অপি প্রাণেন্ত্রিয়োপকরণবন্তঃ কম্ম চোপাসনঞ, 
কুর্ববাণীস্তয়োর্বৈবিধ্যাৎ তৎফলানি বিবিধানি ভজস্তীত্যুক্তমূ। তত্প্রসঙ্গাৎ কক্র- 
পকরণানাং তেষাঞ্চ তদ্বিরোধপরিহারেণ নিরূপণমিতি পূর্বেবত্তরয়োন্যায়য়োঃ 
প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ | প্রাণবাক্যবিরোধপরিহাঁরেণ নিখিলপ্রাণপ্রবর্তকে হবৌ তদ্বাক্য- 
সমন্বরদূটীকরণাদধ্যায়সঙ্গতিঃ । পূর্ববপক্ষে বাক্যানাং মিথোবিরোধেনা প্রামাণ্যাৎ 
সমন্বয়াপিদ্ধিঃ ফলং সিদ্ধান্তে তু তেষামবিরোধাৎ তৎ্সিদ্ধিন্তদিতি জ্ঞেয়ম। 
নিখিলে পাদে প্রাণবাক্যবিরোধপরিহাবাঁৎ পাঁদসঙ্গতিশ্চ বোধ্যা। ভূতানি 
খাদীনি ভূতাশ্চ। স্ফ টমন্ৎ। অসদ্ধা ইতি বাক্যং প্রাণান্ুৎপত্তিপরম্‌ এতম্মাদিতি 


৫৩৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৪১ 


বাক্যং তু প্রাণোৎপত্তিপরমূ দৃষ্টম। তদনয়োবিরোধসন্দেহে ভিন্নার্থত্বাদি- 
রোধে প্রাপ্তে অসদ্বা ইতি বাক্যে ব্রহ্মপরতয়! নীতে নাস্তি বিরোধ ইত্যভি- 
প্রায়েণাহ তেঘিত্যাদি। 


অবতরণিকা-ভাস্তের টীকানুবাদ- পূর্বপাদে প্রীণাদিধারণ-বিষয়ে 
জীবসমৃহ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও প্রাণ, ইন্দ্রিয় গ্রভৃতি উপকরণবিশিষ্ট 
জীব ও কশ্ম এবং উপাসনাকারী জীব উভয়ের ভেদ আছে, এজন্য তাহাদের 
কশ্মকল বিভিন্ন হইয়া! থাকে, এই কথা বলা হুইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে 
প্রাণারদিধারণে কর্ত|ী জীবের সেই প্রাণাদি উপকরণ-_ইন্দ্রিয়াদির সেই 
বিরোধ পরিহার দ্বারা নিরূপণ কর্তব্য, এইরূপে পূর্বাপর উভয় অধিকরণের 
প্রসঙ্গ-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য । এবং অধ্যায়-সঙ্গতি- গ্রাণবাক্য-বিরোধ পরিহার 
দ্বার সমস্ত প্রাণের প্রবর্তক শ্রীহরিতে সেই সেই শ্রতিবাক্যের সময় 
বিধান, ইহার দৃটীকরণহেতু হুইয়াছে। পূর্বপক্ষে শ্রুতি বাক্যগুলির 
পরস্পর বিরোধহেতু অপ্রামাণ্য হইতৈছে, সেজন্য সমন্বয়ের অসিদ্ধি-_ ইহাই 
প্রতিপাগ্ধ। দিদ্ধান্তপক্ষে তাহাদের বিরোধ-খগ্ুনহেতু সমন্য়সিদ্ধি ফল--ইহা 
জ্ঞাতব্য । এই চতুর্থপাদে সর্বত্র প্রাণবাক্যগুলির বিরোধ পরিহার হওয়ায় 
পাদসঙ্গতিও জানিবে। “ভূতানি ইতি'__-ভূত-_পঞ্চমহাভূত এবং প্রাঁণিবর্গ। 
অন্য ভাস্ত স্পষ্টার্থ। “অসদ্ধা ইদমগ্র আসীত” এই শ্রুতি বুঝাঁইতেছে যে, প্রাণ_ 
ইন্দিয়াদি পূর্ববে অসতরূপে ছিল অর্থাৎ উৎপন্ন হয় নাই, অতএব এ শ্রুতি 
উহাদের অন্ুুৎপত্তি-বোধক। আর “এতম্মাজ জায়তে প্রাণে ।-মনঃ, ইত্যাদি 
শ্ররতিবাক্য প্রাণারদদির উৎপত্তিবোধক দেখা গেল। অতএব ইহাদের বিরোধ 
হুইবে কিনা, এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী বলেন--উভয় শ্রুতির অর্থ বিভিন্ন, অতএব 
বিরোধ হইবে) সিদ্ধান্তী বলেন--অসছ! ইদমগ্র আসীৎ ইত্যাদি শ্রতির 
তাৎপর্ধ্য ব্রন্দে নীত হইলে আর বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন 
--€তেষু গৌণাঃ পরীক্ষ্যন্তে' ইত্যাদি 


প্ররণে।ওপভ্যার্থিকর ণম, 


হত্রম তথ প্রাণাঃ ॥ ১॥ 


২৪।১ বেদাস্তনুত্রমূ ৫৩৫ 


সূত্রার্থ_যেমন আকাশাদি ভূতবর্গ পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ প্রাণগুলি অর্থাৎ ইন্দ্রিরবর্গও উৎপন্ন হয় ॥ ১॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_যথা খাদয়ঃ পরস্মাছুৎপদ্ান্তে তথ প্রাণা 
ইক্জ্িয়াশি চেত্যর্থঃ। প্রাক্‌ স্থষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ মনঃ সর্বেেন্দিয়াণি 
চৈতন্মাৎ জায়স্ত ইতি শ্রুতেশ্চ। ন চ জীবোৎপত্তিবদিক্দরিয়োৎ- 
পত্তির্বিতুমহ্তি জীবানাং চৈতন্যরূপাণাং ষড়ভাববিকারাভাবাৎ। 
কচিৎ তছ্‌ৎপত্তিশ্রুতিরেগণী ইন্দ্রিয়াণান্ত প্রাকৃতত্বাৎ মুখ্যা সেতি। 
এবং সতি খধিপ্রাণশব্দাভ্যাং ব্রন্মেব তত্র গ্রাহ্যং তয়োঃ সার্ববজ্ঞপ্রাণ- 
নাভিধায়িত্বাৎ ॥ ১॥ 


ভাষ্যানুবাদ্--যেমন আকাশাদি ভূতবর্গ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ প্রাণ অর্থাৎ ইন্দরিয়গুলিও উৎপন্ন হয়। যেহেতু--“সদেব সৌম্যে- 
দমগ্র আসী" এই শ্রুতিতে স্থষ্টির পূর্বে একমাত্র সৎ ব্রদ্মেরই স্থিতির 
নির্ঁয় করা হইয়াছে এবং “মন-আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় পরমেশ্বর হইতে 
উৎপন্ন হয়”_-এই শ্রুতি হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি অবগত হওয়] যাইতেছে । 
কিন্ত জীবোংপত্তির মত ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না; কারণ জীব 
চৈতন্তন্বরূপ নিত্য, তাহাদের জন্মাদি ছয় বিকার নাই। তবে যে কোন 
কোন শ্রতিতে জীবের উৎপত্তি শ্রুত হয়, তাহা গৌণ অর্থাৎ লাক্ষণিক 
প্রয়োগ জানিবে; কিন্ধ ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতির কার্য, এজন্য তাহাদের 
উত্পত্তি মুখ্য (বাস্তব )। আপত্তি হইতেছে__-তবে পূর্বোক্ত শ্রুতি--( কিং- 
তদাসীদিতি খষয়ে৷ বাঁব.*'প্রাণ বাব) ইহাতে খধি ও প্রাণের সন্তা সষ্টির 
পূর্বের ব্সিত হইয়াছে কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন “এবং সতীত্যাদি'-__এই 
যদি স্থির হইল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইলে খষি ও প্রাণ শব্দ দ্বারা 
্রন্ধ অর্থ গ্রহণীয়, যেহেতু পরমেশ্ববরের মত খধির সর্বজ্ঞতা ও ্রাণবাধুর 
তাহার প্রাণনের মত প্রাণন অর্থাৎ জীবনাধায়কত্বেরে কথা অভিহিত 
আছে ॥ ১॥ 


সৃন্মমা টীকা_-তথেতি। বড় তাবেতি। জায়তে অস্তি বর্ধতে বিপরিণ- 
মতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি চেতি ভাববিকারাঃ ষট, পঠিত! যাস্কেন। তে 
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জীবানাং ন সস্তি তেষাং নিত্যচৈতন্যত্বাদিত্যর্থঃ ৷ ইন্দ্রিয়াণীত্তিতি। প্রারুত- 
ত্বাদাহস্কারিকত্বাৎ | বাহেক্দ্রিয়াণি রাজপাহঙ্কারকাধ্যাঁণি। অস্তরিক্জিয়ং মনত্ত 
সাত্বিকাহস্কারকা ধ্যমিত্যুক্তং প্রাক । সেত্যুৎপত্তিশ্রতিঃ ॥ ১॥ 


টাকানুবাদ-_-তথেতি হত্রে__'জীবানাং চৈতন্যূপাণাং ষড়ভাববিকারা- 
ভাবাৎ, ইতি তাস্ত--ষড় ভাব পদের অর্থ যাস্ক বলিয়াছেন ; ভাব-বিকার ছয়টি 
যথা-জন্ম, সত্তা, উপচয়, পরিণাম, অপচয় ও নাশ। এই ছয় 
ভাব-বিকার জীবের নাই) যেহেতু জীব নিত্যচৈতন্তন্বরূপ। “চিৎ 
তছৎপত্তিশ্রুতি"রিক্ডিয়ীণান্থ প্রারৃতত্বাৎ ইতি- প্রীরুত অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে 
উৎপন্ন এইজন্য । বাহোন্দিয়াণীতি বাহ্‌ ইন্দ্রিয়গুলি রাজন অহঙ্কারের কাধ্য। 
কিন্তু অন্তরিক্দ্রিয় অর্থাৎ মন সান্বিক অহঙ্কারের কার্য। এ-কথা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। মুখ্য সেতি-_স৷ সেই ইন্ছিয়াদির উৎপত্তি শ্রুতি ॥ ১। 


সিদ্ধান্তকণ1__এই চতুর্থপাদে ভাশ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু মঙ্গলাচরণে 
জানাইয়াছেন যে, শ্রীভগবান্‌ হইতেই জীবের চক্ষুরাদি ইন্জরিয়িমূহ 
উৎপন্ন হইয়া! ভগবছৈমুখ্যজনিত বিষয্বপ্রবণতা! দ্বারা তন্মার্গ হইতে রষ্ 
হইয়া বিষয়ে নিরতিশয় আসক্ত হইয়াছে । এক্ষণে সেই ছুষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে 
বিষয়াভিমুখতা হইতে প্রত্যান্ৃত করিয়া শ্রীভগবানের সেবোন্থুখ করিতে 
হইলে শ্রীভগবত্রুপা ও শিক্ষা-ব্যতীত আর উপায় নাই বলিয়৷ তাহার শ্রাীচরণে 
প্রার্থনা কর৷ একান্ত কর্তব্য । 


তৃতীয়পাদে ভূতসম্বন্ধীয় শ্রুতিবিরোধ-সমৃহ নিবস্ত করা হইয়াছে। 
এক্ষণে বর্তমান চতুর্থপাদে প্রাণবিষয়ক শ্রতিবিরোধ পরিহার করা হইবে। 
এই চতুর্থপাদদ একাদশ অধিকরণসমন্বিত একবিংশতি স্থত্রে গ্রথিত। 


«এতম্মাজ্জায়তে” এই প্রাণবিষগ্নক শ্রুতিপ্রসঙ্গে পূর্বপক্ষবাদীর সংশয় 
এই যে, ইন্দ্রিয়সমূুহের উদ্ভব জীবের সদ্রশ? অথবা আঁকাশারির ন্যায়? 
পূর্বপক্ষী বলেন যে, শ্রুতিতে পাওয়া যাঁয়,_সগ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ 
ছিল, আরও পাওয়া যায়, প্রাণসমুহই খধি, অতএব প্রাণ ও খধি শব্দে 
স্ষ্টির পূর্বের ইন্দ্িয়বর্গের জীবের মত সত্তা প্রতীত হওয়ায় উহাদের 
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উৎপত্তি শ্বীকার করা যায় না; তছৃত্তরে ক্ত্রকার বর্তমান কৃত্রে 


বলিতেছেন যে, যেরপ আকাশাদি পঞ্চভৃত পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন, 
পেইরূপ প্রাণাদি-ইন্দ্রিয়বর্গও পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন। 


এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন৷ ভাস্তকারের ভাতে ও টীকায় ভরষ্টবয। 
মুণ্ডক শ্রুতিতে পাই,__ 

“এতম্মাজায়তে প্রাণে মনঃ সর্বেজিয়ীণি চ। 

খং বাযুর্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥৮ (মুঃ ২১/৩) 


প্রশ্-উপনিষদেও পাওয়। যায়,__ 
“স প্রাণমস্থজত,” ( প্রঃ ৬৪) 


অতএব উভয় শ্রুতিই পরমেশ্বর হইতে প্রাণের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন । 


তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে বর্ন আছে,_“অসদ্‌ বা ইদমগ্র আসীৎ, 
ইত্যাদি বা খধিরাই ছিলেন ইতার্দি বাকোর তাৎ্পর্যে আরামাহজ 
বলেন যে, সেখানে খিষয়ঃ, বলিতে পরমাত্মীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, 
কিন্ত অচেতন প্রাণ ব৷ ইন্দ্রিয়কে খষি বলিতে পার! যায় না। 


গ্রমস্ভীগবতেও পাই,__ 


“তৈজপাৎ তু বিকুর্ববাণাদিক্দরিয়াণি দশাঁভবন্। 
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিবুদ্ধিঃ প্রাণশ্চ তৈজসৌ। 
আোত্রং ত্বগ-্রাণদূগ জিহবাবাগ্দোর্সেটাজ্যিপায়বঃ ॥৮ 
( ভাঃ ২৫।৩১ ) 


অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে দশেন্দিয়ের 
উৎপত্তি হইল। পঞ্চজ্ঞানশক্তি বুদ্ধি এবং পঞ্চক্রিয়াশক্তি প্রাণ বাজম 
অহঙ্কারের কাধ্য | উক্ত দশ ইন্ডরিয় যথা-_-শ্রোত্র, ত্বক, নাসিকা, চক্ষু, জিহবা, 
বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ॥ ১। 


অবতরণিকীভীষ্যম._নম্বষয়ঃ প্রাণা ইতি বহুত্বান্থপপত্তিস্ত- 
ত্রাহ--- 
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অবতরণিকা-ভাব্যান্গুবাদ-_ প্রশ্ন এই-_-বয়ঃ প্রাণাঃ এই শ্রুতিবাক্য 
যদি ব্রহ্মতাৎ্পর্যে গ্রাহ হয়, তবে ব্রহ্ম এক, আর খখষয়ঃ প্রাণাঁঃ, এই বন্থুবচন 
কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয়? তাহাতে সমাধান করিতেছেন-__ 


অবতরণিকাভাস্ত-টাকা-_নম্বল! ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্ষপরতয়! ব্যাখ্যাতে 
একন্মিন্‌ ব্রহ্মণি খষয়ঃ প্রাণ! ইতি বহুবচনং কথমুপপদ্ভেত তত্রাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_ প্রশ্ন হইতেছে,__যদ্দি "অসদ্থা ইদমগ্র- 
আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্রদ্মতাৎপর্ধ্যে ব্যাখ্যাত হয়, তবে এক ্রন্ে 
'ষয়ঃ প্রাণাঃ? বলিয়া বহুত্ব প্রতিপাদন কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইবে? সে-বিষয়ে 
উত্তর করিতেছেন-_ 


সত্রম- গৌণ্যসম্তবাৎ ॥ ২॥ 


সত্রার্থ_-'গোণী'_-খযয়ঃ প্রাণা? ইত্যাদি শ্রুতি গোঁণী অর্থাৎ তাহাতে যে 
বহুবচন শ্রুত হইতেছে, উহ] লাক্ষণিক অভিপ্রায়ে ; কারণ কি? “অসম্ভবাৎ, 
-_যেহেতু ব্রন্মের নানাত্ব থাকিতে পারে না ॥ ২। 


গোবিন্দভাষ্যম্‌- বনুতশ্রুতিগেৌণী। কুতঃ? স্বরূপনানাত্বা- 
ভাবেন বহবর্থাসম্ভবাৎ। তথা চ প্রকাশাভিপ্রায়ং তত্র বহুত্বং ভবিষ্যতি। 
এক এবীসৌ। বৈপুর্ধযবদ্ভিনেতৃনটবচ্চ বনুধাবভাসতে । একং সন্তং 
বহুধ। দৃশ্ঠমানম্‌ একানেকব্বরূপায়েত্যাদিশ্রুতিস্ৃতিভ্যশ্চ ॥ ২ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_'ঝষয়ঃ প্রাণাঃ এই শ্রুতিতে যে বহুবচন শ্রুত হইতেছে, 
উহ1 লাক্ষণিক , কি জন্য? যেহেতু ব্রদ্ষের স্বরূপতঃ নানাত্ব নাই, অতএৰ 
বু বচন হইতে পারে না। যদি বল, তবে বহুবচন কেন? তাহার উত্তবে 
বলিতেছেন-_'প্রক1শাভি প্রায়মূ” ইতি বহুরূপে ব্রদ্ষের প্রকাশ, এই মনে করিয়। 
বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা হইবে। যেহেতু এ পরমাত্মা একই, কিন্তু 
বৈদূধ্যমণির মত ও অভিনেতা নটের মত বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া 
থাকেন। শ্রতিতে আছে-_-“একং সম্তং বুধ! দৃশ্টমীনম্‌? তিনি এক হইয়াও 
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বহুরূণে দৃশ্তমান হন। স্বতিবাক্যেও আছে--এএকানেকন্বরূপায়” ইত্যাদি 
যিনি এক ও অনেক স্বরূপ তাহাকে নমস্কার ॥ ২॥ 


আুন্মম। টাকা-_গৌণীতি তত্রেতি ব্রঙ্মণি। অসৌ পরমাত্মা। হরিঃ ॥ ২ ॥ 


টীকানুবাদ-_বহত্ব-শ্রুতিঃ গৌধীতি। খবি ও প্রাণপদের অর্থ ব্রহ্ধ, তবে 
যে বৃবচন আছে, উহা! গোণ-অর্থে প্রযুক্ত-_'প্রকাশাভিপ্রায়ং তত্র বহুত্বং 


ভবিষ্ততি” ইতি তত্র-_সেই ব্রঙ্দে। “এক এবাসৌ” ইত্যাদি অসৌ__এ& পরমাত্ম। 
শ্রীহরি ॥ ২ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_পূর্ববপক্ষী যদি বলেন যে, ব্রন্ধ অদ্ধিতীয়, স্থৃতরাং ঞষয়ঃ 
প্রাণাঃ ইত্যাদিতে যে বহুবচন শ্রুত হয়, তাহ। কি প্রকারে অদ্বিতীয় 
ব্রন্মে অভেদরূপে প্রতিপাদন যুক্তিযুক্ত হইবে? তছুত্তরে স্থত্রকাঁর বর্তমান 
স্ত্রে বলিতেছেন যে, এ বহুত্বশ্ররতি গৌণী অর্থাৎ লাক্ষণিক। স্বরূপের 
নানাত্বের অভাবহেতু বহু-অর্থ অসম্ভব। ব্রদ্ষম বৈদৃধ্যমণির ম্যায় এবং 
অভিনেতা নটের ন্যায় বন্ুরূপে প্রকাশিত বা প্রতিভাত হইয়া থাকেন 


বলিয়াই এরূপ প্রয়োগ হইয়াছে । 


“একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।” 
(ক ২।২।১২) 


প্রীমস্তাগ বতেও পাই)_ 
“একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্‌ যোগতল্লাৎ সমূখিতঃ | 
বীর্ধ্যং হিরখয়ং দেবে। মায়য়। ব্যস্থজৎ ত্রিধা! ॥৮ (ভাঃ ২১০১৩) 
“অস্তঃশরীর আকাশাৎ পুরুষ্ বিচেষ্টতঃ। 
ওজঃ সহে] বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানম্থঃ ॥? 
€( ভাঃ ২১০১৫) ॥২॥ 


সুত্রম._ তত্প্রাক্‌ শ্রুতেন্চ ॥ ৩॥ 


৫৪০ বেদান্তস্ৃত্রম্‌ ২1৪1৩ 


সত্রার্থ_-প্রাক'-_স্টির পূর্বে, তৎ__একত্ব, যেহেতু-_শ্রুতেশ্চ” সেইরূপ 
শ্রুতি আছে ॥ ৩॥ 


গোবিন্দভাষুমৃ-ন চ তদানীমনগীতাঃ কতিচিৎ পদার্থাঃ 
স্থাক্তৈবত্দোপপন্ভিরিতি শক্যং শঙ্কিতুং, স্থষ্টেঃ পূর্ববমেকত্বাবধারণ- 
শ্রবণাৎ। জতশ্চ সা গৌণীতার্থঃ ॥ ৩ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_-আপন্ত্ি হইতেছে যে, প্রলয়কালে কতিপয় পদার্থ ব্রহ্গে 
অলীন হইয়া থাকে, তাহাদের দ্বারাই বহুবচনের উপপত্তি হইবে, এ 
আশঙ্কাও করিতে পার না। কেননা, স্থির পূর্বে একই ব্রহ্ম ছিলেন-যথা 
“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন? 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাহ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব বহুবচন শ্রুতি গৌণী জানিবে ॥ ৩॥ 


সূম্মম। টাকাতদিতি। ন চেতি। তদানীং প্রলয়ে। অনপীতাঃ 
অলীনাঃ। একত্বেতি। যগ্ভপি জীবাস্তদ্বিগ্রহাকতয়শ্চ নিতাত্বাৎ তমঃ- 
শক্তিকহরো স্বাবস্থয়াজঙ্গন্ায়েন প্রতিসর্গে স্থিতা ন তু খাদদিবদ্ধিনইম্বাব- 
স্থতয়৷ তথাপি তেবাং তাসাং চ তম্মাৎ পৃথগ প্রকাশাৎ ক্রোড়ীকৃতজীবাদিকস্তৈ- 
ক্যাদদেকত্বাবধারণং সিদ্ধম্‌। সা! বহুত্বশ্রুতিঃ ॥ ৩॥ 


টাকানুবাদ__তদিতি হৃত্রে 'নচেত্যাছি ভাস্তে-_-তদাশীং ঃপ্রলয়কালে, 
অনপীতাঃ- ব্রন্মে অলীন। “একত্বাবধারণ-শ্রবণার্দিতিঃ | আপত্তি হইতেছে-_ 
ঘর্দিও জীববর্গ ৪ সেই পরমেশ্বরের বিগ্রহারুতি ( মত্স্তাদি অবতার ) সমূহ 
নিত্যতাহেতু প্রলরে তমঃশক্তিসম্পন্ন শ্রহরিতে বৈরাজ স্থগিতে স্ব-স্বরূপে 
অবস্থান করে, যেমন পন্মে লীন ভ্রমর রাত্রিতে স্ব-স্ব্ূপে তাহার মধ্যে 
থাকে, কিন্ত আকাশাধি ভূতবর্গের মত নষ্ট-স্ব-স্ব্ূপ হইয়া থাকে না) 
অতএব প্রলয়ে বনুত্ব অবধূত হইতেছে বলিব, তাহা হইলেও সেই জীববর্গের ও 
অবতাঁর-আকুতিগ্ুলির সত্তা পরমেশ্বর হইতে পৃথগ ভাবে প্রকাশ না 
পাওয়ায় সমস্ত জীব ও বিগ্রহারৃতিগুপিকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া অবস্থিত 
শ্রভগবানের এক ্ব-নিবন্ধন একত্বনিশ্য় মিদ্ধ হইতেছে | অতশ্চ সা ইতি সা 
সেই বহুত্বশ্রতি--গোৌণী-_লাক্ষণিক প্রয়োগ ॥ ৩॥ 


২1৪৪ বেদাত্তস্ত্রম্‌ ৫8১ 


সিদ্ধান্তকণা-_পূর্ববপক্ষী যদি বলেন যে, স্থষ্টির পূর্বে অলীন অবস্থায় 
কতিপয় পদার্থ থাকে, তন্বীবাই বহুবচনের উপপত্তি হইতে পারে। 
তছুত্তরে শ্যত্রকার বর্তমানহ্থত্রে বলিতেছেন যে, না, সে আশঙ্কাও সম্ভব 


নহে; কারণ ্থষ্টির পূর্বে ব্রঙ্গ একই ছিলেন-__এই শ্রুতি আছে। সুতরাং 
পূর্বোক্ত বহুবচন-শ্রুতি গৌণীই ধরিতে হইবে। 
ছান্দোগ্যোপনিষদে পাই, 


“সদেব সৌম্যেদমগ্র আীদ্দেকমেবাদ্বিতীয়মূ্” (ছাঃ ৬২১) 


কঠোপনিষদেও আছে, 


“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” (২১১১) 


এতরেয়েও পাই--আবত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নানৎ কিঞ্চন মিষৎ।” 
(এ ১১১) 
প্রীমস্ভাগবতেও পাই, 


“অহমেবাপমেবাগ্রে নান্যদ্‌ যৎ সদ্দনপরমূ। 
পশ্চ।দূহং যদেতচ্চ যৌহুবশিষ্েত সোহন্থ্যহম্‌ ॥” (ভাঃ ২৯1৩২) 
“ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মবনাং বিভূঃ |” (ভাঃ ৩৫।২৩) 


প্রীগীতাতেও পাউ,-- 


“অহমাদিহি দেবানাং মহষীণাঞ্চ সর্ববশঃ 1” (গীঃ ১০।২) 
“অহং সর্ববস্ প্রভবো মন্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে ।৮ ( গীঃ ১০।৮)॥৩॥ 


অবতরণিকাভাম্বমূ-_প্রাণশবন্য ত্রহ্মপরত্বে যুক্তিমাহ__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবার্দ__গ্রাণশব্দের যে ব্রন্ধার্থতা, তাহাতে যুক্তি 
দেখাইতেছেন। 


বত্রম-_তৎপূর্বকত্বাদৃবাচট ॥৪। 


৫৪২ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৪৪ 


সূত্রার্থ_-'বাচ১-_বাঁক) অর্থাৎ হুক্্শক্তিসম্পর্ন ব্রন্ম হইতে বিভিন্ন বিষয়ভূত 
নামের, “তৎপূর্বকত্বাৎ-- প্রধান, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি স্থষ্টির পর স্বষ্টিহেত 
উক্ত--“অসদ্বা ইদম্গ্র আসীৎ প্রাণা বাব খধয়ঃ, শ্রুতিতে শ্রুত প্রাণ-শবের 
অর্থ ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_বাচঃ সুক্ষশক্তিকত্রহ্ষান্তবিষয়স্ত নাস প্রধান- 
মহদাদিস্থপ্িপূর্ববকত্বাৎ তদা! নামরূপবতামভাবেন তছুপকরণানামি- 
ক্রিয়াণামপ্যভাবাৎ প্রাণশবস্তত্র ব্রহ্মাভিধায়ীত্যর্থঃ তদ্বেদং তহ্ণীতি 
শ্রুতিঃ স্থষ্টেঃ পূর্ববং নামরূপিণামভাবমাহ। তম্মাদিক্ড্িয়াণি খাদিবছ্যৎ- 
পন্নানীতি ॥ ৪ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_বাচঃ অর্থাৎ তুক্সশক্তি লইয়! অবস্থিত পরমেশ্বর ভিন্ন যত 
বিষয় আছে, তাহারা নামপদবাচ্য, এই নামের সৃষ্টি প্রধান, মহত্ত্ব প্রভৃতি 
স্যর্টির পর হওয়ায় প্রলয়কালে নামরূপধারী পদার্থের সত্তা ছিল না 
এবং নামরূপবান্‌ পদার্থ সৃষ্টির উপকরণ ইন্দ্রিয়বর্গও ছিল না; স্থতরাং 
প্রাণ-শ্রতিতে কথিত প্রাণশব্দ ব্রদ্মের বাচক--ইহাই তাৎ্পধ্য ।  “তছেদং 
তহি' ইত্যাদি শ্রুতি স্্টির পূর্ব্বে নীমরূপবান্‌ পদার্থের অসন্তা প্রকাশ 
করিতেছে । অতএব উক্ত শ্রত্যুক্ত প্রাণ-শব্ষের অর্থ ইন্দ্রিয় হইতে পারে 
না; যেহেতু ইন্জ্িয়বর্গ আকাশাদি পঞ্চভৃতের মত উৎপন্ন ॥ ৪| 


সৃন্মমা। টাকা-_তৎপূর্বকত্বাদিতি। তদা সর্গাৎ প্রাকৃ। নামেতি। তছ- 


তাঁভাবেনেত্ার্থঃ ॥ ৪ ॥ 


টীকানুবাদ-_তৎপূর্বকত্বাদিত্যাদি স্থত্রে “তদা নামরূপবতামভাবেন' ইত্যাদি 
ভায্বে তদা-_স্ৃষ্টির পূর্ব্বে। নামবূপবতামভাবেন-_অর্থাৎ কোনও তত্বের 
নামরূপবন্ত ছিল না, এইজন্য ॥ 9 ॥ 


জিন্ধান্তকণা- এক্ষণে 'প্রাণ' শবের ব্রক্ষপরত্ব যুক্তির দ্বারা স্থাপন 
করিতে গিয়া হ্ত্রকার বর্তমান স্যত্রে বলিতেছেন যে, বাক অর্থাৎ 
সু্মশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম-ভিন্ন বিষয়ীভূত নামের প্রধান, মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতির 


২81৫ বেদাস্তক্ত্রম্‌ ৫৪৩ 


্পূর্ববকত্ব অর্থাৎ সৃষ্টির পর, মেই সময়ে নামরূপবান্দিগের অভাব- 
বশতঃ তাহার উপকরণভূত ইন্দ্রিয়াদিরও অভাবহেতু গ্রাণ-শবে ব্রদ্ধকেই 


বুঝায়। স্থির পূর্ব্বে নামরূপযুক্ত পদার্থের অভাঁব ছিল । স্থতরাং ইন্দ্রিয়বর্গ 
আকাশাদির ম্যায় উৎপন্ন হইয়াছে। 


শ্রীমস্ভাীগবতেও পাই, 
“তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ | 
প্রাণন্ত হি ক্রিয়াশক্তিবু“দ্বেবিজ্ঞানশক্তিতা ॥৮ (ভাঃ ৩২৬।৩১) 
“স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান ব্রহ্মরূপধূক্‌ । 
নামরূপক্রিয়। ধন্তে সকশ্মীকম্মকঃ পরঃ ॥” (ভাঁঃ ২১০৩৬) ॥8॥ 


সংখ্যাবিবয়ক শ্রুতিবিরোধ নিরসন 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_এবমিক্র্িয়বিষয়কং শ্রতিবিরোধং নিরস্ত 
তৎসংখ্যাবিষয়কং তং নিরস্ততি। “সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবস্তি তম্মাৎ 
সপ্তাচ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাহ সন্তেমে লোক। যেষু সঞ্চরন্তি প্রাণ। 
গুহাশয়া। নিহিতা। সপ্ত সপ্ত” ইতি মুণ্ডকে । “দশেমে পুরুষে প্রাণ! 
আত্মৈকাদশ” ইতি চ বৃহদারণ্যকে শ্রয়তে। তত্র সপ্তৈব প্রাণ। 
উতৈকাদশেতি সন্দেহে পূর্ব্পক্ষমাহ__ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_এইরূপে ইন্জিয়-বিষয়ে শ্রতির বিরোধ 
( অসঙ্গতি ) পরিহার করিয়া এক্ষণে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাবিষয়ক বিভিন্ন মতের 
সঙ্গতি দেখাইতেছেন । এক শ্রুতি বলিতেছেন, যথা--সপ্তপ্রাণীঃ প্রভবস্তি**" 
সপ্ত সপ্ত” (মুণ্ডকোপনিষৎ্ )। সেই পরমেশ্বর হইতে সাত প্রাণ (পঞ্চ 
জ্ঞানে, বুদ্ধি ও মন) উৎপন্ন হয়, সপ্তশিখাসম্পন্ন সপ্চহোম, এই সথ্চ- 
ভুবন উৎপন্ন হয়, যাহাদিগের মধ্যে জীবের সহিত প্রাণগুলি সঞ্চরণ করে, 
এই প্রাণগুলি গুহাশয় অর্থাৎ ভূগোলকের মধ্যে নিগৃঢ় হইয়া আছে 
এবং প্রাণিভেদদে সাত সাত সংখ্যায় বর্তমান। আবার বৃহদারণ্যকোপ- 
নিষদে শ্রুত হইতেছে যে দ্শেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ” এই দশটি 
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প্রাণ ও তাহাদের একাদশ আত্ম জীবশরীরে থাকে । এই উভয়বিধ 
বিরুদ্ধ শ্রাতিতে কি গ্রহণ করিব? সপ্তসংখ্যক প্রাণ? অথবা আত্মা 
লইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় প্রাণ? এই সন্দেহের উপর পূর্ববপক্ষীর মত স্থত্রকার 
বলিতেছেন-_- 


অবতরণিকাভাম্য-টাকা _অথেন্দরিয়সংখ্যা নির্ণয়ায় প্রত এবমিত্যা- 
দিনা। আশ্রয়াশ্রয়িভাবোহত্র সঙ্গতি: ৷ তত্র পূর্বপক্ষিণো যদা' পঞ্চেতি 
শ্রত্যহথসারেণ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী চেতি সপ্থৈবেক্দিয়াণীত্যর্থঃ । স 
যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ পর্যাবর্ততে তথারূপজ্ঞো ভবত্যেকীভবতি 
ন পশ্ততি ন জিদ্রতি ন রসয়তে ন ব্দতি ন শৃখুতে ন মন্গতে ন 
স্পৃশতীত্যাহুরিতি শ্রত্যন্থমারাৎ তু তৎপঞ্চকং বাঁক চ মনশ্চেতি সপ্তিবেতি। 
অন্যার্থঃ _যত্রোৎক্রান্তিদ্রশায়াং চক্ষুরধিষ্ঠাতৃদেবঃ স চাক্ষুবশব্ববাচ্যঃ পুকষো 
রূপাদিবিষয়ব্যাপ্তিং হিত্বাবর্ততে তদায়মরূপজ্জেো ভবতি হৃদয়ে চক্ষুরেকীভবতি 
পাশ্ব গাংশ্চ নায়ং পশ্যতীত্যাহুরিতি । এতছুভয়ার্থং সপ্ত প্রাণা ইত্যনেন 
শ্রাবয়ন্তি যেষু সপ্তন্থ লোকেধু জীবেন সহ প্রাণাঃ সঞ্চরন্তি গচ্ছন্তি গুহাশয়া 
গোলক নিগুঢ়াঃ। সপ্ত সপ্চেতি প্রাণিভেদমাদায় বীপ্পা। সপ্চেত্যেতদ্ট- 
কাদীনামুপলক্ষণম্‌। অষ্টো বৈ গ্রগ্া অষ্টাবতিগ্রহা ইতি ইন্ছিয়াণি গ্রহাঃ 
পুকুষপন্তবন্ধকত্বাৎ বিষয়ান্থতিগ্রহাঃ রাগাছ্যৎপাদনদ্বারেণেন্দ্রিয়াকর্ষকত্বাৎ সপ্ত 
বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণ ছ্বাবর্বাধাবিতি। ক্ষচিন্নব পঠ্যন্তে। ছে চক্ষুধী ছে 
শ্রোত্রে দ্বে নাসিকে একা! বাগিতি সপ্ত দ্বাবর্বাঞ্ধো পায়ুপস্থাবিতি নব বৈ 
পুরুষে প্রাণ নাতির্শমীতি কলচিৎ পঠিতম্‌। এবং নানাবাক্যানি দৃষ্টানি ৷ 
দশেমে ইতি তু সিদ্ধান্তবাক্মূ। দশ প্রাণ! বাহোন্দ্িয়াণি। আত্মা 
্বস্তরিক্ট্রিয়মিত্যথঃ। এবমেতেষাং বাক্যানাং বিরোধোহস্তি ন বেতি সংশয়ে 
অর্থভেদাদস্তীতি প্রাপ্ধে__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ--অতঃপর ইন্ট্িরবর্গের সংখ্যা 
নির্ণয়ের জগ্য ভাষ্তক1প যত্ব করিতেছেন--এএবমিত্যা্দি' বাক্য দ্বারা । এখানে 
আশ্রয়।শ্রয়িতভাব-সঙ্গতি অর্থাৎ ইন্দ্রিঃকে আশ্রয় করিয়া আশ্রিত সংখ্যার 
নিরপণ। তাহাতে পূর্ববপক্ষীরা বলেন, “যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনস। 
সহ' ইত্যাদি কঠোপনিষদের উক্তি-অনুসারে পক্জ্ঞানেন্দ্িয়। বুদ্ধি ও মন 
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_-এই সাতটিই ইন্জিয় প্রাপ্ত হইতেছে । আবার শ্রত্যন্তরে পাওয়া যায়__ 
যথা “ন যত্রৈব চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, ইত্যাঁদি__ন স্পৃশতীত্যাঃ। ইহার অর্থ এই-_ 
যে সময় অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণবাযুর উতক্রমণের সময় চক্ষুতে অধিঠিত 
দেবতা অর্থাৎ চাক্ষ্ষ-শব্দবাচ্য পুরুষ, পরা, পর্যযাবর্ততে-_বূপাদি বিষয়া- 
ক্রমণ ছাড়িয়া! ফিরিয়া আসে, তখন সে বূপজ্ঞানহীন হয়, তখন তাহার 
চক্ষুঃ হৃদয়ের সহিত মিলিয়! য়ায়, পার্খস্থিত কাহাঁকেও সে দেখিতে পায় না, 
কোন কিছু আভ্রাণ করে না, জিহ্বা দ্বারা কোন বসাম্বাদন করে না, 
কিছু বলে না, কিছুই শোনে না, মনে করে না, কিছু স্প্শও করে না, 
ইহ] পণ্ডিতগণ বণিয়া থাকেন। এই উভয় শ্রুতির অর্থ অর্থাৎ প্রাণের 
সপ্তসংখ্য। “সপ্তপ্রাণাঃ' ইহা! দ্বার। শ্রবণ করাইতেছে। “যেষু সঞ্চবস্তি” ইত্যাদি 
যে সপ্তলোকে জীবাত্মার সহিত প্রাণগুলি বিচরণ করে অর্থাৎ গমন কবে, 
গুহাশয়াঃ__ভূগোলকের মধ্যে গুপ্ত থাকিয়া । সপ্ত সপ্ত এই দুইবার উত্তি 
গ্রাণিভেদ ধরিয়া, কিন্ত উনপঞ্চাশ অর্থে নহে । সপ্ত সপ্ত এই উক্তি অষ্ট 
অষ্টেরও বোধক। যথা--শ্রতিতে আছে-_আটটিই গ্রহ, আটটি অতি- 
গ্রহ । গ্রহ-শব্দের অর্থ ইন্দিয়বর্গ, যাহাদের দ্বার! পুরুষকে বন্ধন করা হয়, 
এই ব্যুৎ্পত্তি অন্সারে, যেমন পশুবন্ধন রজ্জ,কে গ্রহ বলা হয়। আর 
অতিগ্রহ শব্দের অর্থ শব্দাি-বিষয়বর্গ। যেহেতু ইহার! রাগ-দ্বেষ উৎপাদন 
দ্বারা ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণকারী। আবার কোন কোন শ্রুতিতে নয়টি প্রাণ 
বলা হয়, যথা 'সপ্রনীর্ষণ্যাঃ প্রাণ! দ্বাবর্বাঞঝো? অর্থাৎ মন্তকে স্থিত ছুই চক্ষু, 
দুই কর্ণ, ছুই নাপিক। ও এক বাঁগিন্দ্রিয় এই সাতটি আর অধোর্দেশে পায়ু 
( মলদ্বার ) ও উপস্থ ( জননেন্দ্রিয় ) এই নয়টি প্রাণ (ইন্দ্রিয়) পুরুষে বিদ্যমান । 
কোন শ্রতিতে 'নাভির্দশমী' নাভিকে দশম প্রাণ বলা হইয়াছে । এইব্প 
নানাবাক্য দৃষ্ট হয়। কিন্ত 'দশেমে পুকষে প্রাণাঃ, এই শ্রত্যুক্ত দশ প্রাণ 
_ ইহাই সিদ্ধান্ত । তন্মধ্যে দশটি বাহেক্জিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কেন্দ্রিয়) 
কিন্তু আত্ম! বা মন অন্তরিক্রিয়। এইরূপে এই সকল বাক্যের পরস্পর 
বিরোধ ব। অসামপ্রস্ত হইবে কিন]? এই সংশয়ের উপর পূর্ববপক্ষী বলিতেছেন, 
হা বিরোধ হইবে, যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিন্ন। এই পূর্ববপক্ষীর 
মতের উত্তরে স্যত্রকার বলিতেছেন-- 
৩৫ 
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সগুগততার্থিকরণ. 


হাত্রমূ-_সপ্তগতেবিশেধিততীচচ ॥ ৫॥ 


সূত্রার্থ প্রাণ সপ্তই, যেহেতু জীবাত্মার সহিত সপ্ত প্রাণেরই সঞ্চীর- 
রূপ গতি শ্রুত হইয়াছে । এবং “বিশেধিতত্বাৎ চ" শ্রতিতে প্রাণগুলিকে 
জ্ঞানসংজ্ঞায় বিশেধিত করা হইয়াছে ॥ ৫ ॥ 


গোবিন্দভাষম্‌- প্রাণাঃ সপ্তৈব । কুতঃ? গতেঃ সপ্তানামেব 
জীবেন সহ সঞ্চাররূপায়া গতেঃ শ্রবণাং। *্যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে 
জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেতে তামানুঃ পরমাং 
গতিম্৮ ইতি কাঠকে যোগদশায়াং জ্ঞানানীতি বিশেষিতত্বাচ্চ। 
শ্রোত্রাদিপঞ্চকবুদ্ধিমনাংসি সপ্তৈব জীবস্তেন্দ্িয়াণি ভবন্তি । যানি 
তু বাকৃপাণ্যাদীনি শ্রায়ন্তে তেষাং জীবেন সহ গতাশ্রবণাদীষছপ- 
কারমাত্রেণেক্দরিয়ত্বভণিতিরে ঈনীতি ॥ ৫ ॥ 


ভাঁব্যানুবার্দ-_প্রাণ সাতটিই ; কি হেতু? 'গতেঃ,__যেহেতু জীবের দেহ 
হইতে উতক্রমণ-সময়ে তাহার সহিত সপ্ত প্রাণের সঞ্চরণ হয়, ইহ] শ্রুত হয়। 
শুধু ইহাই নহে, কঠোপনিষদে যোগীর যোগদশায় বণিত হইয়াছে_-“যদা 
পঞ্চাবতিষ্টন্তে'-'পরমাং গতিম্” যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয় নিক্ষিয়ভাবে অবস্থান 
করে এবং মনের সহিত বুদ্ধি কোন কার্ধ্য করে না, সেই অবস্থার নাম 
পরমগতি-_-ইহা৷ তত্ববিদগণ বলিয়া! থাকেন। যেহেতু, এই শ্রুতিতে পঞ্চ 
প্রাণকে জ্ঞান-শব্দের সহিত অভিন্নরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে, এজন্যও 
সপ্ত প্রাণই ধর্তব্য। সিদ্ধান্ত এই-_কর্ণ, চক্ষঃ নাঁসিকা, রসনা, ত্বক-_এই 
পাচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ও মন এই সাতটিই জীবের ইন্দ্রিয় হইতেছে। 
আর যে বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাচটি কর্শেজ্জরিয় শ্রুত হয়, 
তাহারা জীবের সহিত মৃত্যুকালে দ্বেহ হইতে গতি লাভ করে না, এজন্য 
তাহারা ধর্তব্য নহে। যদি বল, তবে তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে 
কেন? তাহার সমাধান এই--উহারাঁও ঈষৎ উপকারক, এজন্য ইহাদের 
ইন্ডরিয়-সংজ্ঞ৷ লাক্ষণিক জানিবে ॥ ৫ ॥ 
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সৃক্ষা। টীকা__একদেশিমতেনাহ সপ্তেতি। অত্র হেতুর্গতেরিত্যাদি:। 
জীবেন সহেত্যতো লোকাস্তরেঘিতি বোধ্যম্‌। অব্রৈবং কেচিদ্বাচক্ষতে । 
সঞ্থৈব প্রাণাঃ। কুতঃ? গতেঃ। শ্রতৌ তেষাং সপ্তত্বাবগমাৎ বিশেষিতত্বাচ্চ। 
সপ্ত বৈ শীর্ষণযাঃ প্রাণা ইতি শিরোগতসপ্রচ্ছিপ্রনিষ্টত্বেন বিশেষণাচ্চেতি ॥ ৫ ॥ 


টাকানুবাদ-__“সপ্তগতে:, ইত্যাদি স্থত্রটি একদেশী সম্প্রদায়ের মতে 
বলিতেছেন । এ-বিষয়ে হেতুঁ-গিতেঃ, বিশেধিতত্বাচ্চ | “জীবেন সহ' ইহার 
পর “লোকান্তরেযু' ইহা যোজন! করিতে হইবে অর্থাৎ অন্ত লোকসমূহে 
গমন করে। কোন কোনও ব্যাখ্যাকার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন--প্রাণ 
সাতটিই, কি হেতু? যেহেতু সাঁতটি প্রাণ পরলোকে গমন করে। শ্রুতিতে 
প্রাণবাযুর সপ্চসংখ্যা অবগত হওয়ার এবং উহা সপ্তিষংখ্যাপ্থারা! বিশেষিত 
হওয়ায় অর্থাৎ “সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণ: এই শ্রত্যুক্ত মস্ত কস্থিত সথচছিদ্রনিষ্ট- 
রূপে বিশেধিত বলিয়া প্রাণ সপ্তসংখ্যক ॥ ৫॥ 


সিদ্ধান্তকণ।__-এইরূপে ইন্দ্রিয়বিষয়ক শ্রতিবিরোধ নিরমন পূর্বক 
তাহার সংখ্যাবিষয়ক শ্রুতিবিরোধের নিরসন করিতেছেন । 


মুণ্ডকে পাওয়া যায়» 
“সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তন্মাৎ সপ্তাচ্চিষঃ সমিধঃ সঞ্চহোমাঃ | 
সঞ্চেমে লোকা যেষু চরস্তি প্রাণা গ্রহাশয়! নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥” 
(মুঃ ২১1৮) 


বুহ্দারণ্যকে পাওয়া যায়, 
“কতমে কদ্রা ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণা আম্মৈকাদশস্তে 
যদান্মাচ্ছরীরান্নর্ত্যাদুৎক্রামন্থ্যথ রোদয়স্তি' (বুঃ ৩৯৪) 
এ-স্থলে প্রাণ সপ্ত অথবা! একাদশ এই প্রকার সংশয়ের উপর পূর্ববপক্ষীয় 
মত বর্তমান স্ত্রে স্থত্রকার উত্থাপন পূর্বক বলিতেছেন যে, প্রাণ সধুই ; 
কারণ জীবের সহিত সপ্ত প্রাণেরই সঞ্চারদূপ গতির বিষয় শ্রুত হয় 
এবং শ্রুতিতে প্রাণ গুলিকে জ্ঞান-সংজ্ঞায় বিশেষিতও করা হইয়াছে । 


এতৎপ্রসঙ্ষে বিস্তারিত আলোঁচন! ভাষ্কারের ভান্কে ও টীকায় দ্রষ্টব্য | 
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শ্রীমন্ভাগবতেও পাই, 
“কেচিৎ ষড়বিংশতিং প্রান্ুরপরে পঞ্চবিংশতিম্‌। 
সধ্থিকে নব ঘট, কেচিচ্চত্বার্য্যকাদশাপবে । 
কেচিৎ সধ্ধদশ প্রাঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ ॥৮ 
(ভাঃ ১১২২২) 


অর্থাৎ তত্বসংখ্যানিরণয়-প্রসঙ্গে কেহ ফড়বিংশতি, কেহ পঞ্চবিংশতি, 
কেহ সপ্ত, কেহ নব, কেহ ড়বিধ, কেহ চতুব্বিধ, কেহ একাদশ, 
কেহ সঞুদশ, কেহ ষোড়শ, কেহ ত্রয়োদশ প্রকার তত্বের বর্ণন করিয়। 
থাকেন ॥ ৫ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_এবং প্রান্তে সিদ্ধান্তয়তি। 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্ত 
প্রদর্শন করিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_ এবং প্রাণ্চে সিদ্ধান্তমাত__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ__এইরূপ পূর্বপঙ্ছগ স্থির হইলে 
সিদ্ধান্ত স্থত্র বলিতেছেন__ 


হৃত্রম- হতাদয়ন্ত স্থিতেহতে। নৈবম্‌ ॥ ৬ ॥ 


সূত্রাথ--তু না, হস্তাদর+-_সগ্চসংখ্যার অতিরিক্ত হস্তাদিকেও প্রাণ 
বলিয়া মনে করিতে হইবে। যেহেতু “স্থতে-_দ্রেহমধ্যে স্থিত জীবে 
ইহার! তাহার ভোগের সাধন, “অতো নৈবম*_অতএব প্রাণ সপ্তসংখ্যকই 
ইহা মনে করা যাইতে পারে না॥ ৬॥ 


গোবিন্দভাষাম্‌-_তু-শবশ্চোগ্যনিরাসার্থঃ | হস্তাদয়ঃ সপ্তাতি- 
রিজ্তাঃ প্রাণ মন্তব্যাঃ। কুতঃ? জীবে দেহস্থিতে তেষামপি 
তন্তোগসাধনত্বাৎ কাধ্যভেদাচ্চ । তথা চ বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে__ 
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“হস্তো বৈ গ্রহঃ সর্ধকন্মণাভি গ্রহেণ গৃহীতঃ, হস্ত্যাভ্যাং কর্ম 
করোতি” ইত্যাদি । অত; সপ্তাতিরেকাদেব হেতোনৈবং মস্তব্যং 
সপ্তৈবেতি কিন্তু পঞ্চ জ্ঞানেক্ড্রিয়াণি পঞ্চ কর্মেক্দিয়াণি একমস্তরি- 
ক্রিয়মিত্যেকাদশৈবেন্দ্রিয়াণি গ্রান্াণি। আক্মৈিকাদশেত্যত্রাত্বাস্তরি- 
ক্ড্রিযং প্রকরণাৎ। ইদমত্তর বোধ্যম। শবাম্পর্শরূপরসগন্ধবিষয়াঃ 
পঞ্চ জ্ঞানভেদাস্তদর্থানি পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয়াণি শোত্রত্বক্চক্ষুরসন- 
ভ্রাণাখ্যানি বচনাদানবিহরণোতসর্গানন্দাঃ পঞ্চ কর্মমভেদাস্তদর্থানি 
পঞ্চ কন্মেন্দ্িয়াণি বাকৃপাণিপাদপায়ুপস্থাখ্যানি। সর্ধার্থবিষয়ং 
ত্রিকালব্ত্যস্তঃকরণমেকমনেকবৃত্তিকম্‌্। তদেব সক্বল্লাধাবসায়া- 
ভিমানচিস্তারূপকাধ্যভেদাৎ কৃচিদ্ভেদেন ব্যপদিশ্যতে মনোবুদ্ধির- 
হঙ্কারশ্চিত্তঞ্চেতি । তথাচৈকাদশৈবেন্দ্রিয়াণীতি ॥ ৬ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_সৃত্রোক্ত “তু” শব্দ আপত্তি-খণ্ডনের জন্য প্রযুক্ত । 
যেহেতু সাত সংখ্যার অতিরিক্ত হস্তপদাদিও প্রাণ। কিরপে? দেহ- 
মধ্যে অবস্থিত জীবেতে সেই হস্তপদাদিও জীবের ভোগ সম্পাদন 
করিয়া থাকে এবং বিভিন্ন কার্য করিয়া থাকে। বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে সেইরূপ পঠিত হয়। যথা “হস্তো বৈ গ্রহঃ...করোতীত্যাদি-_ 
হস্ত একটি গ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, কারণ সেই হস্ত অভিগ্রহস্বরূপ--সকল 
কর্মদ্বারা আক্রান্ত; লোকে হস্তদ্বারাই কর্ম করে ইত্যাদি। অতএব 
সপ্তাতিরিক্ত হস্তাদি থাকায় প্রাণের সপ্ত সংখ্য। মনে কর। উচিত নহে, কিন্তু 
পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়। পাঁচ কশ্শেব্ট্রিয়। এক অন্তরিক্ড্িয় (মন), এই এগার 
ইন্দ্রিয় প্রাণ-শব্দে গ্রাহথ। “আত্মৈকাদশ' এই শ্রতিতে যে আত্মন্‌ শব্দ 
প্রযুক্ত আছে, উহার অর্থ অস্তঃকরণ--মন, যেহেতু ইন্দিয়-প্রকরণেই উহা 
প্রযুক্ত হইয়াছে । এখানে এইটি জ্ঞাতব্য-_শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ 
এই পঞ্চ বিষয়ক পঞ্চবিধ জ্ঞান, তাহার সাধন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয়_-যখাঁক্রমে 
কর্ণ, ত্বক, চক্ষ্ঃ, রসনা, নাসিক । বাক্যোচ্চারণ, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও 
আনন এই পাঁচ প্রকার কন্ম, তাহাদের সাধন পাঁচ কর্শেজ্িয়-_যথ! বাক্‌, 
হস্ত, পদ; মলঘার ও উপস্থ। অন্তঃকরণ এক, সকল বিষয় গ্রহণ করে ও 
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ত্রেকালিক দশবিধ ব্যাপারে সাক্ষিরপে বর্তমান, ইহা অনেক বৃত্তিসম্পন্ন | 
সেই অন্তঃকরণ যখন সঙ্কল্প করে, তখন তাহার নাম মন, নিশ্চয়কারিণী 
বুদ্ধি, অভিমানকাঁরক অহঙ্কার ও চিন্তাবৃত্তি চিত্ত নামে অভিহিত হয়। 
এইরূপ কার্ধযভেদে কোন কোন স্থলে একই অন্তঃকরণকে মন, বুদ্ধি 
অহঙ্কার ও চিত্ত নামে উল্লিখিত করা হয়। অতএব ইন্দ্রিয় একাদশসংখ্যক 
স্থির হইল ॥ ৬॥ 


সুক্ষা! টীকা--এবং প্রান্তে সিদ্ধান্তমাহ__হস্তাদয়ত্বিতি। নঙ্গ 
বাগাদীনাং জীবেন সহ লোকাস্তবেযু গতেরশ্রবণাৎ তেষাং গৌণমিন্দিয়ত্ব- 
মিত্যুক্তম। মৈবমূ। তমুৎক্রাম্তং সর্বে প্রাণা অনৃতক্রামন্তীতি অর্বশবাৎ 
হস্তাদীনাং সহগতিং বিনা বন্ধকত্বরূপগ্রহত্বান্ছপপত্তেঃ । সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যা 
ইত্যত্র সপ্তত্বপ্রতিপাদনং প্রামার্দিকম্‌। চতুর্ণীম়েব ছিদ্রভেদেন অগ্ততয়া 
বর্ণনাৎ। ন খলু তত্র সপ্তোদ্দেশেন প্রাণত্বং বিহিতম্‌। কিন্তু প্রাণোদ্দেশেন 
ছিদ্রভেদমাত্রেণ চতুর্ণামেব অঞ্তত্বমিতি। নব বৈ পুরুষে প্রাণা ইত্যেতদপি 
বাক্যং পুরুষাকারচ্ছিদ্রাভিপ্রায়মেব ন তু প্রাণাভিপ্রায়মিত্যেতৎ সর্ববাভি- 
প্রায়েণাহ কিন্তু পঞ্চেত্যাদি। তরিকালবর্তীতি ত্রেকাঁলিকেযু দশস্বধ্যক্ষতয়া 
বৃত্তি্স্ত তদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 


টাকানুবাদ-_হস্তাদয়স্ত ইত্যাদি। প্রশ্ন হইতেছে_দেহ হইতে 
উৎক্রমণকালে জীবের সহিত বাকৃ প্রভৃতি কর্শেন্দ্িয়ের গতি শ্রুত না 
হওয়ায় উহাদের ইন্দ্রিয়সংজ্ঞা গৌণ, ইহা পূর্বেই বল! হইয়াছে, তবে এ- 
সিদ্ধান্ত সঙ্গত কিরূপে? উত্তর-__ইহা! বলিতে পার না, যেহেতু “তমুৎক্রামস্তং 
সর্ব প্রাণা অনৃতক্রামস্তি জীব যখন দেহ হইতে উর্ধগমন করে, তখন 
তাহার সহিত সকল প্রাণ উৎক্রমণ করে, এই শ্রুতিতে সর্বশব্দ প্রযুক্ত 
হওয়ায় সমস্ত ইন্জ্িয়ের উৎক্রমণ বুঝাইতেছে। যদি বল, কেবল জ্ঞানেব্দ্রিয়ের 
অন্গতি হয়, তাহাও নহে; যদিহস্তাদদির সহ গতি না হয়, তবে বদ্ধন- 
কারিত্বরূপ গ্রহত্ব তাহাদের থাকিতে পারে না। “সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যা*” সাতটি 
ইন্জিয় মন্তকে স্থিত, এই শ্রতিতে যে সপ্তসংখ্যা গ্রতিপাদন করা হইয়াছে, উহা 
প্রামাদিক। যেহেতু চক্ষুরাদি ছিদ্রভেদে চারিটি ইন্্রিয়কেিই সপ্ত বল। 
হইয়াছে । তথায় সপ্তসংখ্যাকে উদ্দেশ করিয়! প্রাণত্বের বিধান নহে, 
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কিন্ত গ্রাণকে উদ্দেশ করিয়া ছিদ্রভেদবশতঃ চারিটির সপ্তত্ব বিহিত। “নব বৈ 
পুরুষে প্রাণাঃ আত্মার নয়টি প্রাণ_-এই শ্রুতি বাক্যও পুরুষাঁকারছিদ্রা- 
ভিপ্রায়ে, প্রাণাভিপ্রায়ে নহে; এই সমস্ত কথা মনে রাখিয়া ভাষ্যকার 
বলিতেছেন, কিন্ত পঞ্চজ্ঞানেক্দরিয়াণি ইত্যাদি । ত্রিকালবর্তাত্তঃকরণমিতি-_ 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান-ত্রিকালের দশবিধকাধ্যে যাহার অধ্যক্ষরূপে বৃত্তি, 
তাহা অস্তঃকরণম্বরপ ॥ ৬ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ- পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের উত্তরে সুত্রকার বর্তমান সুত্রে 
সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, সঞ্চাতিরিক্ত হস্তাদিকেও প্রাণ বলিয়া জীবশরীরে 
্বীকার করিতে হইবে। কারণ তাহারাও জীবের ভোগের সহায়তা করে, 
স্থতরাঁং প্রাণ সপ্তসংখ্যক, ইহ বল! সঙ্গত নহে। 


বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়, 
“হস্তৌ বৈ গ্রহঃ স কর্খণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো! হস্তাভ্যাং হি কর্ম 
করোতি |” (বুঃ ৩২৮) । 


“ত্রীণ্যাত্বনেহকুকতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্তাত্বনেহকুরতান্ব্রমনা 
অভুবং নাদর্শমন্তত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা! হোব পশ্তুতি মনসা শৃণোতি। 
কামঃ সংকল্প! বিচিকিৎসা"'ইত্যেতৎ সর্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা 
বাজ্ময়ো মনোময়: প্রাণময়ঃ ॥ ( বুঃ ১161২ )। 


শ্রীমন্ভাগবতেও পাই,-- 
“আাত্রং তবগদর্শনং ভ্ৰরাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ। 
বাক্প্রাধাপস্থপাষ,জ্ঘিঃ কশ্মাণাঙ্গোভয়ং মনঃ |” (ভাঃ ১১।২২১৫) 


অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষুঃ, নাসিকা, জিহবা-এই পঞ্চ জ্ঞানেন্িয়; 
বাক্‌, পাণি, পায়ু, উপস্থ ও অজ্বি-_এই পাচটি কর্শেক্দ্িয,। আর উভয়াত্মক 
মন-__ এই একাদশ তত্ব । 


“শব; স্পশো রসো গন্ধো রূপঞ্চেত্যর্থজাতয়ঃ | 
গত্যুক্তৎসর্গশিল্পানি কন্মায়তনসিদ্ধয়ঃ ॥” (ভাঃ ১১/২২১৬) 
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অর্থাৎ শব, স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ--এই পাচটি জ্ঞানেত্্িয়ের বিষয়; 
ইহাদের পরিণাম হইতে আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। 
গতি, উক্তি, উৎসর্গ ও শিল্প--কর্মেক্দ্িয়ের ফলমাত্র, তত্বাস্তর নহে। 


আরও পাই, 
“ভূতেন্দ্রিযমনোলিক্গান্‌ দেহাশ্চ্চাবচান্‌ বিভুঃ 


ভঙতুযুতৎ্স্থজতি হন্থন্তচ্চাপি স্বেন তেজসা ॥” 
( ভাঃ 9২৪৬ )॥৬॥ 


প্রাণের পরিমাণ-বিচার 


অবতরণিকাভাব্মম্‌__প্রাণানাং পরিমাণং চিন্তয়তি। প্রাণা 
ব্যাপিনোইণবে! বেতি সংশয়ে দূরশ্রবণদর্শনাদেবান্ুভবাদ্যাপিন এবেতি 
প্রাণ্ডে_ 


অবতরণিকা-ভাস্যানুবাদ-_-অতংপর প্রাণগুলির পরিমাণ-সম্বন্ধে বিচার 
করিতেছেন-_প্রাণ ব্যাপক অর্থাৎ বিভূ অথবা অণু এই সংশয়ের উপর 
পূর্ববপক্ষী বলেন, যখন দূরবর্তী বিষয়ের শ্রবণ, দর্শন, প্রভৃতি অনুভব 
হইতেছে, তখন ব্যাপক বলিব, এইরূপ পূর্বপক্ষে সিদ্ধান্তী সুত্রকার 
বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা- প্রাণানামিতি । অভ্রাপি প্রাঞ্ধৎ সঙ্গতিঃ | 
তত্রৈষাং তত্র তে সর্ব এব সমাঃ সর্বেহুনন্ত ইত্যানস্ত্যবাক্যং তমুতক্রীমন্ত- 
মিত্যাছ্যৎক্রাস্তিবাক্যঞ্ধান্তি। পূর্ববং ব্যাণ্চিবাচকং পরন্ণুত্ববাচীতি। তয়ো- 
বিরোধসন্দেহেহর্থভেদাছিরোধে প্রাপ্তে পূর্ববত্র “অথ যো হ বৈ তাননস্তান্ুপান্তে” 
ইতি শ্রবণাৎ বহুফলকোপাঁসনতয়! তদদানন্ত্যে নীতে নাস্তি বিরোধ ইত্যভি- 
প্রায়েণ হ্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ | 


অবতরণিকা-ভাস্বোর টাকানুবাদ-_প্রাণানামিত্যাদি ভাত্ত-_-এই অধি- 
করণেও পূর্বের মত প্রনঙ্গ-সঙ্গতি। সে-বিষয়ে এই প্রাণদিগের সম্বন্ধে ব্যাপিত্ব 
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ও অণুত্ব-বিষয়ে দ্বিবিধ শ্রুতিই আছে, যথা--“তত্র তে সর্ব এব সমাঃ সর্ধেহনস্তাঃ 
তাহারা সকলেই সমান ও সকলেই অন্তহীন অর্থাৎ বিভু ( ইহা বিভূত্ববোধক 
বাক্য )। আবার “তমূৎক্রা মন্তমনৃতক্রামন্তীত্যাঁদি” উতক্রমণবোধক বাক্য ( অণুত্ব- 
বোৌধক ) তন্মধ্যে প্রথম বাক্যটি ব্যাপ্থিবাঁচক, আর শেষেরটি অথুত্ববাচক। 
অতএব তাহাদের বিরোধহেতু সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে-_ইহাঁদের পরম্পর 
বিরোধ হইবে কিনা? পূর্ববপক্ষীর মতে অর্থভেদবশতঃ বিরোধ অবশ্থাস্তাবী, 
ইহাতে সিদ্ধান্তীর মতে বিরোধ নাই, কারণ আনন্ত্যপক্ষে শ্রুতি আছে__ 
“অথ যো হ বৈ তাননন্তান্সপান্তে যাহার! সেই প্রাণগুলিকে অনস্তবোধে 
উপাসন! করে ইত্যাদি শ্রবণহেতু উহাদের উপাসনা বহু ফলদায়ক এইজন্য 
উহারা অনন্ত এইরূপ তাৎ্পর্যে লইলে কোনও বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে 
এই অধিকরণের আরস্ত। 


প্র/ণ।ণুড।ধিকরণঅ, 


নুত্রম_অণবশ্চ ॥ ৭॥ 


সূত্রীর্থ_ উচ্থাণা অগুপরিমাণ নিসন্দেহ ॥ ৭ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- চে নিশ্যয়ে। অণব এবৈকাদশ প্রাণাঃ। 
উৎক্রান্তিশ্রুতেরিতি শেষঃ। দূরশ্রুবণাদিকং তু গ্রণপ্রসারাৎ 
সিদ্ধমূ। জীবস্তেব শিরোইজ্বিব্যাপিত্বম। 'এতেন প্রাণব্যাপ্তিবাদিনঃ 
সাঙ্ঘা! নিরস্তাঃ ॥ ৭॥ 


ভাঁষ্যানুবাদ-_হ্ত্রস্থ “চ” শব্দের অর্থ নিশ্চয় । অর্থাৎ প্রাণ নিশ্চিত 
অণুপরিমাণ । একাদশ প্রাণ অণুপরিমাণই । যেহেতু তাহাদের উতক্রমণের 
উক্তি শ্রুত হর়। স্থত্রে হেতুর উল্লেখ না থাকিলে 'উৎক্রমণ-শ্রুতেঃ: 
এই হেতুপদ অধ্যাহার করিতে হইবে । তবে যে দুরবন্তী বিষয়ের শ্রবণাঁদি 
হয়, তাহার হেতু গুণের প্রসার । জীব যেমন অণুপরিমাণ হইলেও মন্তক 
হইতে চরণ পধাস্ত ব্যাঁপিয়া থাকে, দেইরূপ ইন্দ্িয়গুলিও শিরঃ হইতে 
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অজ্যি-পর্যাস্ত ব্যাপী। এই অণুপরিমাঁণ-বাদ ছারা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপ্রিবাদী 
খ্যবাদীর! খণ্ডিত হইল ॥ ৭॥ 


সৃম্মম। টাকা--অণবশ্চেতি। এতেনেতি। বিভুত্ববাদে মথুবাস্থিতানামপি 
শরঙ্গদশনম্পর্শে ৭ স্তাতামূৎক্রান্ত্যাদিবিরোধশ্চ ॥ ৭ ॥ 


টাকানুবাদ-__“অণবশ্চেতি? সুত্রে এতেনেতি ভাঙে-_সাংখ্যসম্মত বিভৃত্ব- 
বাদে অন্ুপপত্তি হয় যে, যাহারা মথুরানিবাসী তক্ত তাহাদের শ্রীরঙ্গম- 
ক্ষেত্রেস্থিত শ্রবিগ্রহ-দর্শন ও স্পর্শ হইতে পারে এবং উৎক্রাস্তি প্রভৃতি শ্রতি- 
বিরোধ হয়॥ ৭॥ 


সিদ্ধাস্তকণ।- এক্ষণে পুনরায় প্রাণসমূহের পরিমাণ বিচার 
করিতেছেন। প্রাণ__ব্যাপী অর্থাৎ বিভু অথবা অণু? এই প্রকার সংশয়ে 
পূর্ববপক্ষী বলিতেছেন যে, ব্যাপীই বলিব, কারণ দৃরবর্ত্ী বিষয়ের শ্রবণ, 
দর্শনাদি অনুভব করিতেছে । ততুত্তরে স্থত্রকার বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন 
ষে, প্রাণসমূহ নিশ্চয় অণুই হুইবে। একাদশ প্রাণ অণুপরিমাণ) কারণ 
তাহাদের উৎক্রান্তি-বিষয় শ্রুত হয়। আর দৃরশ্রবণাঁদির সিদ্ধি গুণের 
প্রসার হেতু হইয়া থাকে। জীব যেরূপ অণু হইয়াও গুণের প্রসরণে 
চরণ হইতে মস্তক পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে, প্রাণও তদ্রপ। এই অণুপরিমাণ- 
বাদের দ্বার! প্রাণ-ব্যাপ্তিবাদী সাংখ্যের মত নিরস্ত হইয়াছে। 


শ্রীমস্ভীগবতেও পাওয়া যায় _ 
“অগ্ডেযু পেশিষু তরুতবিনিশ্চিতেষু 
প্রাণে! হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র । 
সনে যিক্দ্িয়গণেহ্হমি চ প্রস্থপ্তে 
কূটস্থ আশয়মূতে তদ্ম্থৃতিন? |” ভোঃ ১১1৩/৩৪) ॥ ৭ ॥ 


মুখ্যপ্রাণের বিচার 


অবতরণিকা ভাষ্যযু--অধৈতন্মাৎ জায়তে প্রাণ ইত্যত্র মুখ্যঃ 
প্রাণঃ পরীক্ষাতে । শ্রেষ্টঃ প্রাণো জীববছুৎপদ্ভতে খাদিবদ্ধেতি 
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বিষয়ে নৈষ প্রাণ উদেতি নাস্তমেতীত্যাদি শ্রুতেঃ। ্যৎপ্রাপ্তির্যৎ- 
পরিত্যাগ উৎপত্বির্মরণং তথা । তস্তোৎপত্তির্তিশ্চৈব কথং প্রাণস্ত 
যুজ্যত” ইতি স্মৃতেশ্চ জীববদ্দিতি প্রাপ্তে-_ 


অবতরণিকা-ভায্যানুবাদ--অতঃপর মুখা প্রাণের সমন্ধে বিচার 
হইতেছে। মুখ্য অর্থাৎ শ্রেষ্টপ্রাণ জীবের মত পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন 
হয়? অথবা আকাশাদি ভূতের মত? এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন__ 
“নৈষ প্রাণ উদেতি নান্তমেতি" এই মুখ্য প্রাণ উৎপন্নও হয় ন', বিনাশও প্রাপ্ত 
হয় না, এই শ্রুতি থাকায় আবার ্ষতপ্রার্ধির্ধৎপরিত্যাগ***কথং প্রাণস্য 
যুজ্যতে যাহার প্রাপ্তি ও যাহার পরিত্যাগ, যাহার উৎপত্তি ও মরণস্বর্ধপ 
অর্থাৎ দেহ গ্রহণের নাম উৎপত্তি ও দেহসম্পর্কত্যাগের নাম মৃতা-_তাহ। 
হইলে সেই প্রাণের জন্ম ও মৃত্যু কিরূপে যুক্তিযুক্ত? এইরূপ স্থবতিবাক্য 
থাকায় জীবের মতই উৎপত্তি বলিব--এইরূপ পূর্বপক্ষীর মতের উত্তরে 
সিদ্ধান্তী স্ত্রকার বলিতেছেন__ 


প্রণট্ভভয।ধিকর এজ. 


সুত্রম অেষ্ঠশ্॥ ৮ ॥ 


. জৃত্রার্থ-_শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মৃখ্য-প্রাণবাযুও আকাশাদিভূতের মত উৎপন্ন 
হয় ॥৮॥ 


গোবিন্দভাব্যম-_ শ্রেষ্ঠ: প্রাণোহপি খাদিবছুৎপদ্যাতে “জায়তে 
প্রাণ” ইতি শ্রুতেঃ। স ইদং সর্ববমস্থজতেতি প্রতিভ্ঞান্থুপরো- 
ধাচ্চেতিশেষঃ। এবং সত্যনুৎপত্তিরাপেক্ষিকী। শ্রষ্টাঞ্চান্ত কায়স্থিতি- 
হেতুত্বাদ্বদন্তি। পৃথগ.যোগকরণমুত্তরচিন্তার্থম্‌ ॥ ৮ ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_-অতঃপর--এতম্মাজ, জায়তে প্রাণ: এই শ্রত্যুক্ত শ্রে্ 
প্রাণও আকাশাদিভূতের মত উৎপন্ন হয়, যেহেতু “জায়তে প্রাণ, প্রাণ জন্মায় 
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_ এই কথা শ্রুতি বলিতেছেন এবং “স ইদং সর্ববমন্জত' তিনি (পরমেশ্বর) 
এই পরিদৃশ্তমান সমস্ত জগৎ ন্ষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাকোর 
অসঙ্গতি পরিহারাহ্ছরোধেও প্রাণের আকাশাদিবংৎ উৎপত্তি বলিতেছেন, 
অতএব এই অংশটিও হেতুরূপে অধ্যাহর্তব্য। তবে যে “নৈষ প্রাণ উদ্দেতি 
নান্তমেতি” এই অন্ুৎপত্তিবোধক শ্রতিবাকা আছে, তাহার সঙ্গতি কি? 
তাহাও বলা যাইতেছে--যেমন “অমৃতা দেবাঃ,__দ্েবতীর! অমৃতা অর্থাৎ 
মৃত্যুহীন, এই বাক্যের সঙ্গতি অন্যপদার্থাপেক্ষা মৃত্যুহীন এই অর্থে করণীয়, 
সেইরূপ ইহা৪ (প্রাণের অন্ুৎপত্তিও ) আপেক্ষিক বলিয়া জ্ঞাতব্য । আর 
প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব শরীর-স্থিতির হেতু বলিয়া--এই কথা আচার্যগণ বলিয়া 
থাঁকেন। এই স্ুত্রটির 'অণবশ্চ' এই স্ত্রের সহিত পৃথগ ভাবে সঙ্গিবেশের 
উদ্দেশ্য--পরবর্তী স্থত্রে তাহার পরীক্ষায় উপযোগিতা আছে ॥৮॥ 


ৃক্ষা 'টাকা__অধৈতস্মাদিত্যাদৌ গোৌণপ্রাণন্যায়বৎ, প্রসঙ্গসঙ্গ তিবৌধ্যা। 
যংপ্রাপ্তিরিতি। বায়ুপ্রাপ্তী প্রাণস্তানুৎ্পত্তিবাক্যমুৎপত্তিবাক্যৎ চান্তি। 
তয়োধিরোধমন্দেহেহ্থভেদাদ্িরোধে প্রাপ্তেহমৎপত্তিবাক্যন্তাম্বতা দেবা ইতি 
বদাপেক্ষিকান্ৎপত্তিপরত্বেন নীতত্বান্নান্তি বিরোধ ইতি রাদ্ধান্তঃ ॥ ৮| 


টাকানুবাদ-__অখৈতম্মাদ্দিত্যাদি অবতরণিকাভাম্ব-বাকো গৌণ প্রাণের 
অধিকরণের ন্যায় প্রসঙ্গ-সঙ্গতি জানিবে। যৎগ্রাপ্তিরিতি-_বামুর দ্বেহগ্রহণ- 
বিষয়ে প্রাণের অন্তৎপত্তি-বাক্য ও উৎপত্তি-বাঁক্য উভয়ই আছে। অতএব 
তাহাদের বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্বপক্ষীর মতে বিরোধ 
হইবে। যেহেতু উভয় বাক্যের অর্থ বিভিন্ন; সিদ্ধান্তীর মতে অন্পুৎ- 
পত্তি-বাকোর আপেক্ষিক অলুৎপত্তিতাৎপর্ধ্য, যেমন “অমৃতা দেবাঃ, এইবাক্য- 
নোধিত দেবতাদের অমুতত্বে আবার নাশবোধক বাক্য থাকায় অন্যাপেক্ষা 
অমরত্ব সেইরূপ, অতএব বিরোধ নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৮॥ 


সিদ্ধীন্তকণা__অতঃপর “এতম্মাৎ জায়তে প্রাণ: (মুণ্ডক ২১৩) 
এই শ্রুতি-মন্সারে ঘুখ্য প্রাণের বিচার হইতেছে। এই শ্রেষ্ট প্রাণ জীবের 
মত? কিংবা আকাশাদি ভূতের মত উৎপন্ন হয়? এইরূপ সংশয়-স্থলে-- 
“নৈষ প্রাণ উদ্দেতি” শ্রতিতে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকৃত হয় 
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নাই, আবার “যৎ প্রাপ্তির পরিত্যাগঃ* এই স্থতিবাক্য যাহার প্রাপ্তিই 
উৎপত্তি ও যাহার পবিত্যাগই মৃত্যু প্রভৃতি বাক্যে প্রাণের উৎপত্তি ও 
বিনাশ অসম্ভব হয়। স্বতরাঁং পূর্ববপক্ষী বলেন,_-জীবের মতই প্রাণের উদ্ভব 
বলিব। এই কথার উত্তরে স্ুত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, শেঠ 
অর্থাৎ মুখ্য প্রাণবাযুও আকাশের ন্যায় উৎপত্তি লাত করে। 
এতত্প্রসঙ্গে ভাষ্তকারের ভাষ্য ও টীকা আলোচ্য । 
প্রীমস্তাগবতে পাওয়! যাঁয়+_ 
“অস্তঃ শরীর আকাশাত পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ। 
ওজঃ সহো বলং জঙ্জে ততঃ প্রাণো মহানস্থুঃ॥” (ভাঃ২।১০।১৫) 
অর্থাৎ সেই পুরুষের শরীরের অভ্যন্তরস্থিত আকাশ হইতে (স্থত্রাখ্য ) 
মুখ্য প্রাণ উৎপন্ন হইল; অনন্তর ক্রিয়াশক্তির ছ্বারা বিবিধ চেষ্টা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি ও দেহশক্তি প্রাছুর্ভৃত 
হইল ॥ ৮॥ 


মুখ্যপ্রাণের স্বরূপবিচার 


অবতরণিকাভাম্যমৃ--অথ তস্ত স্বরূপং পরীক্ষ্যতে। সকিং 
বায়ুরেব কেবলঃ কিংবা তৎস্পন্দরূপ। ক্রিয়া অথব। দেশান্তরগতো 
বায়ুরিতি বিচিকিৎসা। কিং প্রান্তম? বাহ্যো বায়ুরেবেতি। 
যোইয়ং প্রাণঃ স বায়ুরিতি বৃহদারণ্যক শ্রুতেঃ। বায়ুক্রিয়া বা 
প্রাণ; উচ্ছাসনিশ্বাসরূপায়াং তৎক্রিয়ায়াং তচ্ছব্স্ত প্রসিদ্ধেঃ | 
বায়ুমাত্রে তস্তাপ্রসিদ্ধেশ্চেতি প্রাপ্তে 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_-অত:পর সেই মুখ্যপ্রাণের স্বরূপ পরীক্ষিত 
হইতেছে । সেই মুখাপ্রাণ কি কেবল সাধারণ বায়ুস্ব্ূপই ? অথবা বাঘুর 
স্পন্দনাত্সক ক্রিয়া? কিংবা মুখ ভিন্ন অন্য দেশেও প্রবহমান বাযুই ?-_-এই 
সংশয়ে সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমাদের কি মত? উত্তরে পূর্ববপক্ষী 
বলেন, ইহ বাহ্‌ বায়ুই অর্থাৎ দেঁশাস্তরসঞ্চারী সাধারণ বায়ুই মুখাস্ত্বন্তী প্রাণ, 
যেহেতু বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে-_'ষোহয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ, এই ষে প্রাণ 
বলিয়া তত্ব, ইহা বায়ুই। অথব- বায়ুক্রিয়াই প্রাণ-শব্দের বাচ্য। যেহেতু 
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উচ্ছবাস-নিশ্বাসরূপ বায়ুক্রিয়-অর্থে গ্রাণ-শব্ধের প্রসিদ্ধি আছে । কিন্ত কেবল 
বায়ুমাত্রে প্রাণ-শবের প্রসিদ্ধি নাই অর্থাৎ প্রাণ বলিতে কেহ যে কোন বায়ু 
বুঝে না। এইরূপ পূর্ববপক্ষীর উক্তিতে সিদ্ধাস্তী হুত্রকার বলিতেছেন 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা__অথাশয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যা প্রাণন্ ্ব্ূপং বিচি- 
স্ত্যতে। তম্য বাহবাযুত্ে বাযুবিকারত্বে চ বাক্যমস্তি। তয়োবিরোধসন্দেহে- 
হথভেদাদ্বিরোধে প্রাপ্তে এতস্মাদিতিবাক্যে বাযুতঃ প্রাণন্য পৃথঙনির্দেশেন 
বিষয়ভেদাৎ নান্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্থায়স্ত প্রবুত্তিঃ সকিমিত্যাদিনা। 
স ইতি প্রাণঃ। তৎক্রিয়ায়ামিতি বাযুক্রিয়ায়ামূ। তচ্ছবস্তেতি তন্তেতি 
চোভয়ন্র গ্রাণশব্স্তেত্যর্থঃ। 

অবতরণিকা-ভাব্যের টাকান্ুবাদ--অত:পর আশ্রয়াশ্রয়িভাব-প্রোণকে 
আশ্রয় করিয়৷ তাহার শ্বরূপ আশ্রিত এইরূপ ) সঙ্গতি-অন্সারে প্রাণের স্বরূপ 
বিবেচিত হইতেছে, প্রাণের বাঁয়ুপতা-বিষয়ে এবং বাযুক্রিয়ারূপতা-বিষয়ে 
প্রমাণ-বাঁক্য আছে, তাহাদের বিরোধ হইবে কিনা? এইরূপ সন্দেহের উপর 
পূর্ববপক্ষী বলেন, যখন উভয়ের অর্থ বিভিন্ন, অতএব বিরোধ আছেই, এইবপ 
পূর্বপক্ষিমতের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন__বিরোধ নাই, কারণ এতম্মাদিত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যে বাষু হইতে প্রাণের পৃথক্‌ নির্দেশ থাকায় বিষয়ভ্দে হইয়াছে, 
স্থতরাং বিরোধাভাব, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আবম্তভ--“ কিং 
বাযুরেব” ইত্যাদি বাক্যছ্বারা। সঃ__সেই প্রাণ, উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপায়াং তৎ 
ক্রিয়ায়াম ইতি-_তৎক্রিয়ায়াম্‌-__বায়ু-ক্রিয়াতে। তওৎক্রিয়ায়াং তচ্ছব্স্ত 
ইহাতে প্রযুক্ত তচ্ছবের ও তশ্যাপ্রসিদ্ধেশ্চ ইহাতে প্রযুক্ত তশ্ত-পদের অর্থ__ 
প্রাণ-শবের | 


ন বাহুক্রিয়।ধিকরণ ম, 
হত্রম.ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥ ৯॥ 


সৃত্রার্থ_শ্রেষ্ট প্রাণ সাধারণ বায়ুও নহে, উচ্ছ্াসাদি ক্রিয়াস্বরপও নহে, 
কারণ তাহার উল্লেখ পৃথকৃভাবে আছে ॥ ৯॥ 


গোবিন্দভাষ্যম.- শ্রেষ্ঠ: প্রাণে! ন বায়ুর চ তৎস্পন্দঃ | কুতঃ? 
পৃথগিতি। “এতম্মাৎ জায়তে প্রাণ ইত্যাদৌ বায়োঃ সকাশাৎ 
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প্রাণস্য পৃথগুক্তেঃ। যদি বায়ুরেব প্রাণস্তহি তম্মাৎ তস্ত সা ন 
স্তাং। যদিবা বায়ুস্পন্দঃ প্রাণস্তদাপি বায়োঃ সকাশাৎ ত্ক্রিয়া- 
রূপস্ত প্রাণস্ত ন সা সম্ভবেৎ। ন হাগ্্যাদে, ক্রিয়া তেন সাকং 
পুথগ্ুক্তা। দৃশ্যতে । যোহয়ং প্রাণঃ স বায়ুরিতি তু বায়ুরিব কিঞ্চি- 
দ্বিশেষমাপন্ন; প্রাণো ন তু জ্যোতিরাদিবৎ তত্বান্তরমিতি জ্ঞাপনার্থম্‌। 
যন্তু সামান্যকরণবৃত্তিঃ «প্রাণাস্যা বায়বঃ পঞ্চ” ইতি সা্ঘ্ৈ সর্বে- 
ক্রিয়ব্যাপারঃ প্রাণ ইত্যুক্তং তন্ন একরপপ্রাণস্ত বিজাতীয়নানেক্দরিয়- 
ব্যাপারত্বাযোগাৎ ॥ ৯ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ- শ্রেষ্ট প্রাণ বায়ও নহে, উচ্ছ্বাসাদি-বাযুক্রিয়াও ন্কে, 
কি কারণে? যেহেতু পৃথগ ভাবে প্রাণের উৎপত্তি শ্রতিতে উন্নিখিত আছে, 
যথা-_-“এতম্মাজ্জায়তে প্রাণঃ এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয় “এতম্মা- 
জ্ঞায়তে প্রাণে মনঃ সর্বেন্তিয়াণি চ' ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্ডরিয়বগের উক্তি করিয়! 
প্রাণের উৎপন্তি ও পরে বামুর উৎপন্তির উল্লেখ পৃথগ ভাবে করা আছে। যদি 
প্রাণ বায়ুস্বরূপ হইত, তবে তাহা হইতে (পরমেশ্বর হইতে ) বাধুতত্ব ও প্রাণের 
পৃথক্‌ উক্তি হইত না। অথব! যদি উচ্ছাস।দি-স্পন্দন-ক্রিয়াত্মক প্রাণ হইত, 
তাহাঁতেও বাঁযু হইতে বায়ুর ক্রিয়ারূপ প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব হইত না, 
যেহেতু অগ্নির ক্রিয়া অগ্নির সহিত পৃথগ ভূত বলিয়া কথিত হয় না। 
তবে যে বুহদ্বারণ্যকের উক্তি রহিয়াছে-_“এই যে প্রীণ, উহা বাঁযুই” তাহার 
উপপত্তি কি হইবে? তাহাও বলা যাইতেছে--প্রাণ বাফুস্বরূপ অর্থাৎ বায়ুর 
মত কিছু বিশেষ গুণ প্রীঞ্ত হইয়] প্রাণ-শব্ধে অভিহিত হয়, নতুবা জ্যোতিঃ 
প্রভৃতির মত স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, ইহাই বুঝাইবার জন্য এরূপ বলা হইয়াছে। 
আর যে সাংখা-স্থত্রে “সামান্তকরণবৃত্তিঃ প্রাণাগ্। বায়বঃ পঞ্চ অর্থাৎ প্রাণ, 
অপান, ব্যান, উদদীন, সমান নামক পঞ্চবাযু সমস্ত ইন্দ্িয়ব্যাপার প্রাণম্বরূপ-_ 
এই কথা বলা আছে, তাহা সমীচীন নহে; যেহেতু--প্রাণ একন্বরূপাপন্ন, 
তাহ! বিজাতীয় নান! ইন্ছ্রিয়ের ব্যাপার কিরূপে হইবে? তাহা হইতে পারে 
না, অতএব প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া! নহে ॥ ৯ ॥ 


সূন্মম। 'টীকা-নেতি। তংস্পন্দ উচ্ছানাদিরূপা বাযুক্রিয়া। তন্মাৎ 
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তস্তেতি। তম্মাৎ বায়ুতস্তশ্ গ্রাণস্ স1 পৃথগুক্তিরিত্যর্থঃ। নম্ববাহ্বায়ুরূপ- 
ত্ববাক্ন্ত ক1 গতিরিতি চেৎ তত্রাহ যোহয়মিতি। যত্বিতি। ত্রয়াণামপি 
করণানাং সামান্তা বৃত্তিঃ। প্রাণাগ্যা ইতি য কপিলেনোক্তং তন্ন। তত্র 
হেতুরেকরূপেতি ॥ ৯॥ 

টাকান্ুবাদ__ন বায়ু ক্রিয়ে ইত্যাদি স্ত্রে তৎস্পন্দ ইতি ভাষ্য--তৎস্পন্দঃ 
-উচ্ছবাসাদদিরূপ বাধুর ক্রিয়া। “তম্মাৎ ত্য সা ন স্তাৎ্ ইতি__তম্মাৎ_বায়ু 
হইতে বাযুতত্ব প্রাণের পৃথক্‌ উক্তি হইত ন1। প্রশ্ন__তবে প্রাণের বাহ বায়ু 
ভিন্ন বামুন্বরূপত। যে উক্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি কি? এই যদি বল, সে 
বিষয়ে বলিয়াছেন, যোহয়ং প্রাণ ইত্যাদি। 'ঘত্তুসামান্তকরণবৃত্তিঃ: 
ইত্যাদি আর তিনটি ইন্ড্রিয়েরই সাধারণ ব্যাপার প্রাণ প্রভৃতি, এই যে কপিল 
বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে ; তাহাতে হেতু দেখাইতেছেন-- প্রাণের এককবপা। 
বৃত্তি ॥ ৯॥ 

সিদ্ধান্তকণা-_-অতঃপর প্রাণের স্বরূপ বিচার করা হইতেছে । প্রাণ কি 
কেবল বায়? অথবা স্পন্দনরূপা! ক্রিয়া? অথবা দেশান্তরগত বায়ু? এইরূপ 
সন্দেহস্থলে পূর্ববপক্ষীর মতে বাহ বায়ুই প্রাণ ; কেননা বৃহদারণ্যকে পাওয়া 
যায়__“যেই গ্রীণ, সেই বায়ু” (বৃঃ ৩১।৫)। অতএব বায়ুর কার্ধাই 
প্রাণ। কিন্তু “প্রাণ বলিতে যে কোন বাযুকে বুঝায় না। যদিও উচ্ছ্বাস 
ও নিশ্বাসরূপ ক্রিয়াতে প্রাণের প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রকার পূর্ববপক্ষ 
করিয়! হুত্রকার বর্তমান সুত্রে উত্তর দিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণের পৃথক 
উপদেশ থাকার দকুণ ইহ] সাধারণ বায়ু ব1 তদীয় স্পন্দনরূপ কার্য ও 
নহে। কারণ মুণ্ডক শ্রতিতে “এতম্মাজ্জায়তে প্রাণ: বলিয়া পুনরায় 
“থং বায়ুজ্যোতিরাপঃ” উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং প্রাণকে বামু হইতে 
পৃথক্‌ উল্লেখ করায় বাধু ও প্রাণ পৃথক্‌ তত্ব, তাহা স্পষ্টই প্রতীত 
হইতেছে । তবে যে, বুহদারণ্যকে পাওয়া যায়, “যোহয়ং প্রাণঃ স বায়ু” 
( বুঃ ৩।১।৫ ) ইহার তাত্পর্যয- প্রাণ বাুর সদূশই। কিছু বিশেষ গুণ গ্রাঞ্ধ 
হইয়! প্রতেদ হইয়াছে । কিন্তু জ্যোতিঃ প্রভৃতির ন্যায় তত্বীস্তর নহে, ইহাই 
বুঝাইবাঁর জন্ত বল! হইয়াছে । সাংখ্যের মতে যে প্রাণাঁদি পঞ্চবামু সামান্য 
করণবৃত্তি অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ 
একপ্রকার প্রাণ বিজাতীয় নান! ইন্দ্িয়ের ব্যাপার হইতে পারে না। 
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শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,_- 
প্রাণাদভূদ, যশ্ত চরাচবাণাং 
প্রাণঃ সহে] বলমোজশ্চ বাধুং ॥ 
অন্বাম্ম সআাজমিবান্ট যং বয়ং 
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ 1” ( ভাঁঃ ৮৫1৩৭ ) 
“প্রাণবুত্ত্যৈেব সন্তস্তেনুনিনৈবেক্িয়প্রিয়ৈ১ 1” ভোঃ ১১৭৩৯) ৯ | 


অবতরণিকাভাষ্ম্‌-_“সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ একো জাগন্তি 
প্রাণ একে। মৃত্যুনানাপ্ত; প্রাণ সংবর্গো বাঁগাদীন্‌ সংবৃঙক্তে প্রাণ 
ইতরান্‌ প্রাণান্‌ রক্ষতি মাতেব পুত্রান্”ইতি বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে। 
তত্র সংশয়ঃ_ সুখ্যঃ প্রীণো জীব এবাম্মিন দেহে স্বতন্ত্র উত জীবো- 
পকরণমিতি । বনুবিভূতিশ্রবণাৎ স ইব স্বতন্ত্র ইতি প্রাপ্তে_ 





অবতরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ-_বুহদারণাকোপনিষদে পঠিত হয়-__ন্ুপ্ডেষু 
বাগাদিযু-"'মাতেব পুত্রান্ত বাক্‌ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় সুপ্ত থাকিলে এক 
প্রাণই জাগিম্বা থাকে, একমাত্র প্রাণ মৃত অর্থাৎ শ্রম কর্তৃক আক্রান্ত হয় না, 
প্রাণ সমস্ত বাক্‌ প্রভৃতি ইন্ডিয়কে ব্যাঁপিয়া থাকে, অতএব তাহ1 সংবস্বরূপ | 
প্রাণ অপর প্রাণসমূহকে রক্ষা করে, যেমন মাতা পুত্রদিগকে বক্ষা 
করেন। এই শ্রত্াক্ত বিষয়ে সংশয় হইতেছে- মুখা প্রাণ জীবই, এই দেহে 
সে স্বাধীন অথবা জীবের উপকরণ অর্থাৎ সহায়? পূর্ববপক্ষী বলেন_-যখন 
মুখ্য প্রাণের বহু বিভৃতির কথা শোনা যায়, তখন জীবের মত সেও স্বাধীন-_ 
এই মতের খণ্ডনার্থ পিদ্ধান্তী স্থত্রকার বশিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাষ্য-টীকা__অথ প্রাণস্ত জীবোপকরণত্বং দর্শয়তি সথথে- 
ঘিত্যাদিনা। অত্রাপি পূর্বব্ৎ সঙ্গতিঃ| হৃখেধিত্যাদি-বাঁকাং প্রাণস্ত 
শ্বাতন্ত্রাং বৌধুয়তি প্রাণসংবাদবাকান্ধ তশ্ত জীবোপকাপ্রিত্বমিত্যনয়োবিরোধ- 
সন্দেহ্হর্থভেদাৎ বিরোধে প্রীপ্তে স্ুপ্তেঘিত্যাদি বাক্যং তন্তোপকরণবর্গ- 
প্রাধান্তমাহ ন তু তদ্বৎ স্বাতস্ত্যমিত্যর্থোক্তেশ্চক্ষুবািবং তছুপক রণত্বমেব 
তশ্তেতি নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়স্ত প্রবৃত্তিঃ। মৃত্যুনা শমেণ 
অনাপ্তোহগ্রস্তঃ সংবুড.ক্তে ব্যাপ্পোতি। 

৩৬ 


৫৬২ বেদাস্তস্বত্রম্‌ ২৪১০ 


অবতরণিকা-ভাব্যের 'টাকানুবাদ__অতংপর শ্রেষ্ঠ প্রাণের জীবোপ- 
করণতা৷ দেখাইতেছেন-স্থপ্তেযু ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। এই অধিকরণেও 
পূর্বাধিকরণের মত সঙ্গতি জ্ঞাতব্য | 'ন্প্তেযু বাগাদিযু” ইত্যাদি বাক্য প্রাণের 
স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক, কিন্তু প্রাণসংবাদবাক্য প্রাণের জীবের উপকারিত্ব বা 
উপকরণত্ব বুঝাইতেছে। স্থতরাং বিভিন্ন উক্তিছ্বয়ের পরম্পর বিরোধ হইবে কি 
না,__এই সংশয়ের উত্তরে পূর্ববপক্ষী বলেন, উক্ত বাক্যদ্বয়ের প্রতিপাদ্ বিষয় 
যখন বিভিন্ন, তখন বিরোধ হইবে। সিদ্ধান্ধী তাহাতে বলেন-_হৃণ্ডেষু 
বাগাদিবু' ইত্যাদি বাক্য জীবের মত প্রাণের স্বাতন্ত্যবোধক নহে, কিন্ত 
জীবের যত উপকরণ আছে, তাহাদের মধো গাণের প্রাধান্ত-_ইহারই 
বোধক ; অতএব চক্ষুরাদির মত প্রাণ জীবের উপকরণ হওয়ায় কোন 
বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের অবতারণা । 'মৃত্যুনানাক্রাস্ত 
ইতি” মৃত্যুনা-__অর্থাৎ শ্রমের দ্বারা, অনাক্রান্তঃ গ্রস্ত নহে। “বাগাদীন্‌ 
সংবুডক্তে ইতি" সংবুঙক্তে-ব্যাঞ্ধ করিয়া থাকে । 


হত্রম- চক্ষুরাদিবত্ত, তৎসহ শিষ্ঠ্যাদিভ্য 


সৃত্রাথ--তুতাহা নহে, অর্থাৎ এশঙ্কা করিও না, যেহেতু মুখ্য প্রাণও 
চক্ষুঃ প্রভৃতির মত জীবের করণ অগাৎ কার্ধা-সাধনম্বরূপ। কারণ কি? 
“ত্সহ শিষ্ট্যাদ্িভ্যঃ যেহেতু প্রাণের বিনুতি প্রসঙ্গে চক্ুঃ প্রভৃতির সহিত 
প্রাণেরও জীবের করণরূপে উপদেশ প্রভৃতি আছে ॥ ১০ ॥ 


গ্োবিন্দভাষ্যম্--তু-শব্দঃ শঙ্কাহানার । প্রাণোহপি চক্ষুরাদিবৎ 
জীবকরণমেব | কুতঃ ? তৎসহেতি। প্রাণসংবাদেষু তৈশ্ক্ষুরাদিভি- 
জাঁবকরণৈঃ সহ প্রাণস্ত শাসনাৎ। সমানধন্মীণাং হি সহ শাসনং 
যুক্তং বৃহদ্রথান্তরাদিবং। আদিশব্দাদথ যত্র বায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ স 
এবায়ং মধ্যমঃ প্রাণ ইত্যাদিন! প্রাণশব্দপরিগৃহীতেঘিক্দ্িয়েযু 
বিশিষ্যাভিধানং গৃহ্যতে | সংহতত্াদি চ স্বাতন্ত্যনিরাকৃতিহেতুঃ ॥১০। 


ভাষ্যানুবাদ-_স্ত্রোক্ত 'তূ” শব্দটি পূর্বোক্ত শঙ্কা নিরাসের জন্য অর্থাৎ 
ূর্বপক্ষীর “জীবের মত প্রাণ স্বাধীন” এই মত খগ্ুনার্থ। প্রাণও চস্কু 
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প্রভৃতি ইন্জরিয়ের মত জীবের করণই। কারণ কি? তাহা বলিতেছেন-_ 
'ততৎসহ শিক্ট্যাদিভ্যঃ, যেহেতু প্রাণের বিবৃতিতে তৎসহ-_তাহাদের-_ 
চক্ষুরাদি জীবকরণের সহিত প্রাণের শাসন অর্থাৎ উল্লেখ আছে। শাস্ত্রীয় 
নিয়ম হইতেছে, যাহারা সমান-ধর্মববিশিষ্ট, তাহাদেরই একসঙ্গে উপদেশ 
যুক্তিযুক্ত ; যেমন বুহত্রথান্তর, সাম বেদের একটি শাখার নাম বুহড্রথাস্তর, 
উহা! উদগীথ প্রকরণে পঠিত হওয়ায় অন্যান্য সামের তুল্য, সেইরূপ এক 
সঙ্গে উপদিষ্ট হইলে সমধন্মাকেই বুঝায়। স্থত্রোক্ত *শিষ্ট্যাদিভ্যঃ, এই 
আধিপদগ্রাহ্া বপ্ত শ্রুতিও বলিতেছেন, যথা “অথ যত্র বায়ং...মধ্যমঃ প্রাণঃঃ 
অতঃপর যাহাতে এই মুখ্যপ্রাণ আছে, তাহাই মধ্যম প্রাণ ইত্যাদি বাক্য 
দ্বারা প্রাণশব্ববাচ্য ইন্দ্রিয় সমুদয়ের মধ্যে বিশেষরূপে প্রাণ-শব্দের উল্লেখ- 
বশতঃও প্রাণ জীবের একটি করণ। এবং প্রাণের সংহত ( সজ্বদ্ধভাবে ) 
কাধ্যকাবিত্ব প্রন্ৃতি উক্তি স্বাতন্ত্য-নিরাকরণের জন্য ॥ ১০ ॥ 

ৃক্ষা! টাকা চক্ষুরাদিবদিতি। ন্ফুটার্থো গ্রন্থঃ ॥ ১০ 

টাকানুবাদ-_চক্ষরাদিবৎ ইত্যাদি স্ত্র-ভাস্তার্থ সুম্পষ্ট ॥ ১০ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা-_বৃহদীরণ্যক শ্রুতিতে বর্নিত হইয়াছে যে, বাগাদি সমস্ত 
ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে একমাত্র প্রাণই জাগ্রত থাকে । একমাত্র প্রাণই 
মৃত্যুহীন অর্থাৎ অক্রান্ত। মাতা যেরূপ সন্তানকে রক্ষা করেন, প্রাণও সেইরূপ 
অন্ত প্রাণ সমূহকে রক্ষা করিয়! থাকেন। এ-স্থলে একটি সংশয় এই যে, মুখ্য- 
প্রাণ কি এই শরীরে স্বতন্ব জীবই? অথবা জীবের উপকরণ অর্থাৎ সহায়? 
পূর্ববপক্ষী বলেন যে, মুখ্য প্রাণকে জীবের সদৃশ স্বতন্ধ মনে করিতে হইবে, 
তদ্ুত্তরে স্কত্রকার বর্তমান হ্ত্রে বলিতেছেন যে, না, চক্ষরাদির স্তাঁয় প্রাণকে 
জীবের উপকরণই বলিতে হইবে। কারণ সেইরূপই অন্গশাসন আছে। 


শ্রমস্ভাগবতেও পাওয়া যায়,__ 
“তৈজসানীন্দরিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ। 
প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তিবু'দ্ধেবিজ্ঞানশক্তিতা |” (ভাঃ ৩২৬৩১) 
“প্রাণস্ত শোধয়েন্বার্ং পূরকুস্তকরেচকৈঃ। 


বিপর্ধযয়েণাপি শনৈরভাসেন্গিজ্জিতেক্দরিয় |” 
( ভাঃ ১১১৪।৩৩ )। ১০ ॥ 
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অবতরণিকাভাব্যম্‌-_নন্ধ চক্ষরাদিবজ্জীবোপকরণত্বে প্রাণস্তা- 
জীকৃতে তদজ্জীবোপকারক্রিয়াপি স্তাৎ ন চ তাদৃশী কাচিদস্তি 
যদর্থময়ং দ্বাদশ: প্রাণস্ততো ন চক্ষুরাদিতৌল্যমিত্যাক্ষিপা সমাধত্তে__ 
অবভরণিকা-ভাস্যানুবাদ-_আপত্তি এই, যদি গাণকে চক্ষুঃ প্রভৃতির 
মত জীবের উপকরণ অঙ্গীকার করা হয়, তবে চক্ষুঃ প্রভৃতির মত জীবের 
উপকার ক্রিয়াও প্রাণে উপলন্ধ হইবে; কিন্তু সেরূপ কোন ক্রিয়াই তো 
প্রাণে নাই, যাহার জন্য এই প্রাণ একাদশ ইন্দ্িয়াতিরিক্ত দ্বাদশ ইন্দ্িয়রূপে 
পরিগণিত হইবে । অতএব চক্ষুঃ প্রভৃতির সহিত প্রাণের সাম্য নাই, এই 
আক্ষেপ করিয়। সুত্রকার সমাধান করিতেছেন-_ 
অবতরণিকাভাব্য-টীকা-_নম্বিতি। তদ্বৎ চক্ষুরাদেরিব। অকরণেতি। 
জীবোপকা রক্রিয়াবিরহিতশ্চে প্রাঁণস্তহি দেহেইম্মিন জীব ইব স্বতন্ত্র: স ইতি 
প্রাপ্তে উভয়োঃ ম্বতন্্বয়োরেকবাক্যত্বাভীবেন সগ্চো! দেহোম্মথনপ্রসঙ্গলক্ষণে। 
যো দোষ: স নস্যাৎ দেহধারণলক্ষণপরমোপকারসত্বাদিতি ভাঁবঃ। 
অবতরণিকা-ভাষ্বের টীকানুবাদ-_নঙগ ইত্যাদি অবতরণিকাভা্বে 
“ছজ্জীবোপকা রক্রিয়াপীতি” তদ্বং_ চক্ষু প্রভৃতি ঈন্দ্রিয়ের মত প্রাণের । 
অকরণত্বাচ্চ ইত্যাদি স্থত্রে যদি প্রাণ জীবের উপকার-ক্রিষা-বিরহিত হয় তবে 
এই দেহে জীবের মত সেই প্রাণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল, তাহা হইলে দোঁষ 
এই--জীব ও প্রাণ উভয় ব্বতন্ত্ের একার্থত্ব থাকিবে না, তাহার জন্ 
অচিরেই দেহপাতের সম্ভাবনা হইতে পারে। কিন্তু সে দোষ হইবে না, যেহেত 
দেহধারণরূপ পরম উপকার প্রাণের দ্বারা সাধিত হুইতেছে- ইহাই 


অভিপ্রায় । 
ক্রিয়।হভ।ব।ধিকরণম, 


হুত্রম-_অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথ! হি দর্শয়তি ॥ ১১॥ 

সূত্রার্থ_-চ' এই আক্ষেপ হইবে না। অর্থাৎ “অকরণত্াৎ, গাঁপ 
অকরণ অর্থাৎ ক্রিয়াহীন3; এজন্য যে আক্ষেপ করা! হইতেছে, তাহ! 
হইবে না, কারণ কি? যেহেতু শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ধারণ-স্বরূপ মহোপকার 
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সে সম্পন্ন করিতেছে, এই অভিপ্রায়। এ-বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতি 
প্রমাণ দেেখাইতেছেন-_-“তথাহি দর্শয়তি”_যেহেতু শ্রুতি সেই প্রকার 
বলিতেছেন ॥ ১১ ॥ 


গোবিন্দভাষাম্‌__আক্ষেপনিরাসায় চশব্দঃ। করণং ক্রিয়া । 
অক্রিয়ত্বাৎ জীবোপকারক্রিয়াবিরহাৎ যো দোষঃ সম্ভাব্যতে সন 
হ্যাং শরীরেক্দ্িয়ধারণাদিলক্ষণপরমোপকারসত্বাদিতিভাবঃ। হি 
যতস্তথ ছান্দোগ্য শ্রুতি্র্শয়তি। “অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি 
ব্যদিরে” ইত্যাদিনা। ততম্মাৎ জীবোপকরণমেব মুখ্যঃ প্রাণঃ । 
জীবন্ত কর্তৃত্রঞ্চ ভোক্ত ত্বঞ্চ প্রতি চক্ষুরাদীনি রাজপুরুষবৎ করণানি 
প্রীণস্ত রাজমন্ত্রিৎ সর্বার্থসাধকতয়। সুখ্যোপকরণমিতি নাস্ত 
স্বাতন্ত্যম্‌ ॥ ১১ ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_হ্থত্রোক্ত “চ” শব্দটি আক্ষেপ নিরাসের জন্য প্রযুক্ত। 
অকরণত্বৎ্-যাহাঁর করণ অর্থাৎ ক্রিয়া নাই মে অকরণ, তাহার জন্য 
অর্থাৎ নিক্ষিয়ত্বের জন্য--জীবের উপকার-সাধক ক্রিয়ার অভাব বশতঃ যে 
দোষের সম্ভাবনা করা হইতেছে তাহা হইবে না। অভিপ্রায় এই--প্রাণ 
চক্ষরাদির মত ক্রিয়া না কবিলেও শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের ধারণী্দিরূপ 
মহোপকারকত্ব তাহাতে আছে। “তথা হি দর্শয়তি'__হি-_যেহেতু, সেইরূপ 
ছান্দোগ্য শ্রুতি দেখাইতেছেন। যথা_অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যু্দিরে” 
অতঃপর প্রাণ বিল, আমিই সমস্ত শ্রেয়ঃপ্রাপ্থি-বিষয়ে কারণ । অতএব 
বুঝা গেল, জীবের উপকরণই মুখ্য প্রাণ। রাঁজকম্মচারীরা! যেমন বাজার 
কতৃত্ব ও ভোক্তুত্ব সম্পাদন করে, চক্ুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিও তত্দরপ জীবের 
কতৃত্ব ও ভোতৃত্-সম্পাদক । কিন্তু প্রাণ বাজমন্ত্রীর মত সমস্ত বিষয় সাধন 
করে বলিয়৷ মুখ্য উপকরণ, এইজন্য ইহার স্বাতন্ত্র্য নাই ॥ ১১॥ 

সক্ষম টীকা_-অকরণত্বাদিতি। অথ হেতি। অহং শ্রেয়সে স্ব-স্বশৈষ্ঠ্যায় 
প্রাণা ব্যদিরে বিবাদং চক্রুরিতার্থঃ। তান্‌ বরিষ্টঃ প্রাণ উবাচ। মা 
মোহমাপগ্থাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানৎ বিভজ্যৈতৎ্ বাঁণমবষ্টভ্য বিভাবয়ামী- 
ত্যুজজং প্রাক । বাণং শরীরম্। অত্র প্রাণহেতুক1 দেহাদিস্থিতিধিক্ফুটা ॥১১। 
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টীকানুবাদ-_'অকরণত্বাৎ ইত্যাদি স্থত্রে-'অথ হ প্রাণা অহং ইত্যাদি 
ভান্ত--ইহার অর্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ সকলেই “আমি শ্রেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ, এই 
অরষ্ঠত্ব লইয়! বিবাদ কবিয়াছিল। তখন অেষ্ঠ প্রাণ তাহাদিগকে বলিল-_ 
“তোমরা মোহ প্রাপ্ত হইও না অর্থাৎ ভুল করিও না, নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বা- 
ভিমান ত্যাগ কর, আমিই এই পাচ প্রকারে নিজেকে বিভক্ত করিয়া এই 
শরীরকে ধারণ করিয়া রক্ষা করিতেছি-_-এই কথা পূর্বে প্রাণ বলিয়াছে। 
এই শ্রুত্যুক্ত বাঁণ শবের অর্থ শরীর | এই শ্রুতিতে স্পষ্টই প্রাণ দ্বারা শবীরাদি- 
স্থিতি প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা--যদি কেহ এরূপ বলেন যে, প্রাণকে চক্ষুরাঁদি ইন্জ্রিয়ের 
মত জীবের উপকরণ স্বীকার করা হইলে উহাদিগের ন্যায় উপকারক ক্রিয়াও 
থাকিবে, কিন্তু সেরূপ ক্রিয়াতো প্রাণে দেখা যায় না; যেজন্য প্রাণকে 
ছাদদশ ইন্ড্রিয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের 
সহিত প্রাণের সাম্য বিচার যুক্তিঘুক্ত নহে। এইরূপ আক্ষেপের সমাধানার্থ 
স্ত্রকার বর্তমান শ্যত্রে বলিতেছেন, অকরণতাবশতঃ দোষ হইবে না, কারণ 
শ্রুতিতে এপ্রকারই বলিতেছেন । 
বিশেষতঃ প্রাণ দেহেন্দ্িয়াদির ধারণারদিরূপ মহোপকার সাধন করিয়া 
থাকে । ছান্দোগ্যেও পাওয়া যাঁয়, “অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়পি ব্যুদিবে” 
-(ছাঃ ৫১৬)। অতএব মুখ্য প্রাণ জীবের উপকরণহ। জীবের কতৃত্ব 
ও ভোতৃত্ব-ব্যাপারে নেত্রা্দি ইন্ত্রিয়সমূহ রাজপুরুষের ন্যায় করণন্বরূপ, 
আর প্রাণ কিন্ত রাজার মন্ত্রীর ন্যায় সর্ববার্থাধকরূপে মুখা উপকরণ, স্থাতরাঁং 
প্রাণ স্বাতন্ত্যহীন | 
শ্রমদ্ভাগবতেও পাই, 
“আত্রাদ্দিশো যন্ত' হৃদশ্চ খানি 
প্রজজ্ঞিে খং পুরুষস্ত্য নাভ্যাঃ | 
প্রাণেন্দিয়াত্াস্থশরীরকেতঃ 
প্রশীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ॥৮ ( ভাঃ ৮৫1৩৮) 
অর্থাৎ যে ভগবানের শ্রবণেন্দরিয় হইতে দিকৃসমূহ, ভ্দয় হইতে দেহগত 
ছিদ্র এবং নাঁভিমগ্ডল হইতে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বাষুও শরীরের আশ্রয় 
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আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি সম্পন্ন 'ভগবান্‌ আমাদের প্রতি 
প্রসন্ন হউন। 

শ্রীল চক্রবন্তিপাদের টাকায় পাই,__“নাভ্যাঃ শকাশাৎখ খং কীদুশং প্রাণঃ 
পঞ্চবৃত্তিশ্চ ইন্দরিয়াণি চ আত্মা মনশ্চ অসবৌ নাগকুম্মাদয়ঃ শরীরঞ্চ তেষাং 
কেতমাশ্রয়ভূতম্‌ ॥” ॥ ১১ ॥ 


অবতরণিকাভাব্ম__বঃ প্রাণ স বায়ুঃ। স এষ বায়ূ 
পঞ্চবিধঃ প্রাণো৯পানো। ব্যান উদান সমান ইতি শ্রুতম্‌। তত্র 
কিমেতে অপানাদয়ঃ 'প্রাণান্ডিছ্যন্তে উতত তদ্ত্তয় এবেতি বীক্ষায়াং 
সংজ্ঞাভেদাৎ কাধ্যাভেদাচ্চ ভিছ্যন্ত ইতি প্রান্তে 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_শ্রুতিতে আছে-_“যে প্রাণ, তাহা বাঘ? 
সেই এই বাধু পাঁচ প্রকার যথা-প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। 
তাহাতে সংশয় হইতেছে,_এই অপানাদি বাহু কি প্রাণ বাঁরু হইতে ভিন্ন? 
অথবা সেই প্রাণের অবস্থাবিশেষ? এইরূপ সংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন, 
_না, উহারা প্রাণবৃপ্তি নহে, যেহেতু তাহাদিগের অপানাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা 
এবং বিভিন্ন কার্ধাকারিতা, অতএব গ্রাণ হইতে ভিন্ন। এই মতের উপর 
সিদ্ধান্তী শ্রাব্যাসদেব বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকা ভীস্য-টাকা__বাহো বাধুরেবাবস্থাস্তরেণ প্রাণোহভূদিতি 
চিন্তিতম্‌। অথাপানাদয়ো যে চত্ারঃ শ্ররস্তে তে কিং বায়োরেবাবস্থাবিশেষাঃ 
প্রাণাদন্যে ভবন্থ্যত প্রাণশ্তৈব স্থান'স্থরবুত্তেরপান।দিরপত্বমিতি চিন্ত্যতে। 
যঃ প্রাণঃ স বাযুঃ পঞ্চবিধ ইতিবাকোে বায়রেধ প্রাণাপানাদিপবাবস্থঃ 
প্রতীতঃ | প্রাণোহপান ইতি বাকো তু প্রাণবৃত্তয়ৌহপানাদয়ঃ প্রতীয়ন্তে । 
তদনয়োধিরোধসন্দেহেহ্থভেদাৎ বিরোধে গাঞ্ধে স এষ বাধুঃ পঞ্চবিধ 
ইত্যত্ স এষ প্রাণাবস্থাং গতো বাযুৰ্রিতি ব্যাখা।নাৎ্ নাস্তি বিরোধ ইতি 
ভাবেন ন্যায়ন্য প্রবৃত্তি: | যঃ প্তাণ ইত্যাদিন]। 

অবতরণিকা-ভীষ্যের টীকানুবাদ-_ইতঃপৃবে বাহ বায়ুই অবস্থা- 
বিশেষ দ্বার! প্রাণ-স্বরূপ, ইহ! বিচারিত হইয়াছে । এক্ষণে অপানাদি অন্য 
যে চারিটি বাঘুর কথা! শোনা যায়, তাহারা কি বাযুরই অবস্থাবিশেষ প্রাণ 
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সি 


হইতে স্বতন্ত্র অথব! প্রাণই স্থানবিশেষে বর্তমান হইয়া! অপানাদিরপ হয়, 
ইহাই বিচারিত হইতেছে। “যঃ প্রাণঃ স বাযুঃ পঞ্চবিধঃ, ইতি, যে 
প্রাণ, তাহা পাচ প্রকার, এই বাক্যে বাযুই প্রাণ অপান প্রভৃতি পাচ 
প্রকার অবস্থাপন্ন, ইহ] প্রতীত হইয়াছে । প্ররাণোহপানঃ, ইত্যাদি বাক্যে 
কিন্ত অপানাদি প্রাণেরই বুত্তিবিশেষ প্রতীত হইতেছে । তাহা হইলে 
উভয়ের বিরোধ হইবে কিনা ? এই সন্দেহে পূর্ববপক্গীর মত-_বিরোধ হইবে, 
যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিন্ন, উত্তরপক্ষী বলেন--“স এব বাধুঃং পঞ্চবিধঃ, 
এই বাকোর ব্যাখ্যা এই প্রকার, সেই এই প্রাণাবস্থাপ্রাপ্ত বায়ু, ইহাতে 
আর বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরম্ত “ষঃ প্রাণ” ইত্যাদি 
বাকা দ্বারা । 


মনে।বওপর্ব ভ্যাধিকরণ 


হৃত্রম পঞ্চরত্িম নোবদ্ব্যপদিশ্ঠতে ॥ ১২॥ 

সৃত্রার্থ--“পঞ্চবৃত্তিঃ-একই প্রাণ হৃদয় প্রভৃতি স্থানে পাচ ভাগে 
থাকিয়া? বিভিন্ন কাধ্য করিয়া থাকে । “মনোবদ্ব্যপদ্িশ্ততে যেমন একই 
মন কাম, সঙ্গল্প প্রভৃতি স্বরূপে বিভিন্ন নামে সংজ্ভিত হয়, সেই প্রকার 
প্রাণ-অপানাদি বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয় ॥ ১২ ॥ 


গোৌবিন্দভাষ্ম- এক এব প্রাণে হৃদয়াদিষু স্থানেষু পঞ্চধা 
বর্তমীনো বিলক্ষণানি কাধ্যাণ্যাবহতীতি পঞ্চবৃন্তি। সএব তথা 
বাপদিশ্যটতে । তম্মাৎ প্রাণবৃত্বয় এব তে ন ততে? ভিছ্ভান্তে । কাধ্য- 
ভেদনিমিত্ঃ সংজ্ঞাভেদ;। স্বরূপভেদস্ত নাস্তযতঃ পঞ্চন্বপি প্রাণ- 
শব্দঃ। “প্রাণোহপানো ব্যান উদানঃ সমান ইতি । এতৎ সর্ববং 
প্রাণ এব” ইতি বচনাচ্চ। বৃহদারণ্যকে--“মনোবৎ কামঃ সন্কল্গে। 
বিকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধ পুতিরধূতি হীধাভীঃ৮ ইত্যেতৎ স্ক্বং মন 
এবেতি। তত্রৈব সংজ্ঞাভেদে কার্ধযাভেদেইপি যথা কামাদয়ে! 
মনসো ন ভিগ্ধান্তে কিন্তু তত্ত বৃত্তয় এব তদ্ধৎ বনুবৃত্তত্বমাত্রেণায়ং 


২1৪১২ বেদান্তশ্ত্রম্‌ ৫৬৯ 


ৃষ্টাস্তঃ। যোগশাস্ত্রে মনোহপি পঞ্চবৃত্তিকমুক্তমূ। তদভিপ্রায়েণ বা 
নিদর্শনমিত্যেকে ॥ ১২ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ--একই প্রাণ জীবের হ্ৃদয় প্রভৃতি স্থানে থাঁকিয় বিভিন্ন 
কাধ্য করিয়৷ থাকে, এইজন্য উহ] পঞ্চবুত্তি। সেই পঞ্চবুন্তি প্রাণই অপানাদি 
নামে শব্িত হয়, অতএব এ অপানাদি প্রাণেরই বুত্তি বিশেষ, তাহারা 
প্রাণ হইতে ভিন্ন নহে। তবে যেবিভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে, উহ1 কার্ধাভেদ- 
প্রযুক্ত, কিন্তু স্বূপতঃ তাহাদের ভেদ নাহ; অতএব পাঁচটিরই প্রাণ- 
স্বূপতা। যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদদান ও ব্যান। আর শ্রুতিও 
বলিয়াছেন__-এই সমুদ্দায় প্রাণই। বুহদারণ্যকে মনকে যেমন পৃথক পৃথক্‌ 
সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত কর! হইয়াছে । যথা 'মনঃ সঙ্গল্প১--"তৎসর্ং মন এব? ইচ্ছা, 
সঙ্বল্প, সন্দেহ, শ্রদ্ধা-(শাস্্ার্থে দৃঢপ্রতায়) ধৈর্যা, অসন্তোষ, লজ্জা, বুদ্ধি, 
ভয়-_-এই নয়টি সমস্তই মন। সেই মনবিষয়েই বিভিন্ন সংজ্ঞা ও বিভিন্ন 
কার্ধ্য থাকিলেও যেমন কাম প্রভৃতি মন হুইতে পৃথক্‌ নহে, কিন্তু তাহারা 
সেই মনেরই বুত্তিবিশেষ, সেইরূপ । বহু বৃত্তিত্বূপ ধর্শেই প্রাণের সহিত 
মনের দরষ্টান্ত দেখান হইয়াছে । যোগশান্ত্রে_পাতগ্ুল দর্শনে মনও পঞ্চবৃত্তি- 
সম্পন্ন কথিত হইয়াছে; মেই হিসাবে? প্রাণের দৃষ্টান্ত, ইহা কোঁন কোন 
ব্যাখ্যাকার বলেন ॥ ১২॥ 

সৃন্মম। টাকা__পঞ্চেতি। স্কুটাথে দৃষ্টান্তান্তো গ্রন্থঃ । মনোবদিতি। 
কামাদিনবকং মনোবপমিত্যর্থঃ। যোগশাঞ্ধে মনোহপীত্যর্থঃ। কপিলেন 
পতগ্চপিনা চ মনসঃ পঞ্চবুন্তয়ঃ কথিতাঃ। প্রমাণবিপধ্যয়বিকল্পনিদ্রাম্থৃতয় 
ইতি তৎন্ুত্রাৎ ॥ ১২॥ | 

টাকান্ুবাদ-_পঞ্ধবৃত্তিরিত্যাদি সুত্রে “এক এব প্রাণ ইত্যাদি অয্ং দৃষ্টাস্তঃ' 
এই পর্যন্ত গ্রন্থের অর্থ স্ুম্পষ্ট। বুহদারণ্যকে 'মনোবৎ' ইত্যার্দি ভাস্ত-_ 
কাঁম প্রভৃতি নয়টি পদার্থ মনং-ন্ববূপ-_ইহাই অথ। “যোগশাস্ত্রে মনোহপি' 
ইহার অর্থ এই_-কপিল ও পতগ্রপি মনের পাচট বুত্তি বলিয়াছেন যথা 
প্রমাণ, বিপধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও ম্বৃতি এইটি যোগশাস্তের সুত্র। তদনুসারে 
প্রমাণাদি পাচটি বৃত্তি অবগত হওয়া যায় ॥ ১২॥ 


সিদ্ধান্তকণা- বৃহদারণ্যকোপনিষদে পাওয়] যায়, “প্রাণোহপানে৷ ব্যান 


৫৭০ বেদাস্তমুত্রম্‌ ২1৪১৩ 


উদ্দানঃ সমানোহন ইত্যেতৎ সর্ববং প্রাণ এব” (বুঃ ১1৫1৩) এক প্রাণ 
হদয়াদিতে পঞ্প্রকার কার্যকারী | পূর্বরপক্ষবাদী যদি বলেন যে, পূর্বব- 
কথিত প্রাণ হইতে এই অপানাদিকে ভিন্নই স্বীকার করিতে হইবে, 
কারণ উহাদের সংজ্ঞাভেদ ও ক্রিয়াভেদ দুষ্ট হইয়া থাকে, তদুত্তরে 
স্ুত্রকার বর্তমান স্তরে বলিতেছেন যে, একই প্রাণ হৃাদয়াদিতে পাঁচ 
প্রকারে থাকিয়! বিভিন্ন কার্য করিয়া থাকে; যেমন মন একই, অথচ 
কাম, সঙ্ষল্প প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্বিত হয়, সেইরূপ অপানাদ্দি প্রাণেরই 
বুত্তিবিশেষ। প্রাণের পাঁচটি বৃত্তি যথা, নিশ্বাস গ্রহণ করা, (প্রাণের ) 
নিশ্বাস ত্যাগ ( অপানের ) নিশ্বাস বন্ধ রাখিয়া, শ্রমসাধায কাধ্য করা (ব্যানের) 
উদ্ধে গমন, ( উদানের ) এবং ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করা ( সমানের ) বৃত্তি। 
উহাঁরা মুখা প্রাণ হইতে ভিন্ন নহে । এ-বিষয়ে ভাষ্য ও টাকা দ্রষ্টব্য । 
শ্রীমদ্তাগবতে ও পাই,_- 

“প্রাণবুট্তাব সন্তত্রেন্ম,নির্নৈবেক্দিয় প্রিয়েঃ |” (ভাঃ ১১।৭।৩৯) 

দপ্রাণাপানৌ সংনিরুত্ধ্যাৎ পূরকুস্তকরেচকৈ: | 

যাবন্মনস্ত্যজেৎ কামীন্‌ ক্বনীসাগ্রনিবীক্ষণঃ ॥” 

( ভাঁঃ ৭১৫।৩২ )॥ ১২॥ 


অবতরণিকাভায্মম্‌- শ্রেষ্ঠঃ প্রাণে। বিভুরপূর্বেতি বীক্ষায়াং সম 
এভিস্ত্রিভিলেণকৈরিত্যাদি শ্রুতেবিভূরিতি প্রাপ্তে_ 

অবতরণিকা-ভাঙ্যানুবাদ-_ শ্রেষ্ট প্রাণ বিভু না অণু? এই সন্দেহে 
ূর্ববপক্ষী বলেন, প্রাণ বিভু ঃ যেহেতু 'সম এভিস্ত্রিভিলে কৈ প্রাণ এই তিন 
লোকের সমান ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা তাহার বিভূত্ব অবগত হওয়া যায়, এই 
পূর্ববপক্ষীর মতের উন্তরে সিদ্ধান্তী স্ত্রকার বলিতেছেন। 

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা--সম এভিস্ত্িভির্লোকৈবিত্যনস্তরং সমোহনেন 
সর্ব্বণ প্রাণে সব্ববং প্রতিষ্ঠিতং সর্ব হীদং প্রাণেনাবৃতমিতি বাক্যখণ্ডো বোধ্যঃ | 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ--'সম এভিভ্ত্রিভিলেকৈঃ ইহার 
পরবর্তী অংশ যথা 'সমোহনেন সর্প, প্রাণে সর্ব প্রতিষ্ঠিতং সর্বং হীদং 
প্রাণেনাবৃতম্‌” এই বাঁক্যাংশ ধর্তব্য, তাহা না হইলে প্রাণের ব্যাপিত্বপ্রযুক্ত 
বিভুত্ব অবগত হওয়া যায় না। 


২1৪১৩ বেদান্তমৃত্রম্‌ ৫৭১ 
প্রে্ভ।ণুক।ধিকররণম, 


হৃত্রম-_অণুন্চ ॥ ১৩।॥ 


সুত্রার্থ- শ্রেষ্ঠ হইলেও প্রাণ অণুপবিমাণ ॥ ১৩॥ 


গোবিন্দভাষ্যম.- শ্রেষ্টোইপ্যণুরেব উতক্রান্তিশ্রুতেঃ | ব্যাপ্রি- 
শ্রতিস্ত সব্বেষাং প্রাণিনাং প্রাণাধীনস্থিতিকতয়া নেয়া ॥ ১৩ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_শ্রেক্টপ্রাণও অণুপরিমাঁণই, যেহেতু তাহার জীব-দে 
হইতে উংক্রধণ শ্রুত হয়। তবে যে “সম এভিন্ত্রিভিঃ' ইত্যাদি শ্রতিতে 
তাহার বিভূত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহার উপায় কি.? তাহাও বলিতেছেন__ব্যাপ্রি- 
শতিস্ত ইতাদি দ্বারা_সমস্ত প্রাণীর প্বিতি প্রাণাধীন, অতএব ব্যাপ্তি। 
স্ববূপতঃ অণুপরিমাণ। এইরূপ এ ব্যাপ্তি শ্রতির ব্যাখা করিতে হইবে ॥১৩| 


সুন্সম টাকা-_অণুশ্চেত্যাদি বিশদার্থম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
টাকান্ুবাদ__“অণুশ্চ'-_ ইত্যাদি সত্রভাষ্য সুবোধ ॥ ১৩॥ 


সিদ্ধান্তকণ1-__এ-স্থলে আর একটি পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হইতেছে যে, 
সেই মুখাপ্রাণ বিভু অথবা অণু? পূর্ববপক্ষী বলেন যে, তাহাকে বিভুই 
বলিব, কারণ শ্রুতিতে পাওয়া যায়, প্রাণ এই ত্রিলোকের সমান। 
তছুত্তরে সুত্রকার বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন, সেই মুখ্য প্রাণ 'অণুই 
হইবে । ভাগ্ককার বলেন যে উৎক্রান্তি-শ্রুতি-অন্ুমারে তাহাকে অণুই 
বলিতে হইবে; কারণ তাহার উৎক্রীন্ত্যাদি আছে। বুহ্দারণ্যকে পাওয়া 
যায়,_-“শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোহুনৃতক্রামতি প্রাণমনুৎঞ্রামস্তং সর্বেব 
প্রাণা অনুতক্রামন্তি” ( বুঃ ৪181২ ) মৃত্যুর সময়ে প্রাণ দেহ হইতে নির্গত হয়, 
তাহার সহিত 'ন্ প্রাণও নিগত হয় স্থতরাং তাহাকে অণু বপিতেই হইবে। 
শ্রীপ্তাগবতেও পাই, 
“তেনৈব সর্বেবযু বহির্গতেষু 
প্রাণেষু বৎসান্‌ সহৃদঃ পরেতান্‌। 
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ৃষ্্া স্বয়োথাপ্য তদম্থিতঃ পুন- 
রক্ত নুকুন্দো ভগবান্‌ বিনির্ধয়ো ॥৮( ভাঃ ১০1১২।৩২ )1১৩। 
প্রাণের ৫প্ররক কে? 
অবতরণিকাভাষ্যম-_নুপ্ডেধু বাগাদিষু প্রাণ একে। জাগর্তী- 
ত্যাদৌ মুখাপ্রাণস্ত প্রবৃত্তি আয়তে। সপ্তেমে লোকা যেষু 
সঞ্চরস্তি প্রাণা ইত্যাদৌ গৌণপ্রাণানাঞ্চ তত্র তানি সপ্রাণানি। 
ইক্ড্িয়াণি স্ব-স্বকাধ্যায় স্বয়ং প্রবর্তেরনতৈষাং প্রেরকোইন্ঠোহস্তি? 
স চ দেবতাগণে। জীবঃ পরো বেতি বীক্ষায়াং স্বয়মেব তানি প্রবর্তেরন্‌ 
কার্যযশক্তিযোগাৎ দেবতাগণো! বা তৎপ্রবর্তকোহস্ত । “অগ্নির্বাগ, 
ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জীবো বা তন্তোগসাধনত্বা- 
দিত্যেবং প্রাপ্ডে 
অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_সমস্ত বাক্‌ প্রভৃতি স্বযুপ্তিকালে নিক্ষিয় 
হইয়! থাকিলে এক প্রাণই জাগিয়া থাকে-_সক্র্রিয় থাকে । ইত্যাদি শ্রতিতে 
মুখ্য প্রীণের সক্রিয়ত্ব শ্রুত হইতেছে, আবার দেখা যাইতেছে--এই সপ্ত- 
লোক, যাহাদের মধ্যে প্রাণ সকল সঞ্চরণ করে ইত্যাদি শ্রুতিতে গৌণ 
প্রাণগুলি সম্বন্ধে সঞ্চলোৌকমধ্যে প্রাণের সহিত ইন্দরিয়গণ সঞ্চরণ 
কবে, ইহা শ্রুত হয়। সংশম্ হইতেছে-_ইন্দ্রিযগণ নিজ নিজ 
কাধ্য নির্বাহের জন্য নিজেই প্রবৃত্ত হয়? অথবা অন্য কেহ তাহাদিগকে 
প্রেরণ করে? এই সংশয়ের উপর, এবং সেই ইন্দ্রিয়ার্দর অধিষ্ঠাত। 
দেবতাগণ? জীব? না পরমেশ্বর ? এই সন্দেহের উপর পূর্ববপক্ষী বলেন, 
প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়র্গ নিজেই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়, কিংবা কাধ্যশক্তি- 
সম্ন্ধবশতঃ দেবতাগণ তাহাদের প্রবর্তক বলিব, যেহেতু তাহার মূলে 
শ্রুতি রহিয়াছে যথা--“অগ্রিবাগতভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ' অগ্নি বাকৃষ্বরূপ হইয়া 
মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, অথবা জীব উহাদের প্রেরক, কারণ উহার! 
জীবের ভোগসাধন। এইরূপ পূর্ব পক্ষের উত্তরে মি সত্রকার 
বলিতেছ্ছেন__ 
অবতরণিকীভাস্য-টীকা-_গৌণমুখ্যেদেন দ্বিবিধা প্রাণা নিরূপিতাঃ। 
প্রসঙ্গাৎ তেষাং প্রবৃত্তি: কিং নিমিতেতি প্রসঙ্গসঙ্গত্যা তন্নিরপণম্‌। প্রাণাঃ 
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প্রবর্তস্ত ইত্যেতদ্বোধকম্‌ দেবগণে। জীবগণশ্চ তত্প্রবর্তক ইত্যেতদ্বোধকং 
পরমাত্মা সর্বপ্রবর্তক ইত্যেতদ্বোধকঞ্চ বাক্য দুষ্টম। তেষাং বিরোধ- 
সন্দেহেহ্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে প্রাণপ্রবৃত্তিবোধকে দেবাদিপ্রবর্তকতা- 
বোধকে চ বাক্যে পরমাত্মপ্রেরিতান্তে গ্রবর্তকা ভবস্তি ইতি ব্যাখ্যানে 
নান্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যাযস্য প্রবৃত্তিঃ সুপ্তেঘিত্যাদিন] । অগ্নিরিতি । 
অগ্নের্বাগ ভাবস্তদধিষ্টীতৃত্বমেব নান্তদসস্তবাৎ। জীবো বেতি। স যথা মহারাজ 
ইত্যাদিশ্রতেরিতিভাবঃ | 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_গোৌণ-সুখাযতেদে ছুই প্রকার প্রাণ 
নিরূপিত হইয়াছে। শ্রসঙ্গত্রমে তাহাদের প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা কি 
জন্য? ইহার উত্তরে বশিতেছেন-_ প্রসঙ্গ-সঙ্তি দ্বারা তাহাদের নিরূপণ । 
একটি বাক্য আছে-_প্রাণগ্ুপি স্বয়ং প্রবুন্ধ ইহার বোধক, আর একটি 
বাক্য আছে_দেবগণ ও জীবগণ ইন্দছরিয়ের প্রবৃিজনক- ইহার 'প্রতিপাদক, 
অন্য একটি বাক্য অ।ছে,-পরমেশ্বর সকলের প্রবর্তক ইহার জ্ঞাপক, 
অতএব সেই তিনটি বাক্যের বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্বপক্ষী 
বলেন-__যখন উহাদের অর্থভে্দ আছে, তখন বিরোধ হইবে; ইহাঁর উত্তরে 
সিদ্ধান্তী বলেন, প্রাণের শ্বতঃপ্রবৃত্তিবোধক বাক্যে এবং দেবতা প্রভৃতির 
প্রবর্তকতাবোধক বাক্যে যদি ব্যাখ্যা করা যায়, পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়। সেই প্রাণ ও দেবত। ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক হয়, তবে, কোন বিবোধ 
নাই; এই অভিপ্রায় লইয়া এই অধিকরণের আরস্ত “হথথেযু ইত্যাদি গ্রন্থ 
দ্বারা । “অগ্নিবাগভূত্বা" ইত্যাদি অগ্নির বাক্রূপ প্রাপ্তির অর্থবাক্যের 
অধিষ্ঠাতৃত্ই, তদ্দভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। যেহেতু অগ্নির বাক্‌- 
রূপত1 অসম্ভব। “জীবে বা তদ্‌ ভোগসাধনত্বাৎ, ইতি--ইহার তা্পধা-- 
“সেই জীব মহারাজের মত সকলকে চালনা করে' ইত্যাদি শ্রুতিহেতৃ। 


জ্যতি র।চ্যাধিভ।ন।ধি কর এম, 


সত্রম_জ্যোতিরাহ্যধিষ্ঠীনস্ত তদীমননাৎ ॥ ১৪॥ 


জুত্রার্থ- ত্রক্ধই তাহাদের আদি অধিষ্ঠান অর্থাৎ মুখ্য প্রবর্তক, যেহেতু 
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“রদ্দামননাৎ্' সেই অন্তর্ধ্যামীর প্রাণ প্রভৃতির প্রবর্থকত্ব শ্রুতিতে পাওয়া 
যায়। অতএব পূর্ববপক্ষীর এ আশঙ্কা! ঠিক নহে ॥ ১৪। 


গোবিন্দভাষ্মূ-_তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। জ্যোতির্রক্ষেব 
তেষামাস্ধিষ্ঠানং মুখ্যপ্রবর্তকম্‌। কর্তরি লুট । কুতঃ? তদ্দিতি। 
অন্তর্য্যামিব্রাক্মণে তস্তৈব প্রাণেক্দ্রিয়প্রবর্তকত্বাবগমাৎ । বৃহদারণ্যকে 
“যঃ প্রাণেষু তিষ্ঠন্‌ ইত্যাদিষু দেবানাং জীবস্য চ তৎপ্রযোজ্যানামেব 
প্রযোজকতা ন নিবাধ্যতে ৷ স্বতঃ প্রবৃত্তিষ্ত ন ভবে জাড্যাৎ ॥১৪॥ 


ভাব্যান্ুবাদ__হুত্রস্থ “তু” শব্দটি পূর্ববপক্ষীর আশঙ্কা নিরাসের জন্য 
প্রযুক্ত । “জ্যোতিব্রদ্দৈব তেষামাগ্যধিষ্ঠানং মুখ্যপ্রবর্তকমঠ জ্যোতির্খয় 
্রন্ষই প্রাণাদির মুখ্য প্রবর্তক । অধিষ্ঠান-শবটি অধিকরণ বাচো নিপপক্ন 
হইলে আশ্রয় অর্থ হয়, কিন্ত অধিষ্ঠান কর্তা বুঝায় না, এজন্য এখানে 
কর্তৃবাচ্যে লুট, প্রত্যয়, তাহার অর্থ প্রবর্তক। কি কারণে জ্যোতিব্র্ঘ 
মুখ্য প্রবর্তক? তাহার উত্তরে বপিতেছেন--“তদদীমননাঁৎ' অন্তর্ধ্যামি-ত্রাঙ্গণে 
সেই জ্যোতির্ময় ব্রন্দেরই প্রাণ ও ইন্ড্িয়ের প্রবর্তকত্ব যেহেতু অবগত 
হওয়া! যায়। বৃহদারণ্যকে “ঘঃ প্রাণেষু তিষ্ঠন্ যিনি প্রাণের মধ্যে থাকেন 
ইত্যাদি বাক্যে দেব (ইন্দিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা ) ও জীবকে যে ইন্দ্িয়প্রযোজক 
বলা হইয়াছে, তাহাও সেই জ্যোতিশ্বয় ব্রন্মের প্রযোঙ্গ্য হইয়া তাহার! 
প্রযোজক হয়, ইহাতে এ উক্তির কোন অসঙ্গতি নাই কিন্ত পগ্রাণাদির স্বতঃ- 
প্রবৃত্তি হইবে না, যেহেতু তাহার জড়-_অচেতন ॥ ১৪ ॥ 

সৃক্মা টীকা--জ্যোতিরাছ্যধিষ্ঠানমিতি । তশ্তৈবেতি পরমাত্মন ইত্যর্থঃ | 
তত্প্রযোজ্যানাং পরমাত্মপ্রেরিতানাঁম। ব্বতঃপ্রবৃত্তিত্তিতি প্রাণানামিতি 
বোধ্যম॥ ১৪ ॥ 

টাকানুবাদ__“জ্যোতিরাঘ্ধিষ্ঠানম্, ইত্যাদি স্তরে তন্তৈব প্রাণেস্দরিয়ে- 
ত্যাদি--তশ্তৈব--অর্থাৎ পরমেশ্বরই । “তত্প্রযোজ্যানামেব প্রযোজকতা' 
তপ্রযোজ্যানাম অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত, ন্বতঃপ্রবৃত্তিস্ত ইত্যাদি 
প্রাণের স্বতঃপ্রবৃত্তি ( চেষ্টা ) এইরূপ জ্ঞাতব্য ॥ ১৪ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।_ পুনরায় আর একটি পূর্ববপক্ষ উপস্থিত হইতেছে যে, 
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এ প্রাণের কেহ প্রেরক আছে? অথবা স্বয়ংই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়? যদি 
কোন প্রেরক স্বীকার করিতে হয়, তাহা! কি দেবগণ? জীব? অথবা 
পরমেশ্বর ? পূর্ববপক্ষী বলেন যে, কা্ধ্যশক্তিযোগবশতঃ উহাঁরা স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হয়, ইহাঁও বলা যাইতে পারে অথবা দেবগণকেও প্রেরক বলা যাইতে 
পারে, যেহেতু এঁতরেয়োপনিষদে পাওয়া যায়,_"অগ্নির্বাগভূত্বা মুখং 
প্রাবিশৎ্ত (এ ২৪) অথবা জীবকে৪ প্রেরক বলা যায়, যেহেতু 
উহার] জীবেরই ভোঁগমাধন করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে কুত্রকার 
বর্তমান স্ত্বে বলিতেছেন যে, জ্যোতিশ্ময় ত্রদ্মই মুখ্য প্রবর্তক | 
বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,__ 
“যঃ প্রাণে ভিষ্ঠন্‌ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ" ইত্যাদি ( বুঃ ৩৭১৬) 
শ্রীমগ্ভাগবতেও পাঁই,_ 
“কিং বর্ণয়ে তব বিভো যছুদীরিতো হলঃ 
সংস্পন্দতে তম বাঙমন ইন্দ্রিয়াণি | 
স্পন্দন্তি বৈ তন্থভৃতামজশর্বয়োশ্চ 
স্ন্তাপ্যথাপি ভজতামমি ভাববন্ধুঃ ॥৮ ( ভাঃ ১২।৮।৪০ ) 
অর্থাৎ হেবিভো! আপনার প্রেরণাবশতঃ নিখিল প্রাণিগণ, ব্রহ্ধা। 
মহেশ্বর এবং আমার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই প্রাণের স্পন্দন 
লক্ষ্য করিয়াই বাক্য, মনঃ ও অন্যান্য ইন্দ্রিযগণও ম্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত 
হইতেছে, তথাপি আপনি তঙ্গনরত পুরুধগণের আত্মবন্ধুন্বপ; আমি 
আপনার কি স্ততি করিব? ॥ ১৪ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_জীবস্তু তানি ভোগার্থমধিতিষ্ঠতীত্যাহ-$ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ্-_জীব কিন্ত সুখ-ছুঃখাদি-ভোগের জন্য 
সেই প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়গুলি অধিকার করিয়া থাকে, এই কথা এই স্থুত্রে 
বলিতেছেন-_ 


হুত্রম প্রাথবতা শব্দাৎ্থ ॥ ১৫॥ 
সূত্রার্থ_প্রাণবতা+-_প্রাণবিশিষ্ জীব কর্তৃক প্রাণমহ ইন্দ্রিয়গ্ুলি 
অধিষ্ঠিত হয়। যেহেতু-_-'শবাৎ- সেইরূপ শ্রুতি আছে ॥ ১৫ ॥ 
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গোবিন্দভাষ্যম- প্রাণবতা জীবেন তানি সপ্রাণানীন্দ্রিয়াণি 
সংগৃহ্ন্তে ভোগায়। এবং কৃতঃ? শব্দাং। “স যথা মহারাজো 
জানপদান্‌ গৃহীতা ম্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ততে এবমেবৈষ 
এততপ্রাণান্‌ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্তত” ইতি তত্রৈব 
শ্রবণাৎ। অয়মত্র নিক্র্ষঃ। পরমাত্মনাধিষ্ঠিত। দেব জীবাশ্েক্দরিয়াণি 
অধিতিষ্ঠস্তি। পূর্বের্ব তৎপ্রবর্তনমাত্রায় পরে তু তৈর্ভোগায় ৷ তখৈব 
তৎসঙ্কল্লাদিতি ॥ ১৫ ॥ 


ভাব্যান্গবাদ- প্রাণবিশিষ্ট জীব কর্তৃক সেই প্রাণসহ ইন্ড্িয়বর্গ ভোগের 
জন্য গৃহীত হইয়া থাকে । এইরূপ উক্তি কি প্রমাণে? তাহার উত্তরে 
বলিতেছেন-_-শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে | যথা--“স যথ] মহারাঁজো।."'যথা কামং 
পরিবর্তে সেই জীব, যেমন মহারাজ জনপদবাসী লোকদিগকে লইয়! 
নিজ রাজ্যের মধ্যে ইচ্ছামত প্রবৃত্ত থাকে, এই প্রকারই এই জীবাত্া 
এই প্রাণসমুদয় লইয়া নিজ অধিষ্ঠিত শরীর-মধ্যে ইচ্ছামত চেষ্টায় রত 
থাকে, ইহ1 সেই শ্রুতিতেই শ্রুত হয়। এ-বিষয়ে ইহাই সিদ্ধান্ত--পরমেশ্বর 
কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয় ইন্দ্রিয়াধিষ্টাত-দেবগণ ও জীব সমুদয় ইন্দ্রিয়কে 
আশ্রয় করে। তন্মধ্যে পূর্বোক্ত অর্থাৎ দেবগণ ইন্দরিয়বর্গের চাঁলনামাত্র 
কারধ্যের জন্য এবং শেষোক্ত অর্থাৎ জীব সমুর্ধয় সেই প্রাণদ্বারা 'ভোগের জন্য 
ইন্জিয়কে অধিষ্ঠান করে, সেই প্রকারই পরমেশ্বরের সঙ্কল্পবশতঃ ঘটে ॥ ১৫ ॥ 


সুন্সম। টাকা প্রাণবতেতি। পূর্ব্বে দেবাঃ | পরে জীবাঃ | তৈঃ প্রাণৈঃ | 
তৎসঙ্কল্লাৎ পরমাত্মসঙ্কল্লাৎ । নন দেবানামিন্ত্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বে তেষাং তৎসাঁধ্য- 
ফলভোগাপত্তিঃ। ঠমবম্। যো যদধিতিষ্টতি স তৎ্পাধ্যং ফলং ভুঙ়ক্তে 
ইতি ব্যাপ্তেঃ সারথ্যাদৌ ব্যভিচাঁরাঁৎ। নম্বেবং হুর্ধ্যাদিদেবতানাং চক্ষুরাদীনি 
কে দেবা অধিতিষ্টেুঃ অন্যে সুর্্যাদয়ঃ ইতি চেন্ন অনবস্থানাৎ প্রমাণাভাবাচ্চ। 
তম্মান্নারায়ণস্তেযামধিষ্ঠাতেতি বোধ্যম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


টাকানুবাদ-_প্রাণবতা" ইত্যাদি স্ত্রের ভাস্তে-_পূর্বেবে তত্প্রবর্তন- 
মাত্রায়েতি' পূর্ববে-_-অর্থাৎ ইন্দরিয়া ধিষ্টাতৃদেবগণ, "পরে তু তৈর্ভোগায়েতি” পরে-_ 
শেষে।ক্ত জীবগণ, তৈঃ:_ প্রাণগুপি দ্বারা । তখৈব তৎসঙ্কল্লাৎ__সেইরূপ পরমে- 
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শ্বরের স্বল্প থাকায়। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে,--দেবতার যদি ইন্ড্রিয়ের 
অধিষ্ঠাতা হন, তবে সেই দেবতাদের ইন্দ্রিয়সাধ্য দর্শনাদি ফলভোগ 
হউক, তাহার উত্তর-_না, তাহা হয় না; কারণ যে যাহাকে অধিষ্ঠান 
করিয়] থাকে, সে তাহার দ্বারা নিম্পা্চ ফলও ভোগ করে, এই ব্যাণ্তির 
সারথি প্রভৃতিতে ব্যভিচার আছে, অর্থাৎ সারথি রথ অধিষ্ঠান করে, কিন্ত 
রথসাধ্য দেশাস্তর-প্রাপ্তি আরোহীর হয়। অতএব ব্যভিচাঁর-দোষে অনুমান 
ছুষ্ট। প্রশ্ন এই- স্রধ্যার্দি দেবতাদিগের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ দেবতা চঙ্ষুঃ 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠান করিয়া আছে? যদি বল, অন্য-_হূর্যাদি, তাহ! 
বলিতে পার না, তাহাতে অনবস্থা-দোষ হয় এবং প্রমাণও নাই। অতএব 
শ্রীনারায়ণই তাহাদের অধিষ্ঠাতা। ইহাতে আর অনবস্থা নাই। নতুবা 
চক্ষুরাদির প্রবর্তক অন্য সুধ্যের যে চালক হইবে, তাহার একটি পরিচালক 
আবশ্তক, আবার তাহার পরিচালক আবশ্যক, এইরূপ অনবস্থা হইয়! 
পড়ে ॥ ১৫ | 
জিদ্ধান্তকণা-_বর্তমান স্তরে স্ত্রকার আরও বলিতেছেন যে, প্রাণবান্‌ 
জীব কতক ইন্দ্রিয় সমূহ অধিষিত হইয়া থাকে, ইহ] শ্রতিতে পাওয়া 
যায়। বৃহদারণ্যকে আছে--“স যথা মহারাজো জানপদান্‌ গৃহীত্বা হছে 
জনপদে যথাকামং পরিবর্তেতৈবমেবৈষ ইত্যাদি” ( বৃঃ ২১।১৮)। পরমেশ্বর 
কর্তৃক অধিষ্ঠিত হুইয়৷ দেবগণ ও জীবসমূহ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে। 
শ্ীামানুজও বলিয়াছেন-প্রীণযুক্ত জীবের সহিত অগ্নি প্রভৃতি ' দেবগণ 
যে প্রাণে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা সেই পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতেই হইয়া 
থাকে। 
শ্রীমস্ভাগবতেও পাই, 
“প্রাণেন্দ্রিয়মনোধন্মানা ত্ন্তধ্যন্ত নিপু ণঃ। 
শেতে কামলবান্‌ ধ্যায়ন্‌ মমাহমিতি কশ্মরৃৎ ॥” 
(ভাঃ 9২৯২৫ )॥১৫। 


অবতরণিকাভাষ্যম--ন চৈতৎ কদাচিৎ ব্যভিচরতীত্যাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_এই পরমেশ্বর কর্তৃক ইন্জিয়প্রভৃতির প্রেরণ 
কখনই ব্যভিচরিত হয় না_ 
৩৭ 
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সত্রম-_তন্ত চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৬॥ 
ৃত্রার্থ__যেহেতু পরমাত্মার অধিষ্ঠান নিত্য ॥ ১৬ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমূ-_তস্ত সর্ব্কর্্মকপরমাত্মাধিষ্ঠানস্ত তৎস্বরূপা- 
নুবন্ধিত্বেন নিত্যত্বা তৎসঙ্কল্লাদেব তেবামধিষ্ঠাতৃত্বম্‌। মুখ্যাধিষ্ঠাতৃ- 
তস্ত তন্তৈবেতি মন্তব্যম্‌ অন্তর্ধামিব্রান্মণাৎ ॥ ১৬॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_সমস্ত কর্দের প্রবর্তক পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান তাহার 
স্বরূপান্থবন্ধিত্বনিবন্ধন নিত্য । এজন্ তীহার সঙ্কল্প হইতেই দেবতাদিগের 
অধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির পরিচালনা হইয়া! থাকে । প্রধান অধিষ্ঠাতৃত্ব 
কিন্তু সেই পরমেশ্বরেরই, ইহ] জানিবে। যেহেতু অস্তরধ্যামি্রান্মণে ইহাই উক্ত 


আছে ॥ ১৬॥ 


সুন্দম। টাকা-_-তশ্ত চেতি। তেষাং দ্েবানাম। তশ্তৈব পরযাত্মবনঃ। 
অন্তর্ধ্যামীতি। তত্রামূতোহস্তর্যামীত্যন্য নিতামন্তর্যযামীতি ব্যাখ্যানাৎ উক্ত- 


ব্যাখ্যানং সৃষ্ট ॥ ১৬ ॥ 


টীকান্ুবাদ-__“তন্ত চ নিত্যত্বাৎ” এই স্বত্রের ভাঙ্ে_-“তেষাম্‌ অধিষ্ঠাতৃত্বম্‌, 
ইতি, তেষাম্‌__অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়াধি্ঠাত দেবতাদিগের | 'মুখ্যাধিষ্টাতৃত্বস্ত তন্তৈৰ' 
ইতি তন্তৈব-__-পরমাআ্মারই । অন্তর্ধ্যামিব্রাহ্মণাদিতি--“তত্রাম্মতোহস্তরধ্যামী? 
ইহার ব্যাখা! নিত্যই অন্তর্ধ্যামী__এইবপ ব্যাখ্যাহেতু কোন অসঙ্গতি নাই 
এবং এ ব্যাখ্যাই সমীচীন ॥ ১৬॥ 


সিদ্ধান্তকণা--পরমেশ্বর কর্তিক ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনায় মৃখ্য কতৃত্ব- 
বিষয়ে স্ুত্রকার বর্তমান স্থুত্রে বলিতেছেন যে, যেহেতু পরমাত্মার অধিষ্ঠান 
নিতা, সেইহেতু তাহার স্বল্প হইতেই দেবতাগণের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের 
পরিচালন] হইয়! থাকে । ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃরূপে যে দেবগণের কথা পাঁওয় যায়, 
তাহা! গৌণ, মুখ্য কর্তৃত্ব পরমাস্মীরই । এ-কথা অস্থর্ধ্যামী ব্রাঙ্ষণেও 
উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্বে বিত আছে। “যঃ সর্ধেধু ভৃতেষু তিন্‌ 
আত্মান্তর্ধযামামুতঃ ॥৮ ( বুঃ ৩1৭১৫ )। 


২181১৭ বেদাস্তসৃত্রম ৫৭৯ 


শ্রীমপ্তাগবতেও পাই, 
“জানে ত্বাং সর্বভূতাণাং প্রাণ ওজঃ সহো৷ বলম্‌। 
বিষ্ণু পুরাণপুরুষং 'প্রভবিষুণমধীশ্বরম্‌ ॥ 
ত্বং হি বিশ্বন্থজাং অষ্টা স্থষ্টানাম়পি যচ্চ সৎ। 
কালঃ কলয়তামীশঃ: পর আত্মা তথাত্মনাম্॥ 
(ভাঃ ১০।৫৬।২৬-২৭ )॥ ১৬॥ 


অবতরণিকাভাষ্যমূ-_অথ পূর্ববস্মিন বিষয়ে বিমর্শীস্তরম্‌। 
তত্র প্রাণশব্দিতাঃ সর্ব ইন্দ্রিয়াণত শ্রেষ্ঠেতরে ইতি সংশয়ে প্রাণ- 
শব্দবোধ্যত্বা জীবোপকারিত্বাচ্চ সর্ব ইতি প্রাপ্তে__ 


অবতরণিক1-ভাঁষ্যানুবাদ-_অতংপর পূর্বববন্তী বিষয়ে অন্য প্রকার বিচার 
করা যাইতেছে-_-তাহাতে সংশয় এই-প্রাণ-শবের দ্বারা সংজ্কিত সকল প্রাণ 
কি ইন্দ্রিয়? অথবা শ্রেষ্ট প্রাণ ভিন্ন অন্য প্রীণবর্গ? ইহাতে পূর্ববপক্ষী বলেন, 
প্রাণ-শব্দদ্বারা বৌধ্য হওয়ায় এবং জীবের উপকারী, এজন্য সমস্ত প্রাণই 
ইন্জ্িয়-_ এইরূপ মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী স্ত্রকার বলিতেছেন-_- 


অবভরণিকাভাব্য-টীকা-_অথাশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যা গৌণমুখ্যয়োঃ প্রাণ- 
ঘোবিশেষং বক্ত,ং প্রযততে অথেত্যাদিনা। হস্তাশ্তৈবেতি বাক্যং গৌণমুখ্য- 
যোস্তয়োরনন্ত্বং বোধয়তি। এতম্মাদদিতি বাক্যন্ত তয়োরন্তত্ম । তদেতয়ো- 
ধিরোধসংশয়েহর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্ধে হস্তান্তৈবেতি বাক্যে বাগাদীনাং 
তদধীনবৃত্তিকত্বেন তদনন্তত্বপ্রতিপাদনাদবিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিং 
তত্রেত্যাদিনা । 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_-অত:পর আশ্রয়াশ্রয়িভাঁব-সঙ্গতি 
ছারা গৌণ ও মুখা উভয় প্রাণের প্রভেদ বলিবাঁর জন্ত পপ্রযত্ব করিতেছেন-_ 
“অথ, ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্বারা । “হন্তাশ্যৈব সর্ক্বে রূপম্‌ অসাম? ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 
গৌণ ও গুখ্য উভয় প্রাণের অভেদ বুঝাইতেছেন, আবার “এতম্মাজ জায়তে 
প্রাণো মনঃ সব্বেক্িয়াঁণি ৮ এই শ্রুতিবাক্য উভয়ের ভেদ বলিতেছেন, 
এমতাবস্থায় উভয় শ্রতিবাক্যের বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ে 
পূর্ববপক্ষী বলেন-__হা, বিরোধ হইবে। যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিন্ন ; সিদ্ধান্ত- 


৫৮০ বেদাস্তসুত্রম্‌ ২৪১৭ 
পক্ষী তাহাতে বলেন, “হস্তান্তৈব' ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের 
ঈশ্বরাধীন বুত্তিরূপ একধন্্ব বশতঃ উভয় প্রাণ অভিন্ন, স্বতরাং কোন বিরোধ 
নাই, এই অভিপ্রায়ে--তত্র ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্বারা এই অধিকরণ আবন্ধ 
হইয়াছে । 


ইক্টিয়।ধিকরণ ম. 


সুত্রম-_ত ইন্দিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র তরেষ্ঠাৎ ॥ ১৭॥ 


জূত্রার্থ__প্রাণ-শবদদ্বারা সংজ্ঞিত সেই প্রাণমাত্রই মুখ্যপ্রাণ ভিন্ন ইন্জিয়- 
স্বরূপ প্রাণমাত্রই ইন্দ্রিয় কিরূপে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন--“তঘ্যপদেশাৎ 
“এতনম্মাজ, জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দিয়াণি ৮" ইত্যাদি শরতিতে যেহেতু মুখ্য 
প্রাণভিন্ন অপর প্রাণে ইন্িয়ত্ব শ্রুত হইতেছে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রাণ ভিন্ন অন্য- 
প্রাণে ইন্দ্রিয় শবের উল্লেখ আছে ॥ ১৭ ॥ 


গোবিন্দভীষ্যম--তে প্রাণশবিতাঃ শ্রেষ্টেতরে এবেন্দ্িয়াণি। 
কুত;ঃ? তদিতি। এতস্মাদিত্যাদি শ্রুতৌ মুখ্যপ্রাণাদিতরেষু শ্রোত্রা- 
দিথিক্দিয়ত্ববচনাৎ। *ইক্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ”ইত্যাদিস্মৃতৌ চ তথা পপ্রাণো 
মুখ্যঃ স. ত্বনিক্দ্রিয়ম্”ইতি শ্রত্যন্তরাচ্চ ॥ ১৭ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_প্রাণ-শব্দের দ্বারা শব্দিত শ্রেষ্ট প্রাণ ভিন্ন প্রাণ-মাত্রই 
ইন্দ্রিয় । কি হেতু? তদ্ব্পদেশাৎ ইতি । যেহেতু “এতম্মাৎ ইত্যাদি শ্রুতিতে 
মুখ্য প্রাণ ভিন্ন অপর প্রাণের শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপে পৃথক্‌ উল্লেখ আছে 
এবং ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ' ইত্যাদি স্থৃতিবাকোও প্রাণশব্দের অর্থ দশ 
ইন্দ্রিয় ও এক মন এই একাদশটি তত্ব । “তথা প্রাণো মুখ্য: স তু অনিজ্দিয়- 
মিতি' প্রাণ-শব্দেরবাঁচ্য সেই মুখ্যপ্রাণ কিন্তু ইন্দ্রিয় নহে, ইহ] অন্য শ্রুতি, 
হইতে পাওয়া যাইতেছে ॥ ১৭ ॥ 


সৃন্সমা টাকা_-ত ইন্রিয়াণীতি স্ুটার্থম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
টাকানুবাদ-_ত ইন্্িয়ানি ইত্যাদি স্ত্র ও ভাগ্মার্থনমপষ্ট ॥ ১৭॥ 


২18১৮ বেদা্তস্থত্রম্‌ ৫৮১ 


জিন্ধাভ্তকণা-_এক্ষণে পূর্ববর্তী বিষয়ে অন্ত প্রকার বিচার উত্থাপিত 
হইতেছে যে, এ-স্থলে প্রাণ-শব্ৰ ইন্দরিয়মাত্রকে বুঝাইবে? অথব] মুখ্য প্রাণ 
ব্যতীত অন্য প্রাণ সমূহকে বুঝাইবে? পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, 
প্রাণশব্ববোধ্যত্ব এবং জীবের উপকারিত। নিবন্ধন সকল ইন্দ্রিয়কেই প্রাণশবে 
বুঝিতে হইবে। তহৃত্তরে স্বত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন ষে, প্রাণ 
শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত সেই মুখ্য প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয় সমূহকেই বুঝাইতেছে; 
কারণ মুণ্ডক শরতিতে আছে-_“এতন্মাজ্জায়তে প্রাণো মন: সর্বেন্দিয়াণি চ” 
(মুঃ ২।১।৩ ) এ-স্থলে মুখ্য প্রাণ ভিন্ন অন্যত্র প্রাণ-শবের ব্যপদেশ থাকায় 
'তাহাতেই ইন্্রিয়-শব্দের উল্লেখ ধরিতে হইবে। 


শীমপ্তাগবতেও পাই,__ 
“ভূতমাত্েন্দিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদীহাতঃ | 
্রন্ষণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ ॥ 
(ভাঃ ২১০৩) ॥১৭॥ 


অবতরণিকাভীষাম-_ননু *হস্তাস্তৈব সর্ধ্বে রূপমসামেত্যে- 
তস্তৈব সব্ধ্বে রূপমভবন্ঠইতি চ বৃহদারণ্যকাৎ মুখ্যপ্রাণস্ বৃত্তি- 
ভেদানন্যান্‌ প্রাণানবধারয়ামস্তৎ কথমুক্তব্যবস্থেতি তত্রাহ__ 


গবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ্__আপত্তি হইতেছে-_বুহদারণ্যকে আছে-- 
'হস্তাশ্তৈব সর্ব্বে রূপমমাম ওহে এই প্রাণেরই আমরা সকলে রূপ হইতে 
পারি, আবার “অস্তৈব সর্ষে বূুপমভবন্‌, সব ইন্দ্রিয় এই প্রাণেরই রূপ 
হইয়াছিল-_-এই দুইটি বাক্য হইতে আমরা অবগত হইতেছি মুখ্য প্রাণের 
বৃত্তি-বিশেষ অন্যান্ত প্রাণ, তবে কিরূপে উক্ত ব্যাবস্থা অর্থাৎ ভেদ-দিদ্ধাস্ত 
হইল? ইহাতে সমাধান করিতেছেন__ 


সুত্রম ভেদশ্রুতে ॥ ১৮॥ 


সৃত্রার্থ- ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ইত্যাদি ভেদ শ্রুত হওয়ায় ইন্জিয় হইতে 
'সুখ্যপ্রাণ অন্য তত্ব ॥ ১৮ ॥ 


৫৮২ বেদাস্তসুত্রম্‌ ২৪১৮ 


গোবিন্দভাষ্যম._প্প্রাণো মনঃ সর্বেক্দিয়াণি ৮” ইতি প্রাণা- 
দিক্দ্িয়াণাং ভেদশ্রবণাৎ তত্বাস্তরাঁণি তানীত্যর্থঃ। ন চ ভেদশ্রদতে- 
অনসোহনিন্দ্রিয়ত্বং শঙ্ক্যম। “মনঃ যষ্ঠানীন্দ্িয়াণি*ইিতি *ইন্দ্রিয়াণাং 
মনশ্চাম্মীতি চ স্মৃতেঃচ ॥ ১৮॥ 


ভাষ্যানুবাদ--“এতম্মীজ জায়তে প্রাণে মনঃ সর্বেক্ত্িয়াণি ৮ এই 
পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদয় উৎপন্ন হয়, এই শ্রুতিতে 
প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়ের ভেদ শ্রুত হওয়ায় ইন্দ্রিয় প্রাণ হইতে অন্যতত্ব-_ 
ইহাই অর্থ। যদি বল, “মনঃ সর্বেবন্দিয়াণি চ' এই শ্রুতিবাক্যে মনেরও পৃথক্‌ 
উল্লেখ থাকায় উহ] ইন্দ্রিয় নহে, এই আশঙ্কা করিও না) “মনঃ যষ্ঠানী- 
ত্রিয়াণি” এই শ্রুতিবাক্যে মনকে ধঞ্ঠ ইন্দ্রিয় বল! হইয়াছে। শ্রীভগবদ্গীতা- 
বাক্যেও ন্দ্রিয়াণীং মনশ্চান্মি আমি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন--এই উল্লেখ 
থাকায় মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়াই জানিবে ॥ ১৮। 


সৃচ্সমা টাকা নহু হস্তেতি। হন্তেদানীং সর্বেব বয়ং বাগাদয়োহশ্যৈব 
মুখ্প্রাণস্ত রূপমসামেত্যাশিষং দত্বা তশ্তৈৰ বূপমভবন্লিত্যর্থঃ পূর্ববপক্ষে, 
সিদ্ধান্তে তু তদধীনবৃত্তয়ো বৃবুরিত্যর্থো বোধ্যঃ | ন চ ভেদশ্রুতেরিতি। অন্ত- 
পিক্জিয়ত্বাদ্বিশেষাৎ সেত্যর্থো জেয়ঃ ॥ ১৮॥ 


টাকানুবাদ-_নহ্ু হস্তেত্যাদি উহার অর্থ__-অহে!! আমরা বাক্‌ প্রভৃতি 
সকল প্রাণ এই মুখ্য প্রাণের রূপ লাভ কৰিব-_এই প্রার্থনা জানাইলে 
তাহারা সকলে মুখ্য প্রাণের রূপ হইয়াছিল, ইহ] পূর্ববপক্ষের স্বপক্ষে অভেদ 
প্রতিপাদনে প্রমাণ । সিদ্ধান্ত পক্ষে উহার ব্যাখ্যা অন্যপ্রকার ঘথা-_বাক্‌ 
প্রভৃতি মুখ্য প্রাণের অধীন বৃত্তিসম্পন্ন হইয়াছিল, অতএৰ উভয়ের ভেদ 
আছে । 'ন চ ভেদশ্রুতের্নসোহনিক্দরিয়ত্বমিতি”-_ মনের অস্তরিক্তরিয়ত্বরূপ বিশেষ 
ধরিয়! পৃথক্‌ উক্তি হইয়াছে জানিবে ॥ ১৮॥ 


সিদ্ধান্তকণ।-_বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,_“হস্তাশ্যৈব সর্ব 
রূপমসামেতি ত এতত্তৈব সর্ধবে বূুপমভবংস্তম্মাদেত এতেনাখ্যায়স্তে প্রাণ। 
ইতি।৮” (বুঃ১।৫২১) এইরূপ শ্রুতি অবলম্বনে যদি কেহ বলেন যে, 
মুখ্য প্রাণের বৃত্তিভেদরূপে যদি অন্যান্য প্রাণকে অবধারণ করা যায়, 
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তাহা হইলে পূর্বোক্ত বিচার কি প্রকারে যুক্তযুক্ত হইতে পারে? তদুত্তরে 
স্ত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন,_উহাদের তত্বাস্তর নির্ণয়-প্রসঙ্গে ভেদ- 
শ্রুতিও পাওয়া! যায়। 
মুণ্ডকে আছে-__“এতন্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেক্দ্িয়াণি চ” (মুঃ২।১।৩) ১ 
শ্রীগীতাতে পাই,__“মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি” ( গীঃ ১৫৭ )। 
শ্রমদ্ধলদেব প্রভু তাহার প্রমেয়রত্বাবলীতেও লিখিয়াছেন,_ 
“প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাদ্‌ বাগাদেঃ প্রাণতা যথ।। 
তথা ব্রন্ষাধী নবুত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে ॥৮ 
( গ্রমেয়রত্বীবলী ৪1৬) 
শ্রমন্ভাগবতেও পাই,__ 
“দ্বেহেন্দড্িয়ান্হদয়ানি চরস্তি যেন সঞ্তীবিতানি তদবেহি পরং নরেন |” 
( ভাঃ ১১।৩।৩৫ ) 
অর্থাৎ হে নবেন্দ্র। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয়, ইহার] ধাহার বলে 
সঞ্তীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্ধ প্রবৃত্ত হয়, তিনিই পরমা ত্মসংজ্ঞক পরমতত্ব- 
রবূপেজ্ঞাতব্য | ১৮॥ 


হৃত্রমং_বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৯ 
সূত্রার্থ_শ্বরূপত: ও কাধ্যত: বৈসাদৃষ্ঠহেতুও মুখ্য প্রাণ ও ইন্দিয়গণের 
এঁক্য নহে ॥ ১৯ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম সুপ্ত প্রাণস্ত বৃত্ত্যপলান্তে। ন তু শ্রোত্রা- 
দীনাম। তত্ত দেহেন্দ্রিয়ধারণং তেষান্ত জ্ঞানকর্মমসাধনত্বমিতি 
স্বরূপতঃ কার্য্যতশ্চ বৈসাদৃষ্ঠাৎ তানি তথা। মুখ্যপ্রাণরূপতা চৈষাং 
তদধীনবৃত্তিকত্বাদ্িন৷ ব্যপদিশ্যাতে যথা ব্রক্ষরূপতা জীবানাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 
ভাষ্যান্ুবাদ-_ন্বযুণ্ধিকালে মুখ্য প্রাণের বুস্তি ( চেষ্টা ) উপলব্ধ হয়, কিন্ত 
শ্রবণাদি-ইন্দড্রিয়ের তাহ] হয় না, মুখ্য প্রাণ দেহ ও ইন্দ্রিয়কে ধারণ করে, আর 
ইন্জিয়বর্গের জ্ঞান ও কর্মের সাধন হয়, এই প্রকারে স্বরূপতঃ ও কার্ধ্যতঃ এই 
বৈসাদৃশ্ঠ (সাদৃশ্তাভাব বা! বিরুদ্ধ ধর্ম) থাকায় ইন্দিয়গুলি মুখ্য গ্রাণন্বরূপ নহে, 
পদার্ধাস্তর। তবে যে বাক্‌ প্রভৃতি ইন্ছ্রিয়কে মুখ্য প্রাণত্বরূপ বল। হইয়াছে, 
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উহা মুখাপ্রাণের অধীন বৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া, যেমন জীবের ব্রক্ষস্বরূপতা৷ উক্তি 
ব্রহ্ষাধীনবৃত্তিমত্ব-নিবন্ধন ॥ ১৯ | 

সুন্মম টীকা _বৈলক্ষণ্যাদিতি। তথেতি তত্বাস্তরাণীত্যর্থ। এফামিতি 
বাগাদীনাম্‌ ॥ ১৯। 

টীকানুবাদ-_“বৈলক্ষণ্যাৎ, এই স্ুত্রের ভাম্বে “বৈসাদশ্তাৎ তানি 
তথা ইতি তথা অর্থাৎ্-_অন্ত তত্ব। 'মুখ্যপ্রাণরূপতা চৈষাম্‌ ইতি” এষাম্‌-_- 
বাক্‌ প্রভৃতি ইন্ডিয়বর্গের ॥ ১৯ ॥ 

সিজ্কান্তকণ।- পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত শ্ুত্রকার 
বর্তমান সুত্রে অন্য একটি হেতৃও দেখাইতেছেন যে, স্বরূপতঃ ও কার্যত: 
বৈলক্ষণ্যবশতঃও মুখা প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়গণের পার্থকা অবগত হওয় যায়। 
এ-বিষয়ে ভাস্তকার যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য | 


শ্রীমত্ভাগবতেও পাই, 
“অগ্ডেষু পেশিষু তরুঘবিনিশ্চিতেষু 
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র । 
সন্গে যদিক্রিয়গণেহহমি চ প্রন্প্ঠে 
কৃটস্থ আশয়মুতে তদনুম্থৃতিন? |” ( ভাঃ ১১।৩।৩৯ )॥ ১৯। 


ব্যষ্িস্ষ্টির বিচার 


অবতরণিকাভায্ম্‌- _ভূতেক্্িয়াদিসম্টিস্থপ্টিজীবিকর্তৃতা চ পর- 
স্মাদিত্যুক্তম্‌। ইদানীং ব্যষ্টিস্যগ্রিঃ কম্মাদিতি পরীক্ষ্যতে ৷ ছান্দোগ্যে 


তেজোইবনস্থষ্টিমভিধায় উপদিশ্যতে-_«সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তা- 
হমিমাস্তিআ্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্ঠ নামরূপে ব্যাকর- 
বাণি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি। সেয়ং দেব- 
তেমাস্তিআ্রো দেবত অনেন জীবেনাত্মনান্ুুপ্রবিশ্বা নামরূপে ব্যাকরোৎ 
তাসাং ত্রিবৃতং ব্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” ইতি । ইহ নামরূপব্যাক্রিয়। 
জীবকর্তৃক1 স্যাহুতেশকর্তৃকেতি বিচিকিৎসায়াং জীবকর্তৃকেতি 
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প্রাপ্তম। অনেন জীবেন প্রবিশ্ত ব্যাকরবাণীতি তথা প্রত্যয়াৎ। 
ন চ সহার্থেয়ং তৃতীয়া, সম্ভবস্ত্যাং কারকবিভক্ত্যামুপপদবিভক্তের- 
ন্যাষ্যত্বাৎ। ন চ করণার্থা, সত্যসঙ্কল্পেশ্বরকার্য্যে জীবস্ সাধকতমত্বা- 
ভাবাৎ। নচ প্রবেশো জীবকর্তৃকো হস্ত ব্যাক্রিয় ত্বীশ্বরকর্তূ কা 
ক্তাপ্রত্যয়েনৈককর্তকত্ববোধনাৎ। ন চৈতন্মিন্‌ পক্ষে ব্যাকরবাণী- 
তত্তমপুরুষান্ুপপত্তিঃ চারেণান্ুপ্রবিশ্য পরসৈম্যং সঙ্কলয়ানীতিবছুপ- 
পত্তেঃ। ন চৈতৎ কপোলকল্পনং বিরিঞ্চো বা ইদং বিরেচয়তি 
বিদধাতি ব্রহ্মা বাব বিরিঞ্চ এতস্মাদ্বীমে বূপনামনীতি শ্রুত্যন্তরাৎ। 
নামরূপঞ্চ ভূতানামিত্যাদিম্মরণাচ্চ। তন্মাৎ জীবকর্তৃকা সেতি 
প্রান্ত 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_ইতংপূর্বের ক্ষিত্যাদি পঞ্চভৃতের ও ইন্জিয়াদি 
সমষ্টির সৃষ্টি এবং জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বর হইতে হইয়া থাকে, ইহা বলা 
হইয়াছে । এক্ষণে ব্যষ্টির স্ষ্টি কাহা হইতে ইহা পরীক্ষিত হইতেছে। 
'ছান্দোগ্যোপনিষদে অগ্নি, জল ও অন্নের স্থষ্টি বলিয়া কথিত হইতেছে, যথা-_ 
“সেয়ং দেবতৈক্ষত"**ব্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ ইহার অর্থ-_সেই স্থষ্ট অগ্নি, 
জল, অন্নও অসৎ শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত ব্রহ্মদেবতা ধ্যান ( সঙ্কল্প ) করিলেন, 
ওহে! আমি এই তিন দেবতার অর্থাৎ গ্যোতমান অগ্নি, জল ও পৃথিবীর 
মধ্যে এই জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া নাম-দপ অভিব্যক্ত করিব। সেই 
সকল অগ্নি প্রভৃতি তিন দেবতার এক একটিকে তবু ত্রিবুৎ অর্থাৎ তিন 
তিন রূপদ্বারা তিন তিন প্রকার করিব, এই সঙ্কল্পের পর সেই এই ব্রহ্মদেবতা 
(পরমেশ্বর ) অগ্নি প্রভৃতি এই তিন দেবতাকে এই জীবশক্তি-বিশিষ্ট 
স্বস্বর্ূপে তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের অভিব্যক্তি করিলেন 
এবং সেই এই অগ্নি প্রভৃতি তিন তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবুৎ 
করিলেন, এই ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌-ধৃত শ্রুতিতে অভিহিত নামরূপের অভি- 
ব্যক্তি কি জীব কর্তৃক অথবা পরমেশ্বরকর্তৃক? এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী 
বলেন, উহ1 জীবকর্তৃক বুঝাইয়াছে, কারণ “জীবেনাত্মনাস্গপ্রবিশ্য ব্যাকর- 
বাঁণি' জীবাত্মরূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নামরূপ অভিব্যক্ত 
করিব এই সন্কল্প হেতু বুঝাইতেছে। যদি বল, “অনেন জীবেন” এই জীব-শব্ের 
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উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি, কর্তৃং অর্থে নহে অর্থাৎ জীব কর্তৃক প্রবেশ ও নাম- 
রূপের প্রকাশ এইব্প অর্থ নহে, কিন্ত সহার্থে তৃতীয়। অর্থাৎ জীবাত্মার 
সহিত পরমাত্মা! প্রবেশ করিয়া নামরূপাভিব্যক্তি করিয়াছেন, এইরূপ অর্থ। 
ইহা বলিতে পার না, যেহেতু সঙার্থে তৃতীয়া উপপদ বিভক্তি, অর্থাৎ, 
সহ" এই অধ্যাহৃত উপপদ-যোগে বিভক্তি, আর কর্তায় তৃতীয়! কারক- 
বিভক্তি, যেখানে কারক-বিভক্তি সম্ভব হয়, তথায় উপপদ-বিভক্তি 
অসঙ্গত, বৈয়াকরণদের মতে “উপপদ্বিভক্তেঃ কারকবিভক্তিগরীয়সী” 
উপপদ-বিভক্তি হইতে কারকবিভক্তি প্রবল। সঙ্গতি-রক্ষণার্থ যর্দি বল, 
“জীবেন” এই পদে করণে তৃতীয়া বলিব অর্থাৎ জীবের ছারা বা! জীব-সাহাষ্যে 
প্রবেশ করিয়! এইরূপে সঙ্গতি করিব, তাহাও নহে, সত্যসম্থল্প পরমেশ্বরের 
কার্যে জীৰ প্রধান উপকারক বা সহায় হইতে পারে না। কথাটি 
এই-ধীহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত হ্ষ্টি হইতেছে, তাহার কাধ্যে অন্যের 
অপেক্ষা থাকিতে পারে না। ইহাতে যদি পুনশ্চ শঙ্কা! কর যে, প্রবেশ- 
ক্রিয়ায় জীব কর্তী হউক কিন্ত নামরূপাভিব্যক্তিতে পরমেশ্বরকে কর্তা 
বলিব, ইহাও সঙ্গত কথা নহে, যেহেতু উভয় ক্রিয়ার এক কর্তা হইলে 
ক্তাচ, প্রত্যয় হয়, এইরূপ বৈয়াকরণান্রশাসন আছে, যদ্দি এখানে প্রবেশ- 
ক্রিয়ার কর্তা জীব ও ব্যারুতি ক্রিয়ার কর্ত|! পরমেশ্বর হন, তবে বিভিন্ন 
কর্তৃকত্ববশতঃ ক্ত/ঁচ, প্রত্ায়ের এন্ুপপত্তি হইবে। যদি বল, 'জীবেন 
কর্তায় তৃতীয়া হইলে “ব্যাকরবাণি ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষ প্রয়োগ অসঙ্গ ত, 
তাহাও নহে 'চারেণাস্থপ্রাবশ্তয পরসৈন্তং সঙ্কলয়ামি' গুধচচর কর্তৃক শত্র- 
রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আমি শক্র সৈন্যের গণন। করিব ইত্যাদি বাক্যের 
মত উপপত্তি হইবে । আর ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিতও নহে, যেহেতু 
অন্ত শ্ররতি আছে-_'বিরিধ্োেবা-"রূপনামনী ইতি, বর্ষা ( পন্মযোনি )ই 
এই পরিদ্বশ্ঠমান জগৎকে ্থষ্টি করেন, পালন করেন, ব্রন্মাই বিরিঞ্চ- 
পর্দের অভিধেয়, এই বিরিঞ্চ হইতেই এই নামরূপ অভিব্যক্ত। স্বতিবাকাও 
আছে, যথা--'নামরূপঞ্চ ভুূতানাম্‌, ইত্যাদি সেই বিরিঞ্ণ সমস্ত বস্তর নামরূপ 
ব্যক্ত করিলেন। অতএব জীব কর্তৃকই স্থষ্টি বলিব, পূর্ববপক্ষীর এই মতের 
উত্তরে সুত্রকীর বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাষ্য-টীক।-_নামরূপভেদা দিক্রিয়প্রাণয়োর্ডেদ ইতি পূর্ব্র- 
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মুক্তমূ। তওপ্রসঙ্গান্নীমরূপব্যাক্রিয়া কিংকর্তৃকেতি প্রসঙ্গসঙ্গত্যারভ্যতে। 
ভূতেন্দ্িয়াদীতি। প্রধানাদিপৃথিব্যস্তানাং প্রাণানাঞ্চ হুষ্টিঃ সাক্ষাৎ পরেশাদিতি 
তদভিধ্যানাদিত্যনেন নির্ণীতম্। তত্রান্রিবুকতভূত্্িস্তদ্ধেতুকেতি নিঃসন্দে- 
হুমবগতম্। অথ ত্রিবৃতক্তভূতভৌতিকোৎ্পাদনে শ্রুতিবিরোধো নিরস্ঃ। 
তথাহি আকাশে হ বৈ নাম নামরূপয়োনিবহিতেতি বাক্যং তদ্যাক্রিয়াং 
পরেশহেতৃকামাহ হস্তহমিতি বাক্যন্ত জীবহেতৃকাম। অনেন জীবেনানুপ্রবিশ্য 
ব্যাকরবাণীতুাক্তেম্তৈবার্থীবভাসাৎ। চারেণ পরসৈন্ং প্রবিশ্ত সম্কলয়ামীত্যত্র 
রাঁজঃ নাক্ষাৎ সম্কলনকর্তৃত্বং ন প্রতীতম্‌ কিন্তু চারস্যৈবেতি। কিঞ্চ 
বিরিঞো বেতি গৌপবনশ্রত্যাপ্যেতৎ পরিপুষ্টং তন্মাজ্ভীবকর্তকা সেতি। 
ইথমেতয়োবিরোধসংশয়ে অর্থভেদাৎ বিবোধস্ত প্রাপ্ত হস্তাহমিত্যাদিবাক্য- 
যুগ্মেছপি বক্ষামাণরীত্যা পরেশকর্তকতয়া তন্ত ব্যাখ্যানাদবিধোধ ইতি 
ভাবেন স্তায়ন্ত প্রবৃত্তি: কম্মাদিতি। চতুমুাখাৎ জীববিশেষাৎ পরেশাখ 
বেতার্থঃ। সেয়মিতি। সা' স্ষ্টতৈজোহবন্নীসচ্ছবিতা ব্রহ্মদেবতা পুনবৈক্ষত। 
অত্রিবৃৎকতৈস্তৈস্তেজোহ্বনৈর্ভতৈব্যবহারাসিদ্ধিং বীক্ষ্য ত্রিবৃত্রুতৈস্তিব্যবহারার- 
ভূতভৌতিকোতৎপাদনায় পুনর্ধিচারয়াঞ্চকারেতার্থঃ। ঈক্ষাপ্রকারমাহ হস্তে- 
ত্যাদিনা। ইয়াস্তিস্ত্রো দেবতা ছ্যোতমানানি তেজোইবন্নানি অনেন জীবেন 
জীবশক্তিমতা তদ্বাপিনা বাত্মন] স্বেনৈবাহমন্থ প্রবিশ্তয ত্রিবৃতমিতি ত্রিভীরূপৈ- 
বুথ বর্তনং যস্থাস্তাম ইত্যেবং বিচাখ্যাত্মনৈব ভাঃ প্রবিশ্ত তাসামেকৈকাং 
তথা কতবানিত্যর্থঃ। ইহেতি। নামরূপয়োঃ সংজ্ঞামৃত্যোব্যাক্রিয়। নিশ্মিতিঃ | 
অনেনেতি। অত্রজীবকর্তৃকে প্রবেশব্যাকরণে প্রতীতে চাবেণ প্রবিশ্টে- 
ত্যাদিবাক্যে প্রবেশসন্কলনে ষথা চারকর্তৃকে । ন চেতি। অনেন জীবেনেতি 
তৃতীয়! সহার্থ ন মন্তব্যা। তত্র হেতুঃ সম্ভবন্ত্যামিতি। যদুক্তম_ উপপদ- 
বিভক্তেঃ কারকবিভক্তিরলীয়মীতি। ন চ করণার্থেতি। সাধকতমং 
করণমিতি করণলক্ষণং পাণিনিনা ম্বতম্‌। তাদ্ুশকরণতয়! জীবেহস্গীকৃতে হবেঃ 
সত্যসঙ্বপ্ত্বং বাাহন্তেতেত্যর্থঃ | ক্ত)প্রতায়েনেতি। সমানকর্তকয়োঃ পূর্ববকালে 
ইতি পাণিনিস্থত্রম। এককর্ত্‌ কয়োর্ধাত্বর্থয়োঃ পূর্বকালে বর্তমানাৎ ধাতোঃ 
ক্তা। স্যা্দিতি তন্যার্থঃ। তথাচ ব্যাকরণবিরোধাপত্তিরিতিভাবঃ। ন চৈত- 
ন্মিশ্নিতি। এতসম্মিন জীবকর্তৃত্পক্ষে করবাণীতি কথমুত্তমপুকষঃ তস্তাম্মছ্যপ- 
পদে প্রয়োগার্দিতি ন চ বাচ্যমূ। তত্র হেতুশ্চারেণেতি। তত্রানুপ্রবেশ- 
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সঙ্ধলনে চারকর্তৃকে এব রাজন্থ্যপচরিতে তথ! জীবকর্তৃকে এব তে হুরাবুপ- 
চরিতবো ইত্যথঃ। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_নাম ও কূপভেদবশতঃ ইন্দ্রিয় ও 
প্রাণের প্রভেদ, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে নামরূপের অভি- 
ব্যক্তির কর্তা কে? এই প্রশ্থাত্মুক প্রসঙ্গঙ্গতি-অনুসারে এই অধিকরণ আরন্ধ 
হইতেছে-_'ভূতে্জিয়াদি' ইত্যাদি_ প্রধান হইতে পৃথিবী পর্যন্ত তত্বের ও 
প্রাণসমূহেরই স্ৃষ্টি সাক্ষাৎ ( সো্জান্নজি ) পরমেশ্বর হইতে ইহা ণদদভিধ্যানা- 
দিত্যাদি'গরন্থদ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তাহাতে অত্রিবৃত্রুত ভূত-্থ 
সেই পরমেশ্বর হইতে, ইহা নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে । অতঃপর ত্রিবৃৎ- 
কত ভূত ও ভৌতিক স্ব্টিবিষয়ে যে শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহাঁও নির।স কর। কর্তব্য। তাহার প্রকার দেখান হইতেছে-_-'আকাশো- 
হবৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা” এই বাক্যটি সেই নামরূপাভিব্যক্তি পর- 
মেশ্বর হইতে ইহা বলিতেছে আবার “হস্তাহং' ইত্যাদি বাকা জীবকে 
ব্যাক্রিয়ার হেতু বলিতেছে যেহেতু তাহাতে “অনেন জীবেনামুপ্রবিশ্ত 
ব্যাকরবাণি--আমি এই জীবরূপে পাঞ্চভৌতিক দ্েহ-মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া নাম ও রূপ ব্যাক্কত করিব, এইরূপ উক্তি থাকায় জীব কর্তৃক 
ব্যারৃতিকূপ অর্থ প্রকাশ পাইতেছে; যেমন রাজা মনে করেন_ আমি 
চরঘারা শক্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্য সঙ্কলন করিব। এই কথায় 
রাজার সাক্ষাদ্ভাবে সঙ্কলন কর্তৃত্ব প্রতীত হয় না কিন্তু চরেরই। আর 
এক কথা-_“বিরিঞ্েোবা” ইত্যার্দি গৌপবনশ্রতি দ্বারা এই মত পরিপুষ্ট 
হইতেছে, অতএব জীব কর্তৃক নামরূপব্যাক্রিয়া, এইরূপে এই ছুই মতের 
বিরোধ হইবে কিনা ? এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী বলেন_-ষখন উভয় শ্রুতির অর্থ 
বিভিন্ন তখন বিরোধ হইবেই ; ইহার উত্তরে মিদ্ধান্তী বলেন “হস্তাহম্‌ 
ইত্যাদি বাক্যদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা করা হইবে, তদঈসারে পরমেশ্বর কর্তৃক স্ৃ্টি-_ 
এইরূপ ব্যাখ্যান হেতু আর বিরোধ নাই। এই অভিপ্রায় লইর1 এই অধিকরণের 
আরম্ত। 'কম্মাদিতি পরীক্ষ্যতে” ইতি ভাস্ত_ চতুমুর্থ নামক (ব্রঙ্গা ) জীব- 
বিশেষ হইতে অথবা পরমেশ্বর হইতে ব্যষ্টি-হষ্ি, ইহা পরীক্ষিত হইতেছে। 
/মেয়ং দেবতৈক্ষত' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ-__সা--সেই সৃষ্ট অগ্নি, জল, পৃথিবীও 
অসং-শবে সংজ্ঞিত ব্রন্ধদেবতা, আবার জঙ্কল্প (ধ্যান ) করিলেন, পূর্বব- 
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বণিত ত্রিবুখকরণশৃন্য অগ্নি, জল, পৃথিবীরূপ ভূতদ্বারা লৌকিক ব্যবহারের 
অসিদ্ধি দেখিয়া! ত্রিবুৎ্কৃত সেই সমস্ত ভূত দ্বার! ব্যবহারোপযোগী ভূত ও 
ভৌতিক উৎপাদনের জন্য আবার বিচার করিলেন। কি ভাবে ঈক্ষণ 
অর্থাৎ বিচার করিলেন তাহা “হস্ত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা বলিতেছেন। 
“ইমাস্তিআে। দেবতাঃ, দেবতা! অর্থাৎ গ্যোতনবিশিষ্ট চৈতন্যময়, অগ্নি, জল ও 
পৃথিবী এই তিনটি, অনেন জীবেন-_-জীবশক্তিবিশিষ্ট আত্মা দ্বারা 
অথব! জীবব্যাপী স্ব-স্বরূপ দ্বারা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সকল 
দেবতাকে ত্রিবুৎ__অর্থাৎ তিন আকারে যাহাদের বুৎ্_বর্থন- কার্যকারিতা 
হয়-_ এইরূপ বিচার করিয়! স্বয়ং তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি, জল, 
পৃথিবী প্রত্যেকটিকে ত্রিবুৎ অর্থাৎ ত্রিরূপসম্পন্ন সেইরূপে করিলেন। “ইহ 
নামরপবাক্রিয়া ইতি'__এ-বিষয়ে সংজ্ঞামৃত্তির অর্থাৎ নাম ও রূপের 
ব্যাক্রিয়া-_নিষম্মিতি, "অনেন জীবেন ইতি'__এই বাক্যে জীবকর্তূক ভূতত্রয়ের 
মধো প্রবেশ ও নিশ্মিতি অবগত হওয়া! যাইতেছে। “চাঁরেণ প্রবিশ্ত' ইত্যাদি 
বাক্যে যেমন চর কর্ডুক পররাজ্যে প্রবেশ ও সৈন্য গণনা প্রতীত 
হইতেছে, সেইরূপ । “ন চ সহার্থেয়ং তৃতীয়া ইতি'_জীবেন এই পদে 
সহার্থে তৃতীয়া বলা যায় না, যেহেতু কারকবিভক্তি সম্ভব হইলে 
উপপদবিভক্তি ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ অন্থশাপন আছে, উপপদ- 
বিভক্তি হইতে কাঁরকবিভক্তি প্রবলা। করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তিও 
বলা চলে না। যেহেতু মহধি পাঁণিনি “সাধকতমং করণম্‌* এইরূপ 
করণ-লক্ষণ করিয়াছেন, যদি জীবকে তাহার সাধকতম করণরূপে স্বীকার 
কর, তবে শ্রীহরির সত্যসক্কল্নত্ব ব্যাহত হয়। ক্তা-প্রত্যয়েনেতি 'সমানকর্তৃকয়োঃ 
পূর্বকালে” ছুইটি ক্রিয়ার এক কর্তা হইলে পূর্ববক্রিয়ার আনন্তর্যাস্থলে প্রথম 
ক্রিয়াবাচক ধাতুর উত্তর ক্রণচ, প্রতায় হয়, এইরূপ পাণিনি স্থত্র থাকায় 
ব্যাকরণ-ক্রিয়ার কর্তীয় ( ঈশ্বরে ) উত্তম পুরুষের প্রয়োগের অন্ুপপত্তি, যেহেতু 
প্রবেশ ক্রিয়ার কর্তা জীব অতএব ক্রা-প্রত্যয়ের অন্থরোধে তাহাকেই ব্যাকরণ- 
ক্রিয়ার কর্তা বলিতে হুইবে, কিন্তু তাহ হইলে প্রথম পুরুষে প্রয়োগ হুইয়! 
পড়ে। যদি বল, জীবকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ধাতুতে উত্তম পুরুষের প্রয়োগ 
অসঙ্গত, কেনন৷ অন্মৎ-শব্দ উপপদ থাঁকিলেই উত্তম পুরুষের বিধান আছে, 
ইহাও বলিতে পার না, সে-বিষয়ে কারণ___“চারেণান্ুপ্রবিশ্েত্যা্দি' রাজা 
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ভরকর্তৃক পরসৈন্টে প্ররেশ করিয়া শক্রসৈন্য গণনা করিতেছেন, এই বাক্যে 
যেমন উত্তম পুরুষের উপপত্তি, সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ তথায় যেমন 
চরকর্তৃকই প্রবেশ ও দক্কলন বাজাতে আরোপিত, সেইপ্রকার জীবকর্তৃকই 
সেই প্রবেশ ও ব্যাকৃতি শ্রীহরিতে আরোপিত বলিব, ইহাই পূর্ববপক্ষীর 
তাৎ্পধ্্য। 


সঃভ্ত/তুতি ক,গুয ধিকর ণম, 


হুত্রমূ-_সংজ্ঞাযুন্তিকনপ্তিস্ত ত্রির্ৎকুর্ধত উপদেশীৎ ॥ ২০।॥ 


ূত্রার্থ-_নাম ও রূপের সুষ্টিত্রিবৃৎকারী পরমেশ্বরেরই কাধা জীবের নহে, 
যেহেতু শ্রতিতে সেইরূপ উপদিষ্ট আছে ॥ ২০ 


গোৌবিন্দভাষাম._ তুশব্দাদাক্ষেপো। ব্যাবৃত্তঃ। সংজ্ঞামৃত্বী নাম- 
বূপে তয়োঃ ক্লপ্তিব্যাক্রিয় ত্রিবৃৎকুর্বতঃ পরমেশ্বরস্তৈব কর্ম ন তু 
জীবস্ত । কুতঃ ? উপদেশাৎ। তস্তৈব তত্রুপ্তিনিগদাৎ। ব্রিবৃৎ- 
করণনামরূপব্যাকরণয়োরেককর্ত কম্বেনোক্তেরিত্যর্থঃ। ত্রিবুৎকরণঞ্চো 
ক্রম ত্রীণ্যেকৈকং দ্বিধা কুর্ধ্যাৎ ত্রার্ধানি বিভজেদ্দিধাী। তত্ত- 
নুখ্যার্ঘমুৎস্থজ্য যোজয়েচ্চ ত্রিরূপতা। পব্ধীকরণস্তোপলক্ষণমেতৎ । 
ন চ ত্রিবুৎকৃতিশ্চতুন্মস্ত শক্যা বক্তম্। প্রিবৃৎকততেজোহবন্ন- 
নিন্মিতাগুমধ্যজাতত্বাৎ তন্ত। তথাচ স্মৃতিঃ। তন্মিন্নগ্েইভবদধন্ধা 
সর্বলোকপিতামহ ইত্যাগ্ঠা। তন্মাৎ সেয়মিত্যত্র নামরূপব্যাকৃতি- 
ত্রিবুৎকৃত্যোরেককর্তৃকত্বং বিবক্ষিত' ন তু পৌর্বাপধ্যম্‌ অর্থক্রমেণ 
পাঠক্রমস্য বাধাৎ। পুর্ব দ্রিবৃৎকৃতিরুত্তরা তু নামরূপব্যাকৃতি- 
রিতি। ন চাত্রিবৎকৃতৈস্তেজোহবন্নৈরপ্তোৎপত্তিঃ, অত্রিবৃতাং তেষাং 
তত্রাসামধ্্যাৎ। তথাহি স্মৃতিঃ। “যদৈতেইসঙ্গতা ভাব। ভূতেক্দিয়- 
মনোগুণাঃ। যদায়তননিন্নাণে ন শেকুব্রক্ষবিভ্তম | তদা সংহত্য 
চান্যোন্ং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ। সদসত্বমুপাদায় চোভয়ং সম্থজুহ্ণদ” 
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ইত্যান্তা। ইহ পঞ্ধীকরণমুক্তম। তচ্চেখং বোধ্যম্। বিভজ্য 
দ্বিধা পঞ্চভৃতানি দেবস্তদর্ধানি পঞ্চান্ধিভাগানি কৃত্বা তদন্যেষু 
মুখ্যেষু ভাগেষু তত্তন্‌ নিষুগ্জন স পঞ্ষীকৃতিং পশ্যতি স্ম। অন্ন- 
মশিতং ত্রেধ৷ বিধীয়ত ইত্যাদৌ তু পৃথিব্যাদেরেকৈকম্ত ত্রেধা 
পরিণামো বণ্যতে ন তু ত্রিবুৎকৃতিঃ। ন চানেন জীবেনেতি 
জীবস্য নামরূপনিশ্মাতৃত্বং বোধয়েদিতি বাচ্যম্‌। আত্মনা জীবেনেতি 
সামানাধিকরণ্যেন জীবশক্কিমতস্তদ্যাপিনো। ব্রহ্মণ এব তত্বাভিধানাৎ। 
এতেন বিরিঞে বা ইত্যাদিকং ব্যাখ্যাতম । এবঞ্চ প্রবিশ্যোত্বম- 
পুরুষয়োরকষ্টতা মুখ্যার্থতা চ স্যাং। তথাচ প্রবেশব্যাকরণয়ো- 
রেককর্তৃকতা চ। তম্মাদীশকর্তৃকৈব তদ্বাকৃতিঃ। “সর্বাণি 
রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃহাভিবদন্‌ যদাস্তে” ইতি 
তৈত্তিরীয়কাচ্চ ॥ ২০ ॥ 

ভাঁষ্যানুবাদ _হুত্রোক্ত “তু” শব্দ পূর্বপক্ষীর আক্ষেপের সমাধানার্থ 
প্রযুক্ত । সংজ্ঞামৃত্তী-_অর্থাৎ নাম ও রূপ, তাহাদের কপ্প্ি অথাৎ ব্যাক্রিয়া-_ 
অভিব্যক্তি অগ্নি প্রভৃতির ত্রিবুংকারী পরমেশ্ববেরই কাধ্য, জীবের নহে। 
কি হেতু? উপদেশাৎ। যেহেতু শ্রতিতে মেই পরমেশ্বরেরই এইরূপই নাম- 
রূপ ব্যাক্রিয়ার উক্তি আছে। অর্থাৎ ত্রিবৃুৎ-করণ, নামরূপ-ব্যাক্রিয়া এই 
দুইটির একই কর্তা ভ্তবচ, প্রত্যর দ্বারা কথিত হইয়াছে। ত্রিবুৎ-ক্রিয়া 
কি প্রকার, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে যথা-_অগ্রি, জল ও 
পৃথিবী এই তিনটি ভূতকে লইয়া তন্মধো এক একটিকে প্রথমতঃ ছুইভাগে 
বিভক্ত করিবে, পরে একস্থানে অর্ধতিন ভাগগুলি রাখিয়া দ্বিতীয় তিন 
অর্ধগুলির প্রত্যেককে ছুইভাগ করতঃ 'তাহাদের মুখ্যাদ্ধ এক এক ভাগ ছাড়িয়া 
অন্ত অর্ধাংশদ্বয় তাহাদের সহিত একত্র ফোগ করিলে ত্রিবুখকরণ সিদ্ধ 
হুইবে। উদ্াহরণ-স্বরূপ দেখাইতেছি--পৃথিবীকে প্রথমে ছুইভাগ করিয়া 
তাহাদের এক অপ্ধাংশকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার. সহিত 
এ অদ্ধাংশ লইয়া! এরপ প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্ন জলীয় এক অদ্ধাংশের অদ্ধাংশ 
যোগ করিবে এবং আগ্নের় এঁবপ অদ্ধীংশের অগ্ধাংশ পূর্বে পৃথক ভাবে 
স্থাপিত পৃথিবীর অদ্থাংশে যোজনা করিলে পৃথিবী ত্রিবৃৎ হইবে। পৃথিবীর 
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যে অগৃহীত দুই অর্ধাংশের অদ্ধাংশ, তাহা জলে ও অগ্নির অর্ধাংশে' 
যোগ করিলে ত্রিবুংতেজ হইবে, এই প্রকার জলের সন্বন্ষেও, জানিবে। 
ফলতঃ পৃথিবীর অর্ধাংশ ও জল এবং অগ্নির এক এক পাদ যোগে ত্রিবুৎ পৃথিবী, 
এইরূপ অগ্নি ও জল ত্রিবৃৎ হুইয়! থাকে । পঞ্চীকরণও এইভাবে জ্ঞাতব্য । 
এই ত্রিবৃৎকরণ চতুম্মুখ ব্রহ্ষাকর্তক হওয়া! বলিতে পারা যায় না। কারণ' 
ত্রিবুৎরুত অগ্নি, জল ও অন্ন (পৃথিবী) নিশ্মিত ব্রহ্মাণ্-মধ্যে সেই 
বিবিঞ্ের উৎপত্তি শ্রত আছে। যথা ম্বতিবাকা-_-“তন্মিন্নগেহভবদব্রহ্ধা! সর্বব- 
লোকপিতামহঃ১ ইত্যাদি, সেই ত্রিবৃত্কৃত অগ্নি, জল, পৃথিবী-নিম্মিত অগ্ড- 
মধ্যে সর্বণো ক-অ্টা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব সিদ্ধান্ত এই--“সেয়ং 
দেবতেমাস্তিন্র' ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত নামরূপব্যাকতি ও ত্রিবুৎকরণ এই 
উভয়ের একই কর্তা, ইহাই ক্তচ, প্রত্যয়ের দ্বারা বিবক্ষিত, কিন্তু উভয় 
ক্রিয়ার পৌর্বাপ্ধ্য নহে। যদ্দিও শাৰক্রমে তাহাই পাওয়া যায়, তাহা 
হইলেও শাব্ক্রম হইতে আর্থক্রমের বলবত্তাহেতু শাব্দক্রমের বাধই হইবে। 
ফলে প্রথমে ত্রিবুৎকরণ পরবে নামরূপ প্রকাশ- ইহাই দীড়াইল। এইরূপ 
পৌর্ববাপর্ধ্য নির্দেশে যুক্তিও আছে, যথা-__অত্রিবৃতৎ্কৃত অগ্নি, জল, পৃথিবী 
ছার! ব্রহ্মাণ্ডোপত্তি হইতে পারে না, কারণ ত্রিবুত্রহিত অগ্রি, জল, 
পৃথিবীর ব্রদ্ধাণ্ড নিশ্নীণে সামর্থাই নাই। সেই কথা শ্রভাগবতে বধিত 
আছে যথা--যদৈতেহসঙ্গতাভাবা..*সহ্থজুহ্যদঃ |” শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, 
হে ব্রহ্মবিৎ-প্রধান উদ্ধব! যখন এই পঞ্চভৃত, ইন্দ্রিয়, মন ও সত্ব, রজঃ, 
তমোগ্ুণ শরীর নির্মীণে সমর্থ হইল না, তখন তাহার! শ্রভগবানের শক্তি- 
দ্বারা প্রেরিত হইয়া পরম্পর মিলিত হইল । ( পঞ্চীকরণ প্রকারে ) এবং 
প্রধান ও গুণভাব প্রাপ্ত হইয়াই বিশ্বস্থট্টি করিয়াছিল, ইত্যাদি। 
ইহাকে পঞ্ধীকরণ বলা হইয়াছে । তাহা এই জানিবে, যথা_আকাশ 
প্রভৃতি পঞ্চভৃতের প্রত্যেকটিকে সেই শ্রহরি প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত 
করিয়া সেই পাঁচটি অদ্ধাংশকে একদিকে পৃথক রাখিলেন, আর অপর 
পাচটি অর্ধাংশ অন্য স্থানে রাখিলেন। পরে--দ্বিধা বিভক্ত সেই পঞ্চভূতের 
পাচ খণ্ডকে পুনরায় প্রত্যেককে চারি খণ্ডে বিভক্ত করিলেন, অতঃপর 
চতুর্ধা বিভক্ত সেই পাঁচটি অদ্ধের এক একটি অংশ লইয়৷ মুখ্য অর্ধাংশে (মুখ্য 
অর্ধে) যোগ করিয়৷ মেই দেব (শ্রীহরি ) পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ দেখিলেন। 
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তক্ষিত অন্নকে তিনভাগে রাখা হয়” ইত্যাদি বাক্যে কিন্তু পৃথিবী প্রতাতির 
প্রত্যেকের তিন প্রকার পরিণাম বণিত হইতেছে, ব্রিবুৎকরণ নহে । আপর্তি-_ 
যদি বল, “অনেন জীবেন' ইত্যাদি শ্রতিবাক্য দ্বারা জীবের নামরূপ-কর্তৃত্ব 
বুঝাইতেছে, তাহ! বলিতে পার ন1; যেহেতু “আত্মন। জীবেন” এইবপ উল্লেখ 
থাকায় উভয়ের সামানাধিকরণ্য বুঝাইতেছে, তাহাতে জীবশক্তিমান্‌ সেই 
জীবব্যাপক ব্রন্ষেরই নামরূপ-কর্তৃত্ব বল! হইতেছে । ইহা! দ্বারা “বিরিঞ্চো বা” 
ব্রহ্মা-_-পদ্মযোনি নামরূপ ব্যাকৃতি করিয়াছেন, ইত্যাদি বাক্যও ব্যাখ্যাত হইল 
অর্থাৎ বিরিঞ্চ-শক্তিমান্‌ পরমেশ্বর নামরূপ ব্যক্ত করিলেন, এইরপ ব্যাখ্যা দ্বাবা 
সমস্ত বিরোধ মীমাংসিত হইল। এইরূপ ব্যাখ্যা হইলে প্প্রবিশ্ব” প্রবেশ 
ক্রিয়া ও “নামরূপে ব্যাকরবাণি” এই উত্তম পুরুষের প্রয়োগে কোন কষ্ট কল্পনা 
আর নাই এবং মুখ্যার্থতাঁও রক্ষিত হইল । সেই প্রকার প্রবেশ ক্রিয়] ও ব্যাকৃতি- 
ক্রিয়ার এককর্তৃকতাঁও থাকিল। অতএব সিদ্ধান্ত এই--পরমেশ্বর কর্তকই 
নামরূপের ব্যাকৃতি-_অভিব্যক্তি । তৈত্তিরীয়োপনিষদেও এই প্রকার আছে 
যথা-সর্বাণি বপাণি বিচিত্া"*যদান্তেঃ | সর্বজ্ঞ শ্রীহরি সমস্তরূপ অর্থাৎ 
দেবতা, মনুষ্য, তির্য্যক্‌ প্রভৃতির শরীর নিশ্মাণ করিয়া এবং তাহাদের নাম 
স্থাপন করিয়! অর্থাৎ নামরূপ বিশিষ্ট শরীর সমূহ হ্প্টি করিয়া সেই নিজ 
অংশম্বূপ জীব ছার] বাক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ 


জৃত্মম] টীকা _সংজ্ঞেতি। ত্রিবুৎ তেজোহবন্নানাং ভ্রেরূপ্যেণ বর্তনং তৎ 
কুর্বতো! হবেরিত্যর্থঃ। ত্রীণ্যেকৈক মিত্যস্তার্থঃ। ত্রীণি তেজোহবন্নানি 
প্রত্যেকং ছিধ। কুরধ্যাৎ। একতম্ত্রীণ্যদ্ছানি ন্যস্তেদে কতন্্রী ণ্যদ্ধানীতার্থ: | অথৈক- 
তমানি ত্রীণ্যদ্ধানি প্রত্যেকং দ্বিধা কুর্ধ্যাৎ। দ্বিধা বিভক্তমেকতমমর্ধং 
তত্তন্ম,থ্যার্ধং হিত্বা অন্তয়োরদ্ধয়োশ্চেৎ যোজয়েৎ তদা প্রত্যেকং ত্রিরূপতা 
স্তাৎ। বন্তার্ধস্ত ছ্বো ভাগৌ কতো তৎস্বন্ধিমুখ্যমর্ধং ত্যক্তান্দীয়য়োমুখযার্ঘ- 
য়োর্ধোজয়েদিতি যাবৎ । ইখঞ ত্রিত্বসংখ্যাসমাবেশঃ | মুখ্যার্ধং স্থুলাধ্ধমিতি | 
তশ্মিশ্নিতি শ্রীভাগবতে। অত্রিবৃতামিতি। তত্রাণ্ডোৎপাদনে। যদ্দেতি 
শ্রতভাগবতে । যদা এতে অসঙ্গতা অমিলিত আসন্‌ অতএব যদ আয়তনস্ত 
শরীবম্য নিম্মীণে ন শেকুঃ। সদপত্বং প্রধানগুণভাবম। উপাদায় শ্বীকৃত্য। 
উভয়ং সম্রিব্ষ্ট্যাত্বকং শরীরং দহ্জুরিতি। ইহেত্যুক্তম্থতৌ । বিভজ্যে- 
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ত্যন্তার্থ। স দেবো হরিং পঞ্চভূতান্যাদৌ দ্বিধা বিভজ্য তেষাং পঞ্চা- 
দ্বান্তেকতঃ স্থাপয়তি অন্যানি পঞ্চাপ্ধীনি ত্বেকতঃ। অথ তদর্ধানি তেষাং দ্বিধ! 
বিভক্তানাং পঞ্চানাং ভূতানাম্‌ পঞ্চখখণ্ডানি পুনরন্ধিভাগানি প্রত্যেকং চতুঃখগ্ডানি 
কৃত্বা তত্তচ্চতৃদ্ধা বিভক্তং পঞ্চানামদ্ধানামেকতমমদ্ধং তদন্তেযু মুখ্যেষু স্থুলেষু 
ুগ্ন্‌ ক্ষিপন্‌ সন্‌ সদ্বেব: পঞ্চানাং ভূতানাং পঞ্ষীকুতিং প্রত্যেকং পঞ্চরূপতাং 
পশ্ঠতি স্ম অদ্রাক্ষীৎ। যন্থার্ধস্ত চত্বারঃ খণ্ডা: কতান্তদীয়াৎ স্থুলার্ঘাদন্যেযু স্থুলা- 
দেধিত্যর্থঃ | অন্নমিতি। পুকষেণাশিতমন্নং ত্রেধা পরিণমতে পুরীষং মাংসং 
মনশ্চেতি। তেন পীতা৷ আপন্ত্রেধা পরিণম্তে মৃত্রং লোহিত, প্রাণাশ্চেতি। 
তেনাশিতং তেজোহগ্ল্যাদিদীপকং ঘ্বৃতাদি ত্রেধা পরিণমতে অস্থি মজ্জা বাক্‌ 
চেতি। অত্র মনসোহন্নভক্ষণে স্বাস্থ্যমাত্রেণ ততৎ্কা্ধ্যত্বং প্রাণস্য জলাধীনস্থিতি- 
মাত্রেণ জলকার্ধযত্বং . বাচো জ্ঞানান্ুকুলতরসাম্যেন তেজঃকাধ্যত্বং চেতি 
বোধ্যম্‌। সর্ববাণীতি। ধীরঃ সর্বজ্ঞো হরিঃ সর্বাণি দপাণি দেবমনুষ্যাদিশরীরাণি 
বিচিত্য নিশ্মীয় নামানি চ তেষাং রুত্বা নামরূ্পভাজো জীবাুৎপাগ্েত্যর্থঃ। 
তৈনিজবিভিন্নীংশৈরভিবদ্দন্‌ বাচং প্রকা শয়ঙ্্রাস্ত ইতার্থঃ॥ ২০ ॥ 
টাকানুবাদ-__ত্রিবৃৎ অর্থাৎ অগ্নি, জল ও পৃথিবীর প্রত্যেকের ত্রিরূপে 
স্থিতি, তাহীর সম্পাদনকারী শ্রীহরি। 'ত্রীণোেকৈকম্ঠ ইহার অর্থ এই-- 
তেজ, অপ, পৃথিবী--এই তিনটির প্রত্যেকটিকে প্রথমে ছুই ভাগ করিবে। 
একদিকে এ তিনটি অর্ধাংশ বাখিবে, পরে অপর তিনটি অর্ধের প্রত্যেককে 
অর্থাৎ দুইভাগে বিভক্ত একতম অদ্ধ যাহা উহাদের মুখ্যঅর্ধ তাহাকে 
ছাড়িয়া অন্য ছুইঅদ্ধে যোজন] করিবে । এইক্ধপ করিলে প্রত্যেকটি ত্রিবুৎ 
হইবে। যে অর্ধকে ছুইভাগ করা হইয়াছে তাহারই মুখ্যঅপ্ধ ছাড়িয়া 
অপরের দুই অর্ধে ষোজন1 করিবে-_এইরূপে ত্রিকপংখ্যার ব্যবস্থা হইবে। 
মুখ্যার্ঘ অর্থাৎ স্থুলা্ধ। “তন্থিশ্নগেতবদ্ব-দ্েত্যাদি' প্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতে 
ধুত। “অত্রিবৃতাং তেষাং তত্রাসামর্থ্যাৎ ইতি তত্র ব্রন্মাণ্ডোৎপাদন-বিষয়ে। 
যদায়তন-নিশ্মীণে" ইত্যাদি ক্পোকটি প্রীভাগবতীয়। যখন এই পদার্থগুলি 
পরম্পর অমিপিত ছিল, এই কারণে যখন আয়তন-_-শরীরের নিশ্মাণে সমর্থ 
হয় নাই। সদপব্বং অর্থাৎ প্রধান ও অপ্রধান ভাব । উপাদদায়- লইয়া, উভয়ং 
_-সমহ্টি ও ব্যষ্টিময় শরীরকে হৃষ্টি করিল। ইহ-_এই শ্রীভাগবত-স্থৃতি- 
বাক্যে । “বিভজ্য দ্বিধা” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ যথা-_সেই দেব শ্রাহরি প্রথমে 
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ক্ষিত্যাদদি পঞ্চভূতকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের পাঁচটি অর্ধকে 
একস্থানে স্থাপন করিলেন, অন্য পাঁচটি অর্থকে অপর স্থানে বাখিলেন। পবে 
তদগ্ধগুলিকে অর্থাৎ দ্বিধা বিভক্ত সেই পঞ্চভৃতের পাঁচ খগণ্ডকে পুনরায় 
অব্বিভাগানি অর্থাৎ প্রত্যেককে চারিখণ্ড করিলেন, পরে চারিভাগে বিভক্ত 
অংশকে পঞ্চ অদ্ধের একতম অগ্ধকে তদ্ভিন্ন মুখ্য--স্থুলাঙ্ধে যৌজন! করিয়া 
সেই দেব পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতের পঞ্চরূপতা দর্শন 
করিলেন। যে অগ্ধাংশের চারিটি খণ্ড হইয়াছিল, তাহারই স্থুলার্ধ ভিন্ন 
অন্য স্থুলার্ধে_ ইহাই অর্থ। অন্নমশিতমিত্যাদি বাক্যে পৃথিবী প্রভৃতির এক 
একটির তিনরূপে পরিণাম বর্ধিত হইতেছে । অর্থাৎ জীব কর্তৃক ভক্ষিত 
অন্ন পুরীষ (মল), মাংস ও মন এই তিনরূপে পরিণত হয়, সেই জীব 
কতৃক গীত জল, মূত্র, রক্ত ও প্রাণ এই তিনরূপে পরিণতি লাঁভ করে। 
তাহা কতৃক তক্ষিত তেজ অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতির দীপক-_দ্বৃতাদি অস্থি, 
মজ্জা ও বাক্রূপে পরিণাম প্রান্ত হয়। এ-বিষয়ে ইহা প্রণিধানযোগ্য যে 
অন্ন-ভক্ষণে মনের স্থস্থতা-মাত্রেই পরিণতি, প্রাণের কেবল জলাধীন স্থিতিই 
জলের পরিণতি, বাক্যের জ্ঞানানুকূলতব-ধশ্মসাম্যে অগ্নিকরধ্যতা বোৌদ্ধব্য। 
সর্বাণি রূপাণি ইত্যার্দি শ্রতির অর্থ-_ধীর- সর্বজ্ঞ শ্রহরি দেব-মন্্হ্যাদি 
শরীর নিশ্নাণ করিয়া এবং তাহাদের নামকরণ করিয়া অর্থাৎ নামবূপবিশিষ্ট 
শরীর উৎপাদন করিয়া দেই নিজ বিভিন্নীংশ জীবের ছার! বাক্য প্রকাশ 
করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_পূর্ব্বে ভৃতেন্দিয়াদি-সমষ্টির স্থাট্টি এবং জীবের কর্তৃত্বও 
পরমেশ্বর কর্তৃক হইয়া থাকে, ইহ! বল! হইয়াছে, এক্ষণে ব্যটি-স্টি কাহ। 
হইতে নিষ্পন্ন হয়, তাহাই বিচাঁরিত হইতেছে। 

ছান্দোগ্যশ্রতিতে পাওয়া যায়,_-“সেয়ং দেবতৈক্ষত"-অনেনৈব জীবে- 
নাত্মনান্প্রবিশ্তা নামরূপে ব্যাকরোৎ্ ॥” (ছাঃ ৬৩।২-৩ ) আরও আছে-- 
“তাসাং ত্রিবৃতং ব্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্‌” (ছাঃ ৬৩৪ )। এস্থলে একটি 
সংশয় হইতেছে যে, এই নাম ও রূপের অভিব্যক্তি কি জীব কতৃক? 
অথবা পরমেশ্বর কতৃক? পূর্ববপক্ষী বলেন, উহ1 জীবকত্ৃকই নির্ণাত 
হইয়াছে। পূর্ববপক্ষীর উথাপিত যুক্তি খগ্ুন পূর্বক ন্যত্রকার বর্তমান স্থত্রে 
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বলিতেছেন যে, উক্ত নাম ও রূপের স্থ্ি ব্রিবৃৎকারী পরমেশ্বর হইতেই 
নিম্পন্ন, ইহ! শ্রতিতেই উপদিষ্ট আছে। 
যেই পরমাত্মা 'ত্রিবুৎকরণ” ক্রিয়৷ সম্পন্ন করেন, তিনিই নাম ও রূপ সৃষ্টি 
করিয়৷ থাকেন, উহা! জীব কর্তৃক সম্পন্ন হয় ন]। 
তৈত্তিরীয় শ্রুতির প্রমাণ বলেও পাওয়া যায় যে, সর্বজ্ঞ শ্রীহরি দেব-মনুষ্যাদদি 
সমন্তশরীর কৃষ্টি করিয়া, তাহাদের নাম সৃষ্টি পূর্বক নিজ বিভিন্নাংশতৃত 
জীবের দ্বারাই বাক্য প্রকাশ পূর্বক অবস্থান করেন। 


এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন। ভাস্তকারের ভাষ্ত্ে ও টাকায় দ্রষ্টব্য । 
গ্রীমন্ভাগবতেও পাওয়া যায়, 
“যদৈতেহসঙ্গতা ভাবা ভূতেক্দ্িয়মনোগুণাঃ | 
যদায়তননিশ্মাণে ন শেকুত্র দ্ধবিত্তম ॥ 
তদদা সংহত্য চান্যোহন্তং ভগবচ্ছক্তিচোদিতা:। 
সদসত্বমুপাদায় চোভয়ং সহ্থজুহ দঃ ॥৮ ( ভাঁঃ ২।৫।৩২-৩৩) 


অর্থাৎ হে ব্রক্ষবিত্ম নারদ, এই সকল ভূতেন্দজিয় প্রভৃতি তত্ব পূর্বে 
অমিলিত ছিল বলিয়া শরীর-নিশ্নাণে সমর্থ হয় নাই। তর্দনস্তর ভগবানের 
ংযোগকারিণী শক্তি এ সকলে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ষোজিত করিলে 
উহার। পরুষ্পর যুক্ত হইয়! মুখ্য ও গৌণ ভাব অঙ্গীকার করতঃ সমষ্টি ও 
ব্যটটিরূপ এই ব্রহ্গাণ্ড স্থষ্টি করিয়াছে ॥ ২০ ॥ 


মুত্তিশব্দিত দেহের বিচার 
অবতরণিকাভাষ্যম-_অথ মৃত্তিশকিতো দেহঃ পরীক্ষ্যতে । 


শরীরং পৃথিবীমপ্যেতীতিশ্রুতেঃ পাথিবো দেহঃ অন্ঠ্যো হীদমুৎ- 
পছ্ধতে আপো বাব মাংসমস্থি চ ভবত্যাপঃ শরীরমাপ এবেদং 
সর্বমিতি শ্রুতেরাপ্যঃ সঃ অগ্রের্দেবযোন্ত। ইত্যাদি শ্রুতেস্তিজসশ্চ । 
ইহ ভবতি সংশয়ঃ। দেহঃ পাথধিব আপ্যস্তিজসশ্চ স্যাছুত সর্ববো- 
ইপি ত্র্যাত্মক ইতি ত্রেবিধ্যএবণাদনির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা।-ভাস্ান্ুবাদ-_অতঃপর মুত্তি-সংজ্ঞায় সংজ্িত দেহ্‌-বিষয়ক 
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বিচার করা৷ যাইতেছে, শ্রুতি আছে-_'শরীর পৃথিবীকেও প্রাপ্ত হয় অতএব 
দেহ পার্ধিব আবার অন্য শ্রতি আছে-_“অদৃত্যো! হীদমিত্যাদি জল হইতে 
এই শরীর উৎপন্ন হয়, জলই মাংস ও অস্তথিরপে পরিণত হয়। জলই 
শরীর, জলই এই সমস্ত স্বরূপ । এই শ্রুতি হইতে শরীর আপ্য অর্থাৎ জলের 
বিকার বলিয়া! জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে । 'অগ্নের্দেবযোন্যাঃ ইত্যাদি শ্রুতি 
হইতে দেহকে তৈজস বলিয়া অবগত হওয়া যাইতেছে-_অতএব ইহাতে সংশয় 
এই-_দেহ পার্থিব? ন৷ জলীয়? অথবা তৈজস হইবে ? অথবা ত্রিতয়াত্মক ? 
এইবপে ত্রিবিধ-শ্রুতিহেতু অনির্ণয় হইতে পারে, এই পূর্ববপক্ষীর মতের উত্তরে 
সিদ্ধাস্তী শ্বত্রকার বলিতেছেন-_- 

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা-_ প্রদঙ্গসঙ্গত্যা মুষ্িশকিতস্য দেহস্য বিশেষো- 
দর্শাতে। দেহস্য কচিৎ পার্ধিবত্ং কচিদাপ্যত্বং চিৎ তৈজসত্ব্চ শ্রুতমূ্‌। 
তাসাং শ্রতীনাং বিরোধোহস্তি ন বেতি সন্দেহে ভিন্নার্থত্বাদস্তীতি প্রাণ্চে 
তত্র তত্রাপি তদন্তাংশয়োন্যগ ভাবেনাবস্থিতে: গ্রতিপাদনাদবিরোধ ইত্যাশ- 
য়েনাধিকরণন্ প্রবুত্তিরথেত্যাদিনা। শরীরং কর্তী। অন্ত্য ইতি কৌতডিন্য- 
শ্রুতি: । ইদং শরীরম্। ইহ বীক্ষা। কন্যচিদ্দেহঃ পািবঃ কন্তচি্বাপাঃ 
কম্তচিৎ তৈজসো ভবতীত্যেবং সিদ্ধান্ত: কিংবা সর্ধেষাং দেহাস্ত্িরপ! 
ইতি ভাবঃ। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_প্রসঙ্গসঙ্গ তি-অনুসারে মৃত্তিশৰে 
শব্দিত দেহের বিশেষত্ব-প্রদ্রিত হইতেছে । দেহের পাধিবত্ব কোন শ্রুতিতে 
প্রতিপাঁদিত, কোন শ্রুতিতে জলীয়ত্ব, আবার কোন শ্রুতিতে তৈজসত্ব শ্রুত 
হইয়াছে, সেই সব শ্রুতির বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশয়ের উপর পূর্ববপক্ষী 
বলিতেছেন,__-ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদন করায় বিরোধ হইবে, সিদ্ধাস্তী বলেন সেই 
সেই স্বলেও অন্য ছুই অংশের 'মপ্রধানভাবে স্থিতি প্রতিপাঁদিত হওয়ায় বিরোধ 
নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকবণের “অথ ইত্যাদি বাক্য ছারা আর্ত 
হইতেছে । 'শরীরং পৃথিবীমপ্যেতি” এই শ্রতিস্থ “শরীরং, পদটি কর্তৃপদ 
'অস্ঠ্োহীদং উৎপগ্যতে” ইত্যাদি বাকা কৌত্ডিন্য-শ্রুতিধৃত। “আপ এবেদং 
নর্ধঘমঠ ইতি ইদদং_শরীর, ইহ-_এ-বিষয়ে, সংশয় হইতেছে । সিদ্ধান্তী 
বলিতেছেন_-কাহারও শরীর পার্থিব, কাহারও জলীয়, কাহারও তৈজস 
অথব। সকলের দেহ ত্রিরূপ ।--ইহাই ভাবার্থ। 


৫৯৮ বেদাস্তস্থৃত্রম্‌ ৃ্‌ ২1৪২১ 
সবত্রম__মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥ ২১ ॥ 


সূত্রার্থ__দেহের মাংসাদিই ভূমি-কার্ধ্য, রক্ত জলের কার্য, অস্থি অগ্নির 
কার্ধ্য, এই সব শ্রত্যন্ছসারে স্বীকরণীয়। ঘথ] গর্ভোপনিষৎ “যৎ কঠিনং সা পৃথিবী 
..নতত্তেজঃ যাহা কঠিন দ্রব্য তাহাই পৃথিবী, যাহা! দ্রবাত্মক তাহাই জল, 
যাহা উষ্ণ তাহা! অগ্নি। অতএব সিদ্ধান্ত-_সমস্ত দেহই ত্রিরূপাত্মক ॥ ২১ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- _মাংসাগ্েব দেহস্য ভৌমং ভূমেঃ কার্য্যং 
ভবতি। তথেতরয়োর্জলতেজসোশ্চ কাধ্যমস্থগস্থ্যাদিকং তত্রাস্তি । 
তদেতৎ যথাশব্দমত্যুপেয়ম্‌। শবশ্চ যৎ কঠিনং সা পৃথিবী যদ্‌- 
দ্রবং তদাপো যছষ্চং তত্তেজ ইতি গর্ভোপনিষতৎ। তথা চ সর্ব 
দেহস্ত্রিরপঃ সিদ্ধঃ ॥ ২১॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_পাথিব দেহের মাংস প্রভৃতিই ভৌম অর্থাৎ পৃথিবীর 
কার্য। আর জল ও অগ্রি এই দুইটি ভূতের কার্ধা যথাক্রমে রক্ত ও অস্থি 
প্রভৃতি সেই দেহে আছে। অতএব শব্ান্তমারে ইহা স্বীকরণীয়। শব্দ যথা__ 
যাহা কঠিন তাহাই পৃথিবী, যাহ! দ্রবাত্মক তাহা জল, যাহা উ্ম্পর্শযুক্ত 
তাহা তেজ বা অগ্নি, ইহা গর্ভোপনিষদের বাক্য । অতএব সিদ্ধান্ত__পাধিব 
দেহমাত্রই পৃথিবী, জল ও অগ্নিরূপী ॥ ২১ ॥ 


সৃন্সমা টীকা__মাংসাদীতি । যথাশবমিতি শ্রত্যন্মারেণেত্যরথঃ ॥২১। 


'টীকানুবাদ-_মাংসাদি এই স্ুত্রোক্ত “ঘথাশব্ম” ইহার অর্থ শ্রুতি 
অন্সারে ॥ ২১ ॥ 


সিন্ধাত্তকণ।-_অতঃপর মুক্তিশব্িত দেহ পরীক্ষা করা হইতেছে। কোন 
কোন শ্রতিতে শরীরকে পাধিব, কোন শ্রতিতে জলীয়, আবার কোন 
শ্ররতিতে উহার তৈজসত্ব কথিত হইয়াছে । এ-বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে 
যে, উহ1 পারিব? অথবা! জলীয়? অথবা তৈজস ? অথবা ব্রিতয়াত্মক ? 
এই সন্দেহের নিরসনকল্লে স্থত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, উহার 


২৪২২ বেদাস্তস্ৃত্রম্‌ ৫৯৯ 


(শরীরের ) মাংসাদি--পাধিব, আর দুইটি যথাক্রমে--রক্ত জলের কার্য, 
অস্থি--তৈজস; ইহা শব্ধ অর্থাৎ শ্রুতি-অন্ুসারে নিরূপণ করিতে হইবে। 
তাহাতে ইহাই স্থির হয় যে, সমস্ত দেহই ত্রিতয়াত্মক। 


ছান্দোগ্য শ্রতিতেও পাই,-অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তশ্য যঃ স্থবিষ্ঠো 
ধাতুস্তৎপুরীষং ভবতি যে! মধ্যমস্তন্নাংসং যোহণিষ্ট স্তন্নন: | ( ছাঃ ৬৫১) 
শ্রীমন্ভাগবতেও পাই,__ 
“ত্বকৃচম্মমাংসকধিরমেদো মজ্জাস্থিধাতবঃ | 
ভূম্যপ্রেজোময়াঃ সপ্ত প্রাণে! ব্যোমান্ধুবাযুভিঃ ॥৮ (ভাঃ ২১০।৩১) 


অর্থাৎ ভূমি, জল ও তেজ হইতে ত্বকৃ, চর্ম, মাংস, কুধির, মেদ, 


মজ্জা, অস্থি-_এই সপ্ত ধাতু উৎপন্ন হইল। আকাশ, জল ও বাষু হইতে 
প্রাণ-বায়ু প্রকাশিত হইল ॥২১। 


অবতরণিকীভাষ্যম__নন্ু সর্ব্বং চেদ্ভূতভৌতিকং ত্রিরূপং তহি 
কিং নিমিত্বোহয়ং ব্যপদেশ ইদং তেজ ইম! আপ ইয়ং পৃথিবীতি 
তৈজসমাপ্যং পাধধিবঞ্চ শরীরমিতি। তত্রাহ__ 


ইতি-_শ্ীপ্ীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রন্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ন্ত চতুর্থপাদে 
গ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-ভ্গোবিন্দভাষ্যং সমাপুম্‌ ॥ 


অবতরণিকা-ভাস্যানুবাদ- প্রশ্ন হইতেছে, যদি সমস্ত ভূত ও ভৌতিক 
পদার্থ ত্রিরূপাত্সক হয়, তাহা হইলে কি জন্য এই সংজ্ঞা? কি সংজ্ঞা? ইহা 
অগ্নি, ইহা! জল, ইহ পৃথিবী এবং ভৌতিক সম্দ্ধে ইহা তৈজস শরীর, 
ইহ] আপ্য, ইহা! পাঁথিব। সে-বিষয়ে সমাধান করিতেছেন-_ 


ইতি- শ্রীপ্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রন্মসূত্রের দ্বিভীয়াধ্যায়ের চতুর্থ পাদের 
শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিক৷ প্রীগোবিন্দভাব্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 
হুত্রম__বৈশেষ্যাত্ত, তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥২২। 


ইতি_ জীন্রীব্যাসরচিত-ভ্রীমদ্‌ ব্রন্মসূত্রে দ্বিভীয়াধ্যায়ন্ত 
চতুর্থপাদে জূত্রং সমাগুম্‌ ॥ 


৬৯০ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৪২২ 


সুত্রার্থ_এ শঙ্কা করিও না, সর্বত্র ভূত-ভৌতিকে ত্রিপ্পতা! থাকিলেও 
কোন স্থলে কোন ভূতের বৈশিষ্ট্য বশতঃ অর্থাৎ আধিক্য হেতু-_সেই পাি- 
বাদি উক্তি হইয়া থাকে ॥২২॥ 


ইতি__্রীপ্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্তরন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
চতুর্থপাদের তৃত্রার্থ সমাপ্ত ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমূ- শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। সত্যপি সর্বত্র 
ত্রৈরূপ্যে কচিৎ কস্যচিদ্ভূতসা বৈশেষ্যাদাধিক্যাৎ তদ্বাদ ইত্যর্থঃ। 
পদাভ্যাসোহধ্যায়পূর্তয়ে ॥২২।॥ 
বর্ধস্ব কল্পাগ সমং সমস্তাৎ 
কুরু্ব তাপক্ষতিমাশ্রিতানাম্‌। 
তবদঙ্গসঙ্কীণিকরাঃ পরাস্তা 
হিংত্রা লসদ্যুক্তিকৃঠারিকাভিঃ ॥ 


ইতি-্রীন্রীব্যাসর চিত-্রীমদ্ত্রক্ষসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ চতুথ পাদে 
শ্রীবলদেবকৃত মুল শ্রীগোবিন্বভাষ্যং সমাগুম্‌ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_শঙ্কানিরাসের জন্য সুত্রোক্ত “তু” শব, অর্থাৎ ইহ! আশঙ্কা 
করিও না। যদিও পৃথিব্যাদি ভূতেরও পাধিব দেহাদির সর্বত্র ত্রিরূপতা 
আছে, তাহা হইলেও কখন কখনও ৫কোন কোন ভূতের বৈশেস্ত অর্থাৎ 
বিশেষত্ব বা আধিক্য হেতু পাধিবাদি উক্তি হইয়া থাকে । সুত্রে ছুইবার “তদ্বাদঃ 
তদ্বাদঃ এই উক্তি অধ্যায়-সমাপ্থির সুচনার্থ ॥২২। 


প্লোকাথ--হে কল্লাগ! বাঞ্ধাকল্পতরে।! তুমি সমভাবে সর্বত্র 
পরিবদ্ধিত হও। তোমার আশ্রিতগণের ত্রিতাপের ক্ষয় কর। সাংখ্যাদিরূপ 
হিংন্রকণ্টকলতাগুলি যে তোমার প্রলারে বাধা দিতেছিল, ভাহার। এক্ষণে 
শাণিত ( সঙ্গত) যুক্তিরূপ কুঠার দ্বারা ছিন্ন অর্থাৎ পরাভূত হইয়াছে, অতএব 
তুমি বৃদ্ধিলাভ কর। 
ইতি শ্রীপ্রীব্যাসরচিভ-্রীমদ্তরন্মসূজের দ্বিভীয়াধ্যায়ের চতুর্থ পাদের 
প্রীবলদেবকৃত মূল-ভ্গোবিন্দভাব্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


২৪1২২ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৬০১ 


সুন্মম। টীকা বৈশেস্তাদিতি। সর্ধবত্রেতি। ভ্রিঘপি ভৃতেষু ব্রিবিধেষু দেহেষু 


চেত্যর্থঃ। তথা বাঁদস্তাদুশো! ব্যবহারঃ সঙ্গচ্ছতে ইত্যর্থ:। তদ্দেবমবিরুদ্ধানাং 
শ্রতীনাং সমন্বয়ঃ সর্কেশ্বরে সিদ্ধ: ॥২২। 


ইথং ষট্পঞ্চাশদধিকৈ কশতম্ত্রকেণ চতুঃপধশশদধিকরণকেন দ্বিতীয়াধ্যায়েন 
ভগবৎসমন্বয়প্রতিকূলান্‌ পরপক্ষান্‌ নিরন্য সহর্ষো ভাঁষ্তকুৎ উপকারীব তগবস্তং 
প্রতাপকারং যাঁচতে বদ্ধন্বেতি। হে কল্পাগ ! কল্পতরে। ! সমং যথা স্তাৎ তথা 
সমস্তাৎ সর্বতত্বং বর্ধন্ব। ততঃ কিং তত্রাহ। আশ্রিতানাং তাপক্ষাতিং 
কুরু। নম্থু মে বৃদ্ধিঃ পূর্ববং কিং নাসীৎ তত্রাহ ত্বদঙ্গেতি। হিংলবৃতন্য 
তে কুতে৷ বৃদ্ধিবার্তেতি। ইদানীং তচ্ছেদাৎ তে ঘনপলাশিতা সর্বতঃ 
প্রসারশ্চ স্যাদেবেতি ভাবঃ। হিংশ্রাঃ কণ্টকজড়িতাঃ লতাবিশেষাঃ ভগবদিমুখাঃ 
সাংখ্যাদয়শ্চ। তাপ: হ্্ধ্যকৃতঃ আধ্যাত্মিকাদিছুঃখঞ্চেতি ॥ 


ইতি-্রীস্ীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রন্দমূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ন্ত চতুর্থ পাদে 
মূল-প্রীগ্োবিন্দভাব্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সৃন্ষমা। টীকা সমাপ্ত| ॥ 


টাকান্ুবাদ__বৈশেধ্যাদিত্যাদি সুত্রে__“সত্যপি সর্ধত্রেতি”__তিন ভূতে 
ও ত্রিবিধ দেহে। তদ্বাদ ইতার্থ ইতি-_সেই বাদ অর্থাৎ তাদৃশ ব্যবহার সঙ্গত 
হইতেছে । অতএব এইরূপে অবিকুদ্ধ শ্রুতিগুলির ব্র্দে অর্থাৎ সর্বেশ্বরে 
সমন্বয় সিদ্ধ হইতেছে ।২২। 


অন্ুুবাদ--এই প্রকারে একশত ছাগ্লান্ন সুত্রা্ক ও চুয়ান্টি অধিকরণ- 
সমন্বিত ছিতীয়াধ্যায় দ্বার! বেদাস্তবাক্যগুপির ব্রন্মে সমন্বয়ের প্রতিকূল প্রতি- 
বাদীদিগকে নিরাঁস করিয়! হ্র্ধান্বিত ভাস্তকার উপকারী ব্যক্তি যেবূপ 
প্রত্যুপকারের আশা করে, সেইরূপ ভগবান্‌ শ্রহরির নিকট প্রার্থনা 
করিতেছেন, হে কল্লাগ ! কল্পতরে৷ ! সমভাবে তুমি সর্ববিষয়ে বৃদ্ধিলাভ কর, 
জয়ী হও। বুদ্ধিলাভের ফল কি, তাহ] বলিতেছেন-_-তাহাতে আশ্রিতগণের 
তাঁপ নিবারণ কর, যদি বল, আগেও কি আমার বৃদ্ধি ছিল না? তাহাতে 
বলিতেছেন, “তরঙ্গ ইত্যাদি'__হিংএগণে ( প্রতিবাদিগণে ) আবৃত থাকিলে 
তোমার বৃদ্ধি কিরূপে সম্ভব? এক্ষণে সেই হিংঅদিগের ছেদ হওয়ায় তোমার 
নিবিড় পত্রে পূর্ণতা ও সর্ববতোভাবে প্রসার হইবেই,_ইহাই ভাবার্থ। হিংশ্র- 


৬০২ বেদাস্তসৃত্রমূ ২৪।২২ 


শবের অর্থ _-কণ্টকাকীর্ণ লতাবিশেষ অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখ সাংখ্যার্দিবাদিগণ। 
তাপ-শব্দের অর্থ-_স্্ধ্যকৃত সম্ভাপ এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি- 
ভোৌতিক-_এই ত্রিবিধ তাঁপ। 


ইতি-শ্রী্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রক্মসূত্রের দ্বিতীয়া ধ্যায়ের 
চতুর্থ পাদের মূল-গ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাধ্যায় 
শ্রীবলদেবকৃত-সৃষ্ষা। টাকার বঙ্গানুবাদ জমা । 


জিদ্ধাস্তকণ।-_এক্ষণে আর একটি পূর্ববপক্ষ হইতেছে যে, যদি সমস্ত 
ভৃত-ভৌতিক পদার্থ ই ত্রিরূপ হয়, তাহা হইলে ইহা পাধিব, ইহা! জলীয়, 
ইহা তৈজস,_ এইরূপ সংজ্ঞাীভেদের কারণ কি? তছুত্তরে স্ুত্রকার 
বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, সমস্ত পদার্থ ব্রিতয়াত্মক হইয়াও কোন কোনটির 
আধিক্যবশতঃ এরূপ ব্যপদেশ হইয়া! থাকে । 
“বিশেষ্ত বিকুর্ববাণাদস্তসো গন্ধবানভূৎ। 
পরান্বয়াদ্রসম্পর্শশব্বরূপগুণান্থবিতঃ ॥৮ (ভাঃ ২৫।২৯) 
অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল, পৃথিবীর স্বাভাবিক 
গুণ গন্ধ। এই পৃথিবীতে আকাশ, বায়ু, তেজ ও জল এই সকল কারণ- 
সম্বন্ধ থাকায় ক্রমপর্ধযায়ে এই পৃথিবীতে তাহাদের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও 
রূস বিরাজিত অর্থাৎ অধিক গুণযুক্ত হইল। 
পরিশেষে ভাস্তকার একটি শ্লোকে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন 
যে, বহিম্মুথ সাংখ্যাদি শান্ত্ররূপ হিংআ কণ্টক-লতা৷ ভগবদ্ধিষযয়ক তত্ববোধের ষে 
প্রতিবন্ধকতা করিতেছিল, তাহাদিগকে যুক্তিরূপ কুঠাবের দ্বারা ছেদন 
করা হইল, অতএব হে কল্প তরো৷! ভগবন্‌! আপনি সর্বতোভাবে প্রসারিত 
হইয়া শরণাগতের তাপ হরণ করুন ॥২২॥ 


ইতি__-্ীপ্্রীব্যাসরচিতশ্রীমদ্ত্রন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ পাদের 
সিদ্ধাস্তকণা-নান্গী অনুব্যাখ্যা। সমাণ্।। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাঁদ্ সমাপ্ত । 


ইতি-_দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 
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ভেত্যস্ত্যথুকানি 
পরুমাণুঃ 
ছ্যণুকাদি 
হুসম্ভবাৎ 
তৈরসম্বদ্ধন্য 
হয় না 
প্রতীত 
সখাদিবেদ নাদয়স্ততঃ 
ইণ, . 
উীকুর্ববতা 
উপ্পীকুর্ববত! 
উরী- 
জীবে! 
স্বমাহ্যঃ 
তত্তর্দাবরণ 
হ্যপদিদিশতুরিতি 
মতবাদ 
ফল 
যত্ত, 
কারীর 
বাক্য পর্ডিতের। 
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(উড) 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 
স্বপ্নবৎ এক 
মিথাত্বং মিথ্যাত্বং 
সংবৃতি সংবৃত্তি 
সাংবুত সাংবুত্ত 
শূন্যতায় শূন্যতার 
সাক্ষীম্বরূপে সাক্ষিম্বরূপে 
স্বতীত্যাদি স্বতীতাদি 
*ম্যাদাস্তিচাবক্তব্যশ্ঠ; -ম্যাদস্তিচাবক্তব্যশ্' 
সমক্জান সম্যক্জ্ঞান 
শৈত্যোষ্যভাগ.-.. শৈত্যোধ্তযভাগ- 
বহিনেতি বহ্ছিনেতি | 
বৌ বহো৷ 
বত বহ্ছৌ 
বন বো 
সর্ববাঙ্গীন সর্বাঙ্গীণ 
মরিস্যতীত্যন্তঃ মবিষ্ততীত্যন্ত্যঃ 
নেত্যুন্বর্তৃতে নেত্যনুবর্ততে 
অথবা এবং 
শ্রেয়কামী শ্রেয়ক্কামী 
তণ্জান্বনদ্দের তপ্তজান্বনদের 
অংশত্ব অংশ 
বপু বপুঃ 
কষ কষ, 
হইাছে হইয়াছে 
বাযুজ্যোতিরাপশ্চ বাযুরজ্যোতিরাপঃ 
শবের মূল শব্মূলক 
শ্রুতি শ্রুতি; 
পূর্ববপক্ষী কেহ 
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অশ্তুদ্ধ শুদ্ধ 
পর্ববপক্ষবাদী কেহু 
শবের শব 
কণ। কণাগুলি 
বৈষম্য স্থানাভাৰ 
চন্দনের চন্দন 
আত্মবাতিরিক্ত স্থান হইতে আত্মস্থান হইতে ব্যতিবিক্ত 
হইয়া হইলে 
বিশেষ্তাদিত্যাহঃ . বৈশেষ্যাদিত্যানঃ 
সম্বল সংবলন 
ত্বাত্মনামণত্েন স্বাত্মনামণুত্েন 
বিভূ আত্মা আত্ম বিভু 
ব্যাবহারকালে বাবহারকালে 
যজেতাত্মানেমেৰ যজেতাত্মানমেব 
ট্‌হ ৬: 
গুণসম্বন্ধমেব গুণসম্ন্ধএব 
গুণসংসাগণ:ঃ গুণসংসগিণঃ 
স্য্দাত্মতৃপ্তুশ্চ স্যার্দাত্মতৃপ্ুশ্চ 
অকতৃত্ অকরণ 
অসংযোগ সংযোগ 
সমানাধিকরণ্য সামানাধিকরণ্য 
যদিহা মৃত্রচ যদিহামূত্র চ 
বাক্যই দেখা যায় বাক্যই জীবের পক্ষেদ্বেখা যায় 
এবৈমনসাধু এবৈনমসাধু 
সাপেক্ষ্যই সাপেক্ষ্যেই 
বন্গদাসা ব্রন্মদাশা 
আত্ম(কে ব্র্ধকে 
আত্মার পর্মাত্মার 
ব্রন্মদালা ব্রহ্মণাশা 
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অস্তুদ্ধ 
দাসাঃ 
দাসাঃ 
দাসকিতবাদি 
হুইয় 
অস্মৎ-শবের 
অশোষনীয় 
প্রাক 
জ্ঞানম্বরূপ ধর্মী, 
অস্মৎ-শব্ের 
বিষয়ভেদ 
জীবের 
্র্ধ্য 
সর্ধযাংশস্তাঁপি 
সাধক হেতু অন্য 
শবত্‌ 
সামান 
ততৃষ্টান্থমারেণ 
স্ফট মন্যৎ 
খাদিবছ্যৎ- 
য়ায় 
হস্ত্যাভ্যাং 
শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুরসন- 
ভোক্তত্বঝ। 


ব্তান্মুকুন্দো 


শুদ্ধ 
দাঁশাঃ 
দাশাঃ 
দরীশকিতবাদি 
করিয়া 
অন্মদ্‌-শবের 
অশোষণীয় 
প্রাক 
জ্ঞানম্বূপ অথচ ধন্্ী 
অন্মদ-শবের 
অর্থভেদ 
জীব 
সূর্ধ্যের জ্যোতিঃ 
হূর্ধযাংশস্যাপি 
সাধক অন্য 
শ্রাবণত্ব 
সমান 
তদৃষ্টান্সসারেণ 
্কুটমন্যৎ 
খাদিবছুৎ- 
যায় 
হস্তাভ্যাং 
শ্রোত্রত্বক্চক্ষ,রসন- 
ভোতৃত্বঝ 
বক্ত 'নুকুন্দো 
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শুদ্ধ 
সর্বভূতানাং 


যেমন বাজার চর 


শ্রীসারস্বত গোড়ীয় অঙ্গন ও মিশনের 
প্রকাশিত এন্ধ।বলী 


১। শ্ীউদ্ধবসংবাদঃ 

(শ্রীমন্ভাগবতের একাদশস্বন্ধান্তর্গত ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে উনত্রিংশ অধ্যায় 
পর্ধ্স্ত মূল-গ্পোক, অন্থয়, অনুবাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবপ্তিঠাকুর-কুত “সারার্থ- 
দ্িনী”-টীকা, উক্ত টীকার বঙ্গানুবাদ এবং তদানুগত্যে “সারার্থাহদধিনী'-টীকার 
সহিত । ) নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট গু বিষুপাদ শ্রীশ্রীমস্তক্তি বিবেক ভারতী গোস্বামী 
মহারাজ কর্তৃক সম্পাদদিত। ভিক্ষা--বার টাকা মাত্র 
২। শ্ত্রীমস্তগবদগীত। 

( মূল-ঙ্জোক, সংস্কৃত অন্থয় ও বাংলা প্রতিশব্দ, অনুবাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবন্তিপাদের “সারার্থবধিণী-টাকা ও উক্ত টীকার বঙ্গান্ছবাদ এবং 
ত্দান্থগত্যে 'সারার্ঘানুবৃষিণী, নামী বঙ্গতাঁষায় টীকার সহিত। ) 


এ সম্পাদিত " টির ১7 ভিক্ষা-__-৯'৫০ 
৩। মহাজন- শীতসংগ্রহ, . 
পরিব্রাজকাচার্ধ্য ত্রিদতিস্বামী- প্রীীমন্তক্তি - রণ সিদ্ধান্তী গোস্বামী 
মহারাজ-সম্পাদিত। ভিক্ষা-_-১'৭৫ 
৪ ভ্রীভাগবতামৃত-কণ! 
এ সম্পাদিত ভিক্ষা-"৮৭ 
৫। প্রীভক্তিরসা ম্বতসিদ্ধু-বিন্দুঃ 
এ সম্পাদিত ভিক্ষা-_-১৫০ 
৬। শ্্রীউজ্জ্লনীলমণি-কিরণলেশঃ 
এ সম্পাদিত ভিক্ষা---১*১৩ 
নণ। অর্চন-সংক্ষেপ (কেবল দীক্ষিতের জন্য ) 
এ সম্পাদিত ভিক্ষা-_-'২৫ 
৮। শ্্রীমস্তগবদগীত। 


শ্রমদ্বলদেব বিদ্যাভৃষণ-বিরচিত-ভাম্তসমেত ( তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ ) 
এ সম্পাদিত (প্রতি খণ্ড) ভিক্ষা-_সাধারণ ৮"৫০ বোর্ড বাধাই ৯**৪। 
৯। বেদাস্তসূত্রম্‌ ( তৃতীয় খণ্ড) 
শুমহ্ছলদেব বিষ্যাভূষণ-বিরচিত গোবিন্দ ভাষ্য ও লুষ্ষা-টীকাসমেত ( যতস্থ ) 


